











সরেজমিন সন্ধানের মাধ্যমে বঙ্গ সংস্কৃতির রূপবৈচিত্র্য 
নপ্বিকরণে নিবেদিত প্রাণ গবেষক তারাপদ সাতরার উদ্যোগে 
১৯৭১-এ আত্মপ্রকাশ করে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রত্রত€ও 
ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক এক তুলনারহিত পত্রিকা 'কৌশিকী') 
আকারে-আয়তনে বা কাগজ-মুদ্রণের দর্শনধাহী নিরিখে ঈীনছীন 
মনে হলেও লেখকদের আত্তরিক শ্রমে, বিয়ের ব্যান্তিতে ও 
পূর্ণেন্দু পত্থীর প্রচ্ছদ ও অলংকরণের ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ 'কৌশিকী' 
বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল রস মহলে। প্রকাশের পারম্পর্য 
অনিয়মিত হলেও ৩৮টি সংখ্যায় ১২২ জন লেখকের মোট 
৩১৮টি নিবন্ধে উন্মোচিত হয়েছিল বাংলার সাংস্কৃতিক 
এতিহোর নানা দিগস্ত। 


দীর্ঘ নীরবতার পর ১৯৯৫ (থকে বার্ষিক সংকলন হিসেবে 
'কৌশিকী'র পুনঃক্রকাশ শুরু হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি 
সংখ্যাও কিন্তু এ পর্যায়ের 'কৌশিতী' আকারে যেমন গ্রছসদুশ, 
তার প্রবন্ধশুলিও তেমন পুুল আয়তনের! প্রতি তুলনায় 
পূ্বপর্যায়ের ক্ষীণকায় 'কৌশিকী'র বিষয়বৈচিত্রা ছিল ব্যাপক! 
সেই লোভনীয় সংখ্যাগুলি আজ অতীব দুলল্রাপ্য বলেই এই 
আদ্যস্ত পুনর্মুদ্রগের আয়োজন। অন্য সব গত্রপত্রিকার মতোই 
'কৌশিকী'র উপচারের প্রতিটি উপকরণ নিশ্চয়ই সমমানের ছিল 
না। ইতিমধ্য আবার প্রচুর নতুন শুথা-তত্ও প্রকাশিত হয়েছে 
কিন্তু পুনর্মু্রণকালে বিচিত্র বিবয়ের এই বিপুল সংখ্যক রচনার 
সংশোধন ও টীকাকরণ কেবল ব্যয়বহুল বা নময়সাপেক্ষ নয়, 
প্রকাশকের পক্ষে দু'সাধাও বটে। সুতরাং সে প্রয়াস থেকে 
বিরত থাকাই শ্রেয় মনে হয়েছে। লেখক-পরিচয় সংযোজন 
অত্যন্ত জক্ুরি ছিল। হাসপাতালের অস্তিম শয্যা থেকে 
পরতিষ্ঠাতা-সম্পাদ্ত যথাসাধ্য সহায়তার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। 
কিন্তু বহু লেখকের বর্তমান হদিশ পাওয়া যায়নি, স্বভাবতই 
মেলেনি প্রয়োজনীয় তথ্যও। খণ্ডিত পরিচয়লিপি প্রকাশ করাটা 
অসয়ীচীন বোধে সে তালিকাও ছাপা গেল না। পত্রিকায় মুদ্রিত 
হাফটোন ছবির পুনঃপ্রকাশও অসম্ভব। চেষ্টা সত্তেও বানানের 
সমতাবিধান সার্বিক করা যায়নি। এইসব সীমাবদ্ধতার জন্য 
আমরা আস্তরিক ক্ষমাপ্রাহী। 
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৩ কালী পাইন 


প্রথম প্রকাশ 
জানুয়ারি ২০০৪ 


প্রচ্ছনও আদি পরিকল্পনা 
সোমনাথ ঘোষ 


তারাপদ সীতরার রেখাচিত্র 
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পূ্ণশ পরী 
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অনিলকুমার ঘোষ ও রাজেকনাঘ বাগ 


সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ যাও ট্রেনিং, ইন্টার ই্ভিয-র 
আংশিক অর্থনুক়লে। শ্রকাশিত 


বর্ণালী পাইন কর্তৃক ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০৩ ০০৯ থেকে প্রকাশিত 
বর্ণ সন্থোপন : রচিত), ১০ কিরশসন্তর রাঃ রোড, কলকাতা-২০০ ৩০১ 
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পন মুদ্রণ: ন্যান্ধো সেট, ১৯/২ ছকু খানসামা লেন, কলকাতা-০০ ০০৯ 
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পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
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“কৌশিকী'কে অভিনন্দন। 

অভিনন্দন যালোর পাঠফসমাজ্েও । গত শতা্দীর সন্তর দশকের গোড়ায় সাকুলে] ২০১ টাকা খরচে স্পা 
এ্সকর্মার এক দশ পরসা দাতের সাময্িক পত্রিকা কোন্‌ জাদুতে দুই দশককাল জতিক্রম কয়ে নতুন শুক্তদ্মের হাত 
ধরে নতুন শতাকীতে এসে গৌঁরয়, তার রহস্য না-কেলে পারা যায় না। স্বন্নায়তন সামনো দরের পর্নিকটি কালজয়ী 
হওয়ার জোর কোদা থেকে পেল! কেই বা ছিলেন এর প্াশপূরুষ কী ছিল এর বিষয়ভযবনা, আর কাদের জনোই 
যা এই দুরূহ যাস? এইসব প্রশ্নের উত্তরেই মনে হয় ছিলবে রহস্যের কিনারা। 

'হান-কাল নিরপেক্ষ বিচার নেই। স্থান. আমরা সকলেই জানি, পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রাম, হাব "অবস্থান কলকাতা সংলগ় 
হাওড়া জেলায়। আর কালটা সেই সন্তরের দশত. যন পশ্চিমবঙ্গ উদ্বেলিত আশা-আশদ্ধার়। জিক! সামজিক: 
রাজনৈতিক জীবন তাখন জটিলতার আবর্তের মতে দিশা খুক্ষছে__কক্ের বিনিময়ে ভবিষ্যতে জয় কবে নিতে ব্যাকুল 
“আঠার বছর বয়স'। এই দশক নতুন ক্রান্তিকারী ভাবনায় তাবিত, কিন্তু সে-ভাবলা একমাত্রিক ছিল না, ছিল 
বংমান্্িক। তবু তায় সাবয়েশ লক্ষণ চিন্ত করা তত কঠিন নয়-_শহর থেকে গ্রামের দিকে মোড় নেশযা। 

এই যাত্রা গুরু হয়েছে কয়েক দশক আগেই। উপনিবেশিক শাসনে জন্তয়িত শোষিত াম-বালোর ৫০ লক্ষ 
কুষক-কারিগর বুতুক্ষা্ন প্রাণ হ্রাল দ্বিতীয় মহ্যৃদ্ধকালীন মহামন্বন্তরে। সেই ক্ষত সহজে মোছবার নয়, তারই 
প্রতিক্রিয়ায় অবিভক্ত যাংলার জেলায় কেনায় ও হয় কৃষকদের জমির অধিকারের, ফসলের শধিকারের 
সংগ্রাম-_তেভাগা। হাওড়ার কৃষকরাও সামিল হলেন এই জমিপার- জ্োতদার-সরকার বিরোধী আন্দোলনে আল্চর্য 
নয়, "কৌশিকী'র সাম্যবানে বিন্বাসী প্রাণপুরুষ গোড় খেয়েছিলেন এই তেভাগ্য আদন্দোক্সনের আবর্তনেই। নিজে 
ছিলেন নিবর্গের শ্রমজীবী পরিবারের গ্রাহীগ যুবক। কিন্তু ্বীবনাদর্শ ও করবি বাস্তব অভিজ্ঞতা তাকে মুক্ত 
করেছিল গ্রাদ্যতা থেকে, দৃষ্টি দিয়েছিল দিগস্তশ্রসারী। গ্রাম খেকে গ্রামান্তরে ঘুরে, কৃষকদের জীবনের শরিক হয়ে 
চিনে নিতে পেরেছিলেন তাদের শক্তি আর দুর্বলতার দিকলোও। তারপর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্মকাতের যে 
গতি, তার যাইরে চলে আসতে হয়েছিল৷ ঁযকে আকস্থিকভাবেই। ভাবন মোড় নিয়েছিল গ্রাঘসমাজ গড়ার দিকে। 
আর সমাজের কৃষটিকে জানতে চিনতে তাকে পরিচিত হতে হযরেছিল গ্রামের বহু বিচিত্র লৌকিক শিল্প 
অভিবান্তিন্ুলিয় সঙ্গে। কিন্তু একক্ন সমাজ-সচেতন কর্মীর জ্ঞান তো কখনোই শুধু নিজেকে পুষ্ট ফরার জনা নয়। 
নেই জ্ঞানকে স্বর. বিশেষ করে তার উদাসীন বরষ্থ৷ ও পৃষ্ঠপোষকদের ঘহ্যে বিকীর্ণ করার শ্াস্তরিক আবেগ ছিল 
সবার আর এই আবেগই নিনিষ্ট করেছে 'কৌশিকী'র বিষয় নির্বাচনকে, ঠিক ফরে দিয়েছে কাদের জন] এই পত্তিকা। 
পাঠক হিলাবে তার লক্ষ) ছিল প্রযানত গ্রামের মানুবই, কিন্তু সেই সঙ্গে ার লক জ্ঞানকে, তথ্চকে তিনি পৌঁছে 
দিতে চেয়েছেল শহরের সেইসব মানুষজনের কাছে যাঁরা লোকসক্কেতির পোষক, যারা বালোর ইতিহাসকে 
সাক্কৃতিক বৈচিত্রের সাহায্য পূর্ণতা দিতে আগ্রহী। “কৌশিকী' এই কাছে সফল হয়েছিল. সে নিক্তেকে করে 
তুলেছিল এমন এক স্গেতু যার সাহাহ্যে লোকসক্ষৃতির সাধক আর রদজ্ঞরা শহর থেকে গ্রামে এবং গ্রাম থেকে 
শহরে বাওয়া-আসা করতে পারেন। 

“কৌশিকী'-র আগে পশ্চিমবঙ্গের লোকসাস্কৃতি-আদিবাসীসক্কৃতির ক্ষেত্রানূসদ্ধান হে হয়নি, এমন নয়। কিন্ত 
সেসব তথ্যনুদন্ধানীরা। ছিলেন সমাজবিজ্ঞাহ্ী বা কলাশিল্রসজ্জ। তাদের একাংশের অভিপ্রায় ছিল বালোর 
সর্ধেতিকে তার পরম্পরায় ও বৈশিষ্ট বাঞ্জালির সামনে তুলে ধরা, হাতে সকলে দেশকে, 'বুমিকে সঠিকভাবে 
জানতে ও ভ্যলোবাস্গতে পাব্েন। অন্য অংশের আগ্রহ ছিল বানত নান্দনিক। তারা লোকশির্পীর রূপ-রং-হন্দ- 
ভাষায় দুদ্ধ হয়েছিলেন পৃথিবীর ঘানুষের সামনে তাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এঁদের দেখা ও অনুসন্ধানে ছিল 


শহরের শিক্ষিত মানুষের পুবনির্ধারিত পরিশীলিত নির্বাচন, এবং যার শুনেকটাই ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হারা নিয়ন্ত্রিত 
কাশি সরেজমিন তত্যানুসস্ধান ধারা করেছেন, লিখেছেন তীর প্রধানত গ্রাম-সমাজের মানুষ তাদের চিন্তার 
বা তথ্য সাগ্রহের কোনও পূর্ব-নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল না, বরং ছিল বিষয় নির্বাচনে ও ভাবনার পূ্-্াহীনতা। 
ফলে 'কৌশিকী'-তে এমন অনেক বিষয় উঠে এসেছে ঘা ইতিপূর্বে ছিল অঙ্জানা-_ এমন সব শ্রতাস্ত গ্রামাঞ্চলের 
শিল্পকীড়ির পরিচয় মিলেছে. তাদের বারা যে এখনও ত্রবহমান, তা ছিল শ্রভাবিত। আর এটা সন্তু হয়েছিল দুটো 
কারণে। প্রথমত, 'কৌশিকী'র মুল উদ্যোক্তা ছিলেন অভিজ্ঞ সাগঠক. তাল পরিশ্রমের ক্ষমতাও ছিল প্রায় অমানুষিক । 
দিতে, তিনি আন্বরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন এ জাঙ্জ বারও একার নয়. তোনও একজনের পক্ষে সন্তবও হবে 
না। আর ধার এই কলে উৎদাহীদের একত্রিত করতে তিনি জাতবিচার বা মতামতের তারতম্যকে কখনোই অন্ততায় 
বলে মনে করেননি। পশ্চিনবঙ্গের লোকসাক্কেতির চর্চাই দ্বিল তার কান্ধে আরক্ধ. তাই নিষ্ঠার সঙ্গে এই ব্রতে যে- 
কেউ এসেছেন, লিখেছেন তারই স্থান হযেছে 'কৌশিকী'র পাতায়। এই উদার বাস্তবধর্মিতার পথ বরেই নিঃসম্বল 
'বৌশিকী' দুই দশককাল তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে শেছে। আর তার সাফলা যে কতখানি. তার অকাট্য প্রাণ 
বর্তমানে 'কৌশিকী'র পুরোনো স্যোগুলির পুনর্ূরশ। এটা কোনও সাধারণ সামযরিপন্রের ক্ষেত্রে ঘটে দা. বাংলার 
শাঠজ্সমাজ যেসব পত্র-পতিকাকে মনে কবেন রচনাগুলে স্বায়িত্বের অধিকারী, সেইসব প্ত-পড্রিকাই শুধু এই দুর্লভ 
সন্ছান লাভ তবে। বর্তমানে সামগিত খণ্টির সূচি অনুধাবন করলে পাঠক সহজেই বুঝবেন, কেন এই পুন, 
তার প্রয়োজন এতো জুরি হযে পড়ল কেন। আসলে বঃভালি সাস্কৃতিকে তার মৃলে-শিকড়ে জানার যে আগ্যহ নতুন 
শকশ্মের মবে) দেখা দিয়েছে, যে আগ্রহ সৃষ্টিতে 'কৌশিকী' আর তার শ্রাণপুরুষের সাধনারও একটা বড় ভূমিকা 
আছে, তাকে তৃপ্ত করতে 'কৌশিকী'র সত্তর আর আশির দশকের দুর্লভ নিবন্ধগুলি দিক্‌-নির্দেশের কাজ করবে। 
তাই এই শ্রকাশনাটি অচিরে ঝালোর সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে একটি আকর গ্রহের মর্যাদা পাবে বলেই 
আমার বিশ্বাস। 

'কৌশিকী' তার দুই দশক্কালের পরই অবসিত হয়ে যায়নি। কালান্তরে, নতুন শ্রজন্মের আগ্রহ ও হে তার 
নবায়ন ঘটেছে ১৯৯৫ সালে। তার ঠিকানা অবশ্য পরিবর্তিত হয়েছে কানা নদীর কূল থেকে ভাশীরধীর কূলে? 
"কৌশিতী' তার বিষয়গত চরিত্র বজায় রেহেছে, তবু স্থান-কাল ভেদের কারণে কলেবরের কিছু সন্ভাব রূপান্তর 
সহজেই চোখে পড়ে। পুরোনো 'কৌশিক'র পাঠকদের একটা বড় আশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন রাড় বালোর 
জেলাগুলিতে। তার অনুপ্রাণিত লেখকদের অধিকাংশই এসেছেন এইসব অক্ঞল থেকে লোকশিলের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
বহন জরে। তখন তার ক্রযমূল ছিল কম, গরিব ক্রেতার উপযোগী। এখন বাংসরিক হয়ে তার বেমন পুষ্টি ঘটেছে, 
তেমন প্রতিটি সথ্যোও হয়েছে মূল্যবান। কিন্তু তার পাঠকদের আগ্রহ কমেনি, বরং বেড়েছে। কেফল হয়তে নতুন 
ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে ব্যতার এসেছে। তবু মানতেই হয়, একটি পত্রিকার সাফল্যের থম শর্ত ঘদি 
তার রচনার গুণমান, দ্বিতীয় শর্ত অবশ্যই পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতা, কেননা পৃষ্ঠপোষকতা, তা যার দিক ছেঝেই 
হোক না, না-থাকলে কোনও কিছুই রূপায়ণ করা যায় না, স্থায়ী হয় না। এই পৃষ্ঠপোষকতা আশা করা যায় কালক্রমে 
ক্রমবরধবান হবে। কারণ বালোভাষার পাঠকদের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে-_অভান্ত রস-সাহিত্যের 
বাগানের গণ্ডি ছাড়িয়ে তারা এখন প্রবন্ধের বর্ুর আর দুর্গম পথের অভিযাত্রী হচ্ছেল। 'কৌশিকী'র ভবিধাৎ 
সম্পর্কে তাই আশাছিত না-হওয়ার কারণ নেই। 

অভিজ্ঞতা কিন্তু উচ্ছল আশার মহোও সংশয়ের ছায়া দেষতে পেয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। গ্রামের প্রিকা 
দহানগ্ররে বাসা বদল করে গ্রা্-বালোর হ্যন্স্পন্দন থেকে ক্রমশ দূরে সরে ঘাবে না তো? তার পরিশীলিত রূপ 
নাগরিক পরিমার্জন্যর রাপান্তরিত করে দেবে ন্য তো? এ কথা ঠিক. 'কৌশিকী' তার জন্মকাল ঘেবেই নাগরিক 
লোকসন্কেতি গবেষকদের রচনায় সমৃদ্ধ হযেছে। কিন্তু এদের ভূমিকা তখন ছিল আমন্ত্রিত মান্য অতিথির, বরা 
গ্রামের উদ্যোগে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিরেছেল। তথন 'কৌশিকী'র সম্পাদনা-পরিচালনার দায়ভার ছিল গ্রামের 
মানুযদেরই। তাই এই সশেয়, বত 'কৌশিকী' গ্রামস্মাজচ্যুত না হয়ে পড়ে, যাতে গ্রামের লেখক-গবেহক 
"কৌশিকী'র তিথি ন্য হয়ে পড়েন. মানা তবু কুষ্ঠিত। 

আশা করব 'কৌশিকী'র দুই দশককালের রচনা-সন্ভার একদিকে যেমন নতুন প্রজ্রন্মের পাঠকদের হাতে তুলে 
দেবে দুর্লভ সম্পদ, অনাদিকে তার আজকের সম্পাদক-পরিচালকনের সাবনে হাজির থাকবে তার প্রকৃত চরিত্রের 
আদর্শ নিয়ে। আমার কমেন৷ 'কৌশিকী' তার নিরব শুণমানে ও বৈশিষ্েঃ তার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের ব্যতিক্রমী 
চরিঙ্র নিয়েই ভবিহ্যতের দিকে এগিয়ে চলুক। 

পরিশেষে, 'কৌস্দিকী'র দে কাল ও এ কালের সম্পাদক-সংগঠক, লেঙ্গক-পাঠক সবাইকে আবার অভিনন্দিত 
করি, অভিনন্দিত করি বালোর শ্রবহমান সাস্থেতিক পরাশক্তিকে। 


অলোক ভট্টাচার্য 
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সংখ্যাসুচি 


১ম খণ্ড (১ - ২৪ সংখ্যা) 


১. প্রথম খণ্ড, পৌষ ১৩৭৭ 

গ্রাম্য সপ্রহসালা / কল্যাশকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ১৩ ॥ প্রাচীন বালোর এক হারালো অধ্যায় প্লাজবাড়িভান্তা / কৃষ্ণা পাল ১৪।। [তামার বাংলা) 
পুরুলিয়া জেলার গ্রাম : গদীবেড়ো / তারাপদ সীতরা ১৫ ॥ [চোখের আলোয় দেখেছিলাম) কৃমুদরঞ্জন : পন্রিফবি ও অনুধেরপার উৎস / পথিক 
বন্ধ ১৫॥ [বঙ্গ সক্ষৃতি] 'মুরল্‌' খামের হাতি-ঘোড়া / অশান্ত সোম ১৬॥ (ইতিহাস না৷ হওয়ার ইতিহাস] হলদিয়া কন্দরের পূর্ব ইতিহাস ১৬ 
[সংবাদে সে কল ও এ কাল] বণিকাকর্তে মৃত্যুর খতিয়ান ১৬ ॥ 


২. দ্বিতীয় খণ্ড, মাঘ ১৩৭৭ 

লোকশিৱের তবিহাৎ প্রসঙ্গে / বিনয় ঘোষ ১৭।| পুরাতীর্থ মঙ্গলকোট / তোলানাছ ভট্টাচার্য ১৮॥ নায়েক বিদ্রোহের এক অজানা তথ / বন্ধিমচহ্ 
রায় ১৯॥ [আমার বালা) মেদিনীপুর জেলার গ্রাম : বলরামপুর / তারাপদ সীতরা ২০।। [বঙ্গ সক্ষতি] মিষ্টাযের স্াচ / অশান্ত সোম ২০)। [ইতিহাস 
লা হওয়ার ইতিহাস। উলুবেড়ে ছেকে সূতানূটি / সুামত দাস ২০ ॥ [চোখের আলোর দেখেছিলাম] নিষ্ দামোদরের দূ-খ-লাছনার প্রতিকার / পথিক 
বন্ধু ২১ 


৩. তৃতীয় খণ্ড, ফাস্মুন ১৩৭৭ 

পূর্ব ভারতের আদিবাসী ঘাড়ুপিয় / দেবহুসাদ ঘোষ ২২।৷ গড়তলীর প্ররুতান্ি রহস্য / কিন্তুনা বন্যযোপাধ্যায় ২৩॥ [আমার বালে] মেদিনীপুর 
জেলায় মন্দির ভাস্কর্য : সুরথপুর গ্রাম / তারাপদ সাঁতরা ২৫|| [বঙ্গ সাস্কৃতি| বাংলার লোকশিল্প : নকশি কাথা / অশান্ত সোম ২৫ ॥ [ইতিহাস 
না হওয়ার ইতিহাস] একটি জলপথ নির্ঘাদের কাহিনি ২৬) উলুবেড়ের আদিপর্ব : একটি জিজ্ঞাসা / নীরোদ রায় ২৬ 


৪. চতুর্থ খণ্ড, চৈত্র ১৩৭৭ 

বঙগদাস্কেতির সন্কাটুুর্তে / তারাপদ সীতরা ২৭ ॥ পুরাকীর্তি সরেক্ষণ ুসসে / অমিরবু্ার বন্যোপাধ্যায় ২৮।৷ একটি অপ্রকাশিত মঙ্গলকাবয 
জাহবীমঙ্গল / পঞানন রায় কাব্যতীর্থ ২৯ ॥ [আমার থালা] পাথর গ্রামের এতিহ্যসিক গুরুত্ব / তারাপদ সীতরা ২৯॥ গয়তান্ডিক বৈশিষ্টো হাওড়ার 
হরিনারারণপুর / আনন্দ গঙ্গোপাধ্যাত ৩০)। [বঙ্গ সান্কৃতি| খাল্সাপূরের বন্নাশিক্স / ত্রিপুরারঞ্জন বসু ৩১।৷ মাল" শব্দটি অস্ট্িঝ না দ্রাবিড়? / 
মুহদকুছার ভৌমিক ৩১ 

৫. পদ্ম খণ্ড, বৈশাথ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ 

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় : ্ররতত্‌ ও জীবন সাধনা / অন্তীশচন্ত্র বন্তোপাহ্যায় ৩২ শিল্যাবতীর শুরতুতাত্তিক পটভূমি / সুীরচ্ত্র খাঁড়া ৩৩ ॥ [আমার 


বালো| কলিকাতা গ্রামের উতিহ) / পীচুগোপাল রায় ৩৪ বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি পুস্তক সঙ্গে / অমলকুমার গাঙ্গুলী ৩৫।। (ইতিহ্যস না হণ্ডরার 
ইতিহাস] টেলিগ্রাফ যুগের আগে / তারাপদ সাতরা ৩৬॥৷ 


৬. বষ্ঠ খণ্ড, শারদীয় ১৩৭৮ 

পশ্চিমবঙ্গের 'সিরে পারদ শিল্প / সুধাংতকুমার রায় ৩৭॥৷ ইলামবাঙ্ছারের গালার কাজ / অমি্নকুমার বন্যোপাং্যায় ৩৮ পুরুলিয়া জেলায় 
তাহ্মাযুবসন্তার আবিষ্কার / দেবকৃচার চক্রবর্তী ৩৯।। গ্রলপাইশুড়ির মন্দির / অন্্রীশকৃছার বক্দোপাহাচ ৪১॥ কলকাতার পুরাতন জানুঘরে 
বিদ্যাসাগর / হীবেদ্বর বন্ধ্যোপাধ্যার ৪২1) আজকের কালীঘাট পটুয়া : একটি প্রাথমিক নমুনা সমীক্ষা / ভোলানাথ ভট্টাচার্য ৪৩।। রামহোহনের 
জস্মদাল / মসনমোহল গরাই ৪৪ সীমান্ত ব্লোর একটি মেগালিখিক নিদর্শন / তীপকরঞ্জন দাস ৪৫ | বাংলোর আদিবাসী-লোকশিক্পকলা : সংগ্রহ 
ও সংরক্ষণ / দুলাল চৌধুরী ৪৫ ৷ পশ্চিম বাংলার মাটির পৃতুল _ মা ও ছেলে / কুপ্রবিহাহী পাল ৪৭ লৌকিক দেখী ঘাঘর বুড়ি / শক্তি 
পড়াই ৪৮ ৷ বালার গ্রাম-নাম / সুহৃনকুমার ভৌমিক ৪৯।। মেদিনীপুরের লোক-সঙ্গীতের একটি দিক / পুণচন্জ দাস ৫০।। পোড়ামাটির ফলকে 
সমাজ-চিতণ পাহাড়পুরের মন্দির / কক্জা পাল ৫১ সাতয়ানীর পুল / সুনীলকুমার ঘোষ ৫৩! একটি আদিম হান-বাহলের কাহিনি / অমিল্ক্কিশোর 
গুল ৫৪॥ চেলিয়াম। মন্দির / দ্যাস্তি সিহে ৫৫] 


৭. নবপৰ্যায় : ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৭৮ 

বঙ্গ-সমস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ডেভিড মাক্কাচ্চন-এর অকাল প্রয়াপে ৫৬ ॥ গন্েশ্বয়ী / হারাল কত্ত ৫৭॥ পোটোরা বলছে, আমাদেরও পোশায় 
খেয়েছে! / অনাদি ঘোষ ৫৯ পশ্চিমবাংলার ধাতুশিক্স / তারকনেব ভারতী ৬১॥ হালিশহরের মন্দির / সূদীল সেনগুপ্ত ৬২ পরেশনাথের 
বররতাত্তিজ নিদর্শন / শত্বনাথ ঘটক ৬৪ বলিহারপুরের গেঁড়িরুড়ির থান / ছরিপুরারঞ্জন বসু ৬৪।। [আলোচনা] রাজা রামমোহন রায়ের জ্স্মসাল 
/ বাধানাথ ঘোষ, লেখকের উত্তর / মদনমোহন গরাই ৬৫ সিমাফোর টেলিগ্রাফ / সুহীলকুছার ঘোষ, দেবকুমার চক্রবর্তী, তারকনাস মিত্র ৬৫- 
৬৬।॥ রামপসাদ মজুমনায় স্মরণে ৬৬ 


৮, নবপর্যায় ২য় বর্ষ ২য়-৭ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৮ - আযাঢ় ১৩৭৯ / ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন সংখ্যা 
বাংলাদেশের মন্দির / ডেভিড ম্যাক্কাচ্ছন ৬৭ স্জাতু ডেভিড / অছিয়কুমার বঙ্ষোপাধ্যায় ৭৫॥। ডেভিড গ্রাম / সুধাণ্ডকুমার রায় ৭৬। বাঁকুড়া 
জেলার মন্দির ও ডেভিড ম্যাকৃকাক্ুন / মাণিকলাল সিহে ৭৭॥ যে ফুল না ফুটিতে / দীপকরঞ্জন দাগ ৭৯।৷ ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন (১৯৩০-১৯৭২) 
/ নযেশ গুহ ৮১॥ ডেভিড হ্যাকৃকাঙ্ষনের গবেষণা পদ্ধতি / হিতেশরঞ্জন সান্যাল ৮২।। বাংলার পুরাতত্ব ও ডেভিড ম্যাককাক্চন / সুষেনুকুমার 
রায় ৮৩ ডেভিড ম্যাক্কচ্চেন ও বালোর পররকীর্তি/ দেবকুমার চক্রবর্তী ৮৫।। বন্ধুবংসল ম্যাত্কাক্ষন। / পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্ঘ ৮৬॥ ডেভিড 
তি / মুহদকুমার ভৌনিক ৮৬। ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন / সুকৃঘায সেন ৮৯॥ ডেণ্ডিড ম্যক্কাক্চন ও আলন্দনিকেতন কীর্ডিশালা | তারাপদ সীতরা 
৮৯ ডেভিড জে ম্যাক্‌কাচ্চন : জীবন ও সাষনা / সম্পাদকীয় নিবন্ধ [তারাপদ সীতরা| ৯৩ পরিশিষ্ট [ভারতীয় প্রতুততব ও ঘন্মির-মসজিদ সম্পর্কে 
বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গুকাশিত ডেভিড ম্যাক্কাক্ষনের লিঙিত প্রবন্ধাবলির তালিকা, ১৯৬১ সালে 'ডিস্টিষ্ হ্যান্ডবুকে' প্রকাশিত পরবন্ধাবলি, ডেভিড 
যাক্কম্নের লিখিত পুত্তক-পুদ্ধিকা, অকাশিত পৃত্তকাবলি, ুরপের জনয প্রস্তুত মীসূহৃদ ভৌমিকের সঙ্গে যুক্তভাবে লিঙগিত পুস্তক, প্রকাশিত ইংরাজি 
তকস্থোর বঙ্গানুবাদ, অপ্রকাশ্দিত প্রবন্ধাবলির তালিকা] ৯৫-১৬ 


৯. নবপর্যায় ২য় বর্ষ ৮ম-৯ম সংখ্যা, আ্রাবণ-ভাগ্র ১৩৭৯ 

বালোর পটকথা / শব যায ৯৭ ॥ লোকশি্পের নান প্রসঙ্গ / দেবাশিস বন্যোপাধ্যার ৯৮ ॥ [আমার বালো| হাওড়া জেলার একটি লৌকিক দেবতা 
/ আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ১০০।। জগ্বঘ্ভপুরের মন্দির / অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় ১০১।৷ আলোচন [পদ্ধেশ্বযী ও গদ্ধবণিক / সুধা ুষার রায়, 
নময়াল / সুবাংগুকুমার রায়, তা্রামুবসন্তার / শস্বনাথ ঘটক, জলপাইশুড়ির মন্দির / সূনীল পাল. লেখকের জবাব / অশ্লীশচত্র বন্যোপাব্যায়, 
(ডেভিড ম্যাক্কাঙ্চনের) রচলাপঞ্জিতে তসম্পর্ণতা / দেবপ্রিয় বজ্ষোপাহ্যায়] ১০২-১০৪॥ 


১০. মবপর্যায় : ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা, শারদীয় ১৩৭৯ 

বালা মুদলমান কীর্তি / অ্রশচ্গ বন্যোপাহ্যার ১০৫ কোশারকের সূর্মন্দির ধ্যসেহাপ্রিয ফারশ / অহলেন্ু দে ১০৬। গাথাগীতিফায় একটা 
দিক - বীরভূম জেলা / অক্রিতকদার মি ১০৮॥ অলকোর / অমিযকুমার বন্যোপাব্যার ১১০। ফুমারটুলির লেখা ও চাল / ভোলানাঘ ভট্াচাধ 
১১২) জামদানি / অতুলচন্র ভৌমিক ১১৩1) দেউলটাড়ের একটি মন্দির / দীপকর্ধন দাস ১১৪॥ বালোয় পাল-সেন পর্বের শিখর মন্দির / 
হিতে সান্যাল ১১৫ ভূমিয়া-বাইগার ধাবা / গোরাঠীদ কুণ? ১১৯ লোকশিজে নতুল উপাদান / কুঞ্জবিহা়ী পাল ১২০॥ শাহ মন্দির: 
বাহির়ী-দেউলবাড় / শিশু মারা ১২১ কলকাতার শসি-গলিয় ঠিক / হীরের বন্যোপাহ্যার ১২২. পটা জাতির কোল উৎস / সুহকুমার 
ভৌমিক ১২০।॥ বালোর বাউল তে ও সাহনার / অমিযকিলোর মণ্ডল ১২৪।॥ কুলে-ছেনোর জাত / তাগস রাজপণ্ডিত ১২৬॥ ধলভূঘ রাজ্য 
সঙ্কেত / পঞ্চানন রায় ১২৭ ॥ বাঁদার মন্দির / শাস্তি সিহে ১২৮ ॥ 


৯৯, নবপর্ধায় : ২য় বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ 

অধ্যাপক দির্মমকুমার বসু (১৯০১-১৯৭২) / হবোবকুমার ভৌমিক ১৩০।। ভারততত্ব্র নৃতন নিত / পরেশচন্তর দাশগুপ্ত ১৩১ প্রাচীন ভাবে 
সানাজিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া / তারপকুমার বিশ্বাস ১৩২৪ বালোর মেলা / নিশিকানত চট্টাপাধযায় ১৩৩ ॥ পাচমোড়ার 'মা-পুডুল' / শন্পনাথ 
ঘটক ১৩৪ উত্তরসের পরা প্রবচন / সুনীল পাল ১৩৫1, আলেছল৷ [মেপালিৱিক নিদর্শন / নির্যলেনু সুধোপাধ্যায, লেখকের বক্তব্য / 
দীলকরঞ্জন দাস, তত্রায়ুৎসন্তার / দেবকুদার চক্র যতী] ১৩৭-১৩৮ 


১২. তয় বর্ষ ১ম-৫ম সংখ্যা, ১৯৭৩, পোব ১৩৭৯ - বৈশাখ ১৩৮০ 
সৃতি জড়ানো বিস্মৃত জনপদ একোড়া / শক্তি গড়াই ১৩৯ কৃফরাচের সীতলামঙ্গল { অক্ষয়কুমার কয়াল ১৪০॥ বিছুমর্ভির 

নে রহম্ম ) বিমলেম্দু 
চক্রবর্তী ১৪৩।। বৈদাপুরের মন্দির / সুনীল সেনন্্ত ১৪৪।। লৌক্কিতেী কাদূরানী / শিকেব্দু মাতা ১৪৭ ॥ হান পটুয়া / রহীন্নাথ বন্দোপাহ্যার 
১৪৭ আলোচনা [ডেভিড ম্যাক্‌কাক্চনের রচনাপঞ্জী / নির্মলচন্তর চৌধুরী, নময়াল / শদ্বনাথ ঘটক] ১৪৮ 


৯৩- তয় বর্ষ ভষ্ঠ-৮ম সংখ্যা, ১৯৭৩, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮০ 


পুরুলিয়ার মাল সম্প্রদায় / দীপকরপ্জান দাস ১৪৯।। কৃষি উৎসব-__েকি চুরি / অকিতকুমার নিত্র ১৫০] শাকল্তরী পৃজ্ঞ! / বিনয় মুস্বোপাহ্যায় ১৫১) 
গ্রামবাংলার পৌষপার্বণ ও টুর পানে লোকসস্কেতি / শ্রপকৃষ্ণ চৌধুরী ১৫২ স্থানের নাম কী করে হল? [ভুলগ্োড়ে-হাগড়া] / তারাপদ সীতা 
১৫৪॥ সেদিনের বটতলা : আজকের বাসস্টপ / কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১৫৪।। আলোচনা [ভারততাতের নৃতন দিগন্ত / শত্বুনাঘদ ঘটক. বাংলার 
আনাম / শঙ্ুনাঘ ঘটত) ১৫৫-১৫৬ 





১৪. ওয় বর্ধ ঈম-১০ম সংখ্যা, শারদীয়, ভাত্র-আশ্মিন ১৩৮০ 

উদয়পুরের ড্রিপুরাসূন্দরী মন্দির / আদিনাথ বৈদ্য ১৫৭ ৷৷ ময়মনসিহে অ্মলের গোরক্ষ ঠাকুরের পৃজা / সুনীল পাল ১৫৮ ॥ মদনমোহন রচিত রাস্তার 
কবিতা / বীরের বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬১ লৌকিক দেবতা ক্ষেত্রপাল ও শিবের সংনিশুশ / সব্যসাচী লোষ ১৬২।। হিহা়ীনাঘ প্রদঙ্গে / শ্ুনাথ 
ঘটক ১৬৩॥ কৌড়াদের করেকটি পরব / সিদ্ধেশর মুখ্োেপাবার ১৬৪। লোকায়ত অলঙ্কার সঙ্গে / ভোলানাথ ভট্টাচার্য ১৬৫ ॥ মন্দির নির্মাণের 
একটি দিক / দীপকরঞ্জন দাস ১৬৩।। বালোর এতিহাময় গল্দত্ত শিল্প / শ্যামসুন্দর চনত ১৬৭।৷ লৌকিক দেবতা ছূর্তনাঘ / লিবেনু বানা ১৬৮) 


সীমান্ত বালোর লোকসঙ্গীত / পূর্ণচন্্র দাস ১৬১ কোড়া / সুহ্ৃদকূমার ভৌমিক ১৭৩ ॥ নারাতেকু / দাসুশোপাল দুখোপাধ্যায় ১৭১ জীব, ফুপু 
/ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭২॥ 


১৫. তয় বর্ষ ১১শ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৮০ 


শ্মৃতিয় দায়িত্ব / কৃষক্চন্্ বহ্যোপাধ্যায় ১৭৩।৷ একটি মৃত লোকশিল্প / অজিতকুমার মিত্র ১৭৪ ॥ গ্রামের নাম কী করে হল? [বামূনতুকু়ে-হাওড়া| 
/ তারাপদ সীতরা ১৭৫ ॥ কৃমারটুলির চাল / ভোলানাথ ভট্টাচার্য ১৭৩ "শনী'র প্য়ততত / ধনপ্রয় রুইদাস ১৭৭ পাশকুড়ো থানার লক 
/ তাপস রাজপণ্ডিত ১৭৭ আলোচনা (তান্রাযুবসপ্তার / শত়ুলাথ ঘটক] ১৭৯॥ 


১৬, ওয় বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ১৯৭৩, অগ্রহায়ণ ১৩৮০ 


দক্ষিন-পশ্চিমবঙ্গের শিল্প / রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮০।। কল্লালদেন, সূকর্বণিক ও নকশা / রহীস্্নাথ বন্দোপাধ্যায় ১৮২1 গ্রামের নাম কী 
করে হল? (জালপাই-হাওড়া] / তারাপদ সাঁতরা ১৮৪॥ বাগনানে প্রথম বিমান অবতরণ / সুকূমার মিত্র ১৮৪॥ 


১৭. ৪র্থ বৰ্ষ ১ম-৫ম সংখ্যা, ১৯৭৪, পৌষ ১৩৮০ - বৈশাখ ১৩৮১ 

পার্বতী ত্রিপুরার গড়িয়া পুজা / তুযারকাস্তি নিয়োসী ১৮৭।| বাঁকৃড়ি ভাষার শব্দাবলি প্রসঙ্গে / শশ্গুনাথ ঘটক ১৯০) গ্রামের নাম কী করে হল? 
[শিজেডা-হাওড়া] / তারাপদ সীতরা ১৯১ ॥ অর্ধাচীন মন্দির-অসজিদ / কৃক্চ্চস্র বক্কোপাধান্ ১৯১ ॥ শীতলানেতী কি বিবেশিনি? / অনিমেযকান্তি 
পাল ১৯৩। প্রাগৈতিহাসিক শিশ্ষচিন্তা / সত্যেন রায় ১৯৪॥ 


১৮. ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ-৮ম সংখ্যা, ১৯৭৪, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮১ 


গড়িয়া পূজার সাস্কেতিক বৈশিষ্ট / তুধ্যরকাত্তি নি্োগী ১৯৬। দ্বিজ মাহবের পুথি / সিদ্েশ্ব মুখোপাধ্যায় ১৯৮৪ লোকসংশীতে মুড 
সম্প্রদায় / সব্যসাচী লোঘ ১৯৯। এক বিস্মৃত দেশকর্মী / যীরেন্বর ফথ্যোপাত্যায় ২০০ ॥ ভাটপাড়ার মন্দির / সবে ভট্টাচার্য ২০১ তেলকম চিরুনি 
/ তাপস রাজ্পপণ্ডিত ২০২।। গ্রামের নাম কী করে হল! (বীকুড়দা-হাওড়া] / তারাপদ সাঁতরা ২০৩॥ হাওড়ার এণ্ডি / রাজেন্তনাঘ সোম ২০৪ 


৯৯. ৪র্থ বর্ষ ৯ম-১০ম সংখ্যা, ১৯৭৪, ভাদ্র-আম্ছিন ১৩৮১ 


মলের মগরাজা দেবতাদের আদিবৃত্রান্ত / দাশিকলাল সিংহ ২০৫৫ দুশো বন্ধরের ফুমারটুলি / ভোলানাথ ভট্টাচার্য ২০৯ বাকুড়ার ঘোড়া / 
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২১০) গ্রামের নাম কী করে হল? [নবাসন-হাওড়া] / তারাপদ সীতরা ২১৩॥ 


২০, ৪র্থ বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৯৭৪, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮১ 

ডুয়ার্সের ছড়। / সুনীল গাল ২১৪॥ লোকউবব এবং লোকদেবতা / রেবতীঘোহন সরকার ২১৬ মনভূমের স্াপতা ও শি / রত্রেন্বর রার ১৭ 
গ্রামের নাম কী করে হল! [বাঘাতেডে ওয়া] / তারাপদ সীতরা ২১৯॥ ডাকটিকিটে পরভুকস্তর ব্যবহার / পুল্পেন্দু লাহিড়ী ২২০।। [চোগ্গের আলোয় 
দেখেছিলাম] বাযীন মৈত্র স্মরণে / তারাপদ সরা ২২০ বর্ষাণীর পৃজা ও মেলা / মানিক সরকার ২২১॥ 


২১. এম বর্ষ ১ম-১২শ সংখ্যা, ১৯৭৫, পৌষ ১৩৮১ - অগ্রহায়ণ ১৩৮২ 


মেদিনীপুর কেলায় রেসম চাষ / রাবাম্মা্ ই ২২৪) [উর চীক: / হিতেশরগ্রন সান্যাল ২২৭] গ্রামের নাথ কী করে হল? (খাদিলান - হাওড়া] 
/ তারাপদ সাঁতরা ২২৮।। দেবীর লাম বাকলাই / বিনয় সুখোপাহ্যায় ২২৯ ১৯৭৫ স্রিস্টানদ : ভান্তর্জাতিক প্ররবস্ত সংরক্ষণ বর্ষ / নির্মলেন্দু মালা 
২৩০ থলিচার ইতিহামতিত শি ও শিল্পী / অজিতকুমার মজুমদার ২৩১ অষ্টাদপ শতকের দলিল ও হিমাবগঞ্জে গ্রামীণ সমাজ / পাচুগোপাল 


বায় ২৩২৪ 
২২. ষ্ঠ বর্ষ ১ম-১০য সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬. পৌষ ১৩৮২ - আশ্বিন ১৩৮৩ 


সত্দশ শতাব্দীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ : নতুন মূল্যায়ন (শ্রথম পর্ব) / অনিরুদ্ধ রায় ২৩৪॥ অন্তরঙ্গ লোকবর্ঘ : একটি সমীক্ষা / ভোলানাঘ 
ভট্টাচার্য ২৪০॥ শীকুমুষে সমাম্রচিয্র / সুবোধ বসুরায় ২৪১ পচ্চিনবাংলায় সাম্প্রতিক শ্রযানুসদ্ধান / দেবকুমার চক্রবর্তী ২৪২॥ শিল্প 
সুরেশ্রনাথ দশ / ফণী রায় ২৪৪॥ বালিহাটির জৈন (7) মন্দির / দীপকরঙ্ছল দাদ ২৪৩ পশ্চিমবালোর মাটির পৃডুল-দেবদেী / কুপ্তবিহায়ী 
শাল ২৪৭॥ লোকশিক্ষ পরিক্রমা-_পশ্চিমবালো / আশীহ বসু ২৪৮। প্রাচীন দলিল ও হিসাবপর্রে গ্রামীণ সদাজচিত্র / পাঁচুগোপাল রাহ ২৫১॥ 


২৩. ভষ্ঠ বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭, কার্তিক-অগ্রহ্যয়ণ ১৩৮৩ 
সপ্তদশ শতাীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ: নৃতন মুল্যায়ন (২য় পর্ব) / অনিরুদ্ধ রায় ২৫২॥ পশ্চিমবঙ্গের চিতোর? / শুমিরকুমার বন্দোপাধ্যায় 
২৫৭ ॥ দীড়বুদূরে সমাজচিত্ত (শুকৃতি পর্ব) / সুবোধ বসুরায় ২৫৯॥ রেশম-শিল্প সম্পর্কিত একটি পুরোনো পুথি / ত্রিপুরা বসু ২৯০) 

২৪. ৭ম বর্ষ ১ম-৪র্ঘ সংখ্যা, মার্চ ১৯৭৭, পোষ-চৈত্র ১৩৮৩ 


খালোভাষায় আইনচর্চার গতি ও শ্রকৃতি / পূর্ণেন্দু নাঘ ২৬২॥ বড়ি ও বিচিত্র স্র-আচার / তাপস রাজপণ্জিত ২৬৪ ॥ পুরুলিয়ায় দীপাযনী৷ পুতুল 
/ গৌতম সেনগুণ্ড ২৬৬॥ গ্রামের নাথ ক করে হল? [নবঘরা - হাওড়া] / তারাপদ সাঁতরা ২৬৭।। ঢেরুফেন্বর হী 'বৃন্দাবনচন্তর / কৃষক 
বন্নোপাধায় ২৬৭ 


২য় খণ্ড (২৫ - ৩৮ সথ্যা) 


২৫. ৭ম বর্ষ এম-১১শ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৭, বৈশাখ-কার্তিক ১৩৮৪ 
সং্যোবাচক গ্রা-সাম / অমিয়কুদার বন্যোপাত্যার ২৮১ ॥ হাওড়া জেলা পথ্মের কাজ / শিবেশু মাহা ২৮২ 'রিযড়ার' আদিপর্ব ও নামকরণ 


প্রসঙ্গ / ফীন্্নাঘ আশ ২৮৭ ॥ ফিশপস্‌ কলেজ : গৰিক স্থাপত্যের প্রচীন নিদর্শন / অলোককুমার মুখোপাধ্যায় ২৮৯ ৷ বগড়ি পরগনার পাতানাচ 
ও গান / শদ্ুনাথ ঘটক ২৮৯॥ 


২৬. ৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ১৯৭৭, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ 


দেবতার নাম ধৃদক্ষেত্র / বিনয় দুখোপাহ্যার ২৯১ জোসেফ ডেভিড বেগলার / দীপকরঞ্জন দাস ২৯২ ॥ নদিয়া জেলার গ্রামাদেবতা পড্যানল / 
মোহিত রায় ২৯৪।। কোড়া উপভাব! / সুহাদকুমার ভৌমিক ২৯৫ ॥ 


২৭. ৮ম বর্ষ ১ম-৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৭৮, পৌব ১৩৮৪ - আষাঢ় ১৩৮৫ 


চোর মুর গান / সুনীল পাল ২১৭1 পরি পুতুল / দীগফকর দাস ৩০০৪ কৃ জীউর মন্দির / অনিল মজুমদার ৩০২ চিত্রশিয়ী : গীগোধর্ধন 
আশ / ীকনাথ আশ ৩০৩। ওবা পনের মী / বিপুরা বসু ৩০৩॥ বালোভাহার আদিকবি | ভূতনাথ চট্টোপাহ্যায় ৩০৪ পরার লাম 
পি সু ক শু গল লম” আৰ 

- হুগলি, - ধানশোল - বৈক্তবপাড়। - মুৰ্শিদাবাদ, শিববাটি - পশ্চিছ দোমহানী 
- জলপহৈঁগুড়ি, ঘোষপাড়া - নদিল্লা, কৈল্যপুর - ুরশিদাবাদ] / শ্যারাগদ সীতরা ৩০৫-৩০৬।৷ 


২৮. দম বর্ষ ৮ম-১৩ম সংখ্যা. ১৯৭৮, শ্রাবণ-আন্মিন ১৩৮৫ 

প্রবাদ-প্রবনে প্রাহীণ বাস্ত / দীপকরঞ্জন দাল ৩০৭॥ বাসুদেব দাসের সরস্বতী বন্দনা / পাঁচুগোপাল রায় ৩৩৯।। তীতশিল্পী দুবরাজদাস চানার / 
বিনয় ঘোষ ৩১১।। দ্াড়িয়া উপজাতির ভাষা ও লৃতাত্তিক পরিচয় /সুহসকুমায় ভৌমিক ৩১৩। ননসার কীপান : মচরাজহানী বিষ্ণুপুর / রহীন্রনাথ 
সামন্ত এ১৫।৷ চিকনের তাজ / আশিস বসু ৩১৮ ॥ ডেভিড মাক্কাচ্ছল : স্মৃতিক্লা / অবিয়কুমার ক্স্যোপাহ্যায় ৩১৯ ॥ নদিয়ান ধর্মপৃজ্জ। / মোহিত 
রায় ৩২২।। ফাশুন্দি : পূর্ববঙ্সীর আচার-অনুষ্ঠান / দীনেহ্রকুমার সরকার ৩২৩ ৷৷ নবীন ভাস্কর ও অন্যান্য শিল্পী / শ্যামসুন্দর চন্দ ৩২৪ ॥ বাপকফৌড়া: 


একটি ঘটনা সমীক্ষা / দাসু মুদ্বোপাধ্যার ৩২৫ ॥ গ্রামের নাম কী করে হল? [কামারপুকুর - শুগলি, পঙ্গাপূর - সীরভুন, রঘুনাথপুর - শুগলি, পাটসহ- 
২৪ পরগনা] / তারাপদ সঁতরা ৩২৬॥ 


২৯. ৮ম বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৯৭৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ 
দিয়া জেলার রথ / লোহিত রার ৩২৭ ॥ ঝিখিরা ও রাউতাড়ার পুরাকীর্তি / শবাল রায় ৩২৮। অষ্টভুজ্জ নৃতাগনেশ : এত বিরল নৃ্ি-সংগ্রহ 


£ সুহীরকৃমার চক্রবর্তী ৩৩২ 'ঘেলাই-চণ্ডীর' পুথি / ত্রিপুরা বসু ৩৩৩1। রিষড়া বেল-স্টেশনের ইতিবৃত্ত / ললীশনাঘ আশ ৩৩৪1। বাংলার বর্ম 
পরিবারের উপালিত বিগ্রহ - একটি সনীক্ষা / তারাপদ সীঁতরা ৩৩৫ ॥ 


৩০. ৯ম বর্ষ ১ম-১২শ সংখ্যা, ১৯৭৯, পৌষ ১৩৮৫ - অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ 
বালোর মেয়েদের শিকা-শিল্প / শুরুসদয দত্ত ৩৩৬। প্রাচীন দলিল ও হিসাবপত্রেগ্রাম-সমাজ / পাঁচুগোপাল রায় ৩৩৭ 1 মধ্বাচার্য ধর্ম সম্প্রদায় 


ও তার ধর্মসঙ্গীত / তৃততি শরন্ষ ৩৩৯ ।। গ্রাম নামে সাহেক-সুবো / জীহর্ষ এদিক ৩৪১ পোড়ামাটির শা - পাচমুড়ার অববাল / তপন কর ৩৪৪॥ 
গডবেতা শহরের একটি লৌকিক দেবী / শছ্ুনাথ ঘটক ৩৪৫ ॥ 


৩১. ১০ম বর্ষ ১ম-১০ম সংখ্যা, ১৯৮০, পৌব ১৩৮৬ - আম্বিন ১৩৮৭ 

হাওড়া শহর লৌফিক দেবদেবী / প্রবাল রায় ৩০৬॥ বাংলোর ভাস্কর্যে নৃত্যরত চক্রপুরুষ / দেবকুনার চক্রবর্তী ৩৫১ করেন গ্রামের ববি: 
পরিচিতি / মলীশ্রনাথ আশ ৩৫২ ॥ লদিয়াযাজদের রচিত শাকতসংগীত / মোহিত রায় ৩৫৪॥। পুত্তক সমালোচনা [ঘাটালের কথা / পাজানন রায় 
কাবাতীর্থ ও ক্রব রায়] / অমিয়কুনার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৬।॥ 


৩২. ১০ম বৰ্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৯৮০, কার্ভিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 

বঙ্গ-সক্কৃতি প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ (উদ্ভৃতি) ৩৬১ স্মৃতি-তর্পণ : বিনয় ঘোষ স্মরণে / পাঁচুগোপাল রায় ৩৬২।। পৃত সাহিধা / মোহিত বায় ৩৬৪ 
লেখার সহায়ক ফোটোপ্রাফি / অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৬ ॥ তার চোখের নজ্তরে জ্যোতি ছিল / শশাঙ্কশেখর সান্যাল ৩৬৭ || বিনয় ঘোর ও 
বিষুলুরের 'লাহিতা-পরিষদ' / চিত্তরঞ্জন দাশশুণ্] ৩৭২ আলোর পথিক / শান্তি সিহে ৩৭৫ ৷ চন্দ্রকোণায় বিনয় ঘোষ প্রসঙ্গে / রাধারমণ সিহে 
৩৭৭ বিনয় ঘোষ : লোকসক্কেতিচর্চা / শল্তর সেনগুপ্ত ৩৭৮ ॥ বঙ্গকরনসাঙ্কেতির আনন) রাপকার বিনয় ঘোষ / শক্তি গড়াই ৩৭৯)। বিনয়-স্মৃতি 
/ সুহ্ৃদকুমার ভৌমিক ৩৮১॥ বিনয় ঘোষ : আমার লোকসম্কতি চেতনার উৎস / তারাপদ সাতরা ৩৮২ 


৩৩. ১১শ বর্ষ প্রারস্ত সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৪ 


প্রকাশিত বর্ণানুক্রস্িক লেখক ও রচনাসূচি (১৯৭০-১৯৮০) / [শ্রবাল রার] 

(বর্তমান সংকলনে সমগ্র সূচি অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এই সৃচিটি মুদ্রিত হয়নি) 

৩৪. ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৪, শারদীয় 

নিম'লামোদরের প্রবাহপথের পরিবর্তন ও সন্ধান / পাচুগোপাল রা ৩৮৭) হাওড়া জেলার গ্রাম দেব-দেহী ও আমীর / সতীন্রনাথ কু ৩৯৯ 
কৃষ্যনগরের ধামান নির্মান শিল্পঘারা / মোহিত রাজ ৩৯১ ॥ আদিনার কয়েকটি ভাঙ্র্য / প্রবাল রায় ৩৯২ সেকালের আঁদুল ও অক্ষচন্ত্র চৌধুযী 
/ দেবাশিস বসু ৩৯৫॥ লালজলের প্রতুসম্পদ / বিশ্বনাথ সামন্ত ৩১৩ দুই পুরোনো বাড়ির ইতিকথা / প্রশান্ত প্রামাণিক ৩৯৭ ॥ ক্ষেত্র নাম মহিমা 
/ রমখীমোহন মাইতি এ৯৮।। প্রাচীন মুদ্রাপৃষ্ঠে মাঙ্গলিক চিহ্ন ও ইতিহ্যসের লিখন / মূহস্রদ আয়ুব হোসেন ৩৯৯॥ মেদিনীপুরের নকাশি বড়ি / 
অদিযকুঘার বন্দোপাহ্যায় ৪০১ ॥ কারুশিলপী অগ্রজেরা ও সামান্য আমি / আশীব বসু ৪০২ পশ্চিমবঙ্গের জৈন মন্দির / দীপক্রঞ্জন দাস ৪০৩॥ 
বোড়োর বলরামের গাজ্জন / প্র বিস্বাস ৪০৪ 


৩৫. ১১শ বৰ্ষ ২য়-১২শ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৫, বৈশাখ ১৩৯২. 

ঘালদহের নীলকুঠি ও নীলচাব / প্রবাল রায় ৪০৬ আচার্য দীনেশচন্দ্র সরকার / দীপকরঞ্জল দাস ৪০৯ 1 ডিহরের তাহ্রযুগীল্ল সভ্যতা / সমীরকুমার 
মুখোপাধ্যায় ৪১১৷৷ লৌকিক দেহী বাসলী প্রসঙ্গে / শ্ববন্যথ ঘটক ৪১১ যেমনি হাঁড়ি তার তেমনি শরা / পূর্ণচন্র দাস ৪১৩॥ শায়েস্তা খীর 
শেষ উইল / পূর্পেশ্ুন৷ৰ নাথ ৪১৫ বললালডিগ্গিতে উৎতখনন / মোহিত বায় ৪১৭ ॥ [বীক্ষণী] সূড়ঙ্গে প্রাচীন প্রাসান / তারাপদ সারা, পাণুরাজ্জার 
চিবিতে উৎখনন / অসিতকুযার সামুই, সাতাশ রা বুরুজ্জ / প্রবাল রায়, প্রাচীন বুশের অস্ত্র / তারাপদ স্তর, বুদ্ধমূর্তি অদ্চিত শীলমোহর / নদিয়ার 
খ্বামনামের উৎস সন্ধানে (নদীয়া স্থাননাম - মোহিত রায়, শ্রন্ব-সমালোচনা) / হবাল রয়ে ৪১৮-৪২০ ॥ 


৩৬. ১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৫, শারদীয় 

ধর্ষে প্রকৃতির প্রভাব ও রাঢ় এলাকা / সতীক্্নাঘ কু ৪২১ ॥ মালদহ হবিবপুরের বুলকুলচণ্তী / তবাল রায় ৪২২ বালো উপভাহা ও বালো 
লোকসাহিতা / অন্যেষকান্তি পাল ৪২৫ ৷৷ চত্রেকোশার বাহাতর বাজার / রাধায়মণ সিহে ৪২৭ ॥ প্রাচীন স্কেতির আলোর 'আড়া' ও 'বাসুনাড়া' 
/ ভরপুর বসু ৪২৮) নৌড়ের এক নবাবিদ্ধৃত শিলালেখ / শ্রবাল পলা ৪২৯ ॥ বা্তিনামান্তিত সামাক্ছিক ছড়া / অসিগরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 9৩০।। 
পেতলের রব : শিল্প ও শিল্পী / পূর্ণেুলাধ নাথ ৪৩২ প্রাচীন বালোর ছা ঢালা মুদ্রা / পর্ন দাস ৪৩৫ ৷৷ জয়পুরের দুটি মন্দির / চিত্তরঞ্জন 
দাশগুপ্ত ৪৩৬ ।॥ কীর্তন / হিতেশরঞ্ন সান্যাল ৪৩৯ ॥ পারিবারিক ইতিহাসে সমাজতত্তের উপাদান / দেবাশিস বসু 9860 ড. দীনেশচন্ত্র সরকার: 
অহলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা জে / কমলকুমার কু ৪৪৭1) কালিস্পং ও নব্য্র্তর সাক্কেতি / বিশ্বনাথ সামন্ত ৪৪৮ ॥ চোকুঘুরালি প্রানের 
প্রাচীন এতিহ) : একটি সূর্যমূর্তি / শিবেন্ছু মাতা ৪৪৯ ॥ অষ্টাদশ-উলবিংশ শতকের ফলকাতা : জানবাজারের প্রচীন বাজ্জলি পরিবার / অমিত রায় 
৪৫০॥ ননিয়ার লোকনৃত্য রাইবেশে ও ভাটাই সর্দার / মোহিত রায় ৪৫৩ ॥ 


৩৭. ১৩শ বর্ষ শারদীয় বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৬ 
দসারিডি : নাম ও স্থান সঙ্গ / সূহাদকৃঘার ভৌমিক ৪৫৫ মেটালি গ্রামের সন্তৃতি / ত্রিপুরা বসু 9৫৭ বাবুইজ্োড়ের ছাতি-ঘোড়া / রহ 
মগ্রিক ৪৫৮। ফেলে আস! গ্রাম, ফেলে আসা পুরাকীতি / দেবাশিস বসু ৪৬০ লবর সংবাদ / তপন কর ৪৬২।৷ সেকালের প্রাথমিক শিক্ষা 
: একটি নৃতাত্বিক দৃষ্টিকোপ / তারাশিস মুখোপাব্যার ৪৬৩।| সঙ্গ গৌড়েব্বরী : প্রবাল রায় ৪৬৮ ৷ সোনার শৌরাসের কারুকৃতি / পূর্ণেন্ুনাথ নাথ 
৪৭১।॥ স্মারক পৃপ্তিকার আলোয় সেকালের নাটক / গৌতম বসু মপ্রিক ৪৭৪।৷ নব্যহ্তর সাস্কৃতি : কাসাই অববাহিকা / বিশ্বনাথ সামন্ত ৪৭৫ 
বিন্ধোলের মন্দির : একটি লৃত্তহায় দিকৃচিহ / অমিয্নকুমার বন্যোপাহ্যার ৪৭৭ ॥ মেদিনীপুরের শিবের গান / পূর্ণচন্ত্র দাস ৪৮০॥ 





৩৮. ১৪শ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৭-৮৮ 
*"অধিয়্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়" শ্রয়াদে / 'ফৌশিকী' পত্রিকা ও প্রকাপনী ৪৮১ ।৷ শ্রখণ্ডের ঠাকুর দেবত। / হিতেশরজ্জন সান্যাল ৪৮২। গঙ্গারিডি 
কারা ও কোথায়? / প্রভাতকুঘার ঘোষ ৪৮৪॥ 'গুপ্তস্কর' / অরমিয়কুমার বক্োপাহার ৪৮৬॥ ভগবান অহাবীরের সিন্ধস্থা_ 'জিয় গ্রাদ' / 
নৃসিহেপ্রসাদ তেওয়ারী ও ছরিপ্রসাদ তেওয়ারী ৪৮৮ ॥ ইন্তরাসীর পুরাকীর্তি / বজেস্বর চৌধুরী ৪৮৯| শহর মালদার মসঞ্জিদ ও তার বিশিষ্টতা / 
পরব রায় ৪৯৬।। হুঁচূড়ার কয়েকটি এতিহাসিক ভবন / দীপকরন্ন দাস ৫০০॥ চাদর পেতলের কাজ / পূর্পেক্ুনাথ নাথ ৫০২ শ্রগৈতিহামিক 
গুহা অনুসন্ধান / কিন্নাথ সামন্ত ৫০৩।৷ নবন্ধীপে জীটৈতন্য মন্দির / মোহিত রায় ৫০৫ ॥ পৃগ্যতীর্ঘ দক্ষিলেশ্বর ও একটি এতিহাসিক নবি / শিবেন্ু 
মালা ৫০৭ ॥ চিন্তামণি : উত্তর রাড়ের এক মাতৃকা দেবী / সতীন্রনাথ কুু ৫০৯॥ ছোড়ার্সাকোর সিহে পরিবার : পতল-অভ্যুদয়ের সমাজতব / 
অমিত রায় ৫১১।॥ গ্রামের নাম ছোট-জাপুলিয়া / দেবাশিস বসু ৫১৪। 


পন্চাংপট ॥ তারাপদ সীতর৷ ৫১৯॥ 
শ্রোনামসূচি ও লেষকসূচি ॥ উন্তজিৎ চৌধুরী ৫৩৪ ॥ 
তারাপদ সীতরা ॥ দেখাশিস বসু ৫৪১ ॥ 

কৌলিকীর বিজ্ঞাপন ৫৪২ 


এম বর্ষ ৫ম-১১শ সংখ্যা 
বৈশাখ-কার্ডিক ১৩৮৪ 


সংখ্যাবাচক গ্রাম-নাম 
তমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


জলগণনা দফতরের বিবরণ অনুযায়ী পশ্চিমবাংলায় মোট মৌজার সংখ্যা ৪২.৬১৫। সব যৌজাতেই যে বসত আছে এমন ন্প। কেননা, কিছুসংখ্যক 
মৌজা জলাভূমি, জঙ্গল, চর প্রভৃতি নিয়ে গঠিত আবার বৃহদাকার বজায় একাধিক অধ্যুষিত গরম থাকাও সত্তব। কিন্তু আলনগ্ুনাব বিভাগ যেহেতু 
রৌজার ভিজতে তাদের সমীক্ষা চালান. বসতিবুকত গ্রামের তিডিতে নয়. সেজন] একাধিক গ্রামবিশিষ্ট মৌলায় প্রধান গ্রানের নান (ঘা প্রা সংক্ষেত্রেই 
মৌজা-নামের থেকে অভিন্ন) ছাড়া অবশিষ্ট গ্রামের নাম তাদের গোচরে আসে লা এবং সেক্গল) তাদের বিবরণীতেও স্থান পায় না। 

জনগণনা দফতর সম্প্রতি এই ৪২৬১৫টি যৌজায় লাম ব্্গনুক্রমিকভাবে সাজিয়ে একটি মূল্যবান পুস্তক শ্রকাশ করেছেল। যাবতীয় গ্রামের নাম 
(শুধু মৌজার নাম নয়) ঘি সে সকেলনের অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে তালিকাটি দীর্ঘতর হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা নিয়ে খেদ না করে এ শ্রবন্ধে 
আমরা প্রকাশিত মৌজ্জা-নাদণ্ুলি নিয়েই আলোচনা করব. কেননা অধিকাশক্ষেরে একই নামের অহ্যুষিত গ্রামও বিদ্যমান। ৭১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিরাট 
গ্রন্থের শুধু পাতা উলটে ছেলেই পশ্চিবাংলার গ্রাম-নামের খখ্র্য ও বৈচিত্র] অভিভূত হতে হয়। দেবদেহীসাক্রোন্ত নামই সবচেয়ে বেশি। তবে 
পৌরাণিক চরিত্রগত, ইতিহাস থা তিহ্যগত, কাহিনি কিংবদস্তিগত, পশ্ুপক্ষী-কীটপতঙগ-গাছগাছালির সঙ্গে সম্পর্কিত নামের সংখ্যাও প্রচুর। আবার 
ক্রতিমুখকর বা হাস্যকর নামেরও অভাব নেই। প্রতিটি শ্রেণি নিয়েই পৃথক প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। তবে আজকের বিষয়বন্ত হিসাবে যে ধরনের 
নাম বাছাই করছি, দে সন্বদ্ধে সাধারণ বাঙালি পাঠক বিশেষ ওয়াকিবহাল নন বলেই মনে হয়। 

নিছক সংখ্যার নামে বে বেশ কয়েকটি যাম-নাম আছে পশ্চিমবঙ্গে সেকথা কজন জানেন? 'এণারো! ব্য 'সন্তর' বা 'সহত্র' নামের গ্রাম যে 
পশ্চিমবাংলায় রীতিমতো বিদামান তা বিশ্বাস করতে অনেকেই হয়ত সময় নেবেন। এ শ্রেণির গ্রানগুলি কোন্‌ জেলার কোন্‌ থানায় অবস্থিত বনধলীর 
অবে সে-বিতং দিয়ে তাদের হাজির করলে ব্যাপারটা হয়ত বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। সেজন্য অতঃপর-উ্লেখিত প্রতিটি গ্রাম-নামের পরে বন্ধলীর 
মহো শ্রমে ফেলা ও তারপরে সল্লেষ্ট থানার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 

এফটা কথা শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, আদমশ্তমনায় দফতর ইংরেজিতে রচিত তানের এ-পুস্তকে কোঘাও ধ্বনিসংকেত চিহ্ন ব্যবহার 
করেলনি। এ এক মারাত্মক জ্রটি। ফেনা, সকলেই জানেন, ইংরেজি 'এ' অক্ষরটিয় উচ্চারণ ক্ষেত্রবিশেবে "শর, 'আ', 'আযা', এননকী 'এ'ও হতে 
পারে। যথা, 'অল', 'আস্ক', ব্যাট", এবং 'মেক'। আবার, "ডি বাংলা উচ্চারণ 'দ' 'ড' ও *০' সবই হওয়া সন্ভব। যেমন ইংরেজিতে লেখা 
DmEr-এর দু'টি 'ডি' রই বাংলা উচ্চারণ 'দ'। কিন্তু ভানকুলির ক্ষেত্রের তা 'ড' এবং 0358 ক্ষেত্রে 'ঢ'। ইংরেজি বর্ণমালায় চবির 
অস্তিত্ব নেই যলে সে-অভাব সাধারপত 'এন' অক্ষরটি দিয়ে পূরণ করা হয়ে থাকে। যেমন ইংরেজি Bk ত-র বালে উচ্চায়ণ আমরা -বান্কুড়া' 
না করে, 'বাকুড়াই করে থাকি যেহেতু স্থানটির শুদ্ধ বালো উচ্চারণ সর্বজনবিদিত। কিন্তু একটু অপরিচিত স্থান হলেই উচ্চারশ-প্রমাদের গুরুতর 
সন্তাযনা। দৃষ্টান্ত _ বাঁকুড়া জেলার এক থানা-সদয় 08৫5 (ওঁদা) বহুলোকের মুছে ৩৩ বলে উচ্চারিত হতে শুনেছি। একই প্রক্রিয়ায় "পাচমুড়া" 
হয় ‘পাক্চদুড়া', 'দীতন' হয় ‘ডান্‌লৈ'। ইংরেজিতে 'ত'-এর প্রতিবর্শ না থাকায় ' অক্ষরটি দিয়ে ট' এবং 'ত' দুয়েরই কাজ চালানো হয়ে থাকে। 
ফলে, ‘তদযূক' অনায়াসেই হতে পারে টমলুক' বা 'তালতলা' 'টালটলা-। সৃক্মবৃষ্টিতে দেখলে আমাদের তিনটি 'র' ও তিনটি “শা-এ ক্ষেত্রেও 
অনুরাপ ভ্রান্তি ঘটা সন্ধব। কিন্তু সেখানে উচ্চারণ-পার্থকর তেমন গুরুতর হয় না বলে বিশেষ কিছু নামশুলি৷ হবনিসাকেতচিহৃহীন ইংরেজি বানান 
থেকে নেওয়ায় জন্য ফোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের বালো উচ্চারণ হয়ত ভুল থাকলেও থাকতে পারে। তবে সে রকম শ্রম ঘতনূর সম্ভব পরিহার 
ফরবার চেষ্টাই করেছি। 

পশ্চিমবঙ্গে অস্ত ন-টি গ্রামের নাম নিছক সংখ্যাবাচক। বধা__এগারে! ফেরান : রানীগঞ্জ). সাতাইশ (পশ্চিম দিনাজপুর : বালুরঘাট), আটাশ 
(পশ্চিম দিনাজপুর : গঙ্গারাদগুর). সাতাইশ (পশ্চিম দিনাজপুর : বালুরহাট), আটাশ (পশ্চিম দিনাজপুর : গঙ্গারামপুর), ছতিশ (পশ্চিম দিনাজপুর : 





ইসলামপুর), স্তর (বর্মমান জামুড়িয়া), আটার (মেদিনীপুর 
নৰ্্বীগ্রাম), চৌরাশি (২৪-পরগনা দেগঙ্গা), সাতাশি (২৪-পরগনা 
বনগাঁ). সহ (পশ্চিম দিনাজপুর : পোয়ালপোখর)। এই তালিকার ন-টি 
নামের ম্যে চারটিই থে পশ্চিম দিলাভপুর জেলা ঘেকে সংগৃষ্টিত তা 
বিশেষভাবে লক্ষনীয়। শ্ুরসস্গত, সেখানকার 'ছ্ডিশ' লানটির হিন্দি-গন্ধী 
হবার কারণ, অদূর অতীতে ইসলামপুর থানা এলাকা বিহার রাজ্যে থেকে 
বিস্থিত্র হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যু হয়েছে। হিন্দি 'হতিল' ও বাংলা 
সাতশ সমার্থক 

সত্থ্যাবাচক শব্দের সামান্য হেরফের করেও কিন্তু কিছু গ্রাম-নাদের 
সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, ২৪-পরগনার ফলতা ও পুরুলিয়ার নেতুরিয়া ঘানায় 
অবস্থিত দুটি গ্রামের নাম 'অষ্টা' এবং মালদা জেলার ইংরেক্জবাজার থানার 
অন্তগ্তি আর একটি গ্রামের নান সভা 

অংলোচয নামগুলির শবে "পুর প্রভৃতি বহু প্রচলিত অস্ত্যাংশও মাঝে 
যাকে দেখা হা। ঘথা__বাইশপুর (যেদিলীপূর এগরা), হানঞারপুর 
হর্ষ রামপুরহাট) ও ছত্রিশগণ্ড। (বর্ধমান : জামুড়িয়া)। 

থম বসতিকালীন কোনও বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিবরদণ্ড 
এ জাতীয় বং গ্রানের ক্ষেত্রে বাবহাত হয়েছে) জানি বাসিন্দা পাঁচটি পরিবার 
বা 'ঘর' হলে প্রানের নান হয়েছে 'পাঁচঘরা'. সাতটি হলে 'সাতঘরা' 
ইত্যাখি। এই লভেপির কিছু দৃষ্টান্ত পাচঘরা (মোট ৬টি_-২৪ পরগনা 
বরিইপুর, বায়াসত ও হাতডা/ বর্ধনান : কাটোয়/ শুগলি : চশ্তীতলা/ 
মেদিনীপুর কেশপুর) সাতঘরা (২৪-পরগনা : মধুরাপুর). আটেঘরা 
(মোট ১২টি_-২৪-পরগনা, দেদিলীপুর, হুগলি, বর্ধমান, মালদহ ও পশ্চিম 
দিলাক্পুরের তিতি থানার অবস্থিত); ন-ঘরিয়া (মালদহ 
ইংরেজবাজার). দশঘরা (২টি--বগলি জেলার হনিরাখালি ও গোঘাট 
থানার) এবং বারোমরিয়া : (জলপাইগুড়ি : ধুপগুড়ি)। পাড়া বা বাড়ির 
সমষ্টিসৃচক গ্রামনামেরও অভাব নেই। বেনন-_একপাড়া (হীয়দুষ 
রাবপুরহাট), পাঁচপাড়। (মোট ৭টি_হুগলির কলাগড় ও পাণুয়া/ 
হাওড়ার শীকরাইল/ বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের/ মালদহের গাজ্জোল/ 
মেদিনীপুরের খড়গপুর ও হীরতূষের জাভপুর), আটপাড়া (২টি_ 
বর্ধমান: পূর্বহথলী এবং ২৪-পরগন| : মগরাহাট) লপ্পাড়া (নোট ২টি 
২৪-পরগনার আনভান্জ, হাবড়া, বারাসত/বর্থমানের কীবসা, জামালপুর, 
বড়াষনী/বাকুড়ার বড়জোড়া/হগলির পায় ও পুরুলিয়ার রঘুনাখপুর)। 
নগুপাড়া (নদিয়া কৃষ্ণনগর). দশবাড়িয়া (নদিয়া ইরিঘঘাটা). 
সতেরোবাটি (নেনিলীপুর : নারাযণগড়, অঠোরোকোই) (কোচবিহার 
িতাকুচি),ফুড়িবাড়ি (ঝলদহ : বানগোলা)। আবার সপ্তপ্রাম (হগলি: 
মরা) বা তিঘাছবসান (মেদিনীপুর : পটাশপূর) আদিতে বিরাট এলাকার 
সূচক হলেও তাদের সে পূর্বগৌরব এখন আর নেই। 

নামের শেবেস্থণীরভূ-গুরৃতির অংশ পহোড়, গাছপালা, দিঘি, পুকুর 
প্রভৃতির উল্লেখসনেত সাহ্যোবাচজ গ্রা-লাহও যথেষ্ট দেখা যায়। যথা 
চারপাহাড়ি (পুরলিরা: রঘুনাথপুর), দশবার (দেদিনীপুর : বিনপুর). 
পাচগাছিরা (বর্ষমান : বড়াবদী), পাচতেতুলে (বীরভূম : ইলামবাজার). 
নশপুকুর বৌকুড : কোতলপুর), দশদিথি (বাকুড়। : জয়পুর) ভ্রভৃতি। 

আলো) নামশুলির সধ্ে কিছু কৌতুককর দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে। 
যেমন সতেমিন্সা (২৪-পরঙ্ল৷ ভায়মন্ডহারবার), পটাশবেট। ও 
পটামদবেটিয়া (মেদিনীপুর নারার়পগড়). সাকভাইয়া (২৪-পরগনা 
৬ বালদা), হিবীক। (বাঁকুড়া : বিষুপুর) 

[J 


নীৱস সংখযাসূচক শন্দের সঙ্গে তবে যুক্ত হয়ে কিছু কিছু কবিক 
ঘা শ্রুতিসূখ্কর গ্রাম-নামেরও সৃষ্টি হয়েছে। যতা-_একতারা (২৪- 
পরগনা : মশরাহাট), এক্লল (বর্ধমান : রায়না), স্রিমোহিনী (মালদহ : 
কালিতাচক). পঞ্চহার (হীরভূন নুরারই). সাতবাহিলী (মেদিনীপুর 
পটালপুর). সাতকুমারী (মেদিনীপুর সরি), আঠারোমালা 
(কোচবিহার : কোচবিহার) প্রভৃতি) 

আরও অজত্র সংখ্যাবাচক বা৷ তাদের রকরফেরঘটিত গ্াম-লান আছে 
পশ্চিমবাংলায়। বর্তমান সাক্ষর প্রবন্ধে তাদের সবকটি'র আলোচনা 
করা স্তব নয়। 





হাওড়া জেলার পথ্থের কাজ 
শিবেন্দু মান্না 


বনিও একটি জেলার সীমারেখার মহ্যে স্থিতিবান অথচ লু বাস্তশিয় 
অলংকেরণের বিবরণ ভনসমক্ষে উপস্থাপিত করার জনাই বক্ষ্যমাণ 
প্রবন্ধের অবতারণা, তথাপি শ্রবন্ধের মূল অংশে প্রবেশের পূর্বে শব্দত 
বা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কথক্চিৎ আলোচনাকে সভয়ে স্থান দিচ্ছি এই কারপে 
যে. শিল্পশাস্্রীয় পরবন্ধাদিতেও ভাষাত বিষয়ক আলোচনাদি বিজ 
সমালোচকদের দ্বারা ধ্রায়ণই গুরুত্ব লাভ করে। 
"পচ অঘবা “পঞ্খ'? 

কথাটি ‘পক্ধ' অথবা 'পথ' এ নিয়ে অবিয়কৃষার বন্যোপাধ্যায 
বৎসরাধিককাল পূর্বে 'অনৃত' সা্যাহিকে 'পথের কান' শীর্ষক প্রবন্ধে 
বিশদ আলোচনা করেন। ওই প্বনধটিতে পর্থ ছিল, পত্ত অথবা পঞ্ কোন 
শব্দটি শ্রুতিগ্রাহ)। ( জ. ‘পথের কাজ : অমিয়কুমার বন্যোপাধ্যায়'। 
অমৃত, তাং ১৮.৪.৭৫, পৃ. ৩২-৩৫) 

ব্যাকরণগত দিক ঘেকে ‘পদ্ধ' এবং পথম সমার্থক শব্দ। 'পক্'-_এই 
শব্দটির অর্ধতৎসম বা তন্তুব রূপ হল-_পঙ্ধ বা পঙ্খ, অর্থাৎ পঞ্চ > পথম 
ঝগথ। 

এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে.-_পঙ্ক বা কর্দমের অনুরূপ অর্ধ তরল চুনের 
বা চুনবালির মিজিত দৃঢ় কন্ধ বা লেপবিশেষ, যা থরবাড়ি, মন্দির. 
জিদ অলকেরপের জন] ব্যবহৃত হয়। শব্দটির আরও হে অথ 
আছে,_বিশেষত সৌধগাত্রে বা মেকেয চুনের হলেপ দ্বার! কারুকার্য। 

এখন আনার বক্তব্যের সদর্থনে করেকটি ভ্রলহ্রিত বাংলা অভিধান 
থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 

0) "পক্ষ পাক, বর্ম) 

পঞ্খ, ঘরের মেঝে যা দেওয়ালের উপর চুলের মসৃপ লেপন, পঙ্কর 
কাজ।' (চলন্তিকা, রাজশেখর বসু। ১০ম সং। পৃ. ৩৮০। কলাম-২য়, 
লাইন ২৩) 

পূর্বোক্ত অত্তিধান গ্রহের ৩৮১ পৃষ্ঠায় (পূর্বোভ সং। ১৪ কলাম। 
লাইন এম) আছে-_-"প্থ_-পঞ্ধ দেখ।' 


(২) 'পদ্ধ_ মনি প্। (শব্দবোধ অভিহান। আগুতোষ দেব। ৪ 
সং। পৃ. ৮০৬। কলাদ-__১ম। লাইন__.১৩) 

শ্দবোধ অভিযানে ‘পদ্ম’ শব্দ্রসঙ্গে বলা হয়েছে_"পত্ম-ঘরের 
দেওয়ালে বা সেক্সের উপর চুনের নসৃপ লেপ। (পথ্দের কাছ)। 

[ পূর্বোক্ত গ্র্থ। ৪র্থ সং) পৃ. ৮০৬ কলাম-২য়। লাইন_তয ] 

(৩) এবার ভৃততীর অভিধান গ্র্। 'সসেদ বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থ' 
দেখা যাক্‌__'পদ্ধ-_ পঞ্ধ, ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে চুনের হলেপ দ্বারা 
কারুকার্য । সং পঞ্চ অ ॥ (%)। (সংসদ বাঙ্গালা অভিহান। শৈলেম্বনাথ 
বিস্বাস সংকলিত। ওয় সং। পুনমূর্ঘপ, নে ১৯৭৩। পৃ. ৪৮৭) 

পূর্বোক্ত অভিব্রানের ১৮৭ পৃষ্ঠার ‘পদ্খ' শব্দের আলোচনায় বল 
হয়েছে_'পম্খ--বিঃ ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে চুনের শুলেপ দ্বারা 
কারুকার্ধ। (সং পক্ষ)' 

(8) এবার বালো অভিধান গ্রন্থ্রগতের অনাতঘ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 
“বঙ্গীয় শব্দকোষ" থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আশা করি, 'বরীয় শব্দকোষ" 
মৃত শব্দাবলির ব্যাঙ্া পাঠক সমাজ গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করেছেন, 
করছেন৷ এবং করবেন। 

পচ্ক-.....(5) [বাছ্লায়] অট্রালিকার ভিন্ডিতে ব্য তলদেশে 
জেপনার্থ দৃঢ় বনাবিশেষ (রর. বন্ত্রলেপ, বৃহৎসংহিতা ৫৭.৪)। পক্ষের 
কাজ'। 

বেঙ্গীয় শব্দকোষ, হবিচরণ বন্ধযোপাধ্যা়। দ্বিতীয় খণ্ড। সাহিত্য 
অকাদেরী, ১৯৬৭, পৃ. ১২৫০। কলাম-১ৰ লাইন-৩২) 

বঙ্গীয় শব্মকোবের পূর্বোক্ত সাহিত) অকাদেমী ১৯৬৭-র সন্যেরণেই 
পথ" শদতসঙ্গে আছে--'পথ্খ সর্থ পদ্ধ (৪)'। 

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পূ. ১২৫০। কলান-২য়. লাইন-৩৭) সর্থ = সনার্থক, 
অর্থাৎ যঙ্গীয় শদকোষ হচ্ছে 'পদ্ধ' শব্দের চতুর্থতম অর্থ প্রসঙ্গে বা বল৷ 
হয়েছে সেটিই শখ বা পড্খ শব্দের ক্ষেত্রেও হযোজ্য, কারণ পঞ্জ এবং 
পথ বা পরখ সমার্থক শান) 

এক্ষেয়ে অমিয়কৃমার বন্দ্যোপাধ্যায়. 'অমৃত' পত্রিকার শ্রকাশিত তার 
পূর্বোক্ত প্রবন্ধে 'পথ' শব্দটিবেই গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করায় সুধী 
ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু সমালোচনাও করা হরেছে। াদের মধ্য 
জনৈক প্রতিবাদকারী 'পঞ্খ' শব্দটি বেনালুৰ চেপে গিয়ে যুক্তিজালের 
পরিবর্তে বুন্রজালের সৃষ্টি করে বলেছিলেন, "মোটামুটি প্রাণ সব 
অভিবানেই সৌধগায্রে এক বিশেষ ধরনের অলঙ্করণ বোঝাতে 'পঞ্চ' বা 
“পদ্বের কাছস্ই বলা হয়েছে, কোঘায়ও 'পঞ্ছের কাত" বলে উল্লেখ পাওয়া 
যায় না৷” (পঙ্কের কাজ ও টেরাকোটা, প্রণব রায়। অমৃত। চিঠিপত্র । 
পৃ. ২৮, কলাম-২য়, লাইন ১১-১৫, তাং ৫.৯.৭৫)। 

সমালোচকপ্রবর প্রপব রায়ের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে বর্তমান 
প্রবন্ধের লেখক "অমৃত সাপ্যাহিকে প্রতিবাদ জানালে শুায় তার "পক্ষের 
ফাজ ও টেরাকোটা' শীর্ষক পত্রে (অমৃত, ৫.৯.৭৫/১৯ ভাদ্র, ১৩৮২ 
সাল) আরও মন্তব্য করেছেন 'শুধুমাড্ত অভিধান শ্রদ্থ থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়ে আমার.....আলোচনার মূল বক্তব্য বিষয়কে চাপ৷ দেবার চেষ্টা করা 
হয়েছে... প্রথমে 'পঞ্' না পথম" যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা দ্বির করা 
ঘাক। শ্ীমানা...হরিচরণ বন্যোগাধ্যার প্রণীত বঙ্গীয় শব্দরোর গ্রন্থ 
থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে অর্থাৎ "গণ" শব্দের চতুর্থ অর্থটি 
(বলা) অটালিকরে ভিত্তিতে বা তলদেশে লেপনার্থ দৃঢ় কক্ষবিশেষ 
(বে, শ. কো.) বলে তার পরে আর একটি আশে যোগ করে দিয়েছেন 
শপথ" শব্দের ব্যাদ্যায় বলা হয়েছে : পদ্ম অর্থ পদ্ধ ৪)-__ অর্থাৎ পলক 





এর পদ্ম সমার্থক শব্দ।" আনার শ্রশ্ন, জীনারা এই শেষের ব্যগ্যাটি 
কোথায় পেলেন? এটি কি ''সর্বভনশ্যন্ধের হরিচরণ বশ্যোপাধ্যায়ের 
উক্তি না সীমানার স্বুপোলকলিতঃ শ্রমাহা নিশ্চয়ই জ্যনেন এটি বঙ্গীর 
শব্দকোহক্যরের উক্তি আদৌ নয়। আনরা বছ চেষ্টা করেও পন্থ অথ পদ্ক 
এই বরুনের কা বঙ্গীয় শব্দকেষের কোথাও পেলুন না। বরা“. ৃঢ় 
কঙ্বিশেষে' রর ঠিক পরেই ব্রাকেটে লিৰিত ত্য্ছে_ (রে. বন্লেপ, বৃহৎ 
সংহিতা ৫০.৪) "পক্ষের ক্স" (বঙ্গীয় শব্দকোব পূ. ১৭.৪]"' ইত্যাদি। 

এক্ষেত্রে বর্তনান এই লেখকের বব) এই যে, আলোচনায় শে 
লেবার পূর্বে প্রণব রায় খবি চেক্গের দৃষ্টি দ্বস্ছ করে বঙ্গীয় শন্দতোষের 
সাহ্থিভা অক্সদেনী সংস্করণডি দেখতেন, তাহলে অন্তত অনৃত ভাবদের 
দাছ থেকে অব্যাহতি পেতে পারতেন। অনাদিকে প্রশববাবুর পার উত্তরে 
"আনৃতা পত্তিত্যব নন্তবে যে পত্ পাঠালো হয়েছিল সেটি 'অনৃত কর্তৃপক্ষ 
প্রকাশ করেননি: করলে শ্রবন্জকের মিথ্যাকধনের নমুনা হাতেনাতে পাওয়া 
যেত। তাই এক্ষেত্রে বর্তমান অংশে শিল্প সমালোচকনের উদ্ধৃতি থেকে 
ভ্রানা যেতে পারে পথ" শব্দের প্রয়োগ কীভাবে বদল হুচলিত। 

“পঞ্' অন্ধবা "পদ্ম কোনটি 
অধিকতর কাম্য এবং কেন? 

বন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছিল পন্ত এবং পথখ ব্যাকরপগত দিক থেকে 
সমার্থক শন্দ। তবে আনার এই শের আলোচনার প্রসঙ্গিততা 
কোথায়?--হ্যা। হয়ো্ধন। এবং প্রাসঙ্গিকতা ধুই ই ভাছে। পূর্ববর্তী 
আলোচনার ডিন্তিতে জানানো যেতে পাবে যে. অনেকানেক শ্রভিধান বা 
ভোষগন্থে পদ্ম শব্দ প্রসঙ্গে কোনও আলোচনইে নেই, তাতে করে তো 
“পখ্খ' শব্দটা নিরালগ্থ বাযুভূত হয়ে যেতে পারে না। চুল বা চুল-বালির 
বাস্তুশি্ হুলংকরণ বোঝাতে বঙ্গীয় শিজলাস্থের আলোচলার 'পখখ! 
শব্দটির ভয়োগই অধিকতর কানা এবং গ্রহলীয়। কিন্তু তেল? সমস্ত শব্দ 
গ্রহণ বর্জনের পিছনে লোকযানসে কান ঝরে-(ক) ধহনি বা শ্রুতি 
মাধুর্য (খ) চিত্রকর) পল্ত__চলতি বাংলায় পাক, বা চললাঙ্ায়ের তলদেশে 
সঞ্জিত কৃষ্যবরণ মৃত্তিক্যহৎ অর্থ তরল সরব) বিশেষের কথাই প্রা্থমিত 
উচ্চারণে মলে জাগাহ,__সাহিতো, কাবো- চন্দন, রক্ত ইত্যাদি 
শন্দবোক্পলার ছারাই ভিন্রতর দ্যোতনা আনা সন্তুব। কিন্তু পদ্ধ শব্দজাত 
পখ্খ-এর খারা বাস্তুশি্ অলংকরণ বাড়ীত আর কিছুই বোঝায় না। 
উপরন্ত 'পঞ্থ' শব্দের মে) "সুপার হোয়াইটলেস' বা ম্বেতগুপ্রতাক 
আমেজ যেন আভাসিত। আর ধবনিনাধূর্ষের ক্রেয়ে '৬-এ, 'ক'-য়ে, এর 
চেয়ে 'ঙ'-এ, "গ'-য়ের যুত বাঞ্জনের ধন্যান্তক আলেজ অধিকতর 
শ্রুতিমধুর বলেই মনে হয়। 

যাই হোক, আলোচনার পরবর্তী আশে প্রবেশ করে দেখা যাক, 
ভাষাবিদ, শিসমালোচক ও শ্রাবদ্ধিতৰৃন্দ ‘পত্ম' শব্দটিকে কতখানি 
গুরুত্ব সহকারে গহণ এবং ব্যবহার করেছেল। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, "অমৃত' সাস্তাহিক পত্রিকায় (৫.৯.৭৭) 
উক্ত বিভ্র সমালোচক বেষানে জোরের সঙ্গেই বলেছেন 'ফোঘাও 
পথের কাজ বলে উল্লেখ পাওয়া যান্ত না'__সে্গানে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে 
“পথ্খ' শব্দটিকে ডিনি নাকচই, করে দিয়েছেল। অন্যদিকে নেশা ঘাচ্ছে, 
অত সাপ্যাহিকে (তাং ৬/৬/৭৫) ওই বিজ্ঞ সমালোচক তার 
আলোচনায় পদ্মের কাজ সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় (৩০ আযাঢ়, 
১৩৭৫) প্রকাশিত গ্যেপেক্্কৃষ্ণ বসুর লেষা 'বাংলার বান্তী-অলস্করণ 
শিল্ছের জুপ্তযারা' প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন. কিন্তু ওই শ্রবস্ধটিতে 


২৮৩ 


গ্রেগেনবারু ‘পদ্ম' কথাটি যে ব্যবহার হরেছেন তা বোধহয় 
শ্রতিবাদকাহী সম্যলোডজ্যবর আত ছিলেন না! এছাড়া. 

(3) প্রথা প্রাবন্ধিক পাঁচকড়ি বন্তোপাহ্যায় "বাঙালীর হিশিষ্টতা' 
প্রবন্ধে সুম্পষ্টভাবেই মন্তব্য করেছেন বাঙ্গালার ''পথ্ধের কাম" 
বাঙালির নিজ: উহ যাঙ্গালায বাহিবে ছিল না.--সাইও। এখন সে 
শপথ শিল্পের" নমুনা পবর্নমেন্ট হাউসের গোটাকয়েক স্তন্তে বিনামান 
রহিযাছে। (পাচকড়ি বন্ৰ্যোপাব্যাযের রস্লাবরী। সম্পাদক বজেস্নার 
বন্যোপাব্যায়, সজনীক্য্ত দাস। বঙ্গীয় সাহিত] পরিষত। হাসুন, ১৩৫৭। 
পৃ. ১১। লাইন 2১১)! 

(২) প্রয়াত ও প্র শিক্প-সমালোচক মণীল্্হৃষণ শুণ্ড মহাশয় 
"শখের কাক্জ'-এর একটি সুন্দর ব্যাথ্যা দিয়েছেন তার রচিত শিল্পে 
ভারত ও বহির্ভারত' প্রশ্থে। তিনি লিখেছেন “আমাদের দেশে সিমেন্ট 
আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে চুন বালি মিশাইয়া এক কসর শুলেপ দেওয়ালে, 
বিশেষ করিয়া হেখেতে দেওয়া হইত. ইহা পঞ্থের কাজ বলিয়া পরিচিত। 
পথের কাজে দেওয়াল কাচের মতো পালিশ হয়।'' (শিল্পে ভারত ও 
বহি্ভল)। অশীশ্রভৃফল প। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। কলকাতা, 
১৯৭৫। পৃ. ৮৮। লাইন ৪-১)। 

(৩) জাতীয় অধ্যাপক' ভাষাচার্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রাধারমণ দিত্র, তারাপদ সাঁতরা প্রসুখ 'এক্ষণ' ব্রেমাসিক পত্রিকার 
(ফাঘুন-ষৈত্ৰ, ১৩৭৬) কলকাতা নানের ব্যুৎপত্তি ও চুন তৈরির ভ্রদঙ্গে 
যে আলোচলায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাতে "পথ' শব্দটিই সকলে বিনা 
বিতর্কে গ্রহপ কবেছিলেন। 

(6) প্রখ্যাত মশ্বিরতন্বিদ ডেভিত ম্যাকৃকাল্চন, তার লেখা 'লেট 
মিডিজ্যাল টেম্পলস অফ বেঙ্গল' মে আলোচন। সঙ্গে 'প' শব্দটিই 
ব্যবহার করেছেন। 

(৫) শ্রযীল লোকসস্কেতিবিদ ও পুরাতন্ততরেমিক শুদিয়কুমার 
বন্োপাধ্যায় তার বিভিন্ন রচনায় 'পঞ্থ-বেই যে প্রহোন দিয়েছেন, তা 
পূর্বেই উল্লে করা হয়েছে) 

(৬) ছিতেশৱঞ্জন সান্যাল 'আর্ট ইন-ভাস্টি' (৮ম খণ্ড, ৪র্থ স্যো. 
১৯৬৮) পত্তিফায "A Group of the Traditional 80055 of Ben 
ভুলা শযন্ধে 'পত্খ' কথাটিই ব্যবহার করেছেন। 

(৭) তারাপদ সাতরা অমৃত পত্রিকায় ৬/৬/৭৫ তারিখে প্রদব 
ব্যয়ের সমালোচনা পত্রের বিরদ্ধে ৩/১০/৭৫ তারিখে প্রকাশিত 
ভতিবামপরে বিজিন্র বুক্তি সহযোগে 'পঞ্' কথাটিই ব্যবহার করেছেন। 

(৮) আরও সামশ্রতিকক্যলে সন্তোষকুমার বসু, 'সমকালীন' মাসিক 
পত্রিকায় (অহা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ), চুন. বালি ও পথ্মের কাজ' নিয়ে 
আলোচনা করেছেন, গন্ভের নাঃ 

(৯) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গুকারশিত 'হাওড়। জেলার পূরযকীর্তি' 
পরশে পথ শসটিই ব্যবহৃত হয়েছে। 

এখন জিজ্ঞাসা, এরপরেও কি বিজ্ঞ সমালোচকপ্রবর প্রণব রায় 
ভোরের সঙ্গেই মন্তব্য করবেন-_-“আমরা বন্ধ চেষ্টা করেও 'পত্ম'_.এই 
ধরনের কথা. .কোঘায়ও পেলুম না" (পন্কের কাজ ও টেরাকেটা) গ্রদব 
প্রায়, চুচুড়া, হুগলি। অনৃত/চিঠিপূ্ৰ। তাং ৫/৯/৭৫) 

হাওড়া দেলার পথের কাজ 
অনেকেই ছত্তবা করেছেন যে, দেকলয় অলকেরণেয় ক্ষেত্রে যখন 
টেরকেটা শিল্পের অবনতি শুরু হল সে সময়েই মন্দিয-অসজিদ 


অলকেরমের ক্ষেতে শঞ্খের কাজের আমদানি ঘটে । পঞ্চের কাজ দেবালয় 
অলক্রণের ক্ষেত্রে টেরাকোটা শিল্পের পরিপূরক এংং পরবর্তী কিনা সে 
কুট তর্কন্জালের বিদ্বার না কবেও বলা যায়, বাস্তুশিল্প অলংকরণের ক্ষেত্রে 
চুন-বালি ও পথ্ধের কাছ নিতান্ত নবীন নপর__বালোর বিস্তৃত অক্ষলে মুঘল 
ও নবাবি আমল থেকেই চুন-বালির পলন্তারার কারু হয়েছে। অলংকবও 
তৈরি হয়েছে এই শক্ততিতেই। কিন্তু মন্দির-মসজ্িদের ক্ষেত্রে তো বটেই, 
এমনকী পাকা ঘরবাড়ি-দরললান প্রচৃতিতে চকমিলান নাড়ির 
দৃর্গাপৃজামণপ বা পৃজ্জার দালানের ভিতবে বাইরের জমাট চুনের বা পন্মের 
কাজ বিশেষ হত্রসহক্াবে আলোচনার একান্ত অভাব ভাছে। অষ্টাদশ 
শতকের শেবপাদ থেকে সমগ্র উনবিংশ শতক জুড়ে যখন কলকাতা শহরে 
শিলের এবং রুচির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ তথা মুরোপীয় প্রভাব উজ্জলতর হচ্ছিল, 
তথন৷ তো এ শিলের সমধিক আদর। হাওড়া জেলাতেও দেখা ঘাচ্ছে, 
আঠারো শতক ঘেকে বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত যে সমস্ত জমিদার, 
যা উচ্চবিত্ত বাবসারীবৃন্ম দেখালট. ঠাকুরদালান অব্ঘবা বসতবাড়ি নির্মাণ 
করেছিলেন. সে সব ক্ষেত্রে পঞ্থের কা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। বক্ষে 
একই নেবালরে পোড়ামাটি ও পন্ধের অলংকরণ যুগপৎ স্থান পেয়েছে। 
আর বনু মসকিদেই পথ্থের জ্যামিতিক অলংকরণ নজরে এসেছে। 

হাওড়া জেলার সদর সাব-ডিভিসনের জগংবল্পভপূর থানাধীন 
হাদববাটি মাছে (জে, এল, নং ৩৫) অবস্থিত *অপূর্ণা মন্দিরে পথের 
উদ্লেম্বোগ্য অলংকেরশ আছে) আলোচ্য মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন স্থানীয় 
"সরকার" পরিবারের বিধবা কন্যা ভ্রঘততী বিন্দুযাসিরী দেবী ১৩১৩ 
বঙ্গাব্দের ৩ বৈশাখ অর্থাৎ মাত্র ৭০ বহর পূর্বের এই হন্দিবে পদ্দের 
অলকেরণ সম্পর্কে শ্রী পুরাতন্প্রেমিক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে 
মন্তব্য করেছেন, এক্ষেত্রে তা স্মরণ করা যেতে পারে। “সন্দিরটির 
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য_-শীচে একতলার ঢাকা বারান্দার উপর তোলা ছাদ চুন- 
বালির পলস্তারা আবৃত ইটের রেলিং দিয়ে ঘেরা। সে-রেলিং-এর উপর 
কিছু দূর দূর অন্তর পরী দারোয়ান সিপাহী প্রভৃতির বেশ বড় বড় মূর্তি 
বসানো আছে। আদিতে এগুলির চুনবালির কাঠামোর উপর পথের গুলেগ 
দেওয়া ছিল। কিন্তু অনাবৃত স্থানে এতদিন থাকবার জন্য রেদ-বৃষ্টিতে এ 
ভান্তৰ্যগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। গর্ভপৃহের ঠিক উপরের দ্বিতল কক্ষটির 
পূর্ব ছাড়া অন্য তিন দিকের দেওয়ালের গায়ে যেসব ফুল-লতা-পাতার 
অলংকরণ ও দেবদেবী মূর্তি আছে তারা বড় বড় কুলুঙ্গির মধে] নিবন্ধ 
থাকার প্রকৃতির অত্যাচার থেকে তবু কিছুটা রক্ষা পেয়েছে। তা সত্বেও 
তাদের পঞ্থের উজ্জ্বল) চান হয়ে ছাতা ধরেছে অনেক স্থানে। ..এ- 
মন্দিরের দোতলার দেওয়ালের শিক্পকর্মের তুল্য উৎকৃষ্ট পদ্ধের কাজ 
সারা পশ্চিমবঙ্গে বিরল।” (পথ্খের কাঙ্জ__অমিয়কুমার বন্ধযোপাধ্যায়। 
অনৃত। ১৪ বর্ষ, ৪৯ সাধ্য)। 

আলচা মন্দিরটির দোতলায় (অর্থাৎ বারান্দার উপরের মন্দিরগায়ে) 
পশ্চিমদিকের দেওয়ালে একাধিক প্যানেলে লক্ষী -লারায়ণ ও বাঘাকৃক্ের 
স্বর ২'/২'-৬" সাইকের মূর্তি এবং “দোতলার উত্তরদিকের দেওয়ালে 
দুটি পৃথক কুলুঙ্গির মহে] হর-পারবতী ও এক হ্বীপাবাদিনী যুবতীর ভাঙ্কব 
রক্ষিত) প্রথমটিতে অর্ধশয়ান শিবের পদসেবা করছেন পার্বতী আর 
গালের পিছনে আদেশের অপেক্সনয় দাড়িয়ে আছে নন্দী বা ভৃঙ্গী। এই 
দেকশৃশ্যের ঠিক উপরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ফুলফারি নক্শা যার 
মধ্যে দুটি অতি সুন্দর পরী বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ... দক্ষিণ 
দেওয়ালের বিগ্রহ, যাড়ের উপর উপবিষ্ট হরগার্বতী ও উপরে এক সূদৃশ্য 
হুলকারি প্যানেল।” (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ) 


২৮৪ 


এছাড়া জগৎ্বলভপুর থানার মুল্সিরহাট. টাদুল, স্যাকরাহাটি প্রভৃতি 
স্থানের মসজিদের পাত্রদেশে, কার্নিশের নীচে বা শবেশম্াত্ের শীর্ষভ্যগে, 
পথের জ্যামিতিক অলকেরপ লক্ষণীয় । এই ঘানারই পীতিহাল গ্রামে (জে. 
এল. নং ৪৯) গুমোরাজতলার নিকটবর্তী একটি দুর্ণামন্ডপের কার্নিশের 
নীচে ফুল-লতা-পাতা, আঙুর ফল, টিয়াপাখি ইত্যাদি সমন্বিত পথ্থের 
অলকেরণ রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য। পাতিহ্যলের নিকটবর্তী গ্রাম 
নিজবালিযা (জে. এল. নং ৪৬) সিহেবাহিনী মন্দির প্রাঙ্গগে একটি 
'আটকেপা রাসমঞ্চ আহে। এই রাসমঞ্চের কার্নিশের নীচে এবং ৮টি 
ছিলানমূক্ত হবেশপবের শীর্বভাগে ঘুল, লতাপাতো এবং ক্ষত সুদ 
মনুয্যমূর্তিঘূক্ত পঞ্ধের অলকেরণ সবিশেষ লক্ষণীয়। পূর্বোক্ত দুটি ক্ষেত্রেই 
পঞ্জের অলকেরণ অপ ও মঞ্চের চারদিকে মালার ন্যায় ঘিরে আছে. 
কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রের অলংকরণ অনেক বেশি জটিল, উজ্জল এবং 
সঞ্জীব হওয়া সত্তেও সাম্প্রতিককালে নোনা ধরার ফলে পূর্ব সৌদ্দধ 
ভিরোহিত প্রায়। মাত্র এক/দেড় বয় পূর্বেও বে অংগুলি ক্ষত 
দেখেছিলাম, এখন সেুলিও বহুল পরিমাণে ক্ষয্িত ও বিনষ্ট। 

উদরনারারপপূর থানার কলুপাট (জে. এল. নং ৪৮) গ্রামের শীতলা 
ও রঘূনাথ দেবতার দালান-মন্দিরের বারান্দা বহিরণান্রে প্রবেশপথের 
ছিলানশীর্বে (পশ্চিমদিকে) জোড়া টিয়াপাখিসহ পথের নকাশি কাজ 
এখনও প্রায় অক্ষত। তবে আকৃতিক পীড়নে মলিন। এই থানারই হরালি 
(জে. এল. নং ৫) গ্রামে তন্তবা় সম্প্রদায়ভুক্ত এক পরিবারের পাকা 
বলতবাড়ির দোতলার বহির্গায়ে দক্ষিলদিকে জমাট চুন-বালির এক 
উদ্ধি্-যৌবলা আবক্ষ মূর্তি নিবদ্ধ বয়েছে। এক্ষে্জে ুবতীটি গৃহিত 
জানালার অর্ধাশে খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে. যেন দর়িতের জন্য পরীক্ষামানা 
এমন একটি ভঙ্গনা। বলাবাহুল্য খড়খড়ি জানালার অপর অর্ধাল কিন্তু 
যথারীতি বন্ধ, ফলে কৌতৃহলোশদীগকতা তীৱ হয়েছে। উদক্ননারারণপুর 
ক্ষানার কল্যাশচ্ গ্রাম (জে. এল. নাং ১৭০/ মৌজা--নায়কেলবেড়িয়া) 
কহ প্াচীন। এককালে এই গ্রামের স্ারী পরিবার রেশম ব্যবসায় ঘেকে 
প্রভূত বিত্তের অধিকারী হল। আজ দের পূর্যগৌরব অন্তমিত হলেও 
১২৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত দুর্গামন্ডুপের বহির্গাতরে (দক্ষিলমুখী) এবং 
পারিবারিক দেবালয়াদিতে পথের জ্যামিতিক অলংকরণ ও নকাশি কাক্ছ 
এখনও বিদামান। পূর্বোক্ত কানুপাট গ্রচমের নিকটবর্তী জোক! (জে. এন. 
নং ৪১) খ্রামটিও তাকী শ্রাচীন। এই গ্রামের রায় পরিবারের জমিদারি 
চালচলনের নমুনা দেখতে না পেলেও, এঁদের পারিবারিক দেবতায় দ্বিতল 
দালান-মন্দিরটি হাওড়া জেলার অন্যতম বৃহৎ দেবালাযঃ়। ১২০৫ সালের 
পূর্বে নির্মিত এই দালান-ন্দিতের দ্বিতলে, শ্রবেশপাখশীর্বসমূহে পথ্ধের 
ফুল-লতা-পাতার কাজ আজও মনোহরণ করে, বছিও শুভ্র সৌন্দর্য 
অনেকাংশে বিকার ও মলিন। 

আমতা থানার রালাপাড়া গ্রামের হাওয়া পরিবারের গৃহদেবতার 
একাধিক মন্দিরে জমাট চুন-যালির মূর্তি আদি ও পথ্ধের কাজ রয়েছে। 
শতাযী প্রাচীন ধাওয়া পরিবার ব্যবসায় ও ছমিজমা-সক্রো্ত আর থেকে 
বিত্তের অধিকারী হলেও এদের পারিবারিক মন্দ্রানিতে টেয়াকোটার 
পরিবর্তে জমাট চুল-বালির় ও পথের মৃর্তি-আদির সজ্জা সবিশেষ 
লক্ষণীর। হাওয়া পরিবারের গৃহশরাঙ্গণে অবস্থিত একক নরনারায়ণ 
মন্দিরের পূর্ব ও উত্তরগাত্রে এবং একটি জোড়া শিবমন্দিত্রের পশ্চিম 
গায়ে যেসব মূর্তি গ্রথিত হত্রেছে সেশুলি হথাক্রমে হল, বৃধার শিব ও 
ফ্রোড়ে পলশসহ পার্বতীকে তদ্বাহলরত লক্ষ্মী-নাররেণ. হরিনাম 
সংকীর্তনরত সপার্ধদ মহাশ্রডু ইত্যাদি। 


শেষোক্ত ক্ষেতে লক্ষণীয় হল. মন্দিরন্বয় পূর্ব, কিন্তু মন্দিরের 
পশ্চিমভাগ্দে, (বোগনান-এআমতা) দামোদর বাঁবের রাস্তা ব্বাকায় 
পদ্চারীদের সহ দৃষ্টি আনায় হেডুই সম্ভবত মন্দিরের পিছন আশে 
'পদ্মের মৃত্তি আদি নিবন্ধ হতেছে। মন্দিরের পরিচর্ধা এখনও অব্যাহত 
খাকায় 'অলকেরদস্ুলির সৌশ্দর্য বা ব্যঞ্জনা পরায় অটুট পূর্বোক্ত দেবালন 
তিনটি সম্ভবত শতাসী শ্রচীন লন্। এখানে উল্লেখ আমতা খানান্তর্গত 
খলিয়া গ্রামের (জে. এল. নং ১১০) থালা-আমতা মৃংশিল্পী, 
তক্ষণশিল্পীদের ব্যাতি বহুবুর বিস্তৃত। কিন্ত আলোচা সেবালচ্ররের 
অলংকরণের ক্ষেত্রে টেরাতোটার পরিবর্তে জমাট চুন-বালিব ও পন্থের 
আশ্রয় নেওচা হয়েছিল এবং এইসব অলংকরপ ওলিয়া-রসপুবের 
শশিতীবন্দের দ্বারাই নির্নিত কিনা কে জানে? কারণ পারিবারিক সূদ্ধে জানা 
গেছে যে. পূর্বোক্ত একক শিব মন্দিরটির পথের অলংকরণ 
পুননীকরপের (8070৬ & Repair) ভুলা দু/ এক দশক পূবে 
স্থানীয় শিল্পীদেরই সাহায) নেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই 
অনুমিত হম, মন্দির নির্নাপ ও পদ্মের অলংকবলের ক্ষেয়েও থলিয়া- 
রসপুর নিবানী তনানীন্তন সূত্রধর সম্ভ্রদয়েব যাযখ ভুদিকার কথা! 

হাওড়া জেলার এ ঘাবত দেখা পদ্ধের ক্যন্জের মধ্যে সর্বোন্তম বলে 
শুতীরদান নিদর্শনটি রয়েছে হাওড়া শহরের ২০৩/১, নেতাজি সুভাষ 
রোড বাড়ির শ্রবেশপথের সীর্ষভাগে। বর্তম্ন ওইখানে একটি শুণদান 
ও বানিজ্যিক সাস্থার অফিস আছে। যাইহোক, আমার দেখা একক 
প্যানেলরাপেও এটি সর্ধবৃহত। প্যানেলটির বিঘরকন্তু লিহোসলারাঢ়া 
অপূর্ণ, ব্রিসূলবারী ভিক্ষান্ঠীবী ভোলানা্ততে আপন অন্পাত্ড থেকে 
অন্রদানরত। শিবের পদতলে ধা পাশে বৃষ নেই) অলপপূর্ণার বাম হাতে 
অশ্ভাণ্ড এবং বাম পাশে দণাদরমানা জলৈক্তা সমী চামরসহযোগে 
ঝগ্জলরত। শরিফের ডানপাশেও অনুরূপ চামর-হস্তে ব্যঞ্জনকারী দহী। 
অন্পূর্ণার সামনে জোড়হস্তে দণ্ডারমান ভোলানাথ-_দুই কানে ধুতে 
ফুল, পরনে বাহছাল, মাথার জাটাভার বিন্যস্ত অগ্পপূর্ণা ও তদীয় দহীদের 
পরনে বাজ্ভালি ধাঁচের শাড়ি। প্যানেলের এই অংশটি অর্ধব্তাকা 
বেষ্টনীর বহে৷ স্থাপিত, হেষটনীর বাইরে ফুল, লতা-পাতা ও ভুলংতবণ 
এবং তার ওপরে দু-ধারে মালা হাতে নুই উতস্ত গন্ধর্ব। অর্ধবৃত্তকাব 
বেষ্টনীর অনধিক ৯/১০” ইঞ্চি দূরে স্থাপিত, উভযদিতে দুই যুবতী নারীর 
পূর্ণাবযব মৃর্তি, যুবতীদ্ধয়ের ঘথাড্রবে বাম ও ভান হাতে ফুলের সাঞি। 
এবং অপর হাতটি কোমরে রক্ষিত, আলুলায়িত, কিন্তু বিনাস্ত কেশঙার, 
পরনে ভিক্টোরিয়া ধাচের পোশাক। বাদববাটির অহপূর্ণ মন্দিরের পঞ্থেক 
কাদের মতোই আলোচা জলংকরণটিকেও অনায়াসে প্রথন 
শ্রেশিভুক্তরূপে গণ) করা ঘায়। সমগ্র প্যানেলটির মাপ হবে শ্রায় ৫' ফুট 
= ৩’ ফুট। এতবড় একক প্যানেল হাওড়াতে খুব অদ্মই আছে। 

উদয়নারারণপুর ঝানান্তর্গত গড় ভবানীপুরের (জে. এল, নং ৫৩) 
মপিনাথ শিবমন্দিরের সন্ৰুখভাগে পনেরোটি পথের মূর্তি অর্ধবৃত্জকারে 
স্বতত্্রভাবে নিবদ্ধ রয়েছে_এইসব মূর্তির মধ্যে আছে দুর্গা, কৃষ্ণ, বলরাম, 
নারারপ, শিব, ব্রহ্মা, বাসুদেব ইত্যাদি পৌরাণিক দেবতা। আলোচা মণিনাথ 
শিবমন্দিরের টেরাকোটা লিপিফলক থেকে জানা বায়, এটি ১৩০৬ শকান্দে 
স্থাপিত, কিন্তু পরবর্তীকালে গবেষণার দ্বারা হনাপিত ছয়েছে, ১৬০৬ 
শকাছে স্থাপিত, অর্থাৎ ১৩৮৪ স্রিস্টাদ্দে নয়, ১৬৮৪ স্রিস্টান্দে নির্মিত। 
অন্ন তিনশো বহুরের পুরাতন এই দেবালয়ের সন্মৃখতাগে পথের মূর্তি 
ছাড়াও টের়াকোটার পদ্মফুল উৎকীর্ণ ররেছে। হাওড়া জেলার পথের 
ফাচ্ছের সম্ভবত প্রচীনতম নিদর্শন এখানেই অছে। এহাড়া, বাগনাল 


২৮৫ 


নাইন কল্যাণপুর গ্রামে (জে. এল. না ১৪) ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত 
স্থানীয় পাল পরিবারের দালানরীতির ক্রালীমন্দিয়ে এবা ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে 
নিত শ্যামপুর দানার অন্তর গদেশপুর গ্রামে (জে. এল. নং ৪৬) রায় 
পরিযারের নবরতর মন্দিরে যে পব্খের অলকেরু রয়েছে, তাদের ময্যে 
অন্তর সামৃষ্য বর্তমান! কারণ আলোচ মন্দিরন্ধর পূর্বোক্ত কল্যাণপুর 
গ্রামের অদৃরকর্তী বাউতাড়া গ্রামনিবাসী রামত্রসাদ চন্ত্র মিস্তি স্বারা নির্মিত। 
ভ্র্থমোক্ত ক্ষেত্রে দুটি শৌড়ামাটির দ্বারপাল এবং শেষোক্ত ক্ষেতে 
পদ্মসজ্জার সঙ্গে পোড়ামাটির তাক্বর্যফলক যুগপৎ প্রয়োগ খেকে অনেক 
বিশেষজ্ঞই মতপরজাশ করেছেন যে, আলো মন্দির শুলি সেইকালে নির্মিত 
যখন মন্দির টেরাকোটা শিল্পে অবনতি দেখা দিতেছে। পূর্বে আলোচিত স্থান 
অথবা লিমর্শনশুলিসহ হাওড়া জেন্ময় বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মন্দির 
ঘসজিদ মাজারে, উল্লেখবোগ্য পথের কাজের একটি তালিকা এইসঙ্গে 
দেওয়া গেল (এই তালিকা অবশ্য অসম্পূৰ্ণ) 


গ্রাম থানা 
কানুপাট উদনারারণপুর 
ফুলিয়া বাগনান 
খালনা (পশ্চিন খালনা) আমতা 
চাদুল (চন্দনপুর) ছগতযমভপুর 
জয়পুর (রায়পাড়া) আমতা 
গোকিপূর জগতবস্রভপুর 
ব্রা ছল্দকত্রভপুর 
বিখিরা (মধ্যপাড়া) আমতা 
ভিহিমন্ডুলহাট শ্যামপুর 
নারিকেলফেড়াা উদানারারশপুর 
যাণীবন উলুবেড়িয়া 
বাঁধের বাজার (খসমহরা) ভোষজুড় 
হালি উদযনারায়ণপূর 
শিবপুর / ভড়পাড়া (হাওড়। শহর). শিবপুর 
জোক উদনারার়ণপুর 
নিজবালিরা আগব্বপ্লভপুর 
পাত্হাল ত্র 
কলিকাতা আমতা 
ক্যান উদয়নারারণপুর 
কল্যাণপুর উদত্নারাযপপূর 
কল্যাণপুর বাগনান 
যাদববাঢ়ি ছগতবস্রভপূর 
bain অসমত 

ন্যওড়া জেন্মা৷ "কলিকাতা" 


পদ্ছের কাছের পন্য শাদুক পোড়ানো চুনই প্রশস্ত. এবং শামুকের খোলা 
পুড়িয়ে চুল তৈরি অতীতে হয়েছে এবং আও হয় হাওড়া জেলার 
বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে: বা কলিকাতা, থানা আমতা। ভোহজুড়ের কাছে 
ভাসকুর, বাগনানের কাছে বাইনান মানকুর দেউলগ্রাম, বসন্তপুর, মা 
মুনশিহাট, থলিযা, পারামপূর, পিপুন্যান, বলুহাটি, সিটি শিবপুর, 
গড়ভবানীপুর, ব্মদেযালিরা, ভাতারগাছা প্রভৃতি স্বচনে। শামুক চুন বা 


কলিচুন তৈরির পদ্ধতিটা এই রক্তম 

শামুক ধুয়ে নিয়ে শোলাকার মাটির পলের (087) মব্যে এক স্তর 
শামুকের খোলা, অপর স্তর খুঁটে বা পাতা এইভাবে দাজানো হয, 
একেবারে নীচের ভ্লায় মাটির হাঁড়ি উপুড় করে সাজানো থাকে 
এইভাবে পলের মতো! আগুনের তাপে শামুক্র খোলাগুলি পোড়ানো 
হছ। পোড়ানোর সময় শামুকের ধোলাগুলি দলা পাকিয়ে হার. পরে ছাই 
পরিষ্কার করে দলাগুলি আলাদা করা হয় এবং তালমাথা বাদ দিয়ে 
কেবলমাত্র মাঝখানটা নিয়ে নেওয়া হয কাছের জ্ন্]। পথের কাজের 
জন্য যে চুল দরকার হয় তার নান হল ছোড়া চুল অর্থাৎ জোড়ো নামক 
শাদুক পুড়িয়ে এই চুন পাওয়া ঘায়। জোংড়া শামুক সাহারণ গোলাকার 
শামুকের মতো! কৃষ্ণবর্ণ এবং গোলাকার নয়। এগুলির রং বাদাদি-ঘেঁা 
এবং আকার কতকটা পেঁচানো ক্রিময়োলের মতো। পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে 
এগুলি পোড়ানোর পর ব্যবহারযোগ্য অশে আলাদা করে নিয়ে গুঁড়ো 
করা হয় চুনের লাম হয় তখন 'জোড়ো বাখারি'। জোড়া বাঙারি 
এইবার বড় বড় মাটির গামলায় রেখে প্রয়োজনমতো জল দেওয়া হয়_. 
জল দেবায় পর চুন ফুটতে ফুদতে এক সময় কাদার মতো অর্ধ তরল 
অবস্থায় পরিণত হয়। তিন-চার দিল এই অবস্থাতেই চুলটা ফুটতে থাকে, 
এর লাম হচ্ছে থাথি করা। এই থাছি করা চুন বা চুনের কাকে 
ভালোভাবে কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় আধণ্তকনো মত্তে 
পরিণত করার পরে এই আধশুকনে! মত্তে সঙ্গে ভেলা গুড়, দই, সাঘা 
খরেরের শুঁড়ো এবং ডিমের সাদা অংশ পরিমাপমতো! বিশ্দিয় সন্দেশ 
তৈরিয় যতো করে বারবোর কাঠের তাড় থা খুত্তি সহযোগে ফেটালো। 
হয়, যতক্ষণ না সেটি পথ্থের ফাজের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। পথের কাজের 
কারিগরও ছেলে না বা পৃষ্ঠপোধকও মেলে না। প্মের পরিবর্তে 
দেওয়াল মাজতে 'গ্ান্টার অব প্যারিসের ভ্রলেগ অনেক বেশি আদরণীয় 
হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই শিল্প. তার পৃষ্ঠপোষকের অভাবে 
অস্তরহিত হয়েছে। তবে হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে এখনও চুনারি সমত্রদার 
বসবাস করেন এবং তারা যে সব চুল তৈরি করেন সে সবই “কলি চুন । 
এই 'কলি-চুনেশর কাতা বা আড়ত থেবেই নাকি 'কলিকাতা'য 
নামকরলোৎপত্তি। এ বিষয়ে ভাষাচার্ধ সুনীতিকৃমারের মন্তব্য 
শ্রশিধানিযোগ্য__“কলিকাতা একটি খী্টি বালে শন্দ। ইহার অর্থ, 'কলি' 
বা জিনের জন্য ‘কাতা' “ শাঘুক চুনের আড়ত। সূতার নুটী বা 
গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন সুতানুটির লাম তেমনি কলির যা 
চুনের ও কলিচুনের জন্য শামুকের আড়ত এবং চুনের কারখানা হইতে 
“কলি-কাতা’ নাম।” (কলিকাতা নামের স্মুংপণ্ডি সুীতিকুছ্ার 
চট্টরোপাহ্যায়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা)। 

তা হঙ্গেই বোঝ। যাচ্ছে. “এক সময় কলিচুনের কাতা বা আড়ত 
থেকেই ভাগীরতীর পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি গ্রামের লাম কলিকাতা হয়েছিল। 
পূর্বকীরের গ্রামটি ব্রিটিশ শাসকদের প্রয়োজনে গ্রাম থেকে নগর ও 
মহানগরে পরিণত হয় প্রয় দৃ-শ বছর ধরে, আর পশ্চিমতীরের দামোদর 
সংল গ্রামটি বে তিছিরে ছিল সেই তিদিরেই থাকে. দু-শ বছরে তার 
অবনতি ছাড়া কোন উন্নতি হয়নি।” (পশ্চিমবঙ্গের সান্কেতি : বিনয় 
ঘোষ, শ্রম প্রকাশ, ১৯৫৭। পৃ. ৬০৩)। 

ভা্ীরহীর পশ্চিদভাগে দামোদর সলেগ্ প্রামটিই হল হাওড়া 
জেলাত্তর্গত কলিকতা (পার্বতী রসপূর প্রাদে 'শিবান' কাব্য রিতা 
কবি রাঘকৃষ্ণ রায়ের জন্মভূমি ও কর্মভূমি) যসপুর কলিকাতা নামেই 
স্থানীয় লোকের কাছে পরিচিত! 


২৮৬ 


খাস কলবসতাতেও এক সময় চুলারিরা বসবাস করত এবং চুল ও 
ছনাজিদের নামে "ভিহি কলিকাতা'র করেকটি পাড়া পরিচিতি লাভত 
করেছিল, হা চুলাপুকুর শেন, চুলাগলি. চুলার পাড়া লেন। এই সমস্ত স্থাই 
কিন্তু ভাগীরহী তীরবর্তী ছিল। এই ধরনের অবস্থান থেকেই একটা 
স্বতঃসিদ্ধান্তে পোহানো যায় যে অদূর অতীতেও কলিচুনের আড়ত ছিল 
কললতাতে এবং যার অনেকটাই নদীপথে চালান হত বালোর বিভিন্ন 
বন্দরে গ্রামগুঞ্জে। পরবাঁতালে অপেক্ষাকৃত সন্তা পাথুরে চুনের সঙ্গে 
ভ্রতিযোগিতায় এই শিল্প ও বানিক্লটি কোপঠাসা হযে যায়। 'আর বিশ- 
তিরিশ বছরের মহোই কলিচুন তৈরির কুটিরশিল্পটিও লোপ পেয়ে যাবে 
কিনা কে জানে? জীবিকার্জনের জন অন্য ধরনের পেশার, বর্তমান 
চনারিরা সুযোগঘততা নিযুক্ত হচ্ছেল। সুতরাং এই ফুটিরশ্ভিটির ভবিষ্যৎ 
সহজেই অনুমেয়। 





“রিষড়ার” আদিপর্ব ও নামকরণ প্রসঙ্গ 
মণীন্ত্রনাথ আশ 


পটভূমিকা 

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রথ্যাত দেশই একটা নদীকে ফেজ করে গড়ে ওঠে: 
পড়ে ওঠে তার শিল্প-সাহিত্ত-সক্কেতি। নদী ভাগীরতবী ভারতের প্রাগ- 
স্বরূপ, দেবতা সবয়প। অন্যদিকে, হাওড়া-হগলির সীমানার আমর] বলি 
“ভাগীরধীর পশ্চিমকূল বায়াণসী সমতুল।' 


জলের অন্যহ দূর করবার হর়োজ্নে গঙ্গার জলধারা অধিক পরিমাণে 
পাঙ্গিণিকা খাতে প্রবাহিত কর! হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় যে অঞ্চল 
দিয়ে গাসিপিক। প্রবাহিত ছিল, তার নান শক্তিপূর পট্টোলিতে__ 
বাগরিখড। বাগরি কৌম অধুষিত জলপদের মধ্য দিয়ে 
গাসিণিকা বাহিত যলে, এর দেশঙ্জ নাম হয়ত ছিল 'বাগরী-তি'। 'তি'_ 
অনার্য শন্-__অর্থ হল : ন্দী। বাগরী'-তি'র সক্কৃতরূপই ভাগীরহী। (হর. 
পঙ্গা-ডাগ্ীরী প্রবাহপথ-_বিষুদৃধণ ঘোৰ) 

আবার অনেকের মতে--তাগীরঞ্ী ট্রি. পূর্ব তেইশশো বছর আগে 
খাল কেটে গঙ্গাকে যে পথে নিয়ে এসেছিলেন, সেই নদীপথই গঙ্গার 
মৃূলপছ ও প্রাচীন ধারা। এর দক্ষিণাশের নাম হুগলি নদী। (প্রায় ১৫৯৯ 
জিস্টান্দের কথা য্যান্ডেল তখন পর্তৃগিক্ছদের করায়, কিকোত্তি যে 
হোগলা যনের ধারে বলে ওরা বলত ওগলা বা ওগলি৷ নহী। পরে 
ইংরেজদের উচ্চারণে হল__হগলি)। এই হুগলি নদীর পশ্চিম পারেই 
রিহিড়া'র অবস্থিতি। আর প্রাচীন পুবি-পঞরে বিস্ৃতভাবে উল্লেখ না 
থাকলেও ভাগীরহীর উত্তয পর গ্রাম্ডলোর শঅত্তির যে খুব প্রচীন, সে 
বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। 

গ্রাম যা মৌজা একই সমার্থক। মুসলমান আমলে পরগনার বিভাগ 
বা অশে হিলাবে 'গ্রাম-এর কলে ‘যৌজা' কথার সৃষ্টি। ইারেজ 
আমলেও যৌজার সক হচ্ছে-_একটি সামাজিক প্রাম। 


১৭৯৫ শ্রিস্টান্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে বর্ধমানকে দু'ভাগে 
ভ্যগ করা হর॥ উত্তর ভাগ হল দূল বর্ধমান আর দক্ষিণ ভাগ হল হাওড়া 
ও হুগলি নিয়ে সাবেক হুগলি জেলা। কিন্তু হাওড়ী জেলা হুগলি থেকে 
পৃদ্ধক হয় ১৮৪৩ খ্িস্ট্ন্ছে। ভ্রীরামপুর তখন দিলেমাব অধিকৃত, তাই 
লাম ফ্রেডারিকনগর। হুগলি ফেলা তিনটি বিভাশ্দে বিভক্ত ছিল--সদর, 
দার্হাট্রা ও ক্ষীরেপাই। রিষড়া ছিল দারহাট্রা মহকুমা ও “বোবো' পরশ্দনার 
অন্ত্ুকত। ভৌগোলিক অবস্থান. 2257. 30" ১. and Long. 
88°27, 1576. 


নাম প্রসঙ্গে 
রিঝিড়া বা রিহড়।-- বালোয় এই অশুচপিত শব্দটির ব্যুৎপত্তি অথ 
নিশ্চিতরূপে এখনও নির্ধ্যারপ করা যায়নি। পুথি-পয়ে বিভিন্ন বানানে 
রিষিড়া শব্দ দেশ যায়--প্িসিড়া, রিষিড়া, রিষিড়্যা. জড়া, রিশড়া, 
Reshra, Rissura, I14hra, ইসেন্া ইত্যাদি। এখন দে| যাক রিষিড়ার 
আদ্য অক্ষর শু (রি) অর্থে কী পাড়া এবং এ বিষয়ে একটা সন্তাধ্য 
আলোচনা করা বেতে পারে) 

ফ_৭ম স্বরবর্ণ (নুষ্প্য বর্ণ) »- স্থানে "রী ও বি" বিহিত হয়েছে, 
এর জন্য বোধহয় কারের উচ্চারণ ক্রুনে বিকৃত হয়েছে এবং ক্রমশ 
বেদ থেকে সাক্কেতে এবং পরে পালি শ্রাকৃত ও অন্য প্রাদেশিক ভাবায় এব 
প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। শ্রাকৃত__রিসহ (ধরব), রিসি শ্রৃতি। (১) 
হাজনে যুক্ত “গা স্থানে ই কার, (২) দ্বিতীয় ক্রন হচ্ছে 'র'-এর 
লোপে “ই' হয়েছে। অর্থে গু'-কার দ্বীতি, স্বর_হিংসা, অবি গুণভাব, বা 
স্বর্গের নাম বোকায়। 

কিকোন্তি অনুযায়ী চলিত ধারণা-পূর্বে এখানে মুনি-শুষিনের 
বাসহান ছিল বলে এই গ্রামের নাম হয়েছে হবিরা বা রিষ্িড়া। 

এক সময় সম্তুগাম বন্দর ও ত্রিবেশী তীর্ঘ বিখ্যাত ছিল? 

চৈতন্য ভাগবতের সতত আছে: 'সেই সম্তগ্রামে আছে সর্-ধি 
স্থান।' 

১৪৯৫ স্রিস্টান্দে বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনঙগামঙ্গলে' চান 
সাগরের বাণিজ্য প্রবাহপথের বিবরণে নি্িষ্টভাবে সর্বপ্রথম রিডার 
উল্লেখ দেখা যায়। তাতে আছে : রিসিড়া ডাইনে বাহে বামে সুঘচর'_ 
(এশিয়াটিক সোসাইটি সংস্করণ ১৯৫৩)। এরপর দেখা যায় 'বার্নিয়ারের 
শ্রম বৃন্তত্তে (১৬৬৬-৬৮ খ্রি) উল্লেখ আছে কলকাতা থেকে আট বাইল 
দূরে 'ইসরা' নামে এক সুন্দর গ্রাম আছে। সাহন-শাহ আওরঙ্গনেব 





সঙ্গে এর কতখানি সম্বন্ধ জানা যায় না। যেমন 


পথি গ্রাম __- বারিভূমির অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রায়। 
মানসেপী নদীতে অবস্থিত। 

খষিঘাট "ত্রিধারা গঙ্গার খাট গেল এড়াইয়া 
বি নামে ঘাট তথা উত্তরিল গিয়া 
বে মনসামঙ্গল'-কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ) 

রিসিবাটী _  'বন্ধিব বড় খা গাজী রিসিবাটী গা 


নিক্ছবাটী বন্দিব পেঁড়োর শুড়ি সবী।' 
ডে বর্মমঙ্গল : রূপরাদ, ৬শ শতক) 
পশ্চিমবঙ্গে ড়া" শব্দান্ত দিয়ে অনেক গ্রামের নাদ পাওয়া যায়? 
যেমন-$ঁচুড়া, দিরাড়া, সোমড়া, রহড়া ইত্যাদি। এই 'ডা' উপাস্তর জন্য 


অনেকে শব্দশুলিকে ভ্রাবিড়ীয় ঝুলে মনে করেন। এতদঅক্জল এক সময় 
আর্যেতর (আদিবাসী) অয্যধিত অক্তল ছিল। তাদের মহ্যে স্লাফিড়রা ছিল 
উন্নত। এদের বিভিন্ন গীতি ভাবা যা ভাহার অপত্রশে পরবর্তীকালের 
সভ্যতার সঙ্গে সংদিুপ ঘটেছে। পুরুলিয়ার "গতিবেড়ো' আজও মাবিড় 
গ্রাম হিসাবে পরিচিত। রিঘড়া বিষে ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে ফরেন 
“রিষিড়া', ঘড়" শব্দটি তান্তব বা তৎসম নয়: অর্থাৎ এর সঙ্গে সক্ষ্ত 
ভাষা ও লক্ষের কোল সন্বন্ধ নেই। তবে শব্দটি অস্টিক ঝা হাবিড় গোষ্ঠীর 
হুতে পাবে।” জাতীয় অধ্যাপক্ত মূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশযও মনস্থির 
করতে পারেননি। তিনিও অনুমান করেছেন সাক্কেত "বাটক' থেকে আসতে 
পারে তবে তাতে তামিল এবং অথবা কোল শব্দের প্রভাব থাকে। তিনি 
0.0. 8.৮ SU লিখেছেন —"<<vada>>is pariially the source of 
new Bergali-G! <<-r2>>. a corn affix in place names -¢ 
... এ রিষড়া <<Risara>> : 13 found plervifully in older ওলা 
Lions out of Bengal as well: e.g; st Bharhut and Sanchi: it may 
be (rom & 0 1 A."। 'ড়া' উপান্ত জন্যই ঘাবিড় শব্দ হবে. এই 
স্বতহসিদ্ধ মতকে সব সময় মেনে নেওয়া যায় না। কেননা 'আড়া' অর্থাৎ 
বাসস্থান, বৃক্ষ (বা বৃক্ষ জাতীয়) বাক্তি-নাম বা পদবি ইত্যাদিকে কের 
করেও বত গ্রামের নামকরণ হয়েছে।পরি্টীয় ত্রয়োদশ শতকের একখানি 
তাক্পাসনে 'বারনীপাড়া' (= বারইপাড়া) রূপে লিখিত একটি গ্রামের নাম 
পাওয়া যায়। 

এতদ্তক্ষলে পূর্বে ছিল কর্মঘান্ত জলাভূমি ও কৃষি্যান অঞ্চল 
ব্দিশেয। কেননা এনে চম্পা" ও “বেগের খাল' এ দুটি খুবই প্রাচীন ও 
এখানে থানা- ডোবা-পুকুরের জাবিকা দেখা যায়। একটি আজলিফ স্থানের 
নাম 'ঘোড়পুকুর' এব চুলরাপুকুর' (শাদূক থেকে চুল বস্তুতে জন্য ওই 
নামকরণ) ইত্যাদি। এবং মূলত এখানে কৃষিজ্তীবী ও অনুন্নত সম্প্রদায়েরই 
বাস ছিল। রাজ প্রতাপাদিত্যের পরাকতবের পর দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিলে পর লোকেরা পালিয়ে এসে ভাীরঘীর উর পার্থ বসতি স্থাপন 
করে। সে হার ১৬০৯ গ্রি-র কিছু আগে ও পরের ঘটনা। সেই সময় 
ফারু্ষীহীদের একটা অশে রিষড়ার আসেন, বিশেষত আশেরা। 
“কোশিকী' পত্রিকায় গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে প্রবন্ধের লেখক তারাপদ 
সাঁতরাকে এ বিষয়ে শশ্ন করা হলে তিনি কৌশিকীতে প্রকাশিত "শিঙ্গেড়া 
গাছের নামকরণ সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যানধারশরে পরিশ্েক্ষিতে রিষড়ার 
পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা ফরে মন্তব্য করেন বে, 'আদিববি' গোত্র 
সম্বলিত এই 'আশ' পদবি থেকে রিষড়া-র নামকরণ হওয়ার মত্যে 
বিচিত্র কিছুই নেই। বন্তবাটি খুবই যুক্তিযুক্ত, কারণ 'আ'--অনেক সময় 
বিকৃত উচ্চারণ হয় 'রা'। কারণ W. স.11আতা-এর ~ Guide to the 
orthography of Indian proper names past wuns হা vil- 
ages in India" পুন্তকে একটা গ্রামের নাম পাওয়া যায়৷ সম্ভবত 
'রিষাড়া । নামটি RASARAH' RASARAH = RVASARAH অৰ্থাৎ 
আস > (আসিআড়া), আসহা-_রাসাড়া (রিসিরাড়া), রিসিড়া, রিস্ড়া॥ 

তবে এ বিষয়ে ভ. সুকুমার সেন মহাশয় সবচেয়ে সহীচীন কলে যে 
মতটি গ্রহণ করতে চান তা হল এই দলিলের 'রিষিভ্যা'ই 'রিসভা'-র 
শ্রচীনতর রাপ। নামটি প্রহষমে ছিল (সংস্কৃত অনুযায়ী) খাহীক (মানে শক্ত 
এক রকম শর বা খাগড়া > (বাংলা) রিসি + ফারসি 'ডিহা' (মানে গ্রাস) 
= রিপি ভিহা > রিসিভ্যা > রিসড়ে। বেমন “হোগলা' বন থেকে 'হুগলি'. 
“চিযুড়' কন খেকে 'চুঁচুড়া'; তেমনি “ব্বীক' বন খেকে 'রিসড়া' হওয়া 
খুবই সরীচীন। তবে এর বিরুদ্ধে এই আপত্তি হতে পারে যে, "খিক" 





শব্দের কোনও তন্তুবরূপ এক্ষন শুচলিত আছে হলে জানা নেই। বলি থাকে 
তবে এই স্মুৎপ্তিই মেনে নিতে হবে। অন্যদিকে ড. দীনেশচন্ত্র সরকার এই 
সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা হল : “ভারতবর্ষে, ড়" অস্ত স্থান-নাম 
আহে। তাহাদের সবগুলির উত্তব ও অর্থ একরূপ হইবার ব্সরণ নাই। 
তাছাড়া একস্থানেও দুইটি অঞ্চলের সমোক্ঞারিত দুই নামের উৎপত্তি ও অথ 
একরূপ না হইতে পারে। ভাযাবিদ্‌ সুনীতিবাবু যাহ! বলিয়াছেন, এবং 
নীহারবাবু যাহা অনুবর্তন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সা পাকা বিচিত্র নয়। 
কিন্তু সর্বদা ও ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না বলিল্লা আমার বোধ 
হয় না। যেমন ধরুন-_-'ন্ুবিবাটক' হইতে বিবিষাড়া_ রিখিয়াড়া-_ 
রিহিডা-_রিষড়া হওয়া এমন কিনু অসম্ভব ব্যাপার নয়। দেন যুগেও 
ভাগীরথী তীরবর্তী অন্কলে ্বিদের আশ্রম ছিল বলিয়া কথিত আছে।" 

অনানিকে শ্রবাদে 'হড়-হাড়ি-হিঙ্ছড়ে, তিন নিয়ে রিসড়ে_এ 
পরবর্তীকালের প্ক্িত্ত সংযোজন। 

পূর্ণচন্জ দে রচিত প্রাচীন কাহিনিতে আছে_''তথন রিসড়া হইতে 
হুগলি পৰ্যন্ত সকল স্থানই বাণিজ্যের জন্য বিদ্যাত ছিল” প্রায় সাতটা 
ইউরোপীয় জাতির বাৰ্ছযকুঠি গড়ে উঠেছিল ভাগীরত্থীর পশ্চিম 
কুলবর্তী পাশাপাশি গ্রামণ্ডলিতে তন্মধ্যে ইংরেজদের শ্রাযান্য সুগলিতে, 


রিসড়ায় সঙ্গে গ্রিকদের স্ৃিকা স্বন্তকালের হলেও উদ্লেখনীয়। 
১৭৫০ স্ব. বালোর তাদের আগমন। তারা ছিল '্ৃত্ত ব্যবলাদার। তাই 
ইংরেজ বণিকগণ ঠাট্টা করে বলত ফেরিওয়ালা। তাদের সকলের জোর 
ছিল না বলে, ছে, ফরাসি, দিলেমার তাদের সাহায্য করত এবং 
তাদের কথামতো দিনেমার বহির্ভূত এলাকা রিষড়ায় গ্রিকদের খাঁটি 
হয়েছিল। (৪. হুগলি জেলায় ইতিহাস-_সুষীরকুমার মিত্র)। 

“রিয়ার সমৃদ্ধিও এখনকার তুলনায় পূর্বে অধিক ছিল। এখানে 
সময় সময় দিনেমারদিগের জ্াহযজ লাগিত।” () “পুয়াতনী’ হয়িহর শেঠ 
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এক সময় রিবড়ার শ্যামনগর্রের হাট খুব বিখ্যাত ছিল। পান ও গুড় 
এই হাটের প্রধান পদ্য ছিল। শ্রীরামপুর নিবাসী কালিদাদ দৈত্র মহাশয় 
ভার 'বাম্পীয কল ও ভায়তবরীর রেলও়ে' পুস্তকে লিখেছেন 
“কালে হ্ীযামপুর নগর রূপে খ্যাত ছিল না, তৎকালে রিসড়ার এই 
সন্ত গ্রাথ লোক হাট বাজার করিত যেহেতু এ গ্রাম ভি অন্য গ্রামে হাট 
বাজার ছিল না।" নানান উত্লেখবোগ্ত ঘটনায় রিবড়ার ইতিহাস তাই 
বৈচিত্রময় । তাই রিহড়া শুধুমাত্র একটা নাম বা পদ নয়, হয়ত এর সঙ্গে 
ছড়িয়ে আছে কত সুখ-দুযষের স্মৃতি। 

আর আজকের নতুল গড়ে ওঠা শিল্পনগরী রিষড়ার জীবনে এসেছে 
পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে রিহড়। হারিয়েছে তার গ্রাম পিবেশটি। 
ইতিহাসের নীরব সাক্ষী মোড়পুকুরের পুরোনো ওই কটগাছটি। মোনালি 
খেত মাথায় করা নীল আকাশের নীচে গোূলিস্যায় রাখালিগ্লার মেই 
বীশরির সুরটি আর ফোনওদিনই ঘাবে লা পোনা। কৈন্ৃতিক ট্রেনের 
বাশির শন্দ শুধু মাকে মাঝে প্রাচ্যবধূদের শব্খবনির কথা ঘনে করিতে 
দেবে। 


বিশপস্‌ কলেজ : গথিক স্থাপত্যের 
প্রাটান নিদর্শন 


অলোককুমার মুখোপাধ্যায় 


হাওড়া শহরের দক্ষিণ-পূ্বসীদান্তে অবস্থিত শিবপুর ইন্জিনিয়ারিং কলেজ। 
হঞ্জিনিয়ারিং কলে বেশ প্রাচীন. কিন্তু তার ইতিহাস আরও প্রাচীন। যে 
জায়গায় আজ এই কলেজ অবস্থিত, বে সব ঘরে করিগরি-শিক্ষার 
ছাত্ররা আজ বন্ত্পাতির জ্ঞানলাভ করে, সেই খরেই আজ থেকে দেড়লো 
বছর আগে হ্যত্রা শুনত হিক্র কিঝো ল্যাটিন-ভাবার পাঠ। আজ খেকে 
দেড়শো। বছর আগে হাওড়ার মতো একটা জ্ঞায়গায় ইউরোপীয় 
সাহেবদের শিক্ষাকেন্তর। ভাবতেও অবাক লাগে, রোমাঞ্চও জাগে হয়ত 
একটু, কিন্তু এটা ঘটলো। ঘটনাটা তাহলে একটু পরিষ্কার করেই কলা হাক। 

কলকাতার প্রথম বিশপ, বিশপ দিডুলটন উলবিশে শতান্দীর 
গোড়ার দিকে পছন্দ করেন এই জায়গাটা তার কলেজ প্রতিষ্ঠার জন]। 
যোটানিকাল গার্ডেন-এর অংশ থেকে কেটে নেওয়া ৫০ একর জমির 
উপর গথিক স্থাপত্যযারায় নির্মিত হয়েছিল বিশপস্‌ কলেছের সৌধ। 
জদিটা অবশ্য জোর করে নেওয়া হয়নি; মোট ৬২ বিখা আয়তনের 
জঘিটা উপহার দিয়েছিলেন মার্কুইস সাহেব। আয় পৃহনির্মাণের জন্য অথ 
দেন "ফরেন বাইবেল সোসাইটি' ও “চার্চ মিশনারী সোসাইটি'। ১৮২০ 
ভ্তিস্টান্দে এই বিদ্যাত মহাবিদ্যালয়ের ভিণ্তিপ্স্তর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গঠন- 


পাঠন আরম হয় আরও চার বছর বাদে অর্থাৎ ১৮২৪ সালে। এরপর 
চারি মেটকাফ্‌ ও লর্ড আমহাস্্ট-এর চেষ্টায় কলেজের সীনানা বিস্তৃত হয় 
১৮২৬ সাল নাগাদ। 


মহাকিন্যালয্ের স্থপতি ছিলেন উইলিয়ম জোন্স সাহেব। ১৮০০ সালে 
সাদান্য তি হিসাবে তিনি ভারতে আসেন। পরে নিষ্জ ্রতিভায় একজন 
ধনী ব্যবসায়ী ও স্থপতি হিসাবে পরিচিত হল। তাই সে যুগে লোকে 
ড্যাকে শুরু জোন্স বলত। বিশপ কলেছের সৌবটিই হল ভারতে গথিক 
শিল্পের প্রথম নিদর্শন। 

স্রিচ্টবর্ম শুচারে ও শিক্ষায় খ্রিস্টান যুবকদের শিক্ষিত করার সঙ্গে 
সঙ্গে মুখ্যভাষাগুলিরও শিক্ষা দেওয়া ছিল এই কলেজের উদ্দেস্য। 

১৮৪৬ সালে মাইকেল মধুসূদন দত হাশর ছিলেন এই কলেজেরই 
শিক্ষার্থী। দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছরে এই কলেজের গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পেলেও ১৮৭২ সালে কলেজের ছাত্র ছিল মাত্র ছ-জন, আর শিক্ষক 
ছিলেন একজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ভিরোজিও সাহেবের 
শিহ! রেভারেন্ড কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বহুদিন এই কলেজে অধ্যাপনা 
করেন। তিনি পড়াতেন ল্যাটিন, গ্রিক ও হিক্র ভাবা। দীর্ঘকাল শিক্ষকতা 
করার পর এই নিরাহিবাশী হ্রিস্টানের জীবনাবসান হয়। কলেজ সলেছ 
দির্জায় প্রাঙ্গণে তার সমাধি আজও তীর স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়) 

১৮৮০ সাল থেকে শুরু হয় হলেজ ইতিহাসের এক নৃতন অহ্যায়। 
সরকার জমি ও বাড়ি সমস্ত কিছুই নিঙ্গ আন্মত্তে এলে কারিগরি 
শিক্ষাকেন্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। আজকের বেঙ্গল 
ছননিয়ারিং কলেজের ইতিহ্যসও তাই নাছ ওঠার ঘটনার পূর্ণ। ১৮৫০ 
সাব থেকে কোম্পানির ইচ্ছা ভারতীয়দের এই কিন্ার পার্ট করা। 
কিন্তু সে ইচ্ছা কল্রসু হতে সময় লেগেছিল বেশ। ১৮৫৬ সালে এই 
কারিগরি মহাকিরালয় পাত্রিক ওয়ার্কস ভি্া্টছেন্টের অধীনে স্থাপিত হয় 


কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। কিন্তু সেটা ছিল নামে মাত্র। কস্তুত 
১৮৪১ স্যলে জলোনেল চেস্নের 'কুপারস হিল ইন্্িনি্ারিং কলেজ" 
স্থাপিত হলে ইন্তনিতারিং কলেজের উ্নতির চেষ্টা ভালোভাবে শুরু হয়। 
সরকারের শিক্ষাসস্তর এই কলেজের ভার পাবলিক ওচ্ার্কস ডিপার্টমেন্ট- 
এর নিকট খেকে গ্রহণ করে ১৮৬৪ সালে কারিগরি বিভাগের শিক্ষাদান 
শুরু করলেন শেসিডেন্সি কলেজে। ১৮৭৭ সালে হ্েসিডেঙ্ি কলেজের 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যপক স্কট সাহেব সরকারকে, এই বিভাগের 
জন্য পৃথক ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। পৃথিশত শিক্ষার সঙ্গে হাতে 
কলমে শিক্ষার ব্যবস্থাটা পাশ্যপাশি না থাকলে হ্য্তদের কতখানি অসুবিধা 
হয় তাও স্কট সাহেব সরন্কারের দৃস্টিগোচর করলেন। 

অবশেষে সরকার এর শুরোজনীর়ত৷ উপলন্ধি করে পতনোম্ম্ 
বিশ্দপস্‌ কলেছের দিকে নজর দিলেন। ১৮৮০ সালের ৫ এলিল 
ছিভলটন সাহেবের খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাকে কারিগরি শিক্ষার নহাবিদ্যাল়ে 
রূপান্তরিত হর। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে জমির 
শুয়োজনও হল অনেক। কিন্তু অভাব পূর্ণ হল কাশিনবাদ্ঞারের রাজা 
কৃফনাতের স্ত্রী রানী স্ব্ণমন়ী দেবীর বদানাতার। খিদিরপুবের কুলিবাজার 
থেকে কারখানাও আনা হল কলেজ সীনানার দধো। আযোজন সম্পূর্ণ 
হঙ্গ প্রেসিডেঙ্গি কলেজের অধ্যাপক ডাণ্নিং সাহেবকে অধ্যক্ষ নির্বাচিত 
করে শুরু হল কলেজের নূতন ঘাত্তা। 

৩৫০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত বর্তমানের দেই 'বেঙ্গল 
ইন্ধীনিক্ারিং কলেছে'ও জোলের তৈরি সুদৃশ্য প্ার্থনা-শৃহ আজও 
বর্তমান বিশপ মিডলটনের স্মৃতিফলক ও সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিহত 
কলেজের দুজন বিশপ ও চারজন হ্যত্রের স্মৃতিফলত আজও ততীতের 
স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় পণ্চিকের মনে। 





বগড়ি পরগনার পাতানাচ ও গান 
শস্ুনাথ ঘটক 


মেদিনীপুর খোলার অন্তর্গত বগড়ি পরগনার (অযুনা গড়বেতা) লোক- 
সঙ্ক্েতি খুবই বৈশিষ্টাপূ্ণ ও স্বকীততার সনুজ্জল। গ্রাম ও কৃষিভিত্তিক 
সমাজন্ধীনে-- মানসিক ও আন্যাত্মিক সর্কেতির নানা বিচিত্রতম 
অভিব্যক্তি অনায়াসেই লক্ষ করা যায়। অতি বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ এই 
সংস্কৃতিকে সুন্দর ও মূল্যবান করে তুলেছে ওই পরগনার উপজাতি- 
অন্তাজদের নৃত্য ও সঙ্গীতশুলি। বর্তমান প্রবন্ধে পাতানাচ ও গানশুলি 
লিতে সামান্য আলোচনা করছি, ঘা হয়ত এ ক্ষেত্রে অহ্রাসস্মিক হবে না। 

বগড়ি পরগনার (অযুন৷ গড়বেতা) খয়রা, বাউরি, মাল, মাঝি 
প্রভৃতি উপজাতি অস্ত্যচ্ছের৷ পাতানাচ ও গানের মাধ্যমে মহিহালূরমনিনী 
চন্ডীকে প্রণতির অর্থ নিবেদন করেন। শরতের আনন্দময় দিবসে দেবী 
চত্তীর (চান্তীর) আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলের 


ব্রাউজ পরে: কানে দূল, পলায় হার, কোমবে বিছা, নাকে নব ও হাতে 
ছড়ি পরে এবং সিঞ্চিতে সিন্দুর লাগিয়ে ও তারও নানাভাবে সক্ষিতা 
হয়ে পাতানাচ ও গাল করে। সাবারশ নাচিয়েরা সারিফন্ধভাবে দণ্ডায়মান 
হতে পরস্পরের হাত ধরাবরি তরে হেলে দুলে এই নাচ আর্ত করে। এই 
নাচ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই-তিনটি মাদল এতই সঙ্গে বেজে ওঠে। 
এই সময় মালের বোল ফুটে আর মে ডাক্তে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ 
হয় গান। দুই বা চার ফলিতে প্তাবকতবন্ধ পানগুলি খুবই সুক্দর। 
বগড়ি পরগনার বিভিন্ন অন্তল হতে লেঙ্গত ভর সংগৃহীত কয়েকটি 
পাজনাচের গালের নমুনা নিঙ্কে দেওয়া হলা পড়তে মন্দ লাগবে 
নাঃ 
১... বগানেতে ফুল ুটেছে নীল, কালো আর সাদা রে, 
কেন চুলেতে 'কে্ট' আছেন, ফোন ভূলেতে 'রাধা' রে 
গাছের আব্যে বেল, তুলসী, পাতার মধ্যে পান রে. 
স্ীয় ঘবো শ্রীয়াবিক৷ পুরুষ ভক্গবান রে। 
পালের মহ্যে গাই ভালো শ্যামলী, ধরল রে, 
গড়ের মহ্যে রাজা ভালো শ্রীরাম লক্ষণ রে ইত্যাদি 
হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ বিশিষ্ট পাত্যনাচের এই পাঁনগুলি নিয়ে 
গবেবলা করলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া য্যাঃ ফে, খরা, থাউরি, 


হাল. নাকি হড়ৃতি উপজাতি অন্ত্যক্দের সহিত এই গানের মতো হিস 
সাক্কৃতির বেগবান ধারাটি এসে মিলিত হয়েছে! কিন্তু কবে, কথন কোন 
সমরে, কীভাবে মিলিত হয়েছিল এ বিষয়ে তথ্যানিষ্ঠ গবেষণার শুয়োজন 
আছে। তবে লেখকের ঘতে, এদের প্রানের মধ্যে হিন্দু শ্রান্স্যর্মের 
নির্কারের শ্রোত শুবেশ করেছে সত্য, কিন্তু এর কলে এরা বৃহতর 
হিনদুগোর্ীর বে) নিজেদের আদিন তর্মের একটি সুন্দর সনস্বয় সাধিত 
করে। 

পাতানাচের পানশুলি বহুদিন হবেই ওই পরপ্নার নর-নারীদের 
চিন্তকে সঙ্জীবিত ও অভিহিক্ত করে এসেছে ও আকও আসছে। এই 
গানগুলি সতাই লোকসাহিত্যের মুল্যবান সম্পদ__লোকারণ কৃষির 
পরিচায়ক ও উপজাতিদের মানস সম্পদ! 





নন বর্ষ ১২শ সংখ্যা 
অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ 





দেবতার নাম ধূমক্ষেত্ 
বিনয় মুখোপাহযায় 


ধৃদক্ষেত্ত একটি লৌকিক দেবতার নাম। লোক-প্রসিদ্ধি ও মাহান্ছা নিয়ে বৃমন্ষে অধিষ্ঠিত মঙ্গলকোট ছেকে মাইল চারেক দূরে ঝিলেবা ঘামে অজ্ঞায়ের 
ঠিক উপরেই । ঙ্গলকোটের প্রসিদ্ধ প্রাচীন যুগ খেকে। এই জলম্পদটি বহু প্রাচীন সভ্যতার উদ্ধান-পতনের পানী অনেকে এই জ্নপদটিকে শিবিবান্ত্য 
কলে অভিহিত ফয়েছেন। আজও মঙ্গলকোট ও তার পার্দ্বযততা প্রামতডলিতে বহ ধ্বত্বেপ বর্তঘান। কোটালখোব, জাকুডিয়া, সিমমুবপুর, বানুনে ভসবা, 
ইচ্ছা বরা, বকুলে, ককেড়া, হুসমপুর প্রভৃতি প্রানন্ডলিতে তঙ্গ শিলাদৃর্তি দেবঘাহাৰ্্যে নানা নামে পরিচিত। মঙ্গলকোট হচ্ছে এই সকল লেটীন ভঙ্গ 
শিলামৃ্তির উৎসনথল। 

ধৃতব্ণের খসখসে বেলে পারের গোলাকার একটি শিলানৃতি। ধূহবর্পের শিলামৃত্তি, সম্ভবত সেইজলাই শিলার নাম ধূরক্ষেত্র। ধ্যান ও পৃল্লা- 
পদ্ধতির সফল আচার ও উপকরণাশি প্রায় শিবপৃজার অনুযাপ। রাঢ় অঞ্চলে কৈ ও বৌদ্ধ ঘেকদেহী, পা সাস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত শিব ও বিফ বিঠহের 
সঙ্গে অভিন্ন ছয়েছেন। ধৃমক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠার কাহিনিতে, পৃজ্ছ-পদ্ধতিতে হৌদ্ সর্ষেতির শ্রভাব আন্রও সুষ্পষ্ট। তবে ধর্ম পৃ্জ৷ হতে পদ্ধতিগত পার্থক) 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই হিসাবে রাঢ় অজ্ঞলে বিভিত স্থানে ধর্মপুজায় যে সকল আচার ও ক্রিয়াকাণড প্রতিপালিত হয় ঘৃমক্ষেত পুজা পদ্ধতি তা 
ছ্েকে ভিন্ন । নিত সেবা হায়, যেমন অন্যান্য দেবদেবীর হয়ে খাকে। সেবার উপকরণ লৃষ্টি, আতপ চাল, মণ্ডা, বাতাসা, পাটালি ও যত্তা (কলা) ইত্যাদি। 
কিন্ত যৃমক্ষত্নের বিশেষ পূজা, মানত ও মানসিক পৃল্জা রবিবারেই অনুদিত হয়। এদিন চুর যাঠী সমাগম হয়ে গ্যাকে। রবিবারেই বিশেষ ভোগ 
হয়। এই ভোগের নাম 'বুলুই ভোগ'। পুরোহিতকে নাসিকা আবৃত করে দুযের সঙ্গে আতপ চাল রন্ধন করার বিধি। এই প্রসঙ্গে পুরীর জন্দ্রাদ্বের 
ভোগ রন্ধনের সাদৃস্ম লক্ষণীর । রুবিবারে বিশেষ পূজায় অনুষ্ঠান দেখে সূর্য দেবতা ও ধুমক্ষেত্রের অভিত্রতা অনুমান করা আসক্গত নয দৃমক্ষেত্রের 
প্রতিষ্ঠায় যে বদহিনিটি শুচলিত-_বিভিন্ন য্লকাব্যে বর্ণিত দেব ও দেবী মাহ্যস্থ্য প্রতিষ্ঠা ও পৃ প্রবর্তনের কাহিনিশুলির সঙ্গে এই কসহিনির কিছুটা 
সাদৃশ্য দেখা যার) 

খরলোতা অন্যের জঙ্গল্াবীর্ণ এই আনে গ্রামের নিরক্ষর পাক্দলটে জনৈক বাহ্দাণ স্বপ্নে সেই জঙ্গলে দেবতার অধিষ্ঠানের ঝা ও পৃক্জ৷ করার 
আদেশ পান। কিন্তু রক্ষণ নিছক সতত -বৃজ্ত্ত ভেবে এই নির্দেশকে ততটা আমল দিলেন না। কিছুদিন পরে অজয়ের অপর তীরে বর্ম জেলার জলবা 
প্রানের গৌরী ভট্টাচার্য নামে জনৈক পঞ্জিকসেবক নিয়ক্ষর ত্ান্ষণ ওই পৃলর আদেশ পেলেন। ভট্রাচার্যমশায় অনতিবিলঘ্বে শৌঁজশবর নিয়ে পূজার 
অরোজন করতে ঝিলের৷ প্রাযে উপস্থিত হন. এবং দেবতা অধিষ্ঠান ক্ষেত্রটি অনুসন্ধান করতে থ্যকেন। এদিকে রাঘ্াল বালকমের কাছে সংবাদ পাওয়া 
গেল বে জন্গলযকীর্ণ ভূষণে মধ্য একটি গাতী কীসের আকর্ষণে প্রত্যহ জ্সলের মহ্য ঢুকত। গাভীর বাঁট ছেকে হ্রতাহ অতি অস্বাভাবিকভাবে একটি 
শিলাবিশ্রছের উপর দুখ করে পড়ত। খবর পেয়ে গাভীর মালিক ভানৈক শূয়াশী ঘটনাটি ভ্রত্যক্ষ করে, পরে সেই জঙ্গল সাফ করে প্রতিদিন সকাল 
সন্ধ্যার সেই শিলাবিপ্রহটির অধিষ্ঠানক্ষেত্র মনে করে ভক্তি ভরে ধূপ-যৃনা দিযে আর্নো করতে থাকে। 

রাখাল বালকদের মুছে এই লংযাদ শুনে ভট্টাচার্য সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে পূজা আরোঝানের সংকর করলেন। কিন্তু বাযা এল ওই পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণের 
কাছ থেকে। তিনিও পুজা আয়োজনে রী হতে চান। একই দেবতার পূজা লিয়ে দুই প্রতি্বন্টীর বিধাদ ঘনিয়ে উঠল। এই প্রসঙ্গে গ্রামবাসীরাও 
দ্বিঘাফিভক্ত হয়ে উতর সেব্রতীকে পরস্পর সমর্থন জানাতে লাগল। ফলে সংকট ঘনিরে উঠে উভর দলে দাদার উপকণ হওয়াতে সকলে সবিস্ময়ে 
দেখল ওই শিলাবিষ্রহটি বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। ওই বিভক্ত শিলার একসশে কোটিল্ঘোষ গ্রাদের ব্রাহ্ষপেরা প্রতিষ্ঠা করলেন। অপরযশ কিলেরা 
গ্রামেই অনযার সৌরী ভট্রাজর্য প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং সেই শৃরাশী হলেন দেববিপ্রছের দেবা তার উপর দারিত্ব পড়ল দেবতার স্থান প্রতাহ পরিষ্কার 
করা, প্রতি সকাল সন্ধা ধূপ-বুনা ও হদীপ জ্ালানো। সেই শূযাসীর বশেষর সৌরভামিনী দাসী আজ ধূক্ষত্রের দেবাশৌ। দেবতার নামে এর্য 
ব্য, অনা, শরথীদের হেবস্থযনের সৃতিকা, পুষ্প ও ওখবি দন করেন। 


দুমক্ষেরের মাহাস্থা ক্রমশ সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হল। ধূমক্ষেত্র গবাদি 
শশুর রোগব্যাধি ইত্যাদি নিরাময় করেন৷ রুণী, অর্থ প্া্ীদের মনস্কামনা 
পূর্ণ করেন। গশু ও প্রার্থীদের নম্কাহনা পূরণ হলে সকলে দেবছন্দিরে 
উপস্থিত হয়ে বিশেষ পৃঙ্গার ব্যবস্থা করেন, ভোগ দেন 

বাযার প্রথম পূজক গৌরী ভট্টাচার্যের সম্পর্কে অনেক কিংবোন্তি 
শ্রচলিত আছে। বাবার দাহাস্মো ভয্রচার্যমশার অধ্যাস্বসাধনার সিদ্ধিলাভে 
সমর্থ হৱেছিলেন। তীর জীবন্দশায় একদিনের জন্যও তিনি বাবার সেবা 
বন্ধ করেননি, ঘোর দুর্যোগে ও জল-কড়ের মহ্যেও তিনি আসা গ্রাম 
থেকে অজয় নদ পেরিয়ে আসতেন ॥ অনেকদিন ঘাটে নৌকা পাওয়া যেত 
না। কিন্তু ভট্াচার্যমশায তার অধ্যার সাধনার কলে অনেক অসাধ্য সাধন 
ফরতেন। তার স্পর্শে অনেক রোগ, দুয়্যরোগ্ট ব্যাধি হতে আরোগ্য লাভ 
করতেন। 

যাহা ধৃহক্ষেত্রের অপরাশে যে শিলানৃর্তিটি কোটালঘোষ গ্রামে 
প্রতিষ্ঠিত সেই শিলামূর্তিটির জনপ্রিয়তা ও মাহাস্থা অপেক্ষাকৃত স্রান। তার 
কারণ হিসাবে বলা হয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের অর্চিত ঝিলেরা গ্রামের শিলানৃর্তি 
সাধকের সাধনার মহিমায় অধিকতর প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। সমগ্র মঙ্গলকোট 
ঘানার হাসার হাজ্জার ঘানুষ শুধু নিজেদের বোগতেছগের জন্য জিলেরা 
গ্রামের ধৃমক্ষেত্রের শরপাপত্জ হয় তাই নয়. নিজেদের গবাদি পশুর রোগে 
ও অসুস্থতার কারণে বাবার ছ্থানে হতো দেয়: আরোগ্য ফাদ্দনা করে। বাবার 
পুষ্প ও মন্দিরের মৃত্তিকা সত্যি অনস্কাষনা পূর্ণ হয়। তাই হৃহক্ষেতর সত্যই 
পণ্ুপতি, অবলা পণ্ডগন্গের রোগ নিরানয় করেন তিনি 

বাবার হশ্দিরটি সাধারণ ত্রিস্তর ও চারচাল বিশিষ্ট। মন্দিরগা্রে 
কোনও অলংকরণ নেই। কৈচর প্রামের সন্্িটে টৈতন্যপূর প্রামের 
জমিদার রারটৌনূরীদের অর্থানুকুলে) মন্দিরটি নির্মিত হয়। জমিদারি প্রথা 
উচ্ছেদ হওয়ার পর বর্তমানে গ্রামের জনসাধারণের দ্বার! গঠিত একটি 
সংস্থা মন্দির দেখাশোনা ও পৃজাকার্যাদি পরিচালন! করেন) য্যত্রীগণ 
কর্তৃক প্রকত দক্ষিশাই এই মন্দিরের আয়ের প্রধান উৎস। 

পুতি বছর পৌহ-সাকান্তি থেকে শুরু হয়ে চারদিনব্যালী একটি 
নাতিবৃহৎ মেলা হয়। মেলায় বু জনসম্যগম হয়। মচ্ছব অনুষ্ঠানের 
মাধমে নায়ারণ সেবা হয়। 

মঙ্গলকোট অঞ্চলের প্রতিটি যানুষের করছে হৃষক্ষেত একটি পবিত্র 
নাম। 


জোসেফ ডেভিড বেগলার 
দীপকরঞ্জন দাস 


পাকার বিজয়ে ইরেজ সরকার যে অন্যায়ের আশ্রর নিয়েছিল জেনারেল 
আলেকজ্াার কানিহ্যে তার শিখ জাতির ইতিহাস গ্রন্থে সেই গোপন 
কাহিনি প্রকাশ করে এতিহাসিকের কর্তব্য পালন করেন। কিন্ত 
সেনাপতিকূপে সামরিক বাহিনীর শৃম্খলাভঙ্গ করেন। ফলে ফানিহোমকে 
সৈনাবিভাগ ছকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। এর কিছুকাল পরে ভারতের 


তদানীন্তন গভর্শর-জেনারেল লর্ড ঘের উৎসাহে এদেশের পুরা সম্পদের 
অনুসন্ধান এবং সরেক্ষণের জন্য ভারতীর পূরাতন্ত বিভাগ স্থায়ীভাবে 
শ্রতিষ্ঠিত হয়। কানিহোম এই বিভাগের প্রযানলপে নিযুক্ত হন। একটি 
সরকারি প্রস্তাবে সমগ্র দেশের স্থাপত্যকীর্তি এবং ইতিহাসের নিরিখে 
গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনলমূহের অনুসন্ধান এবং তার ফলাফল বিশদ এবং 
সুসকেন্ধভাবে নিবন্ধ করা নব প্রতিষ্ঠিত বিভাগটির কর্তব্যরূপে নিদিষ্ট 
করা হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয় হে অনুসন্ধান পদ্ধতিটি বেন এমনভাবে 
পরিকল্পিত হয় ঘাতে এটি ভবিহাৎ গবেষকের পহনির্দেশে গক্ষয় হতে 
পারে। অনুসন্ধানের কার্য পরিচালনা করার জন্য জে. ডি. ফেগলার, এ. সি, 
কারলাইল এবং কিছুকাল পরে এইচ. বি. ডক্রিউ. গারিব-কে কানিহোযের 
সহকারীরূগে নিযুক্ত করা হয়। ভারতের লুপ্ত্রার এতিহোর স্মারকগ্থলির 
সমীক্ষা এবং সংরক্ষণে এই তিন সহকারীর অদ্ল্য অবদান ভারতীয় মাত্রই 
তাদের প্রতি কৃতজাতাপাশে বন্ধ ফরবে। কিন্তু কাব্যে উপেক্ষিতাদের মতো 
ভারত ইতিহাস অনুসন্ধানের ইতিহাস পর্যালোচনায় এদের ভুদিকাও প্রায় 
উপেক্ষিত। 

বালোৱ পুরাসম্পদের দীনতার হায়ণা বার অত্যন্ত শ্রমদাহ] সমীক্ষার 
কুলে অনেকাশে লাঘব হয় তিনি হলেন কানিহোমের তিন সহকারীয় 
অন্যতম বেগলার। বালোর যিভিন্ন প্রান্তে অবহেলায় দাঁড়িয়ে থাকা 
পতনোস্মুখ স্থাপত্যকীর্তির একটি সহীক্ষা ধরে তিনি যে বিবরণ প্রদান 
করেন পরবর্তীকালে বেঙ্গল ডিত্রিষ্ট গেজেটিয়ারের করেকটি অংশ তারই 
উপর ভিত্তি করে রচিত। বেগলার় বর্ণিত বনু স্থাপত্য নিদর্শন এহন 
সম্পূর্ণ নিশ্চিহ। এ কারশে বাংলার ইতিহাস রচনায় গার বিবরদের মূল) 
এখন সমবিক। ১৮৭০-৭৩ সালে বেগলার তৎকালীন বঙ্গহদেশের 
পুরাকীর্তি-অনুসন্ধান। কার্য পরিচালনা করেন। এই অনুসন্ধান কাধ 
পরিচালনাকালে তিনি বহু অজ্ঞাত হন্দির মসজিদ ও অন্যান্য পুয়াকস্তুর 
নিদর্শন আবিষ্কার করেন। তার সহীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিছে 
বিশেষত স্থাপত্যশিল্গে বাংলায় একটি আঞ্চলিক রাপ পরিশ্ছুট হতে 
থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে অনেকক্ষেরে কালের প্রবেদেগে অবলুণ 
খালার কং স্থাপত্যকীর্তি কেবলমাত্র বেগলারের বিবরণে এবং তীয় 
ভোলা আলোকচিয়েয় মধ্যে কর্তমান। অল্প কিছুকাল আগে প্রকাশিত 
“তেলকৃলী' নামক একটি গ্রন্থ বঙ্গ-সস্কৃতির ইতিহাস পুনরুদ্ধারে 
বোলারের বিবরণ ও আলোকচিত্রের মূলা প্রমাল করেছে। দাযোদরের 
তীরে অবস্থিত তেলকুণী পুরুলিয়া জেলার একটি হত গ্রাম। কিন্তু পূর্বে 
এই গ্রামটি পূর্ব ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য তীর্ঘদ্থান ছিল। যেগলার 
গ্রাথটিতে তেরোটি মন্দির দেখতে পেয়েছিলেন। এছাড়া এখানে আরও 
অনেক মন্দিরের অবাসোকশেষ তার দৃষ্টিস্যেচর হয। মন্দিয়শুলির বৈশিষ্ট্য 
কেগলারকে আকৃষ্ট করে। তিনি মন্দিরশুলির একটি বিবরশ প্রণয়ন করেন 
এবং করেকটি আলোকচিত্র গ্রহণ ফরেন। ১৯০৩ সালে যখন বঙ্গবৃতের 
পূরাতন্ত-সহীক্ষক রক তেলকৃলী পরিদর্শনে আসেন তখন বেগলায় বর্ণিত 
তেরোটি মন্দিরের মহো৷ তিনটির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। এরপর স্বগত 
নির্মলকুদার বসের ক্ষীণ প্রচেষ্টা ব্যতীত তেলকৃপীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
অথবা এখানকার স্থাপত্যদম্পাদের হাব সংরক্ষণের কোনও উদ্যোগ 
নেওয়া হয়নি। সাহাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনে তেলকুীর এতিহাসিক 
শুরুত স্বীকৃত হলেও স্বাধীন ভারতে সেই গুরুত্ব অনুধাযনে অক্ষমতার 
ফলক্রতিস্বরূপ গ্রামটিকে দামোদর উপত্যকা পরিকল্নার অন্তর্গত পাঞ্চেত 
জলাবারে নিমক্ছ্মনে করার সিদ্ধান্ত করা হয়। অন্মসখ্যেক সংস্কৃতি 
সচেতন স্থানীয় ব্যক্তির প্রতিবাদ এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট 


হতে গারেননি। ১৯৫৭ সাল তেকেই দামোদরের জল গ্রামটিকে গ্রাস 
করতে থাকে। ১৯৫৮ সালের মধ) একটি প্রাচীন সন্দির-গরীর সলিল 
সমাধি ঘটে। বেগলারের রচনা ও আলোকচিত্রের অভাবে বালোর 
খাঙ্গরাহো-প্রতিয এই অন্ির-নগরীর এতিহ্যের স্বরূপ প্রা অস্ধকারাজ্ছত্ই 
থেকে যেত। 

তেলকৃলীর কিয়োগাস্তে পরিণতির মতো ঘটনা! বেগলারের সমীক্ষার 
বিবরদের এতিহাসিক মূল্যকে বৃদ্ধি করেছে। অনেক সময় তিনি অত্যন্ত 
যন সহকচরে প্রাচীন স্থাপত] নিমর্শনসমূহের নকশা তৈরি করে গার 
বিবরণকে সহজসাহঃ ও অর্থবহ করেছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার 
অশ্রতুলতা তার এই কাজকে সহজ্সসাধ্য করেনি। কিন্তু পথের দুর্গমতা 
তাকে বাধা দিতে পারেনি। অভিযাত্্ীর দৃঢ়তা তার কর্তব্নিষ্ঠার সঙ্গে 
মুক্ত হওয়ার কলে দেশের সুদূরতম শ্রান্তও বেগলারের সমীক্ষার সীমা 
অতিক্রম করতে পারেনি। এই সিক্ষা কেবলমাত্র তৎকালীন বসশরদেশের 
মহ্েই আবদ্ধ ছিল না। বস্তুত তার সমীক্ষার কাজের সূত্রপাত ঘটে 
বালোর বাইরের অক্তলে। ১৮৭১-৭২ সালে তিনি কানিংহামকে 
খাজুরাহে| এবং মথাপ্রদেশের আরও কয়েকটি অন্ধলে অনুসন্ধান কার্যে 
সহায়তা করেন) এই সময় খাজ্রাহোতে তার তোলা কয়েকটি 
আলোকচিত্রের মূল) অসীঘ। ওই একই সময় তিনি কানিহ্যেমের দিদির 
পুরাসম্পদের সহীক্ষঃ এবং কিলা রাই পিঘোয়া অঞ্চলে প্ররুতাতিক 
খননকার্য পরিচালনা ফরেন। এরপর তিনি বুদ্দেলছ্ড ও মালোয়ায় 
ব্যাপক সমীক্ষা চালান ও তার বিবরণ প্রস্তুত করেন। ১৮৭২-৭৩ সালে 
তিনি বৃহৎ বঙ্গশ্ুদেশের পাটনা, গয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, সাঁওতাল 
হুগলি ভ্রমণ করে এইসব অঞ্চলের বহু অজ্ঞাত প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কার 
করেন। ১৮৭৩-৭৪ সালে সে সময়কার সেন্ট্রাল হিলের বিভিন্ন স্থান 
ভ্রমণ করেন। ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৭৫-৭৬ সালে তিনি মযাপ্রদেশ্ এবং 
ওড়িশা অনুসস্ধানকালে কয়েকটি অতি গুরুতবপূ্ণ স্থাপত্যকীর্তি আবিদ্ধার 
করেন। এই সময়ই তিনি ওড়িশায় বিধ্যাত য়ানীপূর-করিয়াল পরিদর্শন 
করেন। তার রানীপুর-ধরিয়ালের বিবরপ আজ পর্যন্ত এই স্থানটির 
পরিচিতি লাভের জন্য অবশ্য পাঠা। বিভিন্ন সমীক্ষ। পরিচালনাকলে 
বেগলার যেসব প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কার করেন তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ উত্তরপ্রদেশের কানপুর জেলার ভিতরগীওয়ের ইটের মন্দির। 
সম্ভবত এই মন্দিরটি নাগরশ্রেশির মন্ধিরশুলির মহে প্রাচীন 
বতিহাসিকগণ মনে করেন পরবর্তীকালে নির্ষিত খাজুরাহো, ভুবনেশ্বর 
প্রভৃতি অঞ্চলে যে মন্দিরশৈলী দেখা যায় তার সূত্রপাত ভিতরগাীপ্তরের 
ইটের মন্দিরে। বেগলারের আর একটি উল্লেখ্যযোগ্য কীর্তি যুদ্ধগয়ার 
মহাবোধি মন্থিরের সরেক্ষণকার্য পরিচালন! ও সমাধা করা। যেভাবে 
তিনি মহ্যবোধি মন্দির সংরক্ষণ করেন তা ত্যকে অনেক বিরূপ 
সমালোচনার সন্মুখীন করে। কিন্তু কানিহ্যেম বেগলারের সরেক্ষণকার্ষকে 
অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। হয়ত বর্তমাল যুগের বর্ষিত জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার পরি রক্ষিত বেলার অনুসৃত সরেক্ষণ-পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে 
সমর্থনযোগ্য নয়। তবে একবা মনে রাখা প্রয়োজন আজ থেকে একশো 
বন্য আগে খন বেগলারের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তখন 
পুরাকীর্তি সরেক্ষণের ধারনা ছিল খুব অস্পষ্ট। সেদিক থেকে বেগলারের 
হাজকে উন্নতমানের বলা চলে। 

কীভাবে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে বেপলারের পরিচয় হয় তা 
সঠিকভাবে জানা বায় না। জীবিকায় তিনি ছিলেন পূর্তবিভাগের নির্বাহী 


কাল্তুকার। সম্মবত ক্যক্ষের সূত্রে তিনি ভাবতীয় শিল্প নিদর্শনসমূহের সঙ্গে 
পরিচিত হন। তার সংবেদনশীল অন এই শিল্প নিদর্শনের সৌশ্দর্যে মুদ্ধ 
হয়েছিল তুলে অনুমান করা বাত। অনাদর ও যত রক্ষিত এই সম্পদের 
সমীক্ষার বেগলারকে আহান করার পূর্বে নিশ্চয়ই ভারতীয় শিল সম্পর্কে 
ভার জ্ঞানের কন্যা ভাবা হয়েছিল। 

বেগ্ষলারের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করার মতো যথেষ্ট তথ্য 
সাপ্রহ করা সন্তব হয়নি । চড়ার আরমেনিয়ান চার্চের প্রাঙ্গণে শায়িত তার 
নয়দেহের উপব নির্মিত সমাধির স্মৃতিফলক থেকে বেগলার এবং তাঁর 
বাশের সামাল] কিছু পরিচয় পাওঘা যায়। ফলকটিতে লেখা আহে 
জ্যেসেফ ডেভিডিবিচ মেলি বেগলারফ ছিলেন কারাবাঘের ডেভিড 
ফেরিডোনবিচ মেলিক বেগলারফের পুত্র। জোসেফের পিতা ডেভিডের 
সমাহিও ওই একই চার্চের প্রাঙ্গণে রয়েছে। তার সমাধির শ্মৃতিফলত 
থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন টিফলিস-ককেসাস প্রদেশের কারাবাঘের 
শেষ স্বাধীন অধিপতি এবং ফ্রীভোন লেলিক বেগলারফের পূত্র। 
স্মৃতিকলকন্ডলোর লেখা ঘেকে বোকা যায় জোসেফ ছিলেন শ্ার্যেনিয়া 
রাজ্সের ককেসাস অঞ্চলের টিফলিস প্রদেশের রাষ্জপরিবারের বংশঘর। 
তুরস্ক ও রাশিয়ার রাক্ষনীতি টিফলিসের স্বাহীনতার অবলুপ্তি ঘটালে 
বেগলারফ পরিবার ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পৃবেই আর্মি বলিভগল 
ব্যবসাদুত্রে বাংলায় কুঠি স্থাপন করে। চুড়ায় ১৬৯৭ সালে একটি 
আর্মেনিয়ান চার্চ প্রতিষ্ঠিত হর। ভারতে স্তিস্টান চার্চের ব্য এটি 
শ্রাচীনতে তৃতীয় এবং পম্চিনবঙ্গে এর স্থান ব্যান্ডেল চার্চের পরেই। 
স্বাভাবিকভাবেই বাংলায় আর্ম'নিদের বারসাকেন্্র থাকায় বেগলারফ 
পরিবারের এখনে আলয় পেতে অসুবিধা হয়নি চুচুড়াব হার্মেনিয়ান 
চার্চের প্রাণে এই পরিবারভূক্ত ব্যক্তিদের মরদেহ সমাধিস্থ করার জন] 
একটি স্থান নিদিষ্ট করা হয়। বেগলারফ পরিবারের খারা এষ্ানে সমাধিস্থ 
আছেন তান্না হগেন ডেভিড ফেরিডোনবিচ হেলিক বেশলারঘ, 
ডেভিডের পুত্র জোসে্ ডেভিডিবিচ মেলিক বেগলারফ, জোসেফের স্ত্রী 
মেরী এবং পুত্র শাদির জোসেফিচ মেলি বেগলারফ। ডেভিড ১৭৯৫ 
রিস্টান্দের ১ মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর 
চুচড়া তার মৃত্যু থটে। ১৮৪৫ ক্রিষ্টান্দের ২৫ জুল জ্ঞোসেফের জন্ম 
হয্। পরবর্তীকালে তিনি পূর্ত বিভাগের নির্বাহী বাস্তকার এবং বঙ্গ-বৃত্ের 
পূরাতারথিক সক্ষক হন। ১৯০৭ সালের ২৪ এত্রিল চাকদহতে তিনি 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। জোসেফের পারিবারিক জ্রীবন ছিল দুঃখের 
স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত। ১৮৭৮ সালের ২৫ নভেম্বর তীর স্ত্রী মেরী 
পরলোকগহন করেন। এর পাঁচ বছর পরে ১৮৮৩ সালের ২৫ আগস্ট 
তার পুত্র শাদিরের মৃত্যু গুটে। 

যে সমাহিলিপিগুলি ডেকে উপরোক্ত তথ্য সংগৃহীত হরেছে তাদের 
অনুলিপি নীচে দেওয়া হল 

>. ডেভিডের সম়াধিলিপি 
IN LOVING MEMORY OF OUR BELOVED FATIIER DAVID! 
SON OF THE LATE FREEDONE MELIK BEGLAROFF/LAST 
INDEPENDENT PRINCE OF  KARABAGIVIN THE 
PROVINCE OF TIFLIS CAUCASUS/BORN ON IST MAY 
1793 ANDIDIED IN CHINSURAII ON 22ND SEPTEMBER 
IBSUT AM THE RESURRECTION AND THE LIFE. 
২. জোসেফের সমাধিলিলি 

IN MEMORY OF JOSEPH SON OFIDAVID FERIDONWITCH 


MELIK BEGLAROFF OF KARABAGH/LATE EXECUTIVE 
ENGINEER. PW.D/& ARCHAEOLOGICAL SURVEYOR. 


২৯৩ 


BENGALBORN 25TH JUNE 184210150 24TH APRIL 1907 
AT CIHAKDAHA 


৩. মেরীর সমাধিলিপি 
IN MEMORY OF MARY/WIFE OF JOSEPH DEVIDIWITCH 
MELIK BEGLAROFF/A.D. 25 NOVEMBER 1878. 

৪. শামিরের সমাবিলিপি 
SHAMIR IOSEPHITCIH MELIK BEGLAROFFIIS 88005 
188). 

নদিয়া জেলার গ্রাম্যদেবতা পঞ্চানন 
মোহিত রাখ 


দিয়া জেলা গ্রাহাদেবতা পক্চাননের পুজা বহুল প্রচলিত। স্রীসমাজে 
বিশেষভাবে পৃত্িত ভয়চিপ্রিত লোকদেবতা ক! অপদেবতা পক্ষাননেয় 
নানা লোকনাম পঞ্চানন্দ, পাচু বা পেঁচোঠাফুর বা বাধাঠাকুর। শিশুদের 
মঙ্গলের জন্য পক্চাননের পুভ্তা করা হয়, এ কারণে পঞ্চানন শিশুরক্ষক 
দেবতা। আবার, বন্ছযানারীর সন্তানকামনায় ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর 
মসলেয় জনাও পঞ্চানন পৃ্জিত হল। স্থানবিশেবে পঞ্চানন স্মশানদেবতা। 
পঞ্চাননের পুজার নিদিষ্ট স্থান পক্ডাননতলা নামে পরিচিত। সহজ সরল 
মানুষের পঞ্চাননের উপর ভক্তি ও বিশ্বাস অবাধ । 

"A view of the History. Literature and Mythology of the 
Hindoos'—Serampore, 1815. দ্বিতীয় খণ্ডে রেভারেন্ড ওয়ার্ড ও 
‘Bengal Peasant Life’, 1926 গহে লালবিহায়ী দে পঞ্চানন সম্বন্ধে 
লিখেছেন। 'কিশ্ুকোষ' আকরযঙ্ছে মনোহর ব্যাপকৃত পৌরাণিক কাহিনি- 
নির্ভর পঞ্চাননমঙ্গল কান্যের উল্লেখ আছে। ভ. সুকুমার সেন 'বালো 
সাহিতের ইতিহাস প্রথ খণ্ডে পঞ্চাননহঙ্গল কাব্যের ক! লিখেছেন। 
এসিয়াটিক সোসাইটির পৃথিশালায় রক্ষিত 'বৃহদর্ম্গল' তত্তসরছেও 
পক্কাননের উল্লেখ আছে। পাঁডুঠাকুত্রের পাঁচালিও গ্রামবাংলায় প্রচলিত 
আছে। অন্যান মঙ্গলকাব্যের দেবতার মতো পঞ্চাননও সন্তুষ্ট হলে 
ভক্তদের মঙ্গলসাহনা করেন আর অমন্থষ্ট হলে অবজ্মাফারীকে কষ্ট দেন। 

পঞ্চাননের পুক্লাপন্ধতি সব জারগায় একরকম নয়। পঞ্চানন 
পৌরাণিক দেবতা নন, কিন্তু অনেক জায়গার শাহী দেবতার সর্ঘাদা 
পাল। অলেঝে বলেন যে পঞ্চানন শিবেরই নাম ও আকৃতিডেদ। আবার 
অনেকে পক্ানন ও ধর্মঠাকুর্কে অভিন্ন বলেন। পঞ্চানন শিব ও 
আর্ধেতর কোনও মিশ্রদেকতা বলেও অনেকে মলে করেন। বরাক্ষণেরা পূজা 
করলেও এবং সংস্কৃত ঘানম্রব্যবহ্যর করলেও পক্ষাননের পৃজাচার 
শান্টীয ও ল্যেকরার সামিশ্রিত। পঞ্চানন পৃল্জায় ছাগবলি শরচলিত আছে। 

শক্ষাননের মূর্তি মহ্যদেবের ছতো। কিছু দেহের রং লাল বা কালো, 
আকারে আদিমভাব আছে। বাহন বিভিন্ন--ঘোড়া, বাঁড়, হরিণ, ভালুক, 
বামন ও গোভৃত। অনেক জায়গায় গোলাকার পাথর বা মাটির ছোট ঘট 
পঞ্চাননরূপে পৃজিত। 


নদিয়া জেলার কোতোয়ালি ঘানার হরিশপুর গ্রামে বৃক্ষতলে যাঁহানো 
বেদীতে প্চালনের থান। মাছ মাসের গুক্রপক্ষের হথম মঙ্গলবারে 
এখানে পক্জাননের সমারোহে পৃক্গা হয়। এই উপলক্ষে এখানে একটি 
ছোটখাটো ছেলাও বসে। পূজা একদিনের, মেলা থাকে ভিন-চারদিন। 
পূজার মানতের ছাগবলি হয়। আগে প্রচুর সম্যেক হত, এখন কমে দেছে। 
সেবাইত কাক্ষিত্রি়। কোনও বিগ্রহ নেই, আছে বিভি্ন আকারের 
কয়েকটি কালো পাথর। এখানে ওই একই দিনে রক্ষাকাজীর পুজা হয়। দুই 
পুজার পর এখানে বৃক্ষতলেই হয় শুসাদের পংিভোজন। বন্ধরের বিভিন্ন 
সরে এখানে আলানাভাবে অনেকে ইচ্ছা ও লাহামতো পঞ্চাননের 
পৃক্কা দেয়। উল্লেখ্য বে হরিশপুরের পজ্চাননপূক্গা নদিয়া জেলার 


মাদুলি দেল। রোগী বা রোশীর কেউ পাঁচুঠাকুবের নানে মানত করে পৃল্জা 
দিলেই রোগ সেরে যায় কলে লোকবিশ্বাম। দূর-দরাত্তরের ভন্ত ও 
বিশ্বাসী গ্রামবালীরা এখানে আলেন। 

নাফাশিপাড়া থানার বেকোরাইল গ্রামে পদ্চানন আছেল। প্রতি বছর 
জ্যৈষ্ঠ মাসে গশহরা তিছিতে পঞ্চাননের পৃ্জা হয়। কালীগন থানার 
গঙ্গা-অনরয় সঙ্গমন্থলের অদূরে ভাস্যবন্তপুর গ্রামে পাদুঠাকুরের পূজা হয়। 
উলা-খীরনগরে আছে দুটি শক্জাননতঙা, সুদীর্ঘকাল ধরে এখানে 
পঞ্চাননের পূজা হয়ে আসছে। 

চাকদহ থানায় অনেকল্তুলি পঞ্জাননের থান আছে। বেজপাড়ায় 
পক্ষাননের নাম পক্ষানম্ঘ। ঘেটুগাছিতে আছে পজ্জানন ও ধর্মরাজ 
ঠাকুরের প্রস্তর, পুজা হয় অগ্রহায়ণ মাসের শেষ শনিবারে। কালীগঞ্জ 
শ্রাদেও আছে পঞ্চাননের থান। 

হরিগাঘাটা থানার বডজাণ্ুলি গ্রামে পঞ্চানন ও বাবাঠাকুয়ের থান 
আছে। এখানে পঞ্চাননতলায় মেলাও বসে। 

ফুষ্ণনগর শহরের উপকষ্টে চকেরপাড়ায় আছেন পচুঠাফুর। নন্দন 
উপাধিধারী একটি কাসারি পরিবার বশোনুক্রমে সেবাইত। বাড়িটির 
লোকায়ত নাম পেঁচাপেচির কাড়ি॥ বিস্ময়ের ব্যাপায় যে ওমানে 
পঞ্চাননের পাঁচুঠাকুর নাঙ হলেও দৃর্ভিটি কিছ মাটির বালগোপাল। দুশো 
বছরের প্রাচীন! এখানে সন্তানকামনায ও সন্তান হলেই মারা যার এমন 
নারীরা পূজা দেন। এছাড়া, পেঁচোয় পাওয়া অর্থাৎ রোগগ্স্ত শিশুদের 
আরোগ্যজমন্যতেও পৃজ। হয়। পীচুঠাকুরের পত্খজলকেত ভগ্ন দালানের 
একপাশে আরোগ্যলাডকারী শিশুদের চুলের তুপ। এখানে শনি-মঙ্গলবারে 
বিশেষ পুঙ্গা হয়, সেবাইত মাদুলি ও জলপড্রা দেল) দূর-দৃরান্তর থেকে 
এখানে অনেক জলপড়া নিতে আসেন। পাচুঠাকুরের কৃপায় সন্তান হলে 
বা রোগ সারলে পুত্রসস্তানের পীচু-যুক্ত নাম রাখা হয় এবং তাকে বলা 
হয়৷ পঁঢুঠাকুরের দোরধরা। সেবাইতের সঙ্গে ফৃপাপ্রাপ্তেরা নিয়মিত 
যোগাযোগ রাখেন, তাই এখানে জমা আছে ভক্তি ও বিশ্বাসভরা প্রায় 
পাঁচ হাঙ্জার চিঠি। 


আকর হত চন্তাহরণ চর, গ্যপেস্তকৃষ্ণ বসু ও তারাপৰ স্টরা লিশিত 
প্রবন্ধাদি। 





কোড়া উপভাষা 
সৃহৃদকুমার ভৌমিক 


কোল গোষ্ঠীর যে সমস্ত শব্দ বালোভাবাল্ল প্রবেশ করেছে, সীগ্ডতালি ও 
দুগ্ডারির সঙ্গে তুলনাদৃলকভ্যবে আলোচনা করে বলা যেতে পারে ফোড়া 
হল সাঁওতালি ইত্যাদি ও বালোভাযার সেতুস্বরাপ । পূর্বে বর্তমান লেখক 
ভার কোড়া শ্রবুদ্ধে বলেছিলেন, কোড়াদের সাস্কেতিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ 
কিনু নেই । সাঁওতাল, মূণত প্রভৃতি তেকে বিচ্যুত হেন একটা সম্ত্রদায় 
রে ধীরে যাজ্লি হচ্ছে__নৃহ আর্য সানিকে গ্রহণ করছে। কীভাবে 
ঘুগ যুগ ধরে অনার্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আধীকরপ হয়েছে. বর্তমান 
কেড়াদের দেখলে তা উপলক্ষ করা হার়। ভাষার ক্ষেত্রেও ঠিক একই 
কথা বলা যেতে পারে। কীভাবে কোল গোষ্ঠীর শব্দগুলি বঙ্গভাণ্ডারে 
স্থানলাভের জন্য ধীরে হীরে রূপ বদলাঙ্গে-_ প্রাচীন কোল রূপ ছেড়ে 
দিয়ে বাংলার সঙ্গে মিশে যাবার মতো রূপ গ্রহণ করছে, কোড়া শব্দ 
ভাশ্ডারের একটা হিসাব নিলে বোঝা হাবে॥ 

ক্োল৷ এই লন্দটি একটি বিশেষ জাতির পবিচন্পবাচক_যার থেকে 
বধ সম্প্রদায়ের আগমন ঘটেছে। 'অগ্ট্রিক' এই = ব্যবহারে ভাহাচা্ধ 
সুনীতিকুমারের বেষ্ট আপত্তি আছে। যেহেতু শব্দটি বিভ্রান্তিকর; কোল 
বা কোল এই শব্দ দিয়ে বিচার আবশ্যক। বাংলাভাষার এই বিষরে ঘিনি 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ্রথম আলোকপাত করেন, তিনি হলেন বন্ধিমভন্ত্র। 
বাপ্ধালিয় উৎপত্তি শ্রবন্ধে তিনি বলেছেন “অনার্ধ্ের দুই বশে--দ্রাবিড়ী 
ও কেল। ...সীওতাল হো, ভুমি, মুড খধীরহোড়, কুয়া, কুর্কু বা 
মুর্বাসি, খাড়িয়া, জুয্াং এই কয়টি কোল বশীর বাঙ্গালার লেঃ গভর্নরের 
শাসন অধীনে পাওয়া যায়" 

কোল এই শব্দটি আর্যদের দ্বারা কেন এবং কীভাবে একটি অন্-আর্য 
জাতিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল আমরা তার বিচার করতে 
পারি। সন্তবত কোল শন্দের মূলে এই কোড়া শব্দ। আর্ঘরা যন অন্- 
আর্ধ অন্জলে বিস্তারলাভ করল তখন তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন 
কাজে সাহাযোর জনা যারা শ্রাক্‌-আর্য সম্প্রদায় থেকে আর্যদের সাম্পে্শে 
এল তাদেরই. হড় বা দুল আদিবাসীরা কোড়া অর্থাৎ জাতিহত, ক্ষত, 
ছোট এই নামে অভিহিত করল) ফলে কোড়ারাও তাদের দাসসূলভ 
কর্মের জন্য নিক্পদিগকে কোড়া বলে পরিচয় দিতে বাহা থাকল! কোড়ারা 
এককালে পুরোপুরি সীগ্ততালি বলত-_-থে সমর দু্ডারিয সঙ্গেও গভীর 
সম্পর্ক ছিল__কোড়া ভাষা অনুধাবন করলে দেখা যায়। সেই কেড়ার! 
তথাকথিত আর্ধদের দ্বারা ফোড়া তথা কোলা পরে কোলঃ বা কোন্র 
নামে অভিহিত হয়। কোড়া এই শব্দ থেবেই সম্ভবত কোলা তথ) কোট 
ও কোলঃ এই শব্দের আগমন ঘটেছে। কারণ অনেক আদিবাসী 'ড' 
বিশিষ্ট শব্দ_'ল'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। কিবো৷ অনেক সাহু শব্দের 'ল' 
আদিবাসী ও ওড়িয়া ভাষায় "ড'-এ পরিণত হয়। আবার অনেক সময় 
কও 'ল’ দুই রাপও কাছাকাছি দুই জাতীয় অর্থ নিয়ে থেকে গেছে। 
যেমন--আড়া-বাঁধ, আড়-বাধ, বাংলায়-__আড় ও আল। তাড়-_ 
তালগাছ,_তাড়ি তালগাছের রস, বাংলার়-_তাল। বেড়া সৃর্ঘ বা 
সময়, বালোর--বেলা। জাপ্রড়া--ময়লা, ব্যলার জঙ্জাল। কড়া 
কোলা, কৃড়ি--কুলি, দুলাড়-_শ্লেহ ঝা শ্রেহের বার্তা, বালোর দুলাল। 

সন্কেতে কোল: জাতি বিশেষ ফেবানোর জন্য ব্যবহাত হত। 
“কসিষ্কয জ্ঞাতি বিশেষ” বহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী, "সতু লেটাৎ 


তীবরকন্যাললাং জাত; "_-তীবর শব্দের মৌলিক অর্থ হুল ব্যাং এর থেকে 
পবে তিওর বা তেওর শবন্দের আবির্ভাব ঘটেছে হরিবংশেও “স্তত্রযারী 
শ্রেচ্ছ জাতি কিশেষ:”' এবং ক্ষত্রিয় কাত কলে কোলদের দৃষ্যান্ত আছে। এক 
তার প্রাক্-তার্ধ জাতির হড়লম্জের কোড়ারাই শ্রহদ কোড়া নাম নিয়ে 
আর্থদের সাম্পর্শে আসে, এবং সম্যোত্তীত কোড়াই কিবো শ্রাক্‌-আর্য্যুত 
এক বা একাধিক সম্প্রদাত আর্যদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সন্তর বাঞালি জাতি 
গঠনে সাহব্যে ফরেছে। এই নিয়ে বর্তমান লেক তার পূর্ব প্রবন্ধে আলোচনা 
হরেছেল। এখন ফোড়া জাতির কোলত প্রহাণের জন্য কোড়াভাবার শব্দ 
ভাগারের তুলনানূলক আলোচনা করছি। অনেক নৃ-বিজ্ঞালী তাদের বিভিন্ন 
প্রবন্ধে কোড়াদের জাবিড় পোস্টার বলে অভিহিত করেছেন । নে রকম দৃষ্টান্ত 
বিশেষত ভাহার দিক থেকে আদি একটিও পাইনি বর্ষঘান. ছগলি. বাঁকুড়া 
ও মেদিলীপুর এই চার জাযঃগার কযেকটি কোড়াপাড়া থেকে আসায় 
উপাদান সংগৃহীত। 
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সুনীল পাল 


লোকায়ত যালোর গ্রামে গ্রামে ধারো মাসে তেরো পার্বণকে কেন্্র করে লোক-কবিদের রচিত সংগীত, ব্রত-সংগীত, পাঁচালি, ঘাত্তা-সাটক দীত ও 
অনিক হি কলার এজ উপল নেই রদ সহ আলি মোকাম রি, া হয় সহ ও সির দরসে 
[J 

খাংলার অন্য অঞ্চলের পার্বপ-কেন্দ্রিক ও অ-পার্বশ-কেন্রিক লোকসংগীত (করম. টুসু, ভাদু, গন্ধীরা, কুমুর, বোলান, আলকাপ) সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচন। হলেও উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সংগীত সম্পর্কে অংলোচনা খুবই অন্ত হয়েছে। 

উত্তরবালোর প্রানে প্রামেও পাঁচালি, যাত্রাগান, সমাজের মঙ্গলকারিসী উর্বরতা শক্তির দেবী ও দেবতা, রামায়ণ মহাভারতের লোফতরিয় চরিতাবলি 
নিয়ে রচিত গীতিনাটক ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সম্ত্রসারমান নাগরিক মনোয়ঞ্ন হ্যবহার প্রভাবে সে সবই আজ বিবির দিকে। 

এ অঞ্চলের (জলপাইগুড়ি-ফোচবিহার জেলা) লোকায়ত সংগ্টিতের মহো উল্লেখযোগ্য ছল সর্পসেহী মনসার মাহা অবলম্বনে রচিত 'বিষহরির 
পালাগান, রামায়ণ মহাবাব্যের লব-কৃশের কাহিনি নিয়ে গ্রথিত 'কুশান' গান৷ এ দুটিই ভুত্যত্ত জলহিয় লীতিনাটক। রাক্তবংশী সমাজে বিবাহ উপলক্ষে 
পবিষহরি' ঠাকুরের পৃজ ও গান অতি অবশ্যই করা হয়ে খাকে। মানবিক প্রেফ-বিরহের কাহিনি নিয়ে রচিত লোকনাটক 'নয়নমবরী'র পালা, “বৈষ্টস- 
বাউনির়া" কিবা 'অরুশ-শান্তি' অন্যৰ! ‘বাইন্যা-বাইদ্যানী”য় গানও একদা খুবই প্রচলিত ছিল। এছাড়াও থাতুডিত্তিক লোকায়ত দেব-দেবীর মাহাস্যসূচক 
স্ীতিসমূহের মহ্যে উল্লেন্ঘযোগ্য হল 'মদন-কামের গান", 'গোরক্ষনাথ ঠাকুরের’ গান, হাত্রদেতা 'লোনারাযের গান'। এ সবই আঞ্চলিক লোকভাষায় 
বচিত। তাতে এ অঞ্চলের যাকপ্রতিদা, সামাজিক ও সাক্কেতিক গীতি-বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বিবৃত । এইসব ব্রত-পার্ধগের শ্রতিটি গানের সুর, 
প্ানেরীতি ও বাদ্যযন্ত্র এবং উপস্থাপন পদ্ধতিও ভি হুকৃতির। 

অতি অল্প পরিজ্ঞাত আরও একটি সীতিধার! ‘চোয়-ুরী'র গ্যন নামে ঘা এ অক্ষলে পরিচিত, সে সম্পর্কে এখানে কিছু তথ্য তুলে ধরবার শ্রয়াম 
করা গেল। 'চোরকুরী'র গানের তুললা চোর-ুরীরই গ্যন। এটি আঞ্চলিক রীতির একটা বিশিষ্ট দলবন্ধ গীতি। এ গানের কথা সুর সবই 
বৈশিষ্ট্যম্ডত। এই গানগুলি পশ্চিম ডুয়ার্সের গ্রামাঞ্চলের রাজবংশী কৃষকসহাজ্ছের গান। ত্যদের মহোই দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত রযেছে। 

এই গানশুলি গাওয়া হয় কার্তিক মাসে কালীপৃজ্ার পনেরো দিন আগে থেকে শুরু করে কালীপৃজার আপের রাত পর্ধন্ড। গানশুলি লীত হয় 
সদবেতত্াবে. এজন্য একটি দল গঠন করা হয়। এর পৃষ্ঠপোষকতা ফরেন গ্রামের অবস্থাপ কৃষক, বিনি এ অন্কলে 'গিরি'/'ঘনী' বা 'দেওরানী' 
নামে পরিচিত। তার বাড়ির বাইরের 'ডারী ঘরে' (যা বহিরাগত পুরুষ অতিথির জন্য নিণিষ্ট) তালিম চলে নিয়মিতভাবে। এই দলকে সাধারণভাবে 
"ভোরচুহী'র গীদাল বলা হয়। 

দলে একজন মূল গায়েন াকেন। তার দোহাররূণে থাকেন দুই বা তিনজন, তাঁরা সবাই সৃকষ্ঠ। এদের মহো দেকে একজনকে "চোর" এবং অন্য 
একজনকে 'চুী' সাজানো হয়। এছাড়া থাকেন বাদকরা। আবহ সূর-সঙ্গতির জন্য দোতারা. খোল, বাঁশের বাশি, মক, মারিগ্রা, জুড়ি: অধুনা 
হারমনিযাছও বাজানো হয়। 

এ অরস্কলের 'কুশান', 'বিবহরি' পালাগান বেভাবে নিবিষ্ট মঞ্চে বা আসরে বিভিন্ন পাত্রী সমন্ধে দৃশযান্তর ঘটিয়ে গাওয়া হয়, চোর চু্রীর 
প্রান সেভাবে গাওয়া হয় না। সদ্া৷ হতেই দলটি গ্রাম পরিক্রমা বের হয় এবং বাড়ি ঝাড়ি গিয়ে নিবিষ্ট গ্যনশুলি গায়। গৃহস্থ কৃষকগশ আনন্ৰিত 
হয়ে ডাল বা নগদ অর্থও দন করেন। পরে তা দিযে কালীপূজা কর! হর। 'চোর যুমী'র গান শেরে সান্তুন করা হলেও এর পটডূষিতে কোনও হরর 
ভাবনা নেই। এটি নিরাবিল আনন্মানুষ্ঠান মাত্র। 


উল্লেখযোগ্য যে কৃষক কবিরা প্রতি বছুরই গানের বক্তব্য পালটে 
দেন। রচনার ম্যে সমকালের প্রভাবটি সুস্পষ্টভাবে ধরবার চেষ্টা করেন। 
সমাজের ভিতরের ও বাইরের এমন কিনু উল্লেখযোগ্য হটনার ঢেউ 
(সামাজিক, রাজনৈতিক. কিংবা শ্রাকৃতিক) নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীৱনে 
আলোড়ন তোলে, সেই ঘটনাকে কেন্ড কবে রচিত হয় গ্যনের পদটি। 
চোর বা চু্ীর জবাহীতে যা শীত হরে গ্রামীণ শ্রোতাকে আনন্ৰিত করে, 
বা বিষগ্র করে, কিংবা করে করাঘাত। ব্াঙ্গ-রসারক বা ব্যক্তিগত সু- 
দুঃখের অভিবাকিপূর্ণ অথবা লোক শিক্ষামূলক বিষটেও পদুলিতে 
থাকে। কোনও কোনও পদে উপমা-অলংকোর ছন্দনিদর্শনও মেলে, হা 
হারীশ কবিদের কাছ ছেকে উপরি পাওনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। 
এই গালগুলি যাদের নিয়ে বাঁধা, সেই চোর ও চুমী বৃহত্তর সমাজের 
কাঙ্ছে নিন্দিত ও অবজ্ঞাত। কিন্তু তাদেরও যে একটা জীবন-বৃত্ত আছে, 
সেই জীবন-বৃণ্ডে বিরহ বস্তা আশা-আকাপ্রচ্ষা, অতাব-অভিবোগ আছে; 
সে সবই লোককবি গানের কথার মহে] চিত্রিত করতে সচেষ্ট হন_ 
তাদের প্রতি মানবিক্জবোকে একাত্ম হয়ে। অথবা এভাবেও বলা যেতে 
পাকে_চোরুতুহরীকে সন্মুখে রেশে দরিঘ্র গ্রামীণ নর-নারীর আশা- 
আকারক্ষা তাদের লবনাক্ত বেদনার অব্যক্ত বাসী তার আপন হ্যদয়ের 
বকস্ত্রে পাতন করে সহৃদয় সামাজিক মানুষের তান্তরে সঞ্চারিত করবার 
ওয়াস পান তাদেরই মর্মস্বালার শরিক হতে। 
গানগুলির শুরুতে স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবীর বন্দনা গাওয়া হয়। 
বন্দন৷ শেষ হলে চোর ও চুর চাপান ও উতোরের রীতিতে গানগুলি 
পরিবেশিত হয়। দুল গায়েন এক একটি পদের কিনু অংশ গেয়ে ছেড়ে 
দিলে দোহাররা তা ধরে বিস্তৃত করে দেন সক্ষেলক সুরে। 
উদাহরণস্বরূপ এখানে বরেকটি নির্বাচিত গান সায়ুক্ত করা হল 
বদনা 
ও বন্দন! করি চোর-ক্তপতি 
চোর চক্রপতিরে তোর পায়ে ভকতি। 
পাটের ঠাকুর গায় গারাম 
ও তাক বন্দিলে হয় আরাম 
থানের ও থান সিরি বন্দো ঠাকুর বলয়াথ। 
ও বন্দনা করি চোর চক্রপৃতি॥ 
অর্থাৎ চোর-চক্রপতিকে বন্দনা করে তীর চরলে নতি জানাই। 
খ্বাঘদেকতা 'গারাম' ও গৃহদেহী “থান সিরি', কৃষিদেবতা “বলরাম' -কেও 
নাই ভক্তি__্দের আশ্দিষে সকল কাজে সফলতা অর্জিত হবে। 
বলার পরের গালটি চ্যেরের। চুরি করতে বের হবার পূর্বমুহূর্তে 
ভার সর চু ফা থেকে বিদায় নিচ্ছে এই বলে. . 
২. হাসি দুখে ক্র দে 
গলার মালা কানের সোনা 
জানিব তোর বাছে। 
বগলা বাড়ী করিমগে চুরি, 
টাকার বাক্স আলমারী-_ 
সিন্দুক পহেলা বালা আছে। 
হাত দিলে সিবে তালা 
বেধ না পাবে কেনো শালা 
ভাষিবার তোফ না ন্যঙগে॥ 
গলার মাল! কনের সোনা 


আনিম তোর বাদে। 
চুমী এই বছর কিনিম জদি 
বার-বিশা দলমলি: 
তুই শেলা হব শাহের গিতৃখান্ী। 
দেউনিয়ালার মহিলার মৃত 


এই গানটির মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে চোরের স্ীর প্রতি মমতা জড়ানো 
একটি আয়ত স্বপ্র৷ নিযাভরণা দারিত্র-পীড়িতা সর্বসূখ বন্চিতা স্ত্ীকে 
অবস্থাপন্র ঘরের হুদের মতন মূল্যবান বাতুর অলকফোয় ও রিল 
আবরণে সঙ্গত করবার আকা তারও ৷ তাই হাসিমুখ দেখে বিদাত 
চাইছে 'বওলা বাড়ী' অর্থাৎ সাদা করগেট টিনের বড় বাড়িতে চুরি 
করবে বলে। এবং তাকে নিশ্চিত থাকতে আবাস দি্সে-_তার হাতের 
এমনি গুল বে বাকৃস ভেঙে টাকা, কিবো আলমারি ভেষ্কে "গলার 
প্রভাতের শুকতারো উঠল। কই এখনও ত তার চোরা মালা' 'কানের 
সোনা" চুরি করলেও কেউই দিলা পাবে না। 
এইভাবেই অর্থ সংগ্রহ করে কাছাকাছি কোনও গ্রামে কিনবে চাষের 
জবি এমনি করে সম্পদ সংগৃহীত হলেও “চু্'ও একদিন হয়ে উঠবে 
শন্ছরে নিতৃঘানী' অর্থাৎ অর্বাদাপাজ ধনবানের গৃছিশী। 
কিন্তু এই আন্মাস সত্বেও ভিকু চুমী ভাবিত, পততিপ্রাণা অন্‌] নারীর 
মতন সেও শঙ্ধিত। সেই শদ্ধারই করুণ প্রকাশ তার গানে 
৩. চোর করিবার গেইছে চোরা ফুল৷ বা পাড়া 
না জাবি পড়েসে ধরা 
মোর বুঝি কপাল পোড়া 
হার এ্যালায়ও না৷ আইসে কেনে মোর চোরা। 


হুকা-তাক ভরপা-ডোর 
জল-নোটা আয় খড়ম জোড় 
যেইঠে কিনা খুইযা গেইছে 
খ খে আছে হোর। 


সাত ভাইঘা গড়িয়া যাচ্ছে 
হোর উঠিল পৌঁহাতী তারা 
হার এল্যাও না আইসে কেনে মোর চোরা ॥ 
উঠেক গে শাশুড়ী মাও 
কফি সুখে আর নিদ্রা যাও 
তোর ব্যাটা আইসে না কেনে থিত কুলে না পাও। 
উত্তরভিতে ফায় বা হুলারে 
চা ছাড়েচে আও 
শোনা যাচ্ছ অনেকদূর যার না কুনো থিত ফরা। 
হার এল্যায়ও না আইসে কেনে মোর চোরা॥ 
কি জানি যদি চোর ধরা পড়ে যায়। তাহলে বে তার কপাল ভাদ্ুবে। 
সে তাই একাকিনী উদ্ধিগ চিত্তে বিরহিতী নিশি জাগর করে বায় বার 
চোরের পথ চেয়ে ঘর বার করে। রাত পুইয়ে এল। সম্তধি তারা গড়িয়ে 
শিল্পে ফিরে এল না ঘরে। হঁকো-তামাক, আগুনের হালসা, জলের ঘটি, 
পারের খড়গ জোড়া__বেখানে যা রাখা আছে তেমনি মেধ সেুলি। 
উ্ি ব্যাকুল) বধ উতলা হয়ে অন্য ঘরে নিলাম শাশুড়ি মাকে 


জাগাতে তাই অভিমানাহত স্বরে ডেকে বলে-_এখনও তায় ছেলে ফিরে 
আসেনি অথচ তিনি কেমন করে সুখ নিযায় মত রযেছেন। দূর উত্তরে 
শোরগোল শোলা বাচ্ছে। কি জানি কী হল কিছুই বোকা যায় লা। 
জনক্ততি, "দশদিন চোরের একদিন পৃহস্থের'। তাই একদিন না 
একদিন চোরকেও আকস্কেভাবে ধরা পড়তে হয়; এবং ধরা পড়ার পরে 
লতার হাতে যে কী নিষ্ঠুর যাতনা সইতে হয় তাকে. তা ব্যক্ত হযেছে 
এই গানটিতে 
৪. হায় বিধি কি কাম ঝরিনু 
জাল হারানু করিয়া চুরি 
একে পাচ্ছিনা জাতি 
নাকে মুখে দিলেন মুতি 
ওফাইতে ওকাইতে দিনু ছাপ করি। 
মই ছিল মোটা, হনু শুটি 
বাইর হইছে মোর গ্যাটের দুটি 
টিপিরা ধরেছে টুটি 
ত্যাও ঘায়না কেনে মুতের ভি্ারী। 
ওরে মারিয়া করেছে কাকা 
তবু কছে ওরে শালা 
আরো দাছে বাশ ডেল! উপুরা-উপুরি। 
দৈবক্ৰমে জনতার হাতে বরা না পড়লেও দ্যরোগাবাবুর হাত দেকে 
নিস্তার নেই তার। সুলুক সন্ধান জেনে একদিন তিনি অকস্মাৎ এসে 
পাকড়াও করেন চোরকে। তার হাতে পড়ে হাতকড়া। অনিবার্য কারণেই 
তাকে কনস্টেবলের সাথে যেতে হয় থানায় এবং ঢোর্যবৃত্তির অপরাধে 
অসহনীয় দৈহিক শাখ্িও তাকে ভোগ করতে হয়। এই সঙ্গে করোবাসও 
গ্ুরবশ্যই। দীচের এই পদটিতে তারই বিবরণ 
৫. দারোগাবাবু ঘোড়াত চড়ি 
আশে পাশে হামসা ধরি 
আদিল বাড়ী মোর 
ধান কাটেছ একেলায় 
ঘুপুত্‌ করিয়া আসিয়া মোক হাত-কড়া নাগার। 


মুই কচ কি হইল্‌ গালা 
দার্রোগা কচে চুপরে শালা 
হুকুম দ্যাথে কনষ্টেবলে নিগাছে ানায়। 


খানার পুলিশ পশ্চিমা 
দুল দিয়া ওতাছে মোক দেহায় সহেনা। 


ভা ঠাটা হড়া হুড়ি 

ছাড়েক হলা গালা গালি 

টারুয়া-তিক্নার ভাসা কিছুই মানেনা। 

ফারাবাসের মেয়াদও ফুরিয়ে যার, একদিন ছাড়া পায় সে। 

(প্রিয়জনের সাথে ফিলনোন্মুখ চোরের দুঃখ ক্রিষ্ট চিত্ত প্রতিদিনের চাদের 
আলোর.মতন ক্ষীণ আনন্দে উন্তাদিত হর। কিন্তু হা জা ক্ষণিকের যব্যেই 
বিলীন হতে যায় দুঃখের তিষিরে। বাড়ি আসার পূর্বেই জানতে পারে 
নিষ্ঠুর বিধি তার প্রতি বড়ই বিদুখ। পথে একের পর এক দু:খজনক 
সাবোদ পার-_বৃদ্ধা দাতা শোকে অনাহারে শ্ালত্যাগ করেছে। 


এদিকে হরে সুখের জন্য চুরি করতে গে তার এই দশা, সেই চু্ীও 
দিনা তার কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়ে আবার 'পতি' গ্রহণ করে সুখে অঙ্গা 
ছারছে। হা দুদের ওপর একী দুহ্দে--তার আত্রয়ের পর্ণকুটিরটিবও 
চিহ্ন নেই দিনে সেই শূন্য ভিটার ওপর কাকণুলো নিশ্চিন্তে নেচে 
বেড়াচ্ছে। ঘুঘু করুণ সুরে ডেকে ডেকে দ্বার বুঁকে ফিরছে তার ওপরে! 
ভালহে জেল খেকে ছাড়া পেয়ে তাহলে তার কী সুখ হল! সেই যুকভানা 
বেদনার সাক্ষ] মিলবে নীচের গানটিতে 
৬. ও ভাবিনু হনে এতয় দিনে 
হইল্‌ বৃঝি তোর সুখ: 
সুদা হত৷ কি হইল্‌ 
[হায়| দুখের উপর দু 
বিধি হইল্‌ বুক্তি বেনুখ্‌। 
ডেহেল হইতে খালাস হয়া 
বাড়ীর মুখে আইস হারা 
বাড়ী যাইয়া দেখি মাইয়া হাওয়ার মুখ। 
বিধি হইল বেনু । 
বুড়ি দাও রিনা গেইছে 
চুমী শালী ভাতার ধইর্চে 
কি মজ্তা করেছে সুখে সুখ। 
বিধি হইল বেনুখ। 
চিটার উপর তাউয়া নাছে 
খুঘুই কৰে ঘুক্‌। 
বিধি হইল বেনুষ। 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনাও গানের মাজে ব্য হয়। সে রকম একটি 
পদে উল্লিস্বিত হয়েছে বন্যাফবলিত গ্রামের অবস্থা। শ্রবল প্রানে যানের 
জমি নষ্ট হয়ে গিযেছে। কর বাড়িতে চোর চুরি তরবে। সবার ঘরে ধান 
হাড়, গ্রামের মানুষ বিপদ এবং হয়ছাড়া । ঘরেও কিছু নেই। খিদে প্রাণ 
ওষ্ঠাগত। কত আর লাউমিদ্ধ খেয়ে থাকা যায়। 
যন্যার কবলে গড়ে ভূমি ছেড়ে ধরের ধর্ণায় ওপরে মানুষ আশ্রয 
নিরেছে। কারও খোঁজ কেউ নিতে পারছে না। হায় গ্রামের একস বিড়ি 
ও সুদিশ্বানার দোকানটিও বন্যার তোড়ে ভেসে'গেল 
৭. চোরা, চকচকার আর না হয় ধান 
যেমন নাখান নদীর বান। 
কার বাড়ীত্‌ তুই করিব চুরি 
সগাই হাদাং বাঙু। 
সদাই উঠিছে নদীর চেউ। 
কত উবিয়া খাব নাউ 
ভোকে পরাণ যাবে বুঝি মোর। 
চোরা সগায় আছে হর শরের উপর। 
কায়৷ করেছে কার খবর। 
ভামিল চোরা বিড়িকের দোকান॥ 
হয়েছেন। তিনি বর্ধন সারা ভারত গুড়ে অসহযোগ আন্দোলনে 
হহানায়কতা করছেন, সেই কালে পশ্চিম ডুলরার্ম আতুনিক যোগাযোগ 
ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে ছিল বিচ্ছিন্। বিস্থিত হতে হয় এই ভেবে যে, 
প্র অক্ষর পরিচয়হীন গ্রামীণ মানুষ তার ভীম পাঠের কিবো 
চলচ্চিত্র দেখবার বা সংবাদপত্র পড়বার কোনও সুযোগই পারনি! শুধুই 


২৯৯ 


হনে গুনে তার শ্রতি যে সত স্থান করে দিয়েছে হুদ. চোর-ু্রীর কচ বলছি। 


গানের মহ্যেও সেই অকপট অভিব্যক্তি 
৮. ও চোরা শুনা ধাচ্ছে গান্ডী রাজার ওর 
ওর শুনিয়া পান্তী রাজার ভয় লাক্মেছে মোক। 


ও দেখরে চোরা গান্তীর মান 
কিতা লোকে দিছে থান 
আইচচে গান্ডী স্বয়ং ভগবান। 


ও চোরা তোর নাইরে মন? 
এই সময়তে ভজ্ঞেক চেরা গান্তীর ভ্রীচরণ 
ও হুটা গন্তী লা হয় হয়রে রাম 
যাঘ বলিবে রাম বাঘ 
ও তাক না লানিবে তিহ্যা ভোক্‌। 


চীকা 

শারাম__গারাম গ্রাদদেবত! অনেকগুলি লৌকিক দেবদেবীর সমন্বর। এই 
দেবস্থান গ্রাম সংলঙ্গ বাশোপের মহো গাছের তলায় অবস্থিত। 
গ্রামদেকতার স্থানে অধিষ্ঠান করেন--তিত্তাবুড়ি, বুড়া ঠাকুর, 
তুলসী, কলরাদ। রাজবংশী অধিবাসীদের কাছে গারাম ঠাকুর 
অত্যন্ত জাগ্রত। পৃজা দেওয়া হয় বৈশাখ ঘাসে বা আহাঢ মাসে। 
নতুন ধান যোগদের আগে। 

থানদিরি-_রাজবংশী অধিবাসীদের গৃহদেহী। অধিষ্ঠান উতর ঘরের 
উত্তরনিকের যহোকার খুঁটির পাশে মৃং-বেদীর ওপর। থানসিরির 
প্রতীক তিন হাত লঙ্কা একটি বাশের গায়ে লাল কাপড় পরিয়ে 
পৌতা হয়। প্রতিদিনই পূজা নেওয়া হয়। ধান) রোপণ এবং 
বান খাওয়ার সময়ও 'থানসিরি' পূজা করা হাঃ। বাৎসরিক 
পূজা৷ করা হয় বৈশাখ মাসে। 

বলরাম কৃতধিনেবতা। এর অধিষ্ঠানক্ষেতর বাড়ির উঠোনে, তুলসী মঞ্চের 
দক্ষিণদিকে। এই দেবতার প্রতীক একটি সরু বাঁশ সার! বছরই 
পৌতা থ্যকে। যাকে “বলরাসে'র বাশ বল৷ হয়। এই দেবতার 
পূজাও শ্রতিদিন করা হয়। 

তোর কাদে_তোদার জন্যে। 

বারবিশ্া; দলঘলি__কৃমারপ্রাম ব্রকের ছোট্র বর্ধিফু গ্রাম। 

আক তামাক। 

তরপা-ডোর-_খচের পাকানো আগুনের ভূতি। 

॥ 


হোর--ওই দ্যাখ। 


চকচকাম-_চল্চন্ গ্রামে কোমাহ্যাগুড়ি অন্ধলের খ্রাম)। 
নাধান-_রকম। 

উবিযা-_ উল ক'রে/সিদ্ধ ক'রে। 

ভোকে_ কষুবাট। 

শরের উপর-_বর্ণার ওপর। 

বিভিকের দোজান-_বিড়িওয়ালার দোকান। 
ওর-_শদ। 

তিবা__তৃষস। 


=  গালশুলি সংঞ্হে সহায়তা করেছেন__ শীত রাঃ/ছিলাযু রায়/মাশিকলাল 
রায়, প্রাহ_পচ্চি্ নারাণথলি/কামাধ্যাশুড়ি অঞ্চল। 





পরি পৃতুল 
ীপন্ধর দাস 

মেদিনীপুর শহরের কুমোরপাড়াটি এক সদরে নিশ্চয়৷ শহরের উপকলে 
ছিল, কিন্তু শহর বাড়তে বাড়তে অনেকদূর চলে গেছে তাই 
পাটনাবাজ্সার১ কুম্যেরপাড়া আর বিচ্ছিন্ন গ্রাম নয়, শহরের অঙ্গীভূত। 
বিন্ধি, খাটা পায়খানা, এৰে৷ পুকুর, সজনে গ্ছ। কবে যে ওর পত্তন তা 
আর কেউ বলতে পারে না। তবে একসময় ওর সমৃদ্ধি ছিল। সেটা কী 
হেতু, অনুমান করা শক্ত নয়। লদীর মাটি, বনের কাঠ_ দুটোই অঢেল, 
সুবিধাজনক অবস্থান অর্থাৎ কাছেই বাজ্জার। সুতরাং মাটির কোঠা, দু- 
চারটি পেয়ারা কিংবা ফাগজি লেবুর গাছ, সবচেয়ে ছার দুরবস্থা, আরও 
ওসব আছে। ভবে দোতলা পাকাবাড়ি, মন্দির, বিস্তৃত ধাঙ্গণ, দোল-রাস 
ইত্যাদি হড়ি-কলসি বেচে সম্ভব নয়। সঙ্গত অনুমান তাই, ট্রে 
কোম্পানির প্রথম যুগে এ পাড়ার সুযোগ-সন্ধানী বাক্তি নিজেকে 
ইরেজের বিশ্বাসভাজন সহযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, 
তারই পূরস্কারদ্বরাপ ভূসম্প্তি লাভ এছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা হা না। 
বিশেষত বকুলসঞ্জের লিপিফজক থেকে জানা যায় যে, এর শ্রতিষ্ঠাকাল 
১২৬৪ বঙ্ছান্দ, অর্থাৎ ১৮৫৭-_সিপাই) বিস্রোহের বছর। মেদিনীপূরে 
সিপাহী বিদ্রোহ স্দূর্তি লাভ করেনি। কারণ স্থানীয় মানুষের সঙ্গে টরেজ 
ক্যেম্পানির ঘোরতর লড়াই চলে ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, তখন ওই 
সিপাহীযাই ইংতেজের হয়ে লড়ছে; রাতারাতি তাদের বিদ্রোহের সে 
লিজেদের মিলিয়ে ফেলার কন্ধ উঠতে পারে ন্য। বরঞ্চ সিপাহী মহলের 
হিস্াস, গুগ্ররগে আতঙ্কিত কোম্পানির লোকদের আন্বাস দিতে 
এগিয়ে এনেছিল ওইসব অনুগৃহীত সূবোগ-সন্ধানী লোক। 


সে ঘাই হোক. পাকাবাড়ির ছালিক ছাড়া অন্য ক-ঘর এখনও কুলগত 
গেশাতেই নিষুক্ত। ভাত রাহার হাঁড়ির চেয়ে মিষ্ট, কিংবা দই খাবার 
জন৷ বিশেষ ধীচের তিজেল সরি, কুলের টব. স্যাকরার ব্যবহারের জন) 
ছোট গাছলা তৈরি হর বেশি। এছাড়া বিবাহ-তরপরাশনে মাটির পেলাসের 
অর্ডার আসে, গরমের দিনে কুঁজোর চাহিদা হয়। এলব জিনিস সাদামাটা, 
আঘুলি গড়ন, কচিং দু-একটা কুঁজোর গানে ফুল-লতাপাতার নকশা তাকে, 
ছয় কালো, নয় লাল রং হাবহাত হর। কিন্তু কখনোই লাল কালোর 
ব্যবহার একত্রে হয না। এবং লালেরই ব্যবহার বেশি। এসব তৈজস 
ছাড়াও মেদিনীপুরের কুমোবের দু-তিন বকমের পুতুল পড়ে। এই 
পুডুলের গড়নে এবং রক্ধের ব্যবহারে কিছু আদ্জলিও বৈশিষ্ট আছে। 

প্রথমত মাটির ঘোডা এবং হাতির কথাই ধরা ঘাক। ওইসব হাতি- 
ঘোড়ার একটা নিশিষ্ট গড়ন আছে। আগে এক পয়সায় ৪টা ঘোড়া 
পাওয়া যেত। এখন দান বেড়ে পনেরো পরসায় একটি, সময় বিশ্দেষে 
পঁচিশ পয়সা। সময়টা হল মকর-সক্রান্তি অর্থাং পৌহ-সাক্রান্তি। ওই 
সময় ব্যাপক হারে বড়াম পূজা হয়: পুজোর অত্যাবশ্যকীয় উপাদান 
ঘোড়া এবং হাতি। এছাড়া র্মঠাকুর এবং শিরের আস্তানায় সারা বছরই 
মানতের পুজোর ঘোড়া লাগে। পনেরো পরলার ঘোড়া ছাথ্য পর্যন্ত পা 
থেকে সাড়ে ৪ ইঞ্চি থেকে ৫ ইঞ্জি। চারটে পা. একটুখানি লেজের 
আভাস, শিং-এর আকৃতি কান। আগাগোড়া লাল রং। এরকম ঘোড়া 
বাংলা দেশের সর্ব দেঘা যায়) কিন্তু দু'টাকা জোড়ার ঘোড়া হায় 
স্বাভাবিক অনুকৃতি। উচ্চত৷ ৭ থেকে সাড়ে সাত ইঞ্চি ব্রেযারত ছুটন্ত 
ভঙ্গি; বেশ তে টা ঘোড়া, রঙ লাল, ওজন প্যয় ৭ শো গ্রাম) হাতিও 
মাথায় ঘোড়ার মতোই, শীর্ণ আকৃতি. শুধু দীর্ঘ শুণ্ডেই তাকে চেনা যায়। 

এ রহস্যের কিনার] করতে গিয়ে মুকুবিধ কুমোরেরা জিজ্ঞাসিত হয়ে 
বলেন : 'উত্ডল৷ ওয়কমই হয়'। অবশ্য দু-টাকা জোড়ার হাতির সর্ব অঙ্গে 
হাতিত্ব স্পষ্ট। আয়তন সবল. যদিও নিরেট নর. ঈবছ ফাঁপা, কিন্তু ওজনে 
বেশ ভারী, প্রায় এক কিলোর মতো। স্বাভাবিক অনুকৃতি, উচ্চতা একই। 
এয কারণ যোকা শন নয়. সাধারণত জোড়া মিলিয়ে একটি হাতি, একটি 
ঘোড়া এই হিসেবে ঠাকুরের খানে দেওয়া হয়। দামের উব্বগতিয় সঙ্গে 
উচ্চতা বাড়ে. ৫ টাকা জোড়া ১০/১১ ইঞ্চি: ৭ টাকা জোড়া ১৪/১৫ 
ছঙ্গি। তবে অর্ডার না দিলে ওর থেকে বড় আকারের পাওয়া ধায় না। 
হাতি এবং ঘোড়া ট্রাডিশলাল টাইপ আকৃতি, সবার হাতে একই রকম, 
কেউ কোনও বৈচিত্র আনার চেষ্টা করে না কিন্তু তৃতীয় যে পৃতুলটি 
এখানকার ফুমোরের৷ গড়ে থাকেন তার নাম দেওয়ালি পূতুল। 
দেওয়ালির সময় এইসব পুতুলের মাটির লম্্ (307) হাতে কিবো 
প্রদীপের ঝাব্স মাথায় নিয়ে দীপাবলীর উৎসবে যোগ দেয়। কেউ বা এক 
হাত কোমরে স্থাপন করে অপর হাতটিতে উঁচিয়ে বয়ে লম্। আসলে এই 
উচানো হাতের শেষ পযন্ত থাকে একটি আংটা, তার মধ্যে বিশেষ 
আকৃতির লশ্ফ বসানো হয়। লট দেখতে লাটুর ঘতো। কোমরের 
উপর দিকটা নিরেট, কিন্তু নীচের দিকটা ঘাঘরার ঘতে! হয়ে নেমে 
এসেছে, ফপা। এই অশেটা চাকে তৈরি, পা নেই। অর্থাৎ একটা গেলাস 
উপুড় করে বসালে য। হয়। মাথার মুকুট, মুখের রং অবশ্যই সাদা, চিৎ 
হলদে. তুলি দিয়ে আঁকা চোষ । মুখটি সথাচে তোলা, সুদুখলী। এই পৃতুলের 
আর এক নাম পরি পৃডুল। স্তনিত বক্ষ আগে ঢাকা হত কীচুলি কিংবা 
আঁচলে, এখন কিন্তু পরিষ্যর হাতাওয়ালা ব্রাউজ, হাতকাটা অবশ্য এখনও 
চালু হায়নি। নীচের অশেটা কখনও ক্কাঘরা; কখনও শাড়ি। রন্ধের 
ব্যবহারে কিছুটা রথাসিদ্ধি আছে: বেছন সুখের রং সাদা, কচিৎ হলদে, 


পোশাক বাদে সর্ব অঙ্গ সাদা. চুল-তু ইত্যাদি কযলো। ব্রিজ ও শাড়ির 
বু সাধারণত লাল, নীল, হলদে. সমুদ্র ও গোলাপির ব্যবহাব। এক 
হাতগলা একটা পৃতুলের স্বাভাবিক উচ্চতা ৮/১০ ইঞ্চি, ওজন সাড়ে 
তিনশো-চারশো গ্রাথ। দান এক টাকা পঁচিশ থেকে পক্জাশ পয়সা। হাতের 
সহ্য যত বাড়ে দামও তত উৰ্ম্ঘনুমী হয) দুই এবং চার হাতের পুতুলের 
সাখ্যাই বেশি, তবে ৬/৮/১০ হাতি পুতুলও দেখা ঘায়। দশহাতি লুডু 
অবশ) একটা-দুটো, দামও বেশি, বিদ্রিও কল। 

গাত কয়েক বছরে কিন্ত চাকে তৈরি গেলাসের পরিবর্তে হাতেই 
অনিয়মিত ফাঁপা অপেক্ষাকৃত ভারী গেলাসের উপরে পা ও জানুর 'হাই 
রিলি' পুরোপুরি আনুনিক কাদায় শাড়ি পরা চালু হতে গোছে। এব 
পরে হয়তো সরস্বতী প্রতিমার নতো দেওয়ালি পূতৃজেরও ক্যাধারে ভঙ্গি 
দেখা যাবে। এই লম্ত ধরা পূতুল ছাড়াও মাছায় প্রীপের হারকোশ 
বসানো পুডুলে অন] সব এই রকম. কেবল দুটা হাতই ওপরে তোলা 
এবং মাথায় দুঝুটের পরিবর্তে রেজা মেয়েরা (যাজ্জরিস্বির জোগান দের 
যে সব নেয়ে শ্রদিক) যেলন একখণ্ড পাটাব গুপবে ইট সাজিয়ে নেয় 
তেমনি একটি পাটার উপরে ৩/৪টি শুটীপ বদালো, নুহাতে চেপে ধরে 
থাকে। আর এক ধনের পুতুল, গঘলানি_এক হাত€লা পরিপূতুলের 
মতোই একহাত ক্সেমরে, অন্য হাতে কাতালে চোপে ধরা দুধের কেড়ে. 
কারো বা কেঁড়ের পরিবর্তে ছেলে। এগুলো অপেক্ষাকৃত ধর্বাকৃতি ৪/৯ 
ইঞ্চি এবং মাথায় মুকুটের পরিবর্তে চুড়ো করে বীা চুল। ভার এক যতন 
পুতুলের নান চিরকুন। ওগুলোও ৪/৫ ইনি, হেলাফেলা করে গড়া 
স্মৃতি, সাধারদত সাদা-কালো ছাড়া জার কেনে রাঙ্ের বাবহার হয় 
না। চিরকুল এক রকমের শ্রেতযোনী, চিরকুন মানে লয়লা-_গানছা বা 
পরনের কাপড় খুব ময়লা হলে চিরকুন শব্দের ব্যবহার হর) 

আর ওই দেওয়ালি পৃতুলের সঙ্গেই বাঁদর ও ভালুকের দৃর্তিও কিছু কিছু 
তৈরি হয়। দুটোরই পেট মোটা, দু-পায়ের উপর উবু হয়ে বা ভঙ্গি, স্বলন্ত 
বিকশিত, সাদা-কালো রড চিত্রিত। দেওয়ালি পুতুলের সঙ্গে 'আারও দুটি 
অত্যাবশ্যকীয় তৈজস হল লক্ষ এবং সাফ্তির আকৃতির ভীড়। মক দু. 
রকমের এক রকম পুতুলের হাতে নসাবার জনা, আর একবকম পেতেলের 
বা টিনের যেরকম লশ্ফ সচরাচব দেখা যায়, নচেটা থ্যাবড়া: লম্মেরে 
বাবহার দেখে বোকা হার, কেরোদিন তেল চালু হবার পরেই অর্থাং প্রথন 
বিস্থ মহাযুদ্ধের পর এই ধরনের পৃতুলের চল হয়েছে। তরে আগে হয়তো 
হলূমান, ভালুক, গয়লানি পুতুল ছিল, আর ছিল ভাড়। এক সঙ্গে চারটে 
ছোট বাটির মতো ভাড় জোড়া লাগালো. ওপরে সাপের মতো হাতল। 
এদের রং কিন্তু লাল লয়, খড়িমাটির সাদার উপয়ে খয়েরি ডোরা টানা 
এইসব ভীড়ে চিড়ে-বুড়কি-বাতাসা, চিনির মঠ ইত্যাদি দিয়ে ভূত-প্রেতের 
সরতার্থে নিবেদন করা হত। সম্ভবত শপদেবতার হনোরঞ্জনের জন্যেই 
চিরকুন, ভালুক. হনুমান ইত্যাদি পৃতুল তৈরি হত। 

চৈতন্যদেবের বৈ্ব ধর্মের প্রভ্যব এ অন্কলে কতখানি পড়েছিল 
আর একটা শ্রমাণ ওই গরলানি পুতুল ব্রজাসলাদের আদশেই চুড়োবা যা, 
কলি কাষে স্ীদূৰ্তিশুলি নির্মিত. এবং ক্র বিবর্তনের পথে পরিপূতুল। 
আশ্চর্যের কথা ওই পূডুলন্ছলোর কোনটাই খেলনা নর, অর্থাৎ ছোট 
ছেলেদের চেড়ে বেড়ে খেলার উপযোগী নয়। অন্যান] কারুশির হস 
হলেও এ মৃতশিল্পটি এখনও বেঁচে আছে। কারণ দই কিংবা মিষ্টির কোনও 
বিকল্প আহার এখনও তৈরি করা ঘায়নি। তাছাড়া চা-এর ড়, বিয়েবাড়ির 
নেমে জল ও মাসের যোজ পরিবেশনের পাত্র হিসেবে খুয়ি-পেলাসেরও 
সস্তা কোনও বিকল এখনও বাজ্ধারে আগেনি। তবে কিউডাল ধাঁচের 





বিলাল বাওন-দাওন ফরমে অ শুচলিত হচ্ছে। কাগজের রেকাবি ইত্যাদিরও 
ব্যবহার বাড়ছে। তরু বোধহয় দইয়ের হাঁড়ি, ভাত্রের ভীড়. ফুলের টব 
এবং জল রাখার কুঁজোর ব্যবহার অনেকূল চালু থাকবে। আর বিক্রি 
যন হয়. দেওয়ালি পুডুলণ্ড তৈরি হবে. তৈরি হবে ঘোড়া-হাতি। মোটের 
উপর এই দেওতালি পুতুল একটি unsophisicaied handicraft এবং 
গুপনিহেশিক-সামন্ত্রতান্তরক মানের গর্ভে এর ক্রস্থ সুতরাং ওই সমাজের 
পরিবর্তনের সঙ্গে দেওয়ালি পুতুলেরও কিছু কিনতু পরিবর্তন টে চলেছে। 
এটা যতদিন লোকশিল্প ততদিন অর্থাৎ সাহেত কুমোর সম্্রদাজের শিল্প 
থাকবে এবং ততদিন এভাবেই চলবে ৷ কিন্তু কুমোরবাড়ির কোনও শিক্ষিত 
উত্তরপুরুষ যদি ত্যর উন্নত নান্দনিক ধারণার শয়োশে সিদ্ধ হয় তখন 
আর এটা করুশিয (31) থাকবে না; নান্দনিক শিল্প (87) হয়ে উঠবে। 
নান্দনিক শিল্পের বিবর্তন নির্ভর করে ব্যক্তি শিল্পীর শ্রেণি চেতনা, অর্জিত 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপবে। তাই এক শিল্পীর সৃষ্টির সঙ্গে আর এককনের 
সৃষ্টির মাত্রাগত পার্থক্য থাকে অনেকথানি। আবার ব্যক্তি শিল্পীর বিকাশ 
শেষ বিচারে গোটা সমাজের অগ্রগতির উপরে নির্ভরশীল। সুতরাং 
পরিপৃতুল আপাতত পরিপুডুলই থাকছে। 


১. এই লহরে সাশিকপুর পল্িতে ৪/৫ ঘরের আর একটি ছোট কুমোরপাড়া 
আছে। 


অনিল মঙ্গুমদার 


কলকাতার সমিকটেই কাচড়াপাড়া__শ্রচীন নাম কাক্ষনপত্রি। প্রসঙ্গ 
এখানের কৃষ্ণরায় জীউর মন্দির। ট্রেনে কীচড়াপাড়া এবং সেখান থেকে 
কাচড়াপাড়া-কল্যাসটীর যাসে এখানে সারা বছরই যাওয়া যায়। বাসে 
গেলে নামতে হয় রঘতলার়। সেখান ছেকেই দেখা যায মন্দিরের বিশাল 
অস। মন্দিরের সামনেই এক তোরগস্থার, রাস্তার ডানদিকে তোরণ; 
বাঁদিকে লৌহনির্মিত মনোরম ছোট একটি রখ। তাই কাকনপর্ির 
বাসবাত্রীরা স্থানটিকে নাঘ্ন্তিত করেছেন ঘতলা। 

পরিক্ছন সবুজ্জ ঘাসের আগ্ররণে আবৃত মন্দির চতুর, নিস্তন্ধ-শান্ত 
পরিবেশ। দিহে্ার পেরিরে তপ্রপরায দেওয়াল ঘেরা বিশাল চত্বর 
উপরে নহবতষানা। দু-পাশে দুটি 'বকুল গাছ, অনতিদূরে সুউচ্চ মনোরম 
একটি তুলসীমক্চ। এটিও প্রাচীর স্বাক্ষর বহন করে। সবুজ ঘাসে ঢাকা 
পরিষ্কার প্রসগের দু-লাশে দুটি কুঠি। হয়ত একদা দূরাগত পুষ্যাহীরা ওই 
সুমিতেই বিশ্রাম ও রাত্রি যাপন করুতেন। বর্তমানে এর মহো একটি কুঠি 
হয়েছে পুরোহিত মহাশয়ের আবাসস্থল ও অপরটি বিগ্রহের বিশেষ 
কোনও উৎসবে ব্যবহৃত হয়। 

কাক্রিকার্য শোভিত বিশাল মন্মির। পশ্চিমবঙ্গে যে কটি বৃহৎ শ্রীল 
আটচালা মন্দির আছে এটি তাদের অন্যতম। মার্বেল পারের খোদিত 
লিপি ছেকে জানা বার বে, প্রা দুশো বছর আগে এ মন্দির প্রতিষ্ঠা 


জরেছিলেন কলকাতার লন্ক্রতিষ্ঠ মল্লিক পরিবারের কাশীনাথ যগ্পিকের 
পূর্বপুরুষ নিমাই মল্লিক ও গৌর মল্লিক। এছাড়া মন্দিযের প্রবেসপপদ্বের 
উপরিভাগে 'টেরাকোটা' ফলকের উপর বে তিন লাইন লিপিফলক আছে, 
সেগুলির পাঠোস্ধার করেছেন মন্দির সম্পর্কে গবেষদারত তারাপদ সীতরা। 
হ্রসীতরার পাঠো্ছার অনুযায়ী আলোচ) প্রতষ্ঠালিপি হল 

“হকৃঙ্জ। নয়ন ঘলিকস্য পুত্রা $ গ্রীঙ্গৌর চরন কৃত 

সী নিমাই চরন £ 
হ্ীল £ ভী রাতাচরনঃ সুঘ £ কুলাধি সন্তেন্দু সংমিতে 


সুতরাং মন্দিরটি ১৭৮৬ শ্রিস্টান্ে শ্রতিষ্ঠিত। 

মক্িরের ওঠার জন্য দু-ধারে দুটি সোগান। বাইরে মন্দিরগায়ে 
সজ্জিত রয়েছে পোড়ামাটির তৈরি বেশ কিছু পল্প। গর্ভপৃতের সামনের 
দরজায় কাঠখোদাই করে উৎকীর্ণ করা হয়েছে দশাবত্যর,প্রক্গা ও শিবের 
মূর্তি প্রভৃতি। পর্তগৃহের মহ কষ্টিপা্বরে নির্মিত কৃষগৃড়ি, পাশে 
ধাতুনির্িত শ্রীমতী রাধিকা । কৃক্ণরায় জীউ পত্রাসনে উৎকীর্শ রয়েছে যে 
প্লোকটি তা হল 

সস্বত্তি ৪ কৃক্ণদেযার শ্রাদূরাসীৎ স্বয়কেলৌ। 
অনুগাহায় দ্বিক্: কিঞ্চিৎ শ্রিয় £ নাথ সাংগ্ুক।। 

জ্লোকের অর্থ সঠিক বুঝতে না পারলেও মন্দিরের ভাবগন্তীর 
পরিবেশ ও কৃষ্ণরায় জীউর সুঠাম মূর্তি দর্শন করলে সতিই মন ভরে 
যায়। 

মন্দিয়ের স্থাপত্য অনুযায়ী মূল গর্ভ গৃহের সামনে সুপ্রশ্ত অলিন্দ। 
আরপর গর্ভগৃহের দু-পালে একটি বৃহদারতন কৃঠুরি। বর্তমানে সেটি 
ভোগ রাহা ও ঠাকুরের ব্যবহার্য আসবাবপত্র রাধার জন্য ব্যবহৃত 
হত়েছে। মন্দিরের পিছনেই জঙ্গলাকীর্ণ এবং ভগ আরও একটি গৃহ। 
জান! গেল, ওইটিই ছিল সাবেক রৃদ্ধবশালা। মন্দিরের দক্ষিণে ভগ্রধায 
জঙ্গলাধত সুউচ্চ দোলমঞ্চ, যার গড়ন আটচালার মতোই, বর্তমানে সেটি 
পরিত্যক্ত । তাই দোলপৃজা হয় মূল মন্দিরের গর্ভপৃহে। 

পুরোহিত ও সেধাইতদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল যে, 
অদূরে প্রবাহিত পৃতসেলিলা গঙ্গা এবং পরে আন্বৈতের শিষ রীনা 
পত্ডিত এই কৃজঞরারজ্ীর সেবা স্থাপন করেন। গ্রেস্টা্ সতেরো শতফে 
ঘশোহর-রাজ প্রতাপাদিতোর খুন্লতাত পুত্র কছুরা্ এখানেই কৃষ্যরায়ের 
প্রথম মন্বির নির্মাণ করে দেন। কাজড্রেমে সে মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত 
হওয়ার বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন কলকাতার মল্লিক পরিবার॥ 
বিশ্ুহের পেবা-পৃক্গার ভ্ন্। বর্তমানে আটজন সেবায়েত আছেন, যাঁরা 
পালাক্রমে বিভিন্ন উৎসব পরিচালনা করে থ্যকেন। একস নিতাপূজার 
জন্য বরাদ্দ হয়েছিল৷ "আট আলা', প্রায় দুশে। বছর পরেও সেই বরাদ্দ 
রতেছে। তাও আবার নিয়মিত পাওয়া যার না॥ তবে ভবিহাতে মন্দির 
সক্ষোরের কাক্ছ কীভাবে হবে সে সম্পর্কে সঠিক ফেট কোনও হদিশ 
দিতে পারলেন না। এতবড় একটা বিশাল আটচালা মন্দির জনগণ ও 
সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যাতে টিকে থাকতে পারে তাই আমাদের 


জর্থনা। 


চিত্রশিল্পী গোবর্ধন আশ 
মনীন্দ্রনাথ আশ 


পক্চাশ-যাট বছর আগে শহবের বিত্তবানদের মবে)ও শ্ন-শিল্পচর্চা ছিল 
সীমাবদ্ধ: আর গ্রামের মতো এর চর্চা শরার ছিল না বললেই হত। অবস্থাই 
গ্রামীণ লৌকিক শিক প্রসঙ্গে একথা বলছি না। 

থগলি জেলার অন্তর্গত 'জনাই-বেগমপুর' দুটি ছিল নিতাই গ্রাম। 
যদিও তখন এ দুটির সিদ্ধি ছিল অন) কারণে জনাই মনোহরা' 
মিষ্টানের জন্য আর বেগনপুর তাতের শাড়ি কাপড়ের জল্য। 

এই সময় এই বেগমপুরের এক অতি সাধারণ নিস্ন মহাবিত্ত ঘরের 
অক যুবকের শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন এক আশ্চর্যে ব্যাপার। অথচ এটা সতাই 
প্রটেছিল বশ্যাত শিল্পী গোকর্ডন আশের ভ্রীবনে। নেক শ্রতিকুলতা ও 
হ্তিবদ্ধকতার মধ্যে তাকে শিল্পচর্চা করতে হয়েছে। শিল্পী-জীবনে 
সাসোরিক স্বচ্ছল) ও প্রতিষ্ঠার জন) তিনি অনেক সুযোগও গেয়েছিলেন 
কিন্তু শিল্পীর স্বাধীন-সকে খর্ব করতে পারেনি। পারেনি অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে আপস করতে। তাই আজকের দিনে প্রতিষ্টা বলতে যা বোঝার, 
তা তিনি পাননি। গ্রামের মধ্যে থেকে গ্রামকে কেন্ত করেই তার 
শিল্পীজীবন বিষত। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের ভ্রীবন-জীবিকা সম্বন্ধে 
যে আবেদন, তা তারই শিল্পতনবে বা কর্মে শ্কাশ পেয়েছে, হার অবদান 
অভুলনীয়। আজও সত্তর বছর বয়সে তিনি গ্রামের কুটিরেই বাদ করেন 
এবং শিল্পচর্চা করেন। সেছন্য ্বনামবনা) শিল্পী অতুল বসু তার সম্পর্কে 
বলেন__“তার লক্ষ্যের জন্য আত্মত্যাগ, আদর্শের জন্য একাত্ম হয়ে 
নীরবে জন কোলাহল ছেকে বহুদূরে অবস্থান করে এই আত্মত্যারী মানুষ 
আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করল" 

শিল্পী গোবৰ্দ্ধন আশ ১৯০৭ সালের ৫ আগস্ট বেগম পুরে জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতামাতা বথাক্রমে হরিচরণ আশ ও সৌরীবালা আশ। 

প্রথমে নাই ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষালাভ ও পরে কলকাতা (১৯২৬-৩০) 
ও মায়াজে (১৯০২) সরকারি কলা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। পরে দু- 
একটি সরকারি সা্থা় করেক বনুর চাকরি করেন। ১৯৫৩-৫৫ সালে 
কলকাতার 'ইনডিরান আর্ট স্কুলের ফাইন আর্ট বিভাগের প্রধান শিক্ষকরূপে 
কাজ করেন। পরবর্তীকালে, শিল্পী আধুনিক কলাকিয়া সম্পর্কে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায় অগ্রসর হন। ফলশ্রুতি, কেন্দ্রীয় সরকার তার 'সার্টলেভ্‌' ছবিটি 
জাতীয় আধুনিক শিল্প-সংগ্রহশালার সংরক্ষণের জন্য ক্রয় করেন। 

তিনি কহ পুরস্কার পান-__কলফাতা, মানা, বোস্বাই, দেরাদূল প্রভৃতি 
শহরে বিভিন্ন সান্বো। কর্তৃক আয়োজিত চিত্র-শ্রদর্শনীতে (১৯৩৬৪৭). 
এবং তার একক শ্রদর্শনীগুলোও সমালোচকদের প্রভূত সঘাসর পায়। 
শিল্পকলা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং একসময়ে 
কলকাতার 'রিবেল সেন্টারের সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'চিত্রযুগ' 
শীর্ষক চারুকলা বিষয়ক একটি পুস্তিকা শ্রলরন করেন এবং এ বিষয়ে 
তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেও তার রচনা কাশিত হয়। 
তার আর একটি পরিকল্পনা ছিল শাস্তিনিকেতনের আদর্শে গ্রামের মহোই 
"আর্ট মিশন" নামে একটি শিক্ষায়তন গড়ে তোলা। প্রৎথমিক ফাজ শুরুও 
ফরেছিলেন। কিন্তু পরে তা অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে বাছ। 

তার সহপাঠীর। শা সকলেই উত্তরজীবনে বিহ্যাত শিল্পী হয়েছিলেন। 
যেমন-_কালীকিকেন ঘোষদতিার, খগেন রায়, ধূ্জটি সুখোপাব্যানস 
শরনৃতি। 


শিছ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে তার মত হচ্ছে _"শিলগস্থাধীনতা হচ্ছে 
জাতীয় স্বাধীনতা, শিল্পই হচ্ছে আধ্যান্মিক স্বাধীনতার মাধ্যম. জীবনের 
সৌন্দর্য এবং সুক্ষবের করন্য সৌন্দর্যের ভালবাসা হচ্ছে শিয়োর প্রথন ও 
শেষ কথা." 

পরিশেবে ভারত বিদ্যাত ভান্তর শিল্পী বেহীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ১৯৬৯ 
সালের ২৩ নার্চ কলকাতার তত্নক্েম্রে গোবর আলের একক চিত্র- 
হুদশূলীতে যে ভাষণ নিয়েছিলেন তার আংশিক উ্ষৃতি দিই "গোবৰ্দ্ধন 
আশ যে ছবি শ্রাকেন তা অনেল্টে ডানেন এবং যা শঁকেন সে গুলিকেও 
ছবি মানতে হয়, বরণ ছবির ব্বয়বস্তু বোকা হা এবং প্রকশেভঙ্গীডেও 


ওঝা-সম্প্রদায়ের মন্তরচর্চা 
ত্রিপুরা বসু 


হান্টার সাহেবের Suis! Accounts ০18৫7831-এব তৃতীয় বের 
বিবরণ অনুযাতী, ১৮৫২ সালের প্রাথমিক লোকগপনায় শুধু নেদিলীপূর 
জ্রেলাতেই ২০০০-এর বেশি সাখ্যক 'শবর' সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস 
ফরত। ১৯৬১ সালের লোকগণনায় এ সংখ্যা ২১৮১-তে দাঁড়ায়। 
“শবর' সম্প্রদায়ের প্রধান হ্রীবিফা ছিল ছাদুলি-তাবিজ ও গাঞজগাছড়ার 
শেকড় এবং তত মন্তের সাহাবো রো নিরানয় করা, শিকার ও সাপররা। 
ইত্যাদি। এখন তার স্থান নিয়েছে চাহবাস। তিন্তু তাই বলে মন্ুচরচী' 
একেবারে পরিতআাগ করেনি ওরা প্রথমদিকে এই মন্তর্চা, যাতে 
'খনিনগিরি' বা 'ওকাগিরি' বলা হয়, তা শবরদেরই তবায়্ত ছিল হয়ত। 
পরে ত! অন্যান্য আদিবামী বা তথাকথিত িশ্রবর্ণের' মানুষদেরও 
ভীবিকার রূপ নেয়। মেদিনীপুরের ঘাটাল ও চন্তরকোণা থানা এলাকার 
একদল ওফার মতে, ওড়িশার মমূরতঞ্জ ও বিহারের ছোটলাগপুরে দুটি 
আদি ওক" ঘরানা আছে। সেখানে উপদুক্ত গুরুর অধীনে দীর্ঘদিন 
সাধনা করার পর তবেই মন্ত্র ুয়োগের শক্তি জাগে। 

খ্রাম-বাংলার এই ও বা গুপিন সম্প্রদায়ের কাজকর্মের সমে প্রায় 
সকলেই সমধিক পরিচিত । এঁদের মন্তরর্চার সঙ্গে আঘুর্বেদের একটি নিশুঢ় 
সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। 

হাই হোক, ঘাটাল ও চন্ত্রবেদপা থানা এবং গলি জেলার আরামবাগ 
মহকুমার বিভিন্ন ওকার কাছ থেকে শতাধিক "মনত সংগ্রহ কলা গেছে) 
ওকাদের ভাষার যাদের 'কাড়-খুঁকের মত্তু' বলা হয়। শোনা গেছে, এসব 
মন্ত্র শিব্য-পরস্পরায় মুখ রাখার কথা প্রয়োজনে লিখতে হলে নিজের 
শরীরের রক্ত দিয়ে তা লিখতে হবে। ইদানীং ক্যলো রক্তের কালে 
"আলত৷'-কেই কালি হিসাবে ব্যবহ্যর করা হচ্ছে। মনত্র্রয়োসে মানুবের 
“ভাল' বা 'ফন্দ' দুই করা হার়। তবে তাম! ও তুলসিপত্র দিয়ে "দিব্য 
করে মত্তুন্তহণ করা যায়। এইসব মন্ত্রের ভাষার মহো ছোটনাগপুর ও 
ওড়িশার আক্ষেলিক ভাব্যর প্রভাব আছে বথেষ্ট। তবে এদের মূল ভাষা 


কদ্াবাংলা। অবিকাশে মুই উদ্ভট, অর্থহীন কবেকটি শব্দ বা কর্ণের 
সমষ্টিমাত্র। অথচ দেখা যায়, বোগাক্রনত হাক্তি বা ওকা-_সবারই এদের 
ওপর অগাব কিন্বাল। 
বিপর্য্র কবে তুলত বা আজও তুলে থাকে। ভাই স্পপ্রতিবোয ও 
“সপদিশেন' থেকে নিদ্ৃতিলতের বাবস্থা ওক্যদের মত্তে বর্তনল। এছাড়া 
বাতাস কাড়না, টিকা ঝাড়ন', 'বনীকরপ', 'সিৰুবপোড়া', 
"তেলপড়া', 'জলপড়া'. 'হনির্বাধন' ইত্যাদি। পশুচিকিৎসার জন্যও 
অনেকনুলি অস্ত্র নিদিষ্ট আছে। বিভিত্ত বিল্ছজ্জনের মতানুযায়ী ভারতের 
নানা স্থানে যে সব 'ওঝা সম্প্রদায় আছেন, ঠাবা সকলেই শ্রায়, কোনও- 
লা-কোনওভাবে বস্। তানের ব্যবহার করা মন্ত্রের মধ্যেও তাই বালা 
শব্দের ছড়াছড়ি। বিন্থাস-শরহিন্থাসের টানা-পোড়েনে পড়ে আজকের 
মনতরর্চা অনেকাংশে সীমিত হলেও সব ক্ষেয়ে নয়। 

গ্রামা্কলে ওতারা প্রচলিত যেসব নস্ত্ুতস্ত্র ও ঝাড়ঘুক করে থাকেন, 
তা সংক্ষেপে হল পেটের গোলমালে নুনপড়া' নন, শিশুনের 'বাতাস 
লাগা বা ভূত তাড়ানো মন্ত্র মেয়েদের গ্রনের দূঘ জমে যাওয়া 
"দুধঠনকি' মস, গৃহস্ববাড়ির চোর পালানো মন্ত্র, গলায় কাটা লাগা, বিছে 
বা সাপের বিষ কাড়ার বস্তু এবং ওবার নিজস্ব 'গা-বন্ধ' মন্তু। 

সর্পদশন-মাক্রোন্ত এক একটি চন অতিমীর্ঘ। এদের মধে] রানায়ণ- 
নহাভারত ও ভাগবতের শ্লীতিমতো! শ্রভাব দেখা হায়। এদের কোনও 
কোনওটির মাহিতারস যথেষ্ট উপভোগা। আবার কোনও কোনওটির 
আহে এতবেশি সংখ্যক অন্ত্রীল শব্দ ও ভাবের সমাবেশ, যা ভদ্রসমাজে 
পরিবেশনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ভূতবিতাড়নের মন্ত্রে রয়েছে কৃ ও 
রাধাকে নিয়ে নানা কৌতুকের কাহিনি। মস্ত্রুলির যত্রতত্র মহাদেব, 
অতিরিক্ত 'শুদ্ধা পোষল করা হয়েছে। কোনও কোনও যক্ের মথো 
অসংখ্য রকমের 'বোড়াসাপ' বা P)</-এর লাম ও কনা নেলে। যদা, 
পাথরাজ, তেলতেল্যা, ঘড়ালাগ, ঘোদেড্যা, দক্ষ, বোল, গোড়া. লুটুল্যা.. 
ক্যালা, গেঁড়িতা্তা, খোরশা. লালা. হলদ্যা, তেতুল্যা, পানবোড়া ইত্যাদি। 
এইসব ওকা-মন্ত্রের সত্যিকারের কোনও মূল] (সাহিতাগত, ইতিহাসগত 
বা নৃতাধিক) আছে কিনা তা একান্তই গবেষণার বিষয়। আর একই সঙ্গে 
মরার কীভাবে আমূর্বেদশান্তও জড়িয়ে আছে তাও বোধহয় খুঁজে দেখা 
যেতে পারে। প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত তথাগুলি নিশ্বরূপ 

১ গরুর বাদল খুরা" হলে__কেউচ শেকড়, বিদ্ধুটি শেকড়, শুট, 
পিপুল, গন্যদৃত-_প্রতিটি কন ১ তোলা হিসাবে নিশ্রিত করে বেটে গরম 
করে খাওয়াতে হবে। 

২, সাপে কানড়ালে নিশো বন্ততুলির যে-কোনও একটি, ওকার 
পরামর্শ অনুযায়ী আড়াইটি গোলমরিচসহ বেটে শাওয়াতে হবে 
শ্বেতধুতুরার শেকড়, পদ্দনুখী জবার শেকড়! 

৩. যে-কেলও সাপের কামড়ে বানিলঙ্কার শেকড়, অথবা কুঁড়চি 
ফুলের শেক অব টগর ফুলের শেকড় আড়াই তোলা পরিমাণে, 
আড়াইটি গেলঘরিচলহ বেটে রোসীকে খাওয়ালে বিবক্রিয়ার অবসান 
ঘটবে বলে বিশ্বাস। 


বাংলাভাষার আদিকবি 
ভূতনাথ চট্রোপাধ্যায় 


হিলছ সক্কৃতি, বৌদ্ধ সঙ্কেত ও ইসলামিক সংস্কৃতি নেক অনেক বিষে 
অভিন্ন, এবং তা হচ্ছে মানবিকতার বিকানসাধন। মানুষকে বিকাশ করার 
এবং তাজে সংপাপ্রে সতাদর্শে এগিয়ে নেওঘার রাপই হচ্ছে সাক্কৃতিক 
হ্বজপ। তাব্-সাহিতো-দর্শনে সমগ্রভাবে তা দানবন্তীকনে প্রতিফলিত 
করার নামই সক্কেতি, এব তারই রূপরেখা ধরে আমরা মানুষেরা আজ 
একটা সত্যাদর্শের পথে এগিয়ে চলেছি শিব-সতয-সৃন্দবের অনুধ্যানে। 
এমনিভাবে সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে সুন্দর হরা নিচ্ছে ও শিবরপী 
মহতের সৃষ্টি হচ্ছে ইতিহাসের পুরাতন টৌহচ্দির সরণি প্মরগ কবে। 
বান্দীকি সক্ষেত সাহিত্যের আদিকবি এবং বালোভাবার আনিকবি হচ্ছেন 
মহাকবি রামায়ণ কথামৃত রচয়িতা কৃত্তিবাদ। বাস্থ্ীকি সম্বন্ধে কোনও 
ছিমত নাই, কিন্তু কৃিবাস সম্বন্ধে হিমতের অবকাশ আছে। এটি একটি 
নিছক ভাবাবেশের উচ্ছাস ছাড়া আর কিছু নর__এটি আটো সতা নয় 
তা বলাই বাহুল্য। নদিয়া জেলার রানাঘাট থেকে গঙ্গার কিনুমূরে 
ফুলিয়াতে কবি কৃতিবাল জন্মগাহণ করেছিলেন। ইনি ঘতদূর অবগত 
হওয়া যায় ১৩১৮ অথবা ১৪০৩ স্রিস্টযন্দে বালোভাযায় রামায়ণ পরার 
ছন্দে রচনা করে বান্ভালির মনে ও সাংস্কৃতিক ভ্রীকনে চিরস্বরশীয় হয়ে 
আছেল-_এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কৰি কৃত্তিবাসের এই রাদারণ 
শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে উইলিয়াম কেকী সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে 
ও অননাসাধাযণ চেষ্টায় ১৮০২ কিবো৷ ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত আকারে 
প্রচলিত হয়েছিল। সুতরাং মোদ্দাকথা কবি কৃত্তিবাস ওঝা চতুর্দশ 
শতাব্দীর কোনও এক সময়ে ভ্রীবিত থেকে তার এই অবিস্মরণীয় কীতি 
রেখে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
মহাকবি কৃত্তিবাসের অনেক আগে ৫ম শতাবীতে হ্ীননাথের একটি 
চার লাইনের কবিতা গবেষকগণ উদ্ধার করেছেন এবং সেই কবিতাটিই 
যে বালোভাবার আদি কবিতা তার প্রমাদও তারা দিয়েছেন 
্াবভাবেই। কবিতাটি বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। কবিতাটি হল 
এইরূপ 
“তথাচ পরদর্শনে মীননাথ_ 
কহন্ত গুরু পরমার্থের বাট 
কর্ম্মকুরস সমধিক আট। 
কমল বিকশিল কছিহন জমররা 
কমল মধু পিকিব বোকেন ভমরা॥” 
বালোভাবার আদিকবি মীননান্ধের এই কবিতাটি তার মীননাথের 
গরদর্শন নামক নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত হয়েছিল এবং তা আবিষ্ৃত হয়েছিল 
দহাৰহোপাব্যায় সুপণ্ডিত গবেষক হরগুসাদ শান্তী মহাশয়ের শুক্রাস্ত 
পরিশ্রম ও অনন্যস্মধারণ অন্যবসায়ের ফলে। তিনি নেপাল থেকে বন্ধ 
চ্যাচর্য বিনিশ্চয় পৃথি সংগ্রহ ফরে এনেছিলেন, এবং তীর সম্পাদিত 
হয্ছার বন্ধরের পুরানো বাঙ্গালার বৌদ্ধগান ও দৌহা নামক গ্রন্থে 
সন্নিবেশিত ফরে দিয়েছিলেন। এটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিযং হেকে 
হকাশিত হয়েছিল। তা দেকেই জানা বায় উক্ত কবিতার চার লাইন 
শ্রীননাথের রচিত এবং তিনিই বালোভাযার আদিকবি হলে সর্বজন- 
ইীকিত। কারণ শান্তী মহাশয় স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন “ইহা নাদের 
আদিগুয বীননাদের লেখা। এবং সত্যই যে এটা হীননাদের লেখা, 


খৃঃ ৮০০ বছরের লেখা, বাস বালো। এখনও বুকিতে কষ্ট হয় লা।” 

লেপাঙ্সের ইতিহাসে আছে যে নেশালেস্বরের বিশেষ 'আমস্রলে 
আংসোস্তনাথ কবিদুগ ৩৩২৩ বংসর গতে বা ৫২২ প্লিস্টান্দে নেপালের 
লপিত থণ্ডন নামক স্থানে গিয়ে সেখানকার দ্বাদশ বহুসরব্যাশী দরতিক্ দুর 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এব নেপালীদের মতে হ্ীনন্যঘ ৩৬২৩ 
কল্যানে অর্থাৎ ৫২২ শ্রিস্টান্দে নেপাল গল করেছিলেন সেখানকার 
সাক্কেতির সাথে পরিচিত হবার মানসে এরতিহাসিক ড. শহীদুপ্াহ এবং 
গুপানন্দ ও শিবশকের সিংহের অভিমত এটাই) প্রসিদ্ধ ইউবোলীয 
উতিহাসিক ড. হজসন সাহেবের মতে অবলোফিতেশ্বযই মংস্োহ্রনাঘ। 
এম শতাব্দীতে এরই নেপাল আগমননবার্তা স্মৃতিফলকে আজও খোদিত 
আছে। নেপালবাসীগণ পর্পপানি বোধিসন্ত ও আৰ্ধাবালোকিতেন্বর় 
ম্যাক একই ব্যক্তি বলে অনুমান করে ঘাকে। এটা Hodgoাও 
6৩55 ২০12 গহে স্পষ্টাক্ষবে লিখিত আছে। এবং এটাও সতা যে 
নেপালের সুকরেখা নদীর তীরে শর অবলোকিতের সৃত্তি কাশী 
গোরক্ষটিলযা যোগ ভ্রচারিণী সভা কর্তৃক প্রচারিত নফনাঘ কথা নামে বে 
পন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাতেই এ চিত্র প্রকাশিত হয়ে হীননাত যে 
বাংলাভাষার আদিকবি তার দ্বীকৃতিতে ব্যাপকতর ছায়াপাত ঘটাচ্ছে। 
সেই মূর্তিচিত্রের নীচে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত আছে "নেপাল 
মূগস্থলী৷ পল্পপানি লোকেশ্বর মৎসোস্তনাথ'' এবং তার নীচে ছাপার হরফে 
লেখা আছে "অতীতে কলিবর্ে পুনরায় নেপালে জয়তি 
হ্রীমান আর্ধাকলোক্িতেস্বর ॥' 

অর্থাৎ, কলিযুগ ৩৬২৩ কসর গতে মান অবলোকিতেশ্বর নেপাল 
নামক স্থানে আবির্কৃত হয়েছিলেন। ৩৬২৩ কল্যান হল ৫২২ স্িস্টাব্দ। 
সুতরাং এটা স্পষ্টতই গ্রতীযমান হচ্ছে যে সীননাথের অপর নাম ছিল 
মতস্ে্রনাথ, অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ কিবে৷ আর্ধাবলোকিতেন্বর, তা 
বলাই বাহুল]। এবং এটা ওঁতিহাসিক সত) ত্যতে লেশমাইও সংশয় 
নেই। সুতরাং শ্রীনাথ যে ৫ম শতাবীর সি্হোন পুরুষ বা আদি 
বাক্কালি কবি সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকে না। এবং তা 
ছলে উপবোক্ত বাংলা কবিতাটি যে হ্ীননাথেরই লেখা সে বিষয়ে 
ইতিহাসের এই আলোকপাত আমাদের সন্দেহের নিরদন ছটায়। কেননা 
কবি ৃতবাদের জীবিতকাল৷ আমর পৃবেই দেখেছি যে. চতুর্দশ শতাবী। 
এবং এই বন্তব্র খেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে মহাকবি কৃত্তিবাসের প্রায় 
৮০০ লত বন্র পূর্বে দীননাথের আবির্ভাব এবং তিনি ওই কবিতার 
জনক সুতরাং নাঘরু দীননাথ বা মংস্ে্্রনাথ কা অকলোকিতেন্বর 
লোকনাথ কিংবা আর্যাবলোকিতেস্বরই বাংলাভাষার আদিকবি_ মহাকবি 
ফৃত্তিবাস কা নন। 





জেলা নেলিনীপুর 


এই মৌজার পরলে করা হয। বিষ্ণুপুর শহরের ভ্টাচার্যপাড়ায় 


আছে, তাতে হীরসিংহের মহিষী হিসাবে ভীমী চুডামপির নাম উল্লেখিত 


জেলা হাওড়া 

এই থামে ইসলাম ধর্মপচারক পির সাবেঙ্গা সাহেবের দরগা বর্তমান। 
সুতরাং অনুমান করা যেতে পাবে যে, এই লিরের নামানুসারেই গ্রামের 
নাম হয়েছে সারেগা। 


জেলা : হুগলি 

বর্তমান খানাকুল গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীটির পূর্বে লাম ছিল 
রয়াকর এবং বর্তঘানে তা কানা নদ' নামে পরিচিত। বিহ্যাত নগী- 
বিশেষজ্ঞ উইলকন্ছ সাহেবের মতে "কান" অর্থে চক্ষুহীল বা নৃত কোনও 
হী নয়-_বরং কানা হুল 'কালোয়ার' বিকৃত রূপ: অর্থাৎ কোনও এক 
বান কন্যাস্ফীত নদীর জল যে অশ্পতীর নদী মারফত গ্রামাঙ্মূলের 
ভহিতে ছড়িয়ে পড়ে তাকেই বলা হত কানোয্া। আলোচ) এই বকর 
ওরফে কলা নদ হয়ত একসময় দামোদর ও দ্বারতেস্করের সঙ্গে 
সংযোগসাযন ধরত। সুতরাং এই ব্মনা নদের তীরভূমিতে একদা যে 
গ্রামের পত্তন হয় তারই নামকরণ হয় 'কানাকুল' এবং পরবর্তী পর্যায়ে 
অপভ্রশে নাথ হয় 'খানাকুল'। 


গ্রামের লাম : গদ্দেশপুর 
কোন্‌ রজার অন্তর্ভুক্ত : এ 
ফেলা ২৪ পরগনা 
আনা কাকন্ীপ 

টালিগঞ্জ বসায় গণেশচন্র স্তর কাকন্থীপ অঞ্চলে জমিদারি হতিষ্ঠা 
করে নিজ নামে যে দু-খানি গ্রাম পভ্ভন ফরেন, তারই একটির নাম হয় 
গ্গদেশপুয এবং সেটেলমেন্ট মাপে এই গ্রামের জে. এল. নং রেকর্ড হয় 
১১। 


গ্রামের নাম কেবুয়াম 
কোন্‌ ঘৌজার অন্তর্ভুক্ত : এ 
খানা কেব্রু়াম 
ক্রেলা : বর্ধমান 

“প্রবাস কেতুগ্রাম স্থাপন করেন ভুপাল নামে একজ্ন নরপতি। পুত্র 
চশ্রকেতুর নামে গ্রামের নাম রাষেন কেতুগ্রাম' (রে. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 
কেতুগ্রাম ও চণ্ডীদাস আনন্দবাজার, ২৫.১০.৬৪)। 


গ্রামের নাম : বালি দেওয়ানগঞ্জ 
কোন্‌ হৌজার অন্তর্ভূক্ত : ও 
থানা গোছাট 
জেলা : হুগলি 

বালির পূর্বনাম স্থানীয় অতল পিরের নামানুসারে 'মকদমনগর ছিল। 
একদা দ্বারকেম্বর মনের প্রবল বন্যায় এই গ্রামের বাড়ি ঘর বালিতে ঢাকা 
পড়ে হায়। ফলে স্থানীয় ভুদ্বাহী শালিবাহল রাজার দেওয়ান ডশাৎ সিংহ 
মকদমনপরের এই দুরবস্থা বাধিত হয়ে বন্যার শ্লোতে ঢাকাপভা বালি 
সরিয়ে গ্রামটি বসবাসের যোগ্য করে দেন, এবং গ্রামের দক্ষিণে যে হাট 
শন করেন, তাই দেওয়ানগঞ্জ নামে খ্যাত হয়। বস্তুত 'বালি' এবং 
“দেওয়ানগঞ্জ' এই দুটি গ্রাম মিলে একজে ঘৌক্গার নাম হয়েছে বালি 
দেওয়ানগঞ। 


গ্রামের নাম : দেউলপাড়া 

কোন্‌ যৌঙ্গার অন্তর্ভুক্ত : 3 

খানা : পুরড়া 

ছেলা : হুগলি 

নাথবশের প্রতিষ্ঠিত করেকটি দেউল বা যন্দিরের অবস্থানহেতু 
গ্রামের নাম দেউলপাড়া হয়েছে। 


গ্রামের নাম : ভূদিল্জ ধান্শোল 
কোন্‌ মৌজার অন্তর্ভুক্ত : এ 
থালা : বিনপুর 
জেলা : মেদিনীপুর 

শোল শব্দের অর্থ হল নিচু জনি এবং শুধুমাত্র নিচু হলেই চলবে লা. 
ধান্য জন্মানোর উপযোগী আদর্শ জনি হওয়া চাই। এক্ষেত্রে এখানকার যে 
শোল ভ্রমিতে একদিন ধানে ফলত, সেখ্যনেই কিছু ভূমিজ পরিবারের 
প্রথম বসতি হওয়ার গ্রামের লানটিকেও এইভাবে অর্থবহ করে তোলার 
জন্য নামকরল করা হুর ভূমিজ বানলোল। 


সার নাম : বৈজ্ঞবপাড়া 

জেন্‌ রোজার অন্তর্ভুক্ত : যোমেনপুর 
থানা ভোমকল 
জেলা : মুর্শিদাবাদ 

(ক) ওই হৌজার ঘাস শ্রধান বলতকারী বৈজ্ঞব জাতির প্রাধানাহেতু 
বৈক্তবপাড়াটি কালক্রমে ক্ষুত্র গ্রামে পরিণত হয়, কিন্তু গ্রামের লাম 
(বৈষাধপাভাই থেকে হায়। 

(খ) একদা নাটোরের রাজা বামকৃষ্ণ, বড় শৌবচন্র গাল নানে জনৈক, 
বৈক্যর সাৱকের উপর প্রীত হয়ে যে নিষ্কর বা লাদুখরাঙ্গ সম্পত্তি দান 
করেন, তাতে পরবর্তীকালে বহু বৈহবের স্থা়ীভ্যবে বসবাসের দরুণ 
গ্রামের নাম বৈষ্বপাড়া (রে. ঘতলেব আহম্রদ. পন্চিমবঙ্গের পৃজ্ঞাপার্বণ 
ও ছেলা ২য় খন) 


প্রানের নাছ: শিৰবাটি 

কোন্‌ মৌজার অন্তর্বুক্ত কেশবপুর 

হানা : পঙ্গারামপুর 

জেলা : পশ্চিম দিনাজপুর 

এই খামে বিরাপাক্ষ শিবের মন্দির হেতু গ্রামের লাম শিববাটি 
হচ্ছে। 


জেলা : জলপাইগুড়ি 

স্থানীয়ভ্যবে চেল নদী তিস্তা নদীতে পতিত হওয়ায় এবং দুটি নদীর 
দুখ একত্র হওচায় গ্রামের নাম হয়েছে দোনহানী। এখানে দুই অর্থে 'দো 
এবং মহানী অর্থে মুখ' বোঝানো হয়েছে। (8. 0গ7ণ Census 
Handbook : 1950, Jolpaiguri) 1 


গ্রামের নাম : ঘবোষপাড়। 
কোন্‌ মৌজার অন্তর্ভুক্ত : এ 
ছানা : চাকদহ 
জেলা : নদিয়া 

একদা ছোব পদবিধায়ী গোপ সম্প্রদায়ের বসবাসহেতু গ্রাদের নাম 
হয়েছে ঘোষপাড়া। বর্তমান ঘোবপাড়া কর্তাভজ্ঞা সম্প্রদায়ের অন্যতম 
তীৰ্থক্ষেত্ৰ এবং এই সম্প্রদায়ের শুরু রামশরণ পালের সহধর্মিনী 
কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কাছে সতীয়া নামে খ্যাত। 


ল্য জিেরাম দেন নায়ক জনৈক চিকিসেক একদা এই 
্রামটির পত্তন করেন এবং সেই সুতে কৈন্য সম্ভ্রনারের বসবাসহেতু 
ঘামের নামে হয় ক্যৈপুর (ঘর, সুখেন্ৰুকূদার সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গের 
পৃজাপার্বন ও মেলা ২৪ খণড)। 


৮মবর্ষ ৮ম - ১০ম সংখ্যা 
আবণ-আল্সিন ১৩৮৫ 


প্রবাদ প্রবচনে গ্রামীণ বাস্ত 
দীপকরঞ্রন দাস 





শাকের রাজা পৃই, 
মাছের রাঙ্গা রুই। 
তেমনি "ঘরের রাছা খোড়ো'। গ্রাম বাংলায় প্রচলিত ছড়াটিতে বাংলার একান্ত নিজ মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের কুঠিরকে কের করে যে 
গৌরববোধের প্রকাশ হয়েছে, তা গ্রাম স্থপতির কৃতিত্বের একটি পরোক্ষ স্বীকৃতি। একটি লৌকিক স্থাপতা-শৈলীকে শিল্পের পর্যায়ে উর্ত করে বাংলার 
হ্থপতিগণ ভারতীয় স্থাপত্যচর্চার ইতিহাসে বে স্থান অর্পন করেছেন, তার প্রকৃত স্বীকৃতি অবশ) এখনও সুহীসমাক্ের কাছ থেকে পাওয়া হায়নি। কিন্তু 
বাংলার গ্রামীণ ফুটিরের সকল সৌন্দর্য মুঘল স্থপতিগপের দৃষ্টি অতিক্রম করেনি। তাই সমাটি আকবরের সময় থেকে উত্তর 'ভাব্তের সৌধসক্ছায় 
এই কুটিরের অনুকরণে নির্নিত বালো ছয্রীর ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। অন্ত কিছুক্যলের মহোই বাল ছতত্রী ভারতের সর্বত্র সৌহসজ্জার একটি অবিচ্ছেদা 
অঙ্গরাণে গৃহীত হয়। 
শৃহস্থের আধাদরূপে পপ্লিজীবনে চালাঘবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বাভাবিকভাবেই বং ছড়া-প্রবাদ রচনার ক্ষেত্র শরবত করেছিল। ছড়-প্রবসেগুলি বাস 
জ্বি নির্বাচন থেকে শুরু কবে গৃহনির্মাণ পর্যন্ত বন্ধ বিধয় নিয়ে রচিত। খনার বচনরুণে প্রচলিত এরকম একটি ছড়ায় ছানর্শ বাস্্ভিটার বর্ণনা পাওয়া 
যাবে 
পূবে হাস, পশ্চিমে বশ,১ 
উত্তরে কলা. দক্ষিণে মেলা। 
করসে ঘর পোতা জুড়ে। 
অতি আবাসগৃহের পূর্বদিকে হাল পুকুর, পশ্চিমনিকে বাঁশ ঝাড় ও উত্তরমিকে কলাব্যপান থাকবে। বাস্তুভিটার দক্ষিণদ্িতকে ঘোলযমেলা রেখে 
উ্ভাদিক চেপে ঘর করতে হবে। ছড়াটিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্থানীয় জলবায়ুর প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আদর্শ আবাসস্থলের সাক্ঞো নির্ধারণ 
করা হয়েছে। যেহেতু এখানে গ্রীন্মকালে মৌসুহী বায়ু দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হত, সেহেতু বাস্তভিটার পূর্য ও দক্ষিণদিত উন্মুক্ত রাখা হ্য়োজন। 
পূর্বদিকে পুকুরের উপর দিয়ে প্রবাহিত বাতাস গৃহে কেশ করে অভ্যন্তরকে যে অনেকাশে শীতল ফরবে অভিজ্ঞতালন্ড এই জ্ঞানের পরিচয়ও ছড়াটিতে 
ররেছে। অপরদিকে পশ্চিয়ের পড়ন্ত রোগ গৃহের তাপ বৃদ্ধি করবে বলে ছায়া সৃষ্টির জানা সেদিকে বাঁশ ঝাড় করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শীতের 
উত্তরে হাওয়ার শ্রতিবন্ধকর্প কলাবাগান করার পরামর্শও বাস্তব জ্ঞানের পরিচায়ক। ll 
বাস্তডূয়ির মগ্ল-অমঙ্গল লক্ষণ নির্ধারণের উপায়স্বরূপ সত্রাকারে খনায় কয়েকটি বচন রচিত হয়েছিল। একটি বচনে গৃহপতি নিরাপণের নিয়ম 
পাওয়া বায় 
দীর্ঘ প্রস্থ করে এক, তিনে পূরে তাকে দেখ। 
সাতে হারে থাকে বে. গৃহাধীন তয় সে। 
বচনটির অর্থ বাসর দৈর্ঘা্ ও পরস্থান্তের যোগফলকে তিন দিয়ে গুণ করে তাকে সাত দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ থেকে গৃহপতি বোকা 
যাবে। কীভাবে গৃহপতি বোকা যাবে তাও খনার বনে রয়েছে : 


hind HLL SESE IES 
চল কলিত আছে : দক্ষিণে কর উত্তরে বাগ। 


একে ঘবন হন সম্পত্তি 
দুয়ে যোগী স্থিতি লয় উচিত। 
তিনে হাতী সদা সিদ্ধি ফলে 
চারে দৈতা সব নিয়ে চলে। 
পাচে গন্ধৰ্ব হন শুর, 
ছয়ে লাগ করাই নির্মূল। 
সাতে খেচর পূরায় আশ, 
ইহা জানিয়ে করিও বাস। 
অর্থ বোনে ভাগশেষ এক. সেখানে গৃহপতি যবল এবা এরূপ 
বাস্তুতে বসবাসের হুল বন সম্পত্তি লাত। দুই ভাগশেষ হলে গৃহপতি 
যোগী এবং কল শুমঙ্গল। তিন ভাগলেষ হলে গৃহপতি হাড়ি এবং ফল 
কার্লিদ্ধি। চার ভাগশেষ হলে গৃহপতি দৈত্য এবং ফল মৃত্যু! পাঁচ 
ভাগশেধ ছলে গৃহপতি গন্ধর্ব এবং ফল ধনলাভ। ছয় ভাগশেষ হলে 
পৃহপতি নাগ এবং ফল কুলনাশ, এবং সাত ভাগশেষ থাকলে গৃহপতি 
খেচর এবং ফল আশা পূরপ। 
শুধুমাত্র কল্যাণকর গৃহপতিই বাস্তু মঙ্গলের জনা হবেষ্ট নয়। খনার 
বচনে আরও করেকটি লক্ষণের কথা বলা আছে 
যে থে ভিটার হে যে রাশি, আয় ব্যায় অর্থ স্থিতি, 
নামের স্বর গ্রামের স্বর, ভিটার বব একত্র করি। 
দাগে হরি থাকে হত, ভিটরে ফল কহে তত॥ 
চক্র নেয় বাগ ঘদি রয, তবে ভিটা শুভ কর, 
দুই চারি থাকে ছয়, তাহে জরি পীড়া ভয়। 
যি থাকে শুনা সাত, বরাহুমিহির কর 
মঙ্গল নাহি তার॥ 
বচলটির সারমর্ম বাস্তর রাশি, আয়, বায় ও স্থিতি এবং গৃহকর্তার, 
গ্রামের ও বাক্ক্েতরের নামের অক্ষয় সখ্যফকে একস ঝরে সাত দিয়ে 
ভাগ করার গর যদি ভাগলেষ এক. তিন ও পাঁচ থাকে তবে সেই বাস্ত 
ওভ। কিন্তু ভাগশেষ দুই, চাব, ছয় ও শূন] হলে সেরূপ বাস্তু অশুভ । 
বাস্তর গুভাগুল বিচার আরও একভাবে করা ধার 
ছলে সুখি কাঠি, তবে ছাপি ভিতর মাটি, 
শীর্ষে হযে যত পাই, এক মিশাইবে তাই। 
বেদে হরি থাকে শশী, ভাঙ্গা ঘরে উঠে বসি. 
বেদে হরি থাকে দুই, আগে ভালো পরে কই। 
বেদে হরি থাকে তিন, সে গৃহে লাগে না খাপ, 
বেদে হরি থাফে শুন্য. কিসের পাপ কিসের পুশ্য। 
এখানে বাস্তভিটার নৈর্ঘ/ ও গ্রস্্ের যোগফলের সঙ্গে আরও এক 
যোগ করে তাকে চার দিয়ে ভাগ করার নির্দেশ দেওয়া! হয়েছে। ভাগশেষ 
এক হলে সম্ভবত একল বাস্তৃতে ভা স্বরে বাস করাও মঙ্গল। দুই 
ভাগশেষ থ্যকলে ফল প্রহমে ভালো হলেও পরে অমঙ্গল আশঙ্কা খাকে। 
ভাগশেষ তিন হলে গৃহী অ-খনী হবে। ভাগশেষ শূন্য হলে বাস্ত সর্বাশে 
বাসোপযোনী। 
খনার বাস্ত-সক্রোস্ত নীচের বচনটির অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি : 
য় তুলিব যত তত, আড়ে দির্ে একমত, 
রামে হয়িয়া পাই শশী. সেই ঘরে পুড়ে পৌয়ে বলি। 
বাস্তুভতিটার কোমর কোন্‌ ঘর করা উচিত ব্য অনুচিত তার নির্দেশ 
সঙ্বলিত একটি খনায় বচন আছে 


পূর্বে বিছা নাহিক সু, অপি নিখুন সহায দুখ। 
দক্ষিপ্ে কন্যা ঘা হন পাল, নৈজ্ধতে কর্কট 
আর্থ বিনাশ] 
পশ্চিমে ধনু রাশি নাহি খাও, বাযব্য অর্থ োগাও। 
উরে মেষ ঘরণী নিবাস, ঈশান কুন্ত দরিত্র নিবাস যা 
অন্তর কেশী মিতুন বসহ. যাহা মনে পড়ে 
তাহাই করহ 
বচনটির অর্থ বস্তুর পূর্ব ও দক্ষিপনিক এবাং অলি ও নৈস্যত ক্সেলের 
বাশি যথাক্রমে বৃশ্চিক, কন্যা, মিন ও কর্কট এর যে-কোনওটিতেই ঘর 
নির্মাণ করা অহঙ্গলক্ছনক। পশ্চিমদিকের রাশি বনু এবং এখানে সম্ভবত 
খাওয়ার অর্থাৎ রাঘ্রার ঘর করা প্রশস্ত নাযা। বাযুক্যেপে হর নির্মাণের ফল 
অর্থশাম। উত্তরদ্িকের রাশি মেঘ এবং এখানে অন্দরমহল করা বিষেয়। 
ঈশানকোণের রাশ কুম্ভ এবং এই প্রান্তে ঘর নির্মাপের কল দারিে। শেষ 
পন্ক্তির অর্থ বোধগম্য নয়। 

এ পর্যন্ত হে করটি খনার বচন উদ্ধৃতি করা হল তার প্রনমমটি বাড়ীত 
বাকি সবশুলিতে এমন সব বিহয়ের অবতারণা করা হয়েছে ঘার 
বিচারের জনা ডাক পড়ত গ্রামের জ্যোতিব শাস্্রবিসের। এসব প্রবচনে 
বাস্তী নির্বাচনের হে সব গ্লীতিপদ্ধতি নির্ধারিত হয়েছে তার বাত্তব নূলা 
সম্মেহাতীত না হলেও গ্রামের মানুষের স্কোর এগুলোকে উপেক্ষা করতে 
দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে পল্লিসমাজে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত না হলে এই 
উপদেশাবলির শরযাদ-প্রবচনে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব ছিল না। 

ভিটে বাড়ি নিয়ে আরও অনেক ছড়ার শুচধন ররেছে। ঘর করার 
উপবুক্ত সময় নিয়ে এমন একটি ছড়া 

ঘর আর বর 
মাঘ ভায়ুনে কর। 

শীতকালে জমির ধান কেটে গোলায় তোলার পর কৃষিতীবী 
পদিবাসীর আর বিশেষ কোনও কাজা থাকে না। এই অবসর সময়ে থর 
তৈরি শুরু করার উপদেশই উপরের ছড়াটিতে দেওরা হয়েছে। 

ঘর কীভাবে করতে হবে ত! নিয়েও ছড়া রচিত হয়েছিল 

ঘর করে গুটি গুটি 
পুকুর দেবে একটি। 

অর্থাং বাস্তুর উপর ঘরগুলি থাকবে পৃথক পৃথকভাবে এবং এর সঙ্গে 
একটি পুকুরও কাটাতে হবে। 

ঘরের দরজা কোন্‌ দিকে হলে ভালো এবং কোন্‌ দিকে ছলে ভালো 
নয়, সে সম্পর্কিত এক একটি ছড়া অনেক অক্তলেই চলিত আছে 

দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা 

পূ দুতায়ী তার প্রজা 

পশ্চিম দুয়াযী বেজায় তাপ (অনেক স্থানে 'মুখে ছাই') 
উত্তর দুয়া বাপের বাপ (অনেক স্থানে 'করতে নাই')। 

ছড়াটির অর্থ সহঙ্গেই বোকা বায়। ধালোর তৌপোলিক অবস্থান ও 
আবহাওয়ার প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ঘরকে দক্ষিণ বা পূর্বদূষী 
না করলে তা যাদযোপ্য হশয়া কঠিল। ছড়াটি এই বাস্তব সত্যের সরব 
শ্রকাশ। 

ঘর তৈরির কৌশলগত দিক নিয়েও দু-একটি ছড়া পাওয়া যায়। 
যেমন : 

বর আনতে কড়ি 
ঘর কাঁদতে দড়ি। 


এখানে ঘরের ভাল তাঠাছো তৈরির জলা প্রচুর দড়ির হয়োজনের 
কথা বোকালো হয়েছে। এ শ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভ্রখাগতভাবে যে চাল 
কাঠামো এখনও তৈরি হয় তাতে লোহার পেরেক বা তার কোলওটিবই 
ব্যবহার হর না। কেবলমাত্র দড়ির সাহায্যে চাল কাঠামোর বিভিন্ন 
শবলেকে পরস্পরের সঙ্গে আটকে রাষা হয়। 
আর একটি ছড়ায় 
যত খাবে তাড়া 
তায় তিন পো কোনাচ বাড়া। 
গ্রাম -স্থুপতির জন) চাল কাঠামো নির্মাণের একটি সুড্জ এই ছড়াটিতে 
রয়েছে। আধুনিক স্থাপতোর টাই রডের মতো চাল কাঠানোকে তাব নিজ 
আকারে ধরে রাখার ভুয়োজনে ফুটিবের দেওত্যলে সাবিবন্ধভবে আড় 
পাজ্জানো থাকে। আড়া ছকে কোনাচ বা হিপ-র্যাফটারের শেষ প্রান্ত হেন 
এক হাতের তিন চতুর্থাশের বেশি না বেরিয়ে থাকে, উপরের ছড়াটিতে 
লেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। 
রোদ বৃষ্টি মাথায় করে বারা পরের জন] ঘর তুলছে, তাদের 
নিজেদেরই অনেক সময় কোনও আশ্রয়স্থল থাকত না। দাবিদ্রাকে 
নিতাসঙ্গী করে তারা বশোনুক্রমে একটি প্রয়োজনীয় শিতের সানা করে 
গিয়েছে। আর্থিক অনটনে এদের মুনূর্ণ অবস্থার চিত্র হয়ত কারও হৃদয়কে 
বেদনার্ত করে। ছড়া প্রকাশ পেয়েছিল 
শৃহস্থের সুখ নেই 
ঘরামীর ঘর নেই। 


ba 


বাসুদেব দাসের সরন্বতীবন্দনা 
পাচুগোপাল রায় 


জ্ঞান, কিনা ও বিবিধ কলার অধিষ্ঠাতী দেবী সরস্বতী বৈদিক ভবিদেরই 
কনাপ্সূত। শ্রীনকালে কবিরা উপল করিয়াছিলেন হে, দেবী 
মর্তীর কৃপা য্যতিরেকে কায! রচনা করা কিবো শানু হওয়া হায় না। 
আদি-কবি বাস্ীকির কষ্ঠ হইতে দেবীর অনুগ্রহে মধুর রামায়ণ শীত 
ন্যিসৃত হইয়াছিল, দেবী সরস্বতীর বরেই নিরক্ষর কালিদ্যস অপূর্ব কবি 
প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন। সে কারণ বঙ্গের প্রাচীন কবি 
সরস্বতীর হলনা গ্রন পাহিয়া কাব্যাত্তে করিতেন। ত্যহাদিপের সুদৃঢ় 
ধারণা ছিল বে জ্ঞানদাঠী দেবীর অনুগ্যহেই হাদর শ্রজ্ঞার আলোকে 
উদ্ভাসিত হয় এবং বিচিত্র রাগরাণিনী ও হবি প্রতিভার অধিকারী হওয়া 
যায়। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ও ভারত দেবী সরস্বতীকে 
স্বরণ করিয়া গ্রন্থ কলা আরস্ত করিয়াছিলেন। কাব্যমহ্য সরস্বতীর বন্দনা 
গান রচিত হইলেও অষ্টাদশ শতক হইতেই সরস্বতীর মাহাৰাস্চক 
করেকখানি স্বতন্ত্র কাব্য ও কবিতা রচিত হয়। ইহাদের আকার অধিকাংশই 
্ু। ভ. আশুতোষ ভয্াচাৰ্য মহাশয় বলেন, “নাধারতঃ কোন হনী 
সন্তানের বিতর উপলক্ষে ব্যবসারী গ্রারেন কর্তৃক সময়োপৰোগী এই 
সারদা-মসলগীত হইত। সরস্বতী পূজার সময়ও ধনী পৃহে এই গরনের 


অনুষ্টান হইত ।”> এই সন্জল ফ্যবোর অবো দয়ারাঘ দাসের ও হীরেশ্ববের 
সাহৰা-মঙ্গলই শ্ৰসিদ্ধ। আর একখানি সবস্বতীবন্দনা কারোর সন্ধান 
পাওয়া যায়, তাহা ব্যসুদের দ্যলেব সরস্বতীবন্দনা। বাসুদেব লাসের 
সর্থতীবন্দনা কু শুবিতা হত। আমরা এ পর্যস্ত উহার চারিঙগানি পুথির 
সন্ধনে পাইচাছি। বনী সাহিতা পরিহারে রক্ষিত চুইখানি (নং ৪১৪ ও 
নং ৯০০, বর্ধমান সাহিত্যসভায় একক্ানি এবং আনার নিকট রক্ষিত দুই 
পৃষ্ঠা পৃথির শেষ পৃষ্ঠাখানি। 
আনার নিকট সক্ষিত পুথির লিলিকাল বাং ১২২৬ সাল ২৮ 
কার্তিক। সাহিতা পরিষদের ৪১৪ নং পৃথিব পাতা চারিম্ানি, নিলিক্যা 
১১৭৫) সাল এবং ১০০ নং পূথিল পাতা তিনখানি, লিপিকাল ১২৬৯ 
সাল। বর্ধমান সাহিত) সভার পুথিধানি অষ্টাদশ খ্রিস্টান্দে লেষা হইতাছিল 
বলিয়া অনুদান করা হা২। 
পরিষদে ১০০ নং পুথিখানির প্রথানে 'অথ সরস্বতী বন্দনা লিছাযতে' 
এবং ৪১৪ নং পূথিদানির শেষে সরস্বতী বন্দনা তি সদা] হইল 
পুথি।' লিখিত থাকায় আমানের আলোচা পৃথিষানিকে "সরস্বতীবন্দনা' 
নানে অভিহিত শুবিলাম। পুথি তিনখখানির পাঠাভেদ এত অধিক যে, হলে 
হয়, পৃথিক্গানি জলত্রিয় হইয়া ব্যাপক প্রচার লাত করিয়াছিল আলোচনার 
সুবিধার্থে গরিবদের ৪১৪ নং পৃথিখানিে ১ম, আমার পুরিখালিতে ২ঘ 
এবং পরিহদেব ৯০০ নং পুথিখানিকে ৩য় সংন্যারুপে উদ্লেদ করিব। 
আমার পু্িখানির সহিত ১ম পুথিষানির সানৃশা অধিত থাকায় প্রথম ৫ 
তৃতীর পুধির শতিরিডে পাঠ আলোচনার সুবিধার্থে লিপিবস্ধ ওরিলাম। 
তিনি বিবিধ শাস্তু ও কাবাকলার চর্চার নঞ্ থাকিতেন। নেখা যায় যে, 
পূর্বোক্ত পুথি তিনমানির কোনওটিই ১১১৮ সাপের পূর্বে লিখিত হয় 
নাই। ইহাও আমাদের অনুমানের সমর্থক 
আদার পুথির লুপ আনে উক্ত পথিখানি হইতে প্রনাম এবং স্ভানার 
পুধির শেহাশে দ্ধিতীরাংশরাপে উল্লেখ করা হইল) পুথি তিনমখানির 
কর্ণশুদ্ধ অত্যধিক এবং পাঠভেদও বন্ধতর। আমরা শুশুডিগুলি 
সাশোহন এবং পাঠডেদগ্ডলির উল্লেখ করিব দাস 
বাস্ূনেবের সরশ্বতীকন্দনাঘ। দেবীর সাহাা বর্ণনা রা হইয়াছে 
শাস্মাদিতে দেবী হংসরাজ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। বন্দনা লক্ষ করা 
যায়৷ যে দেহীতে 'কোকিলবাদিলী' বলা হইয়াছে। ভুট্টদশ শতকের 
সরস্বতী বন্দনার অপর কবি দয়ারান দাসও নেহী সরস্বতীকে 'কোকিল 
বাদিলী' বলিচাই বর্ণনা করিয়াছেন 
বন্দমাতা সরক্তী বিষু্র ঘরদী। 
কৰি কষ্টে উর মাতা কোকিল কাহিশরী। 
অন্য 
দ্বাদশ বছপর পড়াইল ছবিজ্জাননি। 
তবু না করিল দয়া কোকিল-হাহিতী | 
(বঙ্গ সাহিত্য পরিচত্র__ ২য় খণ্ড) 
বিচিত্র ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী তাহার কন্ঠে লীলারিত হা বলিয়াই 
সুস্বর কোকিলুকে বাগ্শ্বরীর যাহনরূপে কবি কল্পনা করিয়াছেন। আমরা 
বাসুদেব দাসের সরস্বতীযন্ঘনা নিশ্ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম 





১. ব্যস্মালা হঙ্গল আব্যের ইতিহ্যদ 5 আশুতোষ ভট্টাচার্য 

২. ড. সুকুমার সেন৷ মহাশয় অনুন্হহ করিয়া জানাই, বর্ষমাল সাহিত) 
গ্জর পৃথিতে বেন লিপিকাল নাঈ। তিনি ঘনে করেন সিশিকল 
আইফেশ শতাব্দীর শেষ প্র) 


ইতি তারিখ ২৮ কার্তিক সন ১২২৬ সাল। 
সমক্ষর ভ্রীনবিন চাদ রায় 
সাং রশপুর এই পুস্তক গোরাঠাদ রায়। 


১. তে কৃপা কৈলে তুমি (ওর পুৰি) 


sao 


আরত তের পুথি) 


কিতি রহিল ভুবনে তের পুথি) 
পাইল তারা সম্পদ (ওর পুথি) 
মহাকুলে সেদি দেই জনে (ওর পুথি) 
নলা দন্দ করহ কন (ওয় পুথি) 


৭. বেদী (১ম পুথি) 

৮. এই ভারি শক্তি অন) পুথিতে নাই। 

৯. বশে যশে তোছা যেন চিনি (১ম পুথি) 
জনে জন্মে তোমা যেন চিনি (তচ পুথি) 


ক 


তাতশিল্পী দুবরাজদাস চামার 
বিনয় ঘোষ 


মারাঠা বর্ণিরা বালুচর লুঠ করেছিল এবং সেখানে নবাব আলিবরদী ঝা 
তাদের বিতাড়িত করেছিলেন। বালুচর গ্রানে এমনকী ধনসম্পন্ত ছিল ঘা 
বর্গিদের কাছে লোভনীয় মনে হতে পারে? অবশ্য বনিক জৈলনের বাস 
ছিল বালুচরে এবং তাঁদের ধনলৌলত নিশ্চয় লুটেরানের কাছে লোভনীয়) 
কিন্তু বালুচরের আরও একটি অত্যন্ত লোভনীয় বস্তু ছিল, যা 
সোনারুপোর অলংকারের চাইতে মূল্যবান হলেও লুটের বস্তু হিসেবে 
আকর্ষণীয় নয়। এই বস্তুটি হল রেশমশিক্ঞজাত ন্যনারকমের বস্তু। যদিও 
বালুচর তত্তশিল্ীদের বসতিকেন্ত ছিল না, তার চারদিকের গ্রামে ভারা 
বাস করতেন, তাহলেও বালুচরই ছ্বিল এই শিল্পীদের বোনা বস্তাদির 
সবচেয়ে বড় আড়ত ও ব্যবসাফেন্তর। অষ্টাদশ শতাব্দীর সবে) ঢাকার 
তাতশিল্পীদের মতো মুর্শিদাবাদের বাহাদুরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্পীদের 
খ্যাতি পাশ্চাত) দেশগুলিতে শ্রসারিত হয়। এই বাহাদুরপুর অক্তলের 
ত্তশিল্পীদের গৌরবময় এতিহা উনবিংশ শতানী পর্যন্ত যীরা বহন করে 
এনেছেন, ওঁনের মহে] প্রসিদ্ধ এবং সম্ভবত শেষ বিচিত্কর্মা ভাবশিলপী 
দুবরাজদাস চামার। 

গঙ্গার পূর্বতীরে জিয়াগন্জ-বালুচর জৈন-পরিবারের বসবাস শ্রসঙ্গে 
উ্সেশ্য। বালুচর যদিও বালুচরী শাড়ির জন্য ইতিহাসে খ্যাত, তাহলেও 
ওুঁযতশিল্রের জনা যে গ্রামগুলি স্ররদীয় ত্যর মে] প্রধান হল বাহাদুরপুর, 
বেলিয়াপুকুর, রাষডহর, রমনাপাড়া, রপসাগর, আমডহর, বাগডহর, 
আমাইপাড়া ডৃতি। বাহাদুয়পুরের খ্যাতি একজন শিল্পীর জন্যই সবচেয়ে 
বেশি, তিনি দুবরাজ্দাস চামার। 

প্রথমে দুবরাজের বাস ছিল দীরপূর গ্রামে, জিয়াগঞ্জ থেকে 
মাইলতিনেক দূরে। পরে দুবরাজ মীরপুর থেকে থাহাদুরপুরে এসে বসবাস 
করেন এবং তার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই গ্রামেই তিনি ভার 
অনুকরণীয় শিল্পকর্মে নিযুক্ত ছিগেন। মীরপুরে দুবরাজের গৃহের চিহ্ন 
শসার লুপ্ত হয়েছে। বাহাদুরপূরেও ভার ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই। যেটুকু 
বসতছি আছে তাতে অন্যেরা বাড়িঘর তুলে বাস করছে। শিল্পী 
দুবরাজের কোনও ঘর খুঁজে পাওয়া যার না) কেবল মনে হয় যদি ভার 
বসবাসের একখানা ঘরেরও কোনও চিহ্ন থাকত। তা না থাকলেও ক্ষতি 
ছিল লা। যদি তার সেই প্রতিহাদিক ভাতের কোনও চিহ্ন থাকত, যে 
ভাতে তিনি জাদুকরের মতো যালুচরী শাড়ি খুনতেন। অথবা যে ঘরে 
বসে তাঁত বুলতেন! তাহলে নিহসঙ্গেহে সেটা মুর্শিদাবাদের নব্যবের 
হ্ারুয়ারি প্রাসাদের চেরে বাংলার ও বিশ্বের মানুষের কাছে অনেকে 
বেশি দর্শনীয় ও আকর্ষনীয় স্থান হত। 


দুবরাজদাসের মতো বরনশিল্পীদের শিল্পকুন্দলতা সত্বপ্ধে ধারণা 
করতে হলে কাপড় বোনার ব্যাপারেটাও সামান্য একটু জানতে হয়। 
কাপড় বোনাব সময় এককালে পাঁচ বা দশ বা কুড়িদানা কাপড়ের টালা' 
নরোজ'-এ জড়ানো হয়। এইজন্য ৫০ ছেকে ৮০ পক্ষ পর্ম্থ লম্বা কবে 
সুতো সাজিয়ে নিয়ে 'পোঠে' প্রস্তুত করতে হয়। যদি খড়ি ও রং হুর 
কাপড়ে বুনতে হয়, তাহলে 'পোঠে' থেকে টানার সুতে বাড়ি বা রং করা 
হন 'ভৰ্ণা'র সুতো লাটাই থেকে বার কবে ফালা অবস্থাত রং ও খাড়ি 
করার নিয়ন। 'পোঠে' লাগাবার সময় কতকণুলো বাশের দণ্ড ('কোচছা) 
মাটিতে পুতে লাটাইয়ের সুতো তাস এপাশ-ওপাশ করে সালাতে হয়? 
“পোষঠে' তকে তোড়া বা রাকা সুতো উঠিতে তাতে সাজানো হয়। 
তাত সাল্লাবার সমষ্ট 'পোঠে'ঝ নব্যে পাতলা 'ক্োোরাকাঠি' লাগিয়ে. 
"পোঠোটি 'বাহিৱনস্রোজ্' নামক কাষ্ঠদণ্ডে সারিয়ে গড়িয়ে নিতে হয়। 
*জোয়া'গুলি পো 'র মহো শুবেশ ফরাবাব দুটি উদ্দেশ্য পাতে_€১) 
চিন্র-ভিন্র কষ্টের 'পোে' পৃথক রাহা, (২) "ব'-ওল্গি ওঠাবার-নানাবার 
সনয় তার ভিতরের সুতোগুলি হেন জড়িয়ে না ঘাপ়। চেক-কাপড় ধুলতে 
হলে প্রায় ৫০ গল টানার সুতোর হধো ২০০টি 'জোয়াকাঠি' ব্যবহার 
করা হয়। 

রেশমের কাপড় আম জার্পা্স সুতোর কাপড় বোনার কাত প্রায় 
একরকম কিন্তু ুর্শিদাবাস জেলায় বালুচরেব বুটিনার শাড়ি তৈরি করার 
জলা যে ভীত প্রচলিত ছিল তার গঠন হুশালী তত্যন্ত ভটিল। বালোর হেষ্ট, 
এবং সন্ত ভাজ পর্যস্তু অদ্বিতীয়, বেশমশিবিদ্রালবিল্পারদ নিত্যগোপাল 
মুখোপাহার এ বিবযে উনিশ শতকের নেব দলকে হা লিখেছেন তা এখানে 
উদ্ধৃত হল। প্রসঙ্গত তিনি শিল্পী দুবরাজের কণ্যাও নরেন করেছেন বলে 
ভার বক্তবা বিশেষ প্রপিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন 


রেশম বস্তুররনের ঠাত, সূত্রবন্রের ভাতেরই অন্রূপ। তবে 
মূর্শিবাবাদ জেলায় বালুচরের বুটেনার প্রস্তুত করিবার জনা 
যেরূপ তাত প্রচলিত আছে তাহার গঠনহ্রণালী এত জটিল যে 
এক্ষণে কেবল এককসন মাত খর শুশাজী বুরিতে এবং কাপ তাত 
প্রস্তুত করিতে সক্ষম। বালুচরের বুটেদার সাঠী নিতত্ত প্রচলিত 
হইবার একটা প্রধান কারণ এই যে, নক্মা্াত প্রস্থ করিবার 
জন্য এ জেলায় অনেক কাল হইতে কেবল দুই একজন মাত্র 
লোক এক্ষণে নক্মার তাত রস্তুত করিতে সক্ষম, সেও অশীতি 
বৎসরের বন্ধ*। দুবরাজ কর্তৃক নক্সার রাত প্রস্তুত করা বিষয়ে 
্ীতিমত শিক্ষা হাহাতে দেওয়া। হয়, তাহার উদ্যোগ হইতেছে? 
দুবরাজ নিজে যে সকল তাত প্রস্তুত করিয়া ঘুলকাটা শাল. 
গলাকমদ, মেছের চাদর, সারা ইত্যাদি নানা প্রকার বস্তু বয়ন জরে, 
এ সকল দেখিতে অতি সুন্দর এবং দূর্শিবাবাদ অঞ্চলের ধনাঢা 
ব্যক্তিগণ সাদরে এ সকল ক্রয় করিয়া থাকেন) সাধারণ 
বালুচরে-বুটেনার সাচী দেখিতে অতি জ্রঘন্য এবং ইহার আদর 
একেবারে গিরাছে। কাপড়ে কোনপ্রকার ফুল উঠাইতে হইলে 
কিরাপে তাত প্রস্তুত করিতে হয়, কয়েকজ্ঞন তন্তবায় বালককে 
এসম্বন্ধে দূবরাজ দ্বারা রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইলে, বালুচরে- 
বুটেদার সি প্রভৃতি কাপড় পুনরায় আদরের সামী হইল 
দাঁড়াইতে পারে। সচরাচর যেরাপ ভাত আমরা দেখিতে লাই, 


* নিত্যগোপালের পুস্তক রচ্নাকলে, ১৮৯৪ সালে, দুবরাজ্জের বয়ন ঘি ৮০ 
বছর হয়, তাহলে দৃব্রাজের জন হয় আনুমানিক ১৮১৪ সালে। 


তাহাতে বস্তু বয়ন করিযার সময় টানার সূতা পৃথক করিবার 
জন্য কতকগুলি 'ব' মাত্র ব্যবহার হয় এবং ভর্ণার সূতা 
চালাইবার জন] মাকু মাত্র ব্যবহার হত। নক্মার তাতে ব' ও 
“মাকু' ব্যবহার হল বটে, কিন্ত প্রায়ই টানার সূতা পৃথক করিবার 
জন] শ্রেশীবন্ক কতকন্তলি রঙ ব্যবহার শুরা হয়, এবং হে 
ভর্লার সূতা ফুল উঠাইবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহা নলী 
দ্বারাই পৃথক পৃ ভাবে চালাইয়া দেওয়া যীতি। সাবারশ ভাতে 
এক ব্যজিউ কাপড় বুনিয়া যাইতে পারে: নক্সার তাতে এক ব্যক্তি 
পাসা-ড়িতে পা দিয়া 'ব' চালাইতে থাকে ও হন্ত দিয়া একবার 
করিয়া যাকু ও একবার করিয়া নলী চালাইতে ও পরক্ষণেই সানা 
সমেত দক্তি চাপিতে থাকে, এক, অন্য এক ব্যক্তি বাপের 
রক্ধুণুলি একে একে টানিল্লা যাইতে থাকে। এই ভীপের রজ্জব 
সাক্ষাইবার প্রশালী নিতান্ত জটিল। শুত্যেক রজ্জুর সহিত 
কতকুলি টানার সৃত্রের সহিত সম্বন্ধ থাঝে। যজ্ছুণ্ুলি পারে- 
পরে টানিতে থাকিলে যে টানার সৃত্রগুলি উঠিয়া পড়ে সেগুলির 

মধ দিয়া ভর্শার নলী চালাইলে ফুল উঠিতে থাকে। 
'রেশম-বিভ্ঞান' গ্রন্থে এই কথা লেখা আছে। গ্ন্থখালি বহরমপুর 
ঘেকে ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয় ১। তার আগে, ১৮৯২ সালে, লেখক, 
একটি বিখ্যাত শিলপাবিষাকে পত্রিকায় দুশশিদাবাদের রেশমশিল্প সন্বদ্ধে চীর্ঘ 
প্রবন্ধ লেখেন। এই শ্রবস্ধেও দুবরাফ্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে 
দুবাই একমাত্র তাতশিল্পী “Who an এত the loom to any 
PanEm" এবং পুরাতন ধরনের তাত হলেও তা পুনরুদ্ধার করার জন) 
এখানকার াতিরা দুবরাকেরই শরণাপন্ন হন২। নিত্যগোপাল এ কথাও 
বলেছেল, দুবরা এত দরিদ্র যে বাসে ৩৩ থেকে ৪০ টাকার মতো 
বেতন পেলেও দে তন্তুবায়নের ঠাত তৈরি করা ও স্কোর করার 
পদ্ধতি শিক্ষা দিতে ইঙ্ছুক। ১৮৯২-৯৩ সালে দুবরাজের বয়স প্রায় ৮৩ 
বছর হয়েছিল এবং তথষন বাহাৰুবপুর গ্রামে ছয়টি মাত্র ঠাত চলত এবং 
এই ছয়টি তাতেরই হালিক ছিলেন সুবরাজদাস। কিন্তু তা সত্বেও 
নিত্যগোপাল খুব অ্ কথায় দূবরাজের দারিল্োর যে ত্যাবহ বিবরণ 
দিয়েছেন তা থেকে শুধু এইটুকু বোকা যায় যে. দুবরান্ত তার নিজের 
শিল্দক্ষতা দেখাবার মতো শাড়ি বা অন্যান] কাপড় বোনা তখন প্রায় 
ছেড়েই দিয়েছিলেন। ছেড়ে দেবার প্রধান কারণ হল পেবেকতার অভাব। 
যে বণিক ব্যক্তিরা দুবরাজের হাতে-বোনা বালুচরী-বুটিদার শাড়ির 
হত না ঘটেছে. তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটেছে তাদের রুচির বিকার। 
বিলাতি জাপানি চিনা প্রভৃতি বিদেশি রেশমশি্রের বস্তাদির প্রতি তাদের 
আকর্ষণ ক্রমেই বাড়তে ঘকে। বিদেশি রেশমের গুপের জন্য নয় অথবা 
বিদেশি রেশমি কাপড়ের কোনও শিল্পনর্বের জন্যও নয়, কেবল বিদেশি 


পদোর পোধকতার 'আভিদ্াতা দর্শনের জনা। যেমন, বিলাতি দ্রব্য - 


ব্যবহারের তখন বিদ্বেষ সামান্ডিত নর্ধাদা ছিল। রাজ্জা-মহারাল্তা। ও 

জমিদার-পরিবারের লোকজন বিলাতি বা জ্ঞাপানি বস্তাদি বাবহার 

করতেন সাম্নান্ধিক আভিজ্রাতোর জন্য। অথচ নিজের দেশের শিল্পকর্মের 

দান, বিশেষ করে ঠাতশিয়ের, বিদেশিদের চেয়ে বে কত শতগুণ উরত 

১, লিজোপাল মুগোপায্যা় : "রেশদ-বিজ্ঞান', বহরমপুর, ১৮৯৪ : পৃষ্ঠা 
২০৬৯ 
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ছিল, তা আজ্ঞকে সমস্ত দেশের শিক্পরসিকরা স্বীকার করেন এবং 
আমরাও কোনও শদর্শনীতে বা মিউজিয়ামে তার প্রাচীন নিদর্শন দেখে 
বুজতে পারি ভার পড্রিঝ্যদিতে অথবা সেমিনারে লিখে ও ব্কৃতা দিয়ে 
তার গুণগান করি। 
দুবরাজের বশে প্রায় নির্বন্দে হয়ে গিয়েছে। দুবরাজ্রের ভাতশিঘের 
হারাও বিলুপ্ত। দুবস্লাফ্ের মতো দক্ষ না হলেও গনকরের (জেলা-_ 
দুর্শিদাযাস  থালা--রঘুনাছগঞ্জ) শিল্পী মৃত্য্জর সরকারের কথাও 
নিতাগোপাজ উল্লেখ করেছেন। তারও বংশে বাতি দিতে এখন আর কেউ 
লেই। এরকম অনেক শিল্পীর বংশের বাতি আমরা নিশ্েরাই খু দিয়ে 
নিভিরে দিেছি। অবশ্য এই নিভিয়ে দেবার কাজ ব্রিটিশ শাসক-বণিকরা 
যথেষ্ট সাহাযা করেছেন, কিন্তু আমাদের নিজেদের রুচিবিকৃতি ও 
মতিচ্ছররতার কথাও ভুলে যাওয়া উচিত লয়, এবং তা ক্ষযার্হও নয়। 
“রেশম-বিজ্ঞান' গ্রহে ত্তবায়দের দারিছ্যোর সমাধান প্রসঙ্গে লেখক 
বলেছেন: 
বিলাতী রেশম-বস্তু বিক্রয় করিবার জন্য বেরাল উদ্যোগ ও 
উৎসাহ দেখিতে পাওয়া বায়. সেয়াপ উদ্যোগ ও উৎসাহে 
এদেশীয় রেশম-বস্তের বিক্রয় প্রয়াস অতি দূরাহ কার্য। রেশম 
তন্তুবায়গল৷ অতি সামান্) লোক। তাহাদিগের জন্য রেশম-বন 
বিক্রয়ের উদ্যোগ করিতে পারিলে বিক্রয় মন্দ হয় না। এই 
উদ্যোগ তাহাদিগের নিজে নিজেই করিয়া লওয়া কর্তব্য। বড় 
বড় সহরে, মেলায় ভাল ভাল রেশয়-বসু বিফ্রয়ার্থ লইয়া যাওয়া 
এবং ই সকল সহরের বড় বড় বাড়ির দ্বারে প্বারে কাপড় 
বিক্রয় করিয়া বেড়ান, এই দুইটি উপায় দ্বারা এদেশীয় রেশম. 
যন্ত্রে আদর বাড়িবার সন্ভাবনা। দেশের কয়েকজন ভদ্রলোক 
দুই এক হ্যঙ্ছার টাকা মাত সূলধন লইয়া, দেশীয় রেশমবস্তান 
ক্রয় করিয়া, ঘদি পার্শি অথবা রিহদীদের ন্যায় প্রধান প্রধান 
সহযরগুলিতে ‘ফেরি' করিয়৷ বেড়াইতে পারেন, তাহা ইইলে 
তাহারা এই ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন, 
অথচ নিজেরাও বিলক্ষণ লাভবান হইতে প্যয়েন। 
নিতাগোপালের এই প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে বর্তমানে কোনও মন্তব্য করা 
অনাবস্যক। তার কারণ কোনও শিল্পকে দরজ্ায-দরজ্সায় ফেরি করে 
অথবা মেলার়-মেলায ঘুরে অথবা সরকারি “কপ বা পুরস্ধার' দিয়ে বে 
বাঁচানো যায় না, এ কঘা আমানের দেশের সরকারি পরিকল্পনার বহর ও 
তার শোচনীয় ফলাফল দেখে সকলেই বুঝতে পারেন। দেশের 
নসাহারপের কোনও কাজ্ছে না লাগলে অথবা তাদের পোষকতা না 
পেলে কোনও শিল্পকর্ম হে কেবল রাজ্ঞা-জছিদারের খেয়ালগুশি চরিতার্থ 
ঝরে বাঁচতে পারে না, একথা ইতিহাসের একটি উচ্জ্বল সত্য। 
লিত্যগোপাল দ্বিতীয় যে প্রস্তাবটি করেছেন তা মহান্জনদের কবল দেকে 
শিল্পীদের রাহনুক্ত করার জন্য। তিনি লিখেছেন 
কৃষকদিগের ন্যায় তীঁ্তীরাও মহাঙ্ছনের লে জড়িত। শতকরা 
বার্ষিক ২০/২৫ টাকা সূদ দিয়া স্বপ্নদূল্যে বনত বিক্রয় করা 
অসন্ভব। মহাজনের সুদ যোগাইতে না হইলে তাতীরা রেশম-বন্ত 
অপেক্ষাকৃত অঙ্গমূল্যে বিক্রয় করিয়াও অধিক লাভবান হইতে 
পারিত। মহাজনগল বন পর্বত করেন না, নত বিকুয়ও করেন 
না, অথচ তাহারাই ব্যবসায়টীর অস্তঃসার বাহির করিয়া লইয়া 
অর্ধোপারনি করেন। মহাজনের হস্ত হইতে ভাতিনিগকে উদ্ধার 
করিয়া, অপেক্ষাকৃত ইনমসূলো তাহাদের নিকট বন কর করি 


যদি কেহ সকল বিক্রয়ের উদ্যোগ করেন, হাহা হইলে দেশীয় 
পটবন্ধ বান-ব্যবসায়ের সমূহ উন্নতি হয়। 
নিতাগোপালের অতো জ্ানীবাক্ির এই প্রস্তাব অনেকটা শিশুর 
কল্পনার মতো অবাত্বধ। 'মহাকনের হস্ত হইতে' তাতশিক্প বা শিল্পীকে 
কেন, কোনও দরিষ্ব মানুষকেই উদ্ধার করা যায়নি সরকারি নীতি ও 
পরিকল্পনার যথেষ্ট আড়স্বর সবেও। পরে 'সমিতি' স্থাপন করার কথাও 
তিনি বলেছেন, আজকালকার সমবায়-সনিতির মতো। কিন্তু গত একলো 
বছরের সমবায়-আন্দোলনের ইতিহাস থেকে দেখা যার, বিশেষ করে 
খাছীণ শিক্ীসমবারের, যে কারনশিরীরা আরও ফ্রুত উচ্ছন্লে গিয়েছে এবং 
সমধায়-আন্দোলনে উৎসাহী মধ্যবিত্ত ভয়লোকরা বেশ লাভবান 
হরেছেন। অতএব একন্বা আজ প্রুবদত) যে বর্তমান সমাজের শ্রেপিগত 
পড়ন অপরিবর্তনীয় থাকা পর্যন্ত শোবিত গ্রাঘ্যশিশ্পীদের নহ্যক্ছনের কবল 
থেকে মুক্ত অথবা সমবায়-সক্জীবনীতে পুনস্তীবিত করা সম্ভব নয়। 
দুবয়াজ্ধের মতো অনেক শিল্পী তাই নির্বংশ হয়েছে। 
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খাড়িয়া উপজাতির ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় 
সুহৃদকুমার ভৌমিক 


কোল বা! AUঃ॥0-॥$i8৷i৫ গোষ্ঠীর বিশেষ এক সম্প্রদায় খাড়িয়া নামে 
পরিচিত। মূলত খাড়িয়া সম্্রদার কোনও মৌলিক জাত নয়; এটি একটি 
বিশেষ পেশাগত নাম! জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন নর-গোষ্ঠীর মানুষ 
শাড়িয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে খাড়িয়াদের জীবিকা গ্রহণ 
করেছে। যেমন সুখা.খাড়িয়া, ওরাও খাড়িয়া॥ ওরাররা স্রাবিড় গোষ্ঠীর। 
খাড়িয়াদের পেশা হল পাখি-শিকার এবং তার মাসে বিশ্রয়। লোধা, 
শবর, নিষাদ এবং খাড়িয়া মূলত অভিত্র। আরও অনেক জাতির সঙ্গে 
এদের অভিদ্রতা লক্ষ করা যায়. সে কথা পরে বলা বাবে। 
"্খাড়িয়া' শব্দের মৌলিক অর্থ হল পাখি-শ্িকারী বা পাখি ব্যবসায়ী। 
সম্ভবত কোনও প্রয়-কোল ভাষায় (Pro. Kol-languaEC) “খের 
শব্দের অর্থ ছিল পাখি। এই “খের্‌* শব্দের সঙ্গে “ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 
খেরিয়া বা খাড়িযা শব্দের সৃষ্টি। বর্তমানে সীওতাল, মুগ্ড!, হো প্রদৃতি 
ভাষায় "খের" শব্দের কোনও শুই নেই। মুগ ও সীওতালিতে চেড়ে 
এবং হো ভাষায় ‘ওয়ে' শব্দের অর্থ পাখি। কিন্তু খাড়িঘা ভাবায় কতেড' 
অর্থে পাখি। সম্ভবত 'কতেড়' শব্দের সঙ্গে 'খের্‌: বা “গেড় শব্দের 
সম্পর্ক আহে। ফোল'গোষ্ীর সাঁওতালি, মুগুৱি হো প্রকৃতি ভাবার 
ধ্বনির সঙ্গে খাড়িয়া ভাষার স্বর-ধ্বনির একট পার্থক। দেখা যায়. তা হল 
'আ' বা ও" ধ্বনি 'এ' বা ব্বনিতে কলে হায় অথবা! 'এ' বাই অ 
> ও এবং পরে উতে রাপান্তরিত হরে বার। যেমন সাঁওতাল প্রভৃতি 
ভাষায় 'কেন' বহুবচন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 'হড়' অথতি মানুষ": 
হড়কো মানুযণ্ডলি। কিছ খাড়িয়া ভাষার 'কি' বলতে বহুবচন। 'লেবু' 
অথ মানুষ এবং 'লেযুকি' অর্থাৎ মানুষরা কিংবা সীওডালি ‘দেল্‌' 
অর্থে দশ। কিন্তু শাড়িয়া ভাবার গোল এবং এগ হয়ে ছেলে 


হয়েছে। এইত্যবেই সন্ভবত 'কঁতেড়' শব্দ ছেকে 'কেঁতেড়'. রত 
হয়ে 'খেতেড়' এবং পরে ছধ্যের 'তে' শুধু 'এ' ক্যরে লুপ হযে মে-এড. 
খেড় ঝা "খের শব্দের সৃষ্টি করেছে। যতদুর মনে হয় 1০০-০৫ বা 
হীজ-শন্দ কতেডুই ছিল। কারল 'হো' ভাষায় লাখি অর্থে "অত্র" বা 
*ওয়ে'। হো-ভাবা হে-ভাবা) ঝ্সেল-ভাহা গোষ্ঠীর প্রকৃত রূপ; বঙ্গে 
ব্যঞ্জনব্ণ স্বরবর্ণে কূপাস্তরিত হয়ে ঘায়। যেনল কোড়া > কো, হড় > 
হ. যাহা > বা, কিংশা পড়া > অভ মিৎটান শা (একটা ঘর) হয়ে ঘায় 
ন্নিয়াং অহা" । আবার মন্দের আদি ব্যঞ্জনন্শ ও স্বরবর্পে কপাস্তবিত হয়। 
যেমন-হিজুনে > ইচুয়ে (এসো) দেলা > এলা। সেইভাবে কঁতেড় > 
জড় > শর্্ড়া > অগ্ন। কোনও কারণে সরলিকৃত 'গের্‌' শব্দ 
জ্নভিতে! অর্জন করে শ্রত্ণ কোল-ভাষায় বিবর্তনের যুগে। শব্দটি 
অনবস্রাকৃতি ব্রুদের নাতো দূল-শ্রোত থেকে বিচ্ছিয় হয়ে ঘাঘ। কিন্ত 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে 'খের' শব্দটি নানাভাবে তার অপ্রিযেশ চিহ রেখে 
শেছে। যেমন সাঁওতালরা নিজেদের হড় হলে পরিচয় দিলেও তাদের 
লৌরাণিক লাম 'খেরোদাল' হত 'খের্‌' বা পাখির বংশতর সাঁওতালি 
পুরাণ বলে তাদের আছি মানব-নানহী (পিলচু হাড়াদ ও পিল; বুড়ছি দুটো 
ডিনের থেকে জন্ম নিয়েছিল। এই ডনাই হর্ণত লেখক নাকি ব্যমদাস 
বেশ্বতী টুড় মহলয় সাঁওতাল ডাতিন ধর্ণ পৃস্ত রচনা শুলে বই-এপ লাল 
দিয়েছিলেন 'খেবোয়াল বংশা'ক ধরন পূরি'। 

সন্তবত অতি প্রাচীন ঘুণে কেল-গোষ্ঠীর এতগুলি শাখা ছিল না এবং 
লুন্ধত্ত (লোধা) শবর নিযা৭ সব একাকার হয়েছিল। তাহ্যড়া ব্রাহ্মণ]. 
সক্কেতির গণ্ডীর লোকেরা এদের সবাইতে একই মনে করত। 
হহাভারতের একলহ) ঠার নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন নিষানাহিপতির 
পু বলে_“নিহগধি পতে হীরা হিকপা ধনযুঃ সুতম্‌"। 

সাঁওতালদের হারপা মহান একলব্য তাদের পূর্ব-পুরুষ। বিবাহে 
সিল্দুরদ:নে কিংবা তির ছোড়ার সময় তারা বুড়ো 'আঙুলের বাবহার 
করেন লা তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্ররপ করার জ্না। 03007 তার 
Descriptive Ethnology of Bengal-< বলেছেন, “The uibes 
that are linguistically most closely allied 10 the Juangs are 
Kharias .. They are found in the Manbhum hills bearing the 
nme name, and | apprehend that the people 00৫৫ Birhor 
in the Hazaribagh District are of the same tribe. The Birhors 
call hemselves Ilindus ...live in jungles... The Birhors 
affirm that they and the kharias arc of ihe same 
aes... descended from the sun. Mr. Mann and Me. Hunter 
bolh note that Kharwars or the names like it are old names 
of the 5antals.” আবার কোল ভাষায় 'বির' অর্থে "বন" এবং 'হড়' 
অর্থে মানুষ॥ সৃতরাং "হীরহড়'-এর অর্থ কী পরিচ্মর বোঝা ঘায়। এক 
কথায় খাড়িযাদের সঙ্গে খেরোয়াল বা সওতালনের একটা সম্পর্ক ছিল। 
এঁদের পৌরাশিক কাহিনিচলিও যথেষ্ট পরিমাণ সাদৃশ্য রক্ষা করে। যেমন 
5. ০. ০ মহ্যশর ভার বইতে লিঙছেল, “5 014 11111.0125185 
living on the Dhaibhum hills gave us the names of theit first 
ancestors and ancestress as Sabbar.burha and Sabbar 
burhin. This would appear to indicate that the kharins 
originally formed a branch of the ভাতা, Savara people.” 
খাড়িয়াদের এই শব্বর-বুড়া ও শকর-বুড়ি সীওতালি পুরাণের পিলচু 
হাড়াম পিল্ছু বুড়ি ছাড়া আর কেউ নয়। 

১৮৭১ সালে রিদলির হিসাব অনুসারে বর্ণা খেড়িয়া, চেলাফ 
খেড়িরা, দুয ছেড়িয়া, এরেঙ্গা খেড়িয়া, মুণ্ডা খেড়িয়া এবং ওরাও 


৩১৩ 


খেড়িযা এই ছরটি ভাগে খেড়িতা সম্প্রদায় বিভক্ত। মূলত এই 
সনত্রদাযগুলি প্রমাণ করে থে কত বিচিত্র উপজাতির দল ছিলে বিশাল 
ছাড়িয়া সম্প্রদার তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সর্বত্র খাড়িয়া সম্প্রদারে একই 
ঘটনা ঘটেনি। ফলে সে সব জায়গার গোত্র-বিভাগ ভিন্নভাবে হয়েছে। 
১৯৬৭ সালে শরখ্চল্র রাত মাত্র তিন প্রকার শাড়িয়ার কথা উল্লেখ 
করেন। মেশুলি হল পাহাড়ি খেড়িয়া বা এরেঙ্গা খেড়ি়. চেলাকি 
খেড়িয়া এবং দুধ খেড়িয়া। আবার বর্তমান লেষক কিনুদিন আগে 
(১৯৭৬ সালে) সমরন্ুলির (মেদিনীপুরের শিলদার কাছে) 
খাড়িয়াপাডায় গিয়ে জানতে পারলেন তারা চার ভাগে বিভক্ত । বেমন 
রাজ শব্বর, পাটবীঁধা শব্বর, লোহা শব্বর ও ভেড়োল শব্যর। সস্কবত 
এটা ঘটেছে তানের জিবিকানুস্যবে। সমরভুলির খেড়িয়াদের যতে লোবা 
শঝারই হল সবচেয়ে নিচু-স্তরের। 

২. 


শাড়িলাভাষা কোলভাহা গোষ্ঠীর একটি শাখা। কখনও কখনও এটি 
সীঁওতালির কাছাকাছি কখনও কখনও মৃণ্ডাদের কাছাকাছি। বালোদেশের 
সমস্ত খাড়িয়া গত দুই তিন পুরুষে খাড়িয়া ভাষা ভুলে গেছে। 
সমরভুলির খাড়িয্ারা তাদের মাতৃভাষাই ভুলে গেছে। বৃন্ধরা বলে 
তানের পূর্বপুরুবরা খাড়িয়া জানত। সেখানের কিন্তু বাড়িয়া গান সংগ্রহ 
করেছি। সেসব গান ভ্যজ্জ বালোয়, বাংলার লৌকিক ছন্ন 5) bie 
17/৫ বা দলবৃত্ত ছন্দে রচিত। কোলগোষ্ঠীর যে-কোনও ভাষার লৌকিক 
গানে এই ছন্দ দেখা হায় মাঝে হানে কোনও কোনও পানে চিত 
কোল শব্দ পাওয়া বায়। জীবিকার সন্ধানে বালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
মিশতে বাধ) ইওয়ায় এবং তাদের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় এরকৰ ঘটেছে। 
যতটুকু জানি খাড়িযা ভাষার উপর একখানি বই লেখা হয়েছিল, গগনচন্্র 
বন্যোপাধ্যায়ের লেখা An Introduction to Kharia Language 
নামে। বইটি ১৮৯৪ প্রিষ্টান্দে Bengal Secreuriat Press থেকে 
ছাপা। তিনি তার ভুমিকায় বলেছেন, “The Kharins are very shy 
md are unwilling to converse [চা with any person who 
does not belong lo their wibe, and it is very dificult 10 
Bother any substantisl informarion from them. This is the 
reason why no book from which their language can be 
learnt, and why several mistakes are found in Colonel 
Dalton's Enology.” ওই পৃস্তকের আর এক জাগা বলেছেন, 
“Most of them do not know Hindi, Only those who know 
and then aftend courts can speak and understand Hindi a 
line. Such is the case with the kharias occupying the places 
on the sides of the Koel river.” 

লীচে খাড়িয়া ভাবার সঙ্গে অন্যান্য কোল ভাষার কী সম্পর্ক তার 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল 


তুলনামূলক সংখ্যাবাচক শব্দ 
বালা বাড়িয়া লীওতালি মুারি হো ব্দ্ড়া 
এক ঘোআং হিং মিষুন্াড় সিয়াদ, হিং 


নি 
দুই উন্বঃ (১) বার্যারেরা রিয়া বার হারিয়া বার যারিয়া 
তিন উকে (২) পেপেয়া আপেরা আপ, আপেরা, পে 
চির উফেন (৩) পোল, পোনিয়াউপুনিয়া, উপুন, পোন 
উপুনিয়া, 


পীচ দরে ঘড়ে মশ্ডেয়া আইয়া ঘড়ে 

আনলেন, মই, 
মলে 

=: তিজছ. তুই, তুকুনিয়া, বুকয়া তুই 
তিনি তুকই 

সাত ছুল্‌ এআএ এআ  আএর়া,  এআএ 
আএ, আই, 

আট. আম ইরুল, ইরালনা, ইবালিছা ইরান 
ইরিল ইরালিল্লা ইরিল 

তমসিং আরে আরেছা আরে, আবে 
আরেয়া 

দশ ঘোল (৪) গেল পেলেচা গেল গেল৷ 
গেলনা গেলেন, 


(3) স্বরাগম বা স/৯315-এর দৃষ্টান্ত (২) Aspiration ও 
চr০U৫5i5-এর মিলিত রূপ। বীজশন্স ছিল (1০০-৮০০) পি। (৩) 
Aspiration ও Protbesis-এর দৃষ্টাত্ত (8) Aspiration-এর দষ্টাত্ত। 

বালোভাযার সঙ্গে সরাসরি হিল পাওয়া যাবে এমন কতকণুলি 


খাড়িয়া শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল 
খাড়িয়া বালো 
ধাড়ি (সমস্ত, সব) ঝাড়, ঝাড়ি, ফালা 
এক কাল৷ মাছ (এক ঝাঁক মাছ) 
সুদ্ৰ উপভাযায় 
জাপ (আক্রমণ করা) জাপটে ধরা 
ডালি (বান, পেট্রা) ভালি, ডালা 
বুদ (কোপ) কুদা (সুস্থ উপভাষার) 
সবড়ে (শেষ) সাবাড়, সাবাড় করে দেওয়া 
শেষ করে দেওয়া 
যোসড়া খোস্‌ 
ভোয়কুন (সুচ) তার্কুন (সুখ উপভাবায়) 
তেন্তোন্‌ তেছুল। 


খাড়িয়া-ডাহার বৈশিষ্ট্রগুলি দেখার জন] একটি খাড়িয়া বাক 
কিজ্লেহ্ণ করা গেল: 

“যাহা লেবু ওম্‌ চোনা' অর্থাৎ কোনও লো বাবে না। এধার প্রতিটি 
শব্দের বিক্গেষণ করা ঘাক্‌। 

যাহা : কেউ, কোনও বভূতি। সমস্ত ফোলভাবাতেই প্রায় একই রূপ। 

লেবু : মানুষ, লোক। সাঁওতালি হড়, গুণা-হোড়ো, হো-হো। সন্দেহ 
নেই 'হড়'ই ববীজ-শব্দ। মূলত লেবু শব্দ এসেছে "মানব" শব্দ থেকে। 
মানব > মালব যেমন নেধু < লেবু, লুচি > নুচি। তারপর আদি স্বর লোগ 
(99}০5i5)। রীতি অনুঙা্ে লব এবং পরে 'অ' স্বর 'এ' স্বরে রূপান্তরিত 
হওয়াতে লেব ও লেবু। 

ওদ্‌ : না অর্থে। দু ও হোতে “ক্'। যেমন কার আকানা--জানে 
না। কিন্তু সাওতালিতে বাং (বান্‌ না বায) বাইঞ বাড়ায়া__হথহি জানি 
না। সীওতালি 'বাং' 88৫৫ "৮" বা ‘ওয়া’ শ্রতি অনুসারে ওয়াং 
(বাংলার যেমন শাবার-_-াওয়ার, খাওয়ার সময়, বাবার সময়) এবং 
পরে 'ওম্‌-এ পান্তরিত। এই শটি প্রমাণ করে হো বা দু ভাষার 
নর সীওতালি ভাষার কাছাকাছি খাড়িয়া ভাষা। 


চোনা : অর্থাৎ চলা) 'ল' এবং 'ন'-এর ধ্বনিকে যদি এক ধরা হায় 
তাহলে চোনা অর্থাৎ চলা) মুশ্ডারি ও হোতে বলা হয় সেনো। 
সাঁওতালিতেও 'লেনোকেএর কুল ব্যবহার আছে চলা অর্থে। সন্তবত 
সেনো থেকে চোনা শঙ্খ এসেছে। সম্ভবত এই “চোলাই "চলা" শব্দের 
জন্ম দিযেছে। বালোর 'চল্‌' ধাতুর সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক কোথাও 
আছে। "চল্‌ -এর সঙ্গে 'চলন' শব্দ (চরণ, পদ বা ০৫) জড়িত কিনা 
ভাবা দরকার। পালি ও শ্রাকৃতে "চলন অর্থেই চরপ। "পণসহ যম্স্স 
চলনে' হমের চরে প্রণাম কর। 

বালোভাষায় কহু কোল-শন্দ খাড়িয়াভাহার ঘাবামে স্থানলান করেছে। 
ঘনে হয় শবরদের অনেকেই বিস্তীর্ণ বাঞ্জলি রক্তে বিলীন হয়ে গেছে। 
আবার অনেকেই মধ্যযুগে মুঙ্গলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তাই 
মেদিনীপুর শত ও বালেন্মবের মাঝামাকি জায়গায় 'খাড়িয়' শব্দ 
অর্থে বোকার দুসলঘান। গড়িয়া শব্দটি তুচ্ছ্র্ে সুদলমানাদের বলা হয়) 
কিনু কিনু খাড়িয়া বা শবর মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্তেও তাদের 
পুরাতন ব্যবসায় পাখিশিকার এখনও ছাড়েনি। গ্রামাঞ্চলে এই শবররা 
একটার পর একটা 'নলা' যোগ দিয়ে সূ-উচ্চ গাছের ডালে বন্য পাখিকে 
নিঃশব্দে শিকার করে। শৈশবে আমরা এই জাতীয় শবয়দের শিকারের 
সময এদের সঙ্গে ঘেকে আনন্দ পেয়েছি। নেদিনীপুরের নন্বীগ্রাদের 
কৃষ্ণনগরের দিঘিপাড়ে এবং বেশুনাবাড়ির খালপাড়ে শবর-প্ছি রয়েছে। 
এদের বলা হয় কলমদান (বা ফলমাপড়া অথথ মুসলমান) শবর। এরা 
এখনও শিকার করে। আর শিলদার অদূরে একটি পাহাড়-এর ওপর যে 
শবরপাড়া তাতে শ্রয় চললিশটি ফুড়েতে সাতাশটি পরিবার বাদ করে। 
সেখানে গেলেই সেই হাজার বছর আগেকার ছবি মনে পড়বে 

উঠা উচা পাবত হি বসই সবরী বালী 
মোরস্ী পীচ্ছ পরহিন সবরী সীবত গুঞ্জর মালী ॥ 
(চ্ব২৮) 

অর্থাৎ উচু পাহাড়ের উপর সবযী বালিক! বাদ করে। ময়ূরের পাখা 
পরে সে সে্গেছে আর গলায় পরেছে গুঞ্রারের মালা (কাচফলের 
মালা)। 
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৯ 


সাপ বড় সুী। নোরোয় থাকে না। একটা শা সহ] করতে পারে না, 
গর্ভে একট। পিপড়ে থাকলে বেরিয়ে সাপের গা ঠাভা৮1 শীতকালে 
সাপের বড় শীত পান, তাই গরম খোজে। গরদকালে মানুষেরই মতো 
হাওয়া খেতে বার হয়। পুরুষ সাপের বিতর থাকে না, মেয়ে সাপেরই বিষ। 
সাপিনীরাই বিবহী। পুরুষ সাপ হচ্ছে ঢ্যামনা, টোড়া প্রভৃতি! খরিশ বা 
গোস্ুরা সাপের সঙ্গে ওইসব পুরুষ সাপের সঙ্গমদৃশ্যাকে বলে 'নখে 
লাগা ।১ বিষসাপের বাচ্চার অর্থাৎ "ডেকা বাচ্চার বিষ সারার সাপ 
জন্মের দু-তিন দিন পরেই তার মুখে বিষ জন্মাতে পারে । বোডা সাপের 
ডিম হয়৷ না, একেবারে বাচ্চা হয। একবারে একলোটা বাচ্চাও হয়। 
সাপের মুখের ভিতরে দুপাশে দুটি বিবের থলি থাকে। দেখতে অনেকটা 
রসুন কোরার নতো। ওই দুটি থলি ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হয়। তাকেই 
হলে 'সাপের বিযন্যত' ভেনঙ্ডে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে বাত ভাত হয় না। 
ধাত তান়্লে সাপ খাবে কী করে, আহার ঘরবে কী করে! জিভ চেরা 
হলেও চকৃচক্‌ করে দুধ খায়) কলা ঠিক খেতে পারে লা; তবে 
'কলাপাকা'র অশে দাঁতে কেটে নিতে পারে। বিষলি কেটে দেওয়ার 
পরেও স্যপের মুখে বিষ হর, বিষশিরায় কাজ ঠিক চলতে থাকে, তবে 
পলির অভ্যেবে সে বিষ জমতে প্র না। সাপের বিষ আনরা বিক্রি করি 
না, মা বিহহরির ভব] নিয়ে আমরা ব্যবসা করি না। আমরা হাবমায়ী নই, 
আমরা মায়ের ভক্ত। সাপ ধরার ক্তোন মন্ত্র নাই। সাপ ধরা সবই 
করপকৌশলের উপর নির্ভর করে। সাপের চোষে চোখ রেষে গতিবিধি 
লক্ষ করতে হয়। কপ্‌ করে লেভটা ধরে শূলো তুলে নাড়া নিতে হয়, 
তাতেই সাপ জন্দ। সাপের বিষ নামানো মর আছে বইকি, একটি মনত 
শুনুন। কীপানের সময় 'চোট' লাগলে এই মস বলতে হয় 

হেড দলদল উপর আসমান 

মুই মারি বিষ খোদা প্রমান 

শোনা গুরু মহশ্মন শিব 

মারো ধাক্কায় সাই বিষ। 

কার আজায়? না মনসাদেহীর আজ্ঞায় ॥২ 
এসব মন্ত্র অন্য লোককে বলতে নেই। আরও মন্ত্র আছে 'বিষবন্ধন' 

মন্ধ। সাপে কাটলে কাটার আশপাশ হাত দিয়ে দেখতে হয় ঠান্ডা কিনা। 
হতদূর ঠান্ডা ও ভ্ঞালচে, ততদূর বিষ উঠেছে। তার উপর 'বন্ধন' দিতে 
হয়। কেলও দড়াদড়ি দিয়ে বাধা নয়। মন্ত্রপূত 'জলপড়া' দিয়ে বন্ধন 
দিতে হয়। তারপর বিষ নামানোর মন্ত্র পড়তে হয়, ঘু দিতে হয়। বিষ 
নামে। শ্রয় মরা মানুষও বাচে। সবই শুকুর কৃপা, মা বিষহরির অনুগ্রহ। 
শৌরানগ সার. কৃষ্ণ সার, কলীবীঞ্জ, অষ্ট সার প্রভৃতি মন্ত্রও আছে। 
রোগীর চরম অবস্থা এইসব ঘস্তু ব্যবহার করা হয়। কোনও 'বিবপাথর' 
আমরা ব্যবহার করি না। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হলে গাছগাছড়ার 


* আমরা হাত দিয়ে নেলাম সাপের চিকন প্য সাই খুব ঠান্ডা) আমরা 
পান দেখতে ও অনুসন্ধানে নিয়েছিলাম ১৬-১৮/৮/৭৮ তারিবে। সঙ্গে 
ছিলেন ভ. দুলাল চৌধুরী (একাডেদি অব্‌ ফোকলোর, কলকতা) 


ব্যবহার হুয়। তবে মতই সব। সুখ দিযে চুষে বিষ তোলার ব্লীতিও আছে। 
দুবারের বেশি মুখে করে বিষ টানা যায় লা। খুধ সেট হলে তিনবার 
টানতে হয়। হে দুখে করে বিষ টানে তার সারা জগ স্কালা ঘরে যায় 
সব সময় খেয়াল রাঘতে হবে ঘাতে সাপে কেটেছে তার গেটের দিকে 
বিষ বেন এনিয়ে না হায়। ওই "জলপড়া' ঘরের "দাপকারটি তে যেমন 
লাগে তেমনি ঝাপানে অসাববানে সাপন্ডটিতেও লাগে। আশনানের জল 
হরে রাতে হয়। ওই কল ও ঘান দুর্বা একটি ঘতিতে, রেখে মন্ত্র পড়া 
হয়। সে জল বার করে রক্ষা করা হয়। বিষ নামাতে 'জলপড়া' ছাড়া 
'মার্টিপড়া'ও ব্যবহার করা হয়। আর সব মন্ত্র ববহার করা হাল লা। 
আমাদের খাতা এমন কিছু মনু আছে. ঘা পূর্বপুরুষ এনিনরা ব্যবহার 
করতেন. আমরা বাবহার কুবি না। পূর্বপুরুষের নিযেহ আছে। আমাদের 
মেয়েরাও বিষকিন্া শেখে। আমাদের বংশে কুড়ানি দেবী মন্ত গুনিন 
ছিলেন। এখন এই মেয়েটি বিষবিদা। শিখছে। 

এইসব সর্পকথা শুনছিলাম বিজুমপুবের শীখারিবাজ্ঞারের কালীমাড়ে 
বসে। বক্তা চতীচরণ নন্দী। আমার সামনে বসে আছে কুমারী মালা নন্দী। 
১৩/১৪ বছর বয়স। ভারি সু ও শান্ত, উজ্ছুল সুন্দর চোখ মুখ । এই 
চেয়েটিই গত বছর ধাচ্বাড়ির কীপানে 'মাচানে' উঠে সাপের খেলা 
দেখিয়েছিল। মালা নন্দীর পিতার নাম শশবর নন্দী। এ পাড়ার বিখ্যাত 
নিন অকলঙ্ক নন্দী। তার শিষ) শিল্যা অনেক। কীপানে শুরুর সঙ্গে 
অশেগ্রহণ করার জনা দূর দূরান্তর থেকে অনেকেই এসেছেল। এসেছেন 
কালী বাগীশ ও তার কনা। এরাও বড় নামকরা গুনিন। কন্যা যুবতী, 
নাকি এ বন্ধুর ঝাপানে নামবে। গত বছর মালা নন্দীর কানের লতিতে, 
নাকে, ঠোটে, হাতের আছচুলে মোট আটটি সাপ কামড়ে ধরে খুলেছিল। 
দে এক অপূর্ব দৃশ্য। 

কালীনাড়ের একপাশে মনসার অবস্থান। বারণ আছি 'অনসাহাড়' নষ্ট 
হয়ে গেছে। মনদা অথাৎ কোনও মূর্তি লয়, রয়েছে বাকুড়া-পাঁচমুড়ার 
ঘোড়া-_ছোট ও বড়, সংখ্যায় অনেকশুলি। শ্রাকা-সঙ্রোন্তির সফল 
থেকেছ বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই মনসানাড়ে। প্রথমে “খইধারা'। শ্রাবণ ম্যসের 
শেষের দিকে মাঠের কাজ শেব হয়েছে, তাই এই পরব। এ বছর হয়েক্ধে 
বাইশে শ্রাবণ মঙ্গলবার। ওইদিন নতুন হাঁড়ি-কড়ায় রান্না হয়েছে, 
ভাজাপোড়া নিরামিষ খাওয়ার দ্বীতি, 'ফলারে'র নিয়ম। তারপর 'সার 
পাজন' অথবা "বার কাদানো"। ওইদিন সংক্রান্তির আগের দিন। দাড়ি 
কাথিয়ে, নখ ফেলে, প্লান করে গুদ্ধ হতে হয়, উপাস' (উপবাস) করতে 
হয়। তারপর 'মাখলো' অর্থাৎ 'মাষল দিন'। শ্রাবণ মাসের সাক্রান্তির 
দিন 'আখলো'। মাখল অর্থ খলরুপিদী মায়ের পৃল্জার দিন, মনসা 
খলরূপিনী। ভিন্ন মতও আছে, মাগল অর না-ক্ষণ, মায়ের ক্ষণ, মায়ের 
সম, নায়ের দিন। মা মনসার দিন, শ্রাফণ-সক্রোন্তির দিন সকাল থেকে 
নানা আচার অনুষ্ঠান। সকাল থেকে নায়ের পৃজ। আরস্ত হয়। পূজা হয় 
দুধ চিড়া ফল মিষ্টাপ্ দিয়ে। পাড়া-পড়শি সবাই পূজা দেন এই 
মনসামাড়ে। এখানে শীখারিবাজারে এহন বিফলে (বৃহষ্পতিবার, 
১৩৮৫) 'যোল আনার পূজা হচ্ছে। পূজা করছেল পুরোহিত বাসী 
চক্রব্ী। বোলে| আনায় পূজার শেষে প্রধান গুনিন অকলঙ্ক নন্দী 
(৭০/৭২ বছর) শিষ্যদের নিযে দায়ের সাড়ে” বসে মা মনসাকে সাপ 
খেলা দেখাচ্ছেন। তিনিই আবার মনসার গাল করছেল। হম্মনা গাল। 
শিব্যদের হাতে হতে 'বিষম ঢাক বাজছে! হেন গোপনে মারের 
সামনে তারা প্রস্তুত হচ্ছেন, আনীর্বাদ্তির অপেক্ষা করছেল। কাল 


ছেকে এরা সব উপবাদ করে আছেন। আজ এই অনুষ্ঠানের পর উপবাস 
ভঙ্গ করে স্রান খাওয়া সেরে কীপান হাত্রার জন্য সতত হবেন; শেষ 


একটি ফুলের লেগে এত অভিমান গো। 
দুয়ারে বসিয়ে দুবো ফুলেরি বাগান গো॥ 
মাগো নম নঘ নমো মাগে৷ নমো নারাচনী। (বৃ) 
কি দিয়ে পৃজ্জিব মাকে মনে ভাবে তাই গো! 
স্বর্গে পূ্তে দেৱলোক, পাত্যলে পৃ্গে বলি গো 
মাগো নম নম নমো মাগো নমো নারারণী। 
মাগো দুগ্ধ দিয়ে পৃক্তবো কিগো বাছুরে আগে খায়। 
পুষ্প দিয়ে পৃক্তবো কিগো মরে মধু খায় ॥ 
নছ নম লঙো মাগে৷ নমো নারারণী। 
এক একটি সাপের “পেঁড়ি' অর্থাৎ ঝাপি খুলে ঘনসাকে দেখানো 
হচ্ছে। অকলঙ্ক ননী প্রধান গুনিনের পানের সঙ্গে ঘুয়া দিচ্ছে অন 
সকলে. সমবেত কঠে। যে কটি সাপ দেখানে। হল, সবই খরিশ গোঘুরা। 
৮/১০টি সাপ। সাপগুলি বলিষ্ঠ, ভাঙা. দীর্ঘদেহী। কষে কোনও এক 
সময়ে বনের সব রাখাল মিলে মা ঘনসায় পু করেছিল, তারই ফাহিনি 
চলল গানে গানে। সর্পদেহী মনসার কনায় সপপ-ম্বলকোরেই প্রাচ্য 
চোভা ঢ্যামনা মা তোর দুয়ারের প্রহরী। 
সব রাখাল দিলে বনফুল তুলিব গো। (ধুয়া) 
উদরলাগ লাগ£ মা তোর গলাভরা মালা। 
সব রাখাল যিলে 
হেলালাগ লাগ মা তোর কোমরেরই ডোরা। 
চিরুনিয়া লাগ মা তোর চুল বিনাবার দড়ি। 
অনন্তলাগ লাগ মা তোর মাথায় ছত্র ধরি। 
শিরড়টাদা লাগ মা তোর আসন বলিবার়ি। 
সব রাখাল নিলে... 
শখে চক্র গদা পলম বনমালা ধরি। 
অন্তরীক্ষে উড়ালো বিব, বল হয়ি হরি 
"হরিহবনি' দিয়ে গান শেষ হল। 
আজ ঝাঁপান। আগামীকাল ১ ভায্র। আগামীকাল রাখী পূর্ণিমার দিন 
এখানে 'পান্তাপরব' 'ান্ধাবাড়া' পরব। আগাহীকাল সকাল থেকেই 
গুনিনয়া সাপের ভাপি নিয়ে ঘরে ঘরে সাপ খেলা দেষাতে ঘাবে। পয়সা 
পাবে, 'সিবা' পাবে মানত পূরুপের! আর বিকালে গুনিনদের আপন 
আপন পাড়াতে আসয় বসবে, মনসার গান হবে, সাপ খেলানো হবে। 
মন্পরাজধালী বিষ্ণুপূরে পুর সব পাড়ার আছে 'মনসাছাড়'। কোনও 
কোনও পাড়ার আনা হয়েছে মনসা দেবীর মৃর্তি।* আগামীকাল অর্থাৎ 
১ ভার ভাঙানো হবে হনদাবাযি বা মনসামৃর্তি। 
স্‌ 


বিষ্ণুপুর ম্রাজবাড়ির সামনের প্রশস্ত রাস্তা ও অঙ্গনে বাগান হবে। 
বেলা চারটে ডেকে লোক জমছে, নারি পুরুষের ভিড় বাড়ছে। দূরাগত 
ও স্থানীয় অধিবাসীরা আলছেন। ছ্রিপগাড়ি ও রিক্সার ভিড়, ভিড় 
ক্যােরা গলার সাবোদিক ও গবেষকদের! এমনও কেন কোনও দল এল 
নাঃ আকাশে এখানেও মেঘ ভাসছে, কিন্তু পৃথিবীতে ককঝকে রোদ। এত 


৩১৬ 


রোদে "সাপ উঠবে না' তাই আসতে নেরি। বিষ্ণুপুর শহরের 
শীখারিবাজার ও ফ্যাওটপাড়া তেকে ত্রান দুটি দল আসে। এবারে এরাই 
একে অপরের প্রতিপক্ষ । প্রথম দল রক্ষ্মনীল মনোভাবের, দ্বিতীয় দলের 
চালচলন নিয়ম বহির্ভূত আধুনিক। প্রন দল রাজার গীতিভাজন, দ্বিতীয় 
দল রাজার পরভা_তারা 'অ্রজ্াদণ্তে' জনি পেয়েছে। প্রন দল যায় 
রাজানে ভালোবেসে 'নাগদর্শন' করাতে। দ্বিতীয় দল হার লিরহরক্ষা 
করতে। তারা রাজার উপস্বত্বভোগী, একটা হলেও সাপ নিয়ে তাদের 
যেতে হবে। 

দক্ষিণে মন্তরাজ্রাদের আদি কুলনেবতা মৃক্মী দেহীর মন্দির, তার 
পাশে রাধাস্যাম মন্দির। উত্তরে "পাথর দরজা'। পূর্বে ছোট ছোট 
গাছগাছালির ওধারে সুবৃহৎ লালজীউ মন্দির) পশ্চাতে জৌলুসহটন 
এশ্বর্যশৃন্য জীর্ণ রাজবাড়ি। এখানেই থাকেন বর্তমান বৃদ্ধ রাজা বলীপন 
সিহেঠাকুর।' মল্পরাজারা নাগবাশীয়, তাই 'নাগদর্শন' তাদের কৌলিক 
স্রীতি। রতি বছর পালন করতে হয়। রাজ্ঞার নাগদর্শনের পর সর্বজন 
সমক্ষে কাপান আর হয়। এই রিতি। সাপ খেলার বে দল 
সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম হয় সেই দল পায় অভিনন্দন এবং রাজা ফরেন 
পূরস্থত। আগে সর্পগুনিনরা আসত 'চৌদলে' (চতুর্দোলা), এখন আসে 
'মচানে'। কোনও কোনও মাচানের উপর থাকে "বাথ, নাটির তৈরি 
তার উপর বসে শুনিন খেলা দেখায়। একে বলে "বাঘ ঝ্যপান'। বাঘ 
পান খুব শক্ত কাজ, যে সে গুনিন পারে লা। সাপ ক্ষেলা দেখাতে 
দেখাতে নানারকম 'আড়াআড়ি বহড়া' চলে, 'খাওয়াঙাওয়ি' চলে। এক 
দলের গুনিন অন্য দলের সাপকে মর পড়ে নিস্তেজ করে দেয়। গুনিন 
"বান্‌' মারে অন] দলের গুনিনকে। অন্য দলের মারপ উচাটল বান 
'কাটান' করে। এ সব কাজ হায় নীরবে, কখনও সরবে 'বুলাপড়।' হুঁড়ে। 
বান খেয়ে গুনিন সাপকে উত্তেজিত করে। কেউ বা মুখের ঘব্যে সাপের 
মধ পুরে দিয়ে, এমনকী গোটা একটা সাপ (লাউডগা প্রভৃতি ছোট সাপ) 
মুখে পুরে দিয়ে বাহাদুরি দেখায়। 

বেলা পড়ে আসছে, আলো মরে যাচ্ছে। আসছে ফ্যাওটপাড়ায় দল। 
বম একটি সাইকেল-চাক! গাড়িতে দেবী মনসার দুত্তি) দেবী চতুর্ভুজা, 
পত্রাসনা. তাকে বাম হাতে পিছন ফিরে পুজাপুজ্প দিচ্ছে টন সদাগর ৮ 
তারপরে একটি ছোট চৌদলে আছেন মনসা অর্থাত ওই পাড়ার 
বারোয়ারি ঘনসাযদেবী। এতে কোনও মূর্তি লন, প্রতীক বারিঘট ও 
হাতিঘোড়া (সবই মাটির) রাখা হয়েছে পল্রফুলের ছব্যে চৌদলের 
[ভিতরে। টৌদলটি দুজন কাধে করে বইছে। চলস্ত গোর গাড়ির উপর 
“ঘাচান'। কয়েকজন মানুষ টানছে মাচানগাড়ি। মাচানে কেশ করেকজন। 
মানুষ, সামনে একটি টুলের উপয় সাপের কপি, তার পিছনে ঘাটির বাঘ, 
বাঘের উপর এক অতিবৃদ্ধ গুনিন, গলায় জবার মালা, নাম গোলক 
মাকি। এই দলের গুনিনের নাছ, (যিনি অধিকাংশ সমর খেলা দেখাবেন) 
নিরন্ন বর্মপঞ্জিত। এঁর দু-পাশে দুটি মেয়ে। একজনের নাম চাপা ঘীবর, 
কুমারী যুবতী। অনেকগুলি ঢাকে কাঠি পড়ছে, তারই সঙ্গে মাইক বাজছে 
রিশ্বার, ব্যান্ড বাজনাও আছে। াচানের নিন মাঝে মাঝে এক একটা 
স্কি খুলছেল, সাপ দাঁড়ি উঠছে সী করে। এই দলেরই জৌলুস বেশি। . 
শব্দে সন্ভারে কাপানতলা উচ্চকিত করে এদের আপমন। এদের পিছু পিছ্ত 
এলো শাঁখারিপাড়ার দলল। শুধু গরুর গাড়ির উপর মাচানে চড়ে। এ 
গাড়িও মানুষে টানছে। সঙ্গে বাঞ্ছছে জোড়া ঢাক। বাপানতলার মাকখ্যলে 
এসে ঘাচান দুটি ঠিক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল। ঢাকের শব্দ ঘেমে গেল। 
মাইফও থেমে গ্রেছে। মাচানের উপর দু-দলই ছনসার গান গাইছে। মাতৃ 


আবাহনের গান কড় আন্তরিক আবেগে ভাপছে সে গানের ভালা এসো 
এসো গো মা জয় বিষহরি'- বুল চলছে একটি ঘাচানে। অন] মাচানে 
শুলতে পেলাম 
দেবী এসো গো মা আদার আসরে। 
যুলায় পড়ে ডাকি তোলার জতরে 
নব নম নমো নহগো নমো লারারণী। 
আরম্ভ হয়ে গেছে একের পর এক সাপ লেশ্গালোর প্রতিযোগিতা 
সমবেত গান ও গালাগযলের মহে]। এক দল ব্যঙ্গ করছে অন্য বলকে। 
"বাখান' করছে সাপকে, এদনকী চালুতী কালী'* দনসাফে। ইতিনধো 
বৃদ্ধ রাজ্য বেরিয়ে এসেছেন রাত, তিনি দূর থেকেই 'নাগদর্পন' কবে 
ভিতবে চলে গেলেন। বৃদ্ধ রাজা আর কতক্ষণ নাড়িয়ে থাকবেন, তিনি 
যে অলুস্থ। 
খোলা ঝাপির ভিতর বেকে কোনও সাপ উঠছে. কোনও সাপ উঠছ্বে 
না। ছন্দে হন্দে মাথা দুলিয়ে, সাপের নুষের সামনে হাতের মুঠি দুলিয়ে 
বা ঝলাশির ঢাকা দুলিয়ে সাপকে আরও দাড়িয়ে ওঠার জন্য উৎসাহিত 
করা হচ্ছে। কোনও কোনও সাপ উঠছে দুহাত, ছাড়াই হাত। ফণা 





মানের গুনিনরাই দেখে নিচ্ছে আড়চোখে, পাশের মাচানের সাপ 
ঠিকমতো উঠছে কী উঠছে না। ক্যাওটপাড়ার গুনিনাদের মুখে ছায়া 
লামছে। তাদের সাপ তেমন উঠছে না; তবু তারা এক সময় দর্শকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করল একটি কুটিল দর্শন কুচকুচে কালো সাপ দাঁড় ফরিয়ে। 
এটি কাল্কেউটে, কেউ বলল কেলে খরিন। কিন্তু শেষ জয় হল 
শাখারিবান্তার বাচানের, তারা সবচেয়ে বড় 'হুড়পী'ট্য খুলে বার তরল 
এক হিচিত্রিত মরাল সাপ, এ সাপ ফণা তুলতে পারে লা, কিন্তু এর 
বিশাল ও চিত্রিত অঙ্গসক্জা দেবার সতো। এক গুনিনের গলায় বুতে 
হাত বেড় দিয়ে মোচড় দিতে লাগল ময়াল। মন্ালের মুযটা কিন্তু টিপে 
ধরে আছে গুনিল। আলা মাচালে অর্থ আওটপাড়ার হেলে ততক্ষণে 
উঠে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে. যুবতী মেয়ে, সে সাপ খেলা দেসাচ্ছে। কি 
তবুও তাদের মান রক্ষা হল না; শীঙারিবান্ছারের মাচানে একটি যুবক 
গুনিন, প্যান্ট সার্ট পরা, তরজ্ঞার ঢণ্ডে গালে গানে প্রশ্ন রাখছে পাশের 
মাচানের দিতে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে--নেছে_ নেচে 
শুন গুন গুধী ভাই ইতিহাস বল, 
কোথায় গরুড়ের দর্প চূর্ণ হয়েছিল? 
বুবকটির নাম রামচণ্র বেইজ (৩০/৩১)। তায় গানের ও নাচের 
সঙ্গে বিষম ঢাকি" বাজছিল, বাছিল -তুথো বীশি'। দীর্ঘ পৌরাণিক 
বৃজন্ত গানে গানে গানে বর্ণনা করে সে আস্তপরিচয় দিয়ে শেষ করল 
কালীপদ কিন্াবাসীশ আমার গনীনের নাম॥ 
ধাজুক বিষম ঢাকি চলুক ঝীপান।। 
কলো, দীর্ঘদেহী, একটু স্যুজ, কপালে সিদুরের লেপ, বৃদ্ধ 
জলীবাশীশও মাচানের পাশে উপস্থিত আছেন, আর উপরে আছেন 
শশবর নন্দী। নন্দী.৯১ বেজ. বাগীশ (ব্রাহ্মণ) প্রভৃতি উপাধি বুঝিয়ে 
দিচ্ছে উচ্চ নি সর্বশ্রেণির বর্ণ হিশুই সর্প কপালের খুনিন হতে পারেন? 
শুনেছিলাম কালীপদ বিদ্যাবাঞ্ীলের কন্যা এবারে খেলা দেখাবেন মাচানে. 
কিন্তু প্রান গুনিনের আপত্তিতে তা হয়ে ওঠেনি। শীখারিবাজায় মাচানে 
কোনও মেরে ওঠেনি এ বছর। 
এ বছর মাত্র দুটি দল, আর কোনও দল আসেনি) অন্যান্য ক্র 


৩১৭ 


মাঝিপাড়া ছকে বা বিষুঃপুরের অন্যান্য পাড়া ছকে, ভুচিয়াকেল বা 
বাঁকুড়া শহর যা গড়বেতা' থেকেও দল এসেছে। এ বছরের দলের স্বন্মত 
প্রমাণ ঝরে কি যে বিক্ুুপুরে বাপালের রমরমা কমে আসছে? 

পরনে সাদা ধূতি, সাদা পাঞ্জাবি, বাজা বসে আছেন একটি 
ই্িচেয়ারে। হাতে তার জ্বলন্ত সিগাবেট। রাজ্য, রাজসিহোসন কবে চলে 
গেছে, তাই রাজার রাজকীয়র কিনুই নেই। তার সামনে কাশি খুলে বিষম 
ঢাকি বানিয়ে গান সেয়ে সাপ খেলা দেখাতে এসেছেন জয়ী দলের 
শুনিন। রাজার ভাজ বারান্দায় উৎসুক মানুষের ভিড় কে গেল। শুনিন 
অবশেে শ্রলাম নিবেদন করলেন রাজাকে। রাজা যকশিশ দিলেন এক 
টাকার একটি নোট। গুনিন্ কালি নিয়ে অন্দরের দিকে গেলেন. রানীরা 
নাগদর্শন' করবেন, সাপ খেলানো দেবেন! 

আমরা পথে নামলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবেছে। আকাশে পূর্ণ ঠাদের 
মায়া তঙ্গল সোনালি জ্যোৎশ্রায় ভুবন ভরিয়ে দিচ্ছে। সমাগত রাখী 
পূর্ণিমার চতুর্শী টাছ। 


পাদটীকা 

১ শাকের" ব্যাপারটির অর্থ লুফিরে "শখেলাগা' শব্দটির মতে 

২ কিংেধত্তি অনুযায়ী ইন্ছবেশিলী বৃদ্ধা মনসার তাহ দ্ষেকে যিনি বিষয়ত্ের 
পুথি পেয়েছিলেন তিনি পড়তে জানতেন না: দেবীর কৃপায় তিনি পুথি 
দেখে ঘা বলতেন তাই হত মন তাই বিষনত্ নূলত অর্থহীন শব্দ সমষ্টি। 

ও বড়" শব্দটি এসেছে 'অপ' বা 'অশ্িয়' শব্দ থেকে। 

৪ ঢাকি" অর্থাৎ ছোট ঢাক। অনেকটা ডুপড়ুগি বা মরুর মতো। একদিকে 
ভান হাতের ছআত্থুল দিয়ে বারাতে হয় বাম হাত দিয়ে ধরে। বি-সন অর্থে 
কেউ "বিষম ঢাকি'ও হলেছেন। 

৭ নাগ > লাগ) 

৬ মনসামৃতি তৈরি হরে পৃজা আধুনিকতার লক্ষণ। বি্ুপুরের 'নিছতলা" 
পাড়ায় দুটি মলসানূত্তি তৈরি হতে দেখেছি। একদল ঘূবক শিল্পীর নাম 
সুবল ফৌজনার। বৈলাপাড়ার মিউনিসিপ্যালিটির পাশের বাউরিরা 
অর্ডার দিয়েছে। বৃর্তির মূল্য ৪০ টাকা। চতুৰ্ভুজ দণ্ডায়মান সৃতি, এক 
হাতে কুল, পায়ের কাছে কেছলা-লঙি্দর। একটি ব্রালেংসরের ছবি 
দেখে মূর্তিটি তৈরি হচ্ছে। 

৭ এনা আরাজনের দৌহিয বাশ: 

৮ এইভাবে মলসাযূততি নিয়ে বীপ্যনে আদা নিরমবনির্কূত আধুনিকতার 
লক্ষণ। 

৯ সাপের এক চোদ কানা এবং মাথা দেখতে চ্যাংমাহের মতো, তাই মনসা 
দেখীকে 'চ্যাংন্ড়ী আলী বালে 'বাখান' (গালাগাল) করা হয়। 

১০ লঘ্বা পেট মোটা লাউয়ের খোলা; ফুটো করে তৈরি বাঁশি, সাপুড়েরা এ 
বাশি খুবই ব্যবহার করে। 

১১ নবীদের জগাতব্যবসা শব্খশিঞ্জ, বিকুপৃরে এদের স্্থশিসের অনেক 
দেকানও আছে। 





চিকনের কাজ 
আশিস বসু 


ভারতে অসাথে] রকমের এস্বরডারি কাজ রয়েছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
নাম প্রা সকলেরই জানা যেন কান্মীরের কাদিদা কাজ, পাঞ্জাবের বাগ 
ও ফুলকারি কাজ, বিহারের সৃচনি, বাংলার কথার কাজ, মহারাষ্ট্র ও 
মহীশূরের কসুতি কাজ. বিভ-এস্বরডারি, ০জরাটের নিরর এসশ্বয়ডাবি বা 
কি কাক্ত, কাথিয়াওযাড়ি, চাম্বা-এ্রয়ডারি, চিকনের কাজ, সোনা বা 
রুপার জরি-এম্বরগারি বাদলার কান্-__ভলদো্ী কা্__কামদানি। 
এপলিক-এস্তুডডোরি, নালা উপজাতি ও শুধিবাদীদের এস্বয়ডারি কাজ 
যেমন টেচ্ডা, মশিপুরী. নাগা, গালি (সারং), বাণজ্ররা ঘাঘরা, আস্তে 
ুরিরাদের চোলি-এয়জারিইত্যাগি। 

এই অসাধ্য এন্ডারি কাজের মহে) চিকনের কাজই সবচেয়ে 
জনপ্রিয় এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে চিকনকারি কাজের 
বিস্তার সম্পর্কে নালাছনের নানা মত রয়েছে। কারও যতে চিকনের শান্তা 
সুদূর পারস্য ঘেকে মোহ আছলে আনা হয়েছিল এবং মোঘল দরবার 
মারফত ঢাকাতেই এ কাজের জনম সতদশ-অষ্টাদশ শতাশীতে ঢাকার এ 
কাজের পারদর্শী গুনীজনের অসংখ্য রেফারেন্স পাওয়া গেছে নধিপছধে। 

আজ্জ ভৌগোলিক সীমান্ত ঢাকা ভারতের বাইরে, অনা দেশ। কিন্তু 
সঙ্কেতির জগতে কোনও য্যাডক্লিফ রোরেদাৰ চলে না। এ বাঁধন 
ইতিহাসিক। যাইহোক প্রচলিত বিশ্বাস এই যে ঢাকা থেকেই চিকনের কাজ 
গেছে লক্ষ্ীতে। ঢাকার বিশ্যাত রাফুদার সম্্দায়ই (ঘারা জরিদারির 
কাজের জন্য খ্যাত) ভারতে প্রথম চিকন কাজের পত্তন করেন এটাই 
চলিত ধারণা। 

লক্ষটৌতে কিন্তু নানা প্রচলিত জনশ্রুতি আজও কারিগরদের মুখে দুখে 
বল শ্চলিত আছে? তার মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ দুটি কাহিনি। অধুনা 
লক্টৌরের অন্ত শ্রেষ্ট চিকনকান্ধের কারিগর ফিরা খর প্রপিতামহ 
কিয়াজ মহস্রদ খাঁ সাহেব চিকনের কাজ শিখেছিলেন কিংবদন্তি অনুসারে 
উদ্ভাদ মহম্রদ শেয় খা সাহেবের কাছে। এই খ্যাতনামা কারিগর 
মহাশয়ের সমাধিতে আজও ভিড় করেন লাক্ষৌয়ের চিকনকারি কাজের 
শিল্পীরা। সন্মান প্রদর্শন করেন এই পথিকৃৎকে। উত্তাদ মহশ্দে শের বা 
নাকি এ কাজ শিবেছিলেন এক ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তির কাছে। বর্ণিত 
ঘটনাটি এই__কোদও এক করীত্তের দুপুরে এক তৃষরর্ত পথিক লক্ষ্টোয়ের 
পথে যাচ্ছিলেন এবং উত্তাদ সাহেবের আতিথেতায় সন্তষ্ট হয়ে তাকে 
চিক্নকারিয় কাজ শ্বেখান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই জাতীয় গল্প 
ভারতবর্ষের নান৷ করুশিল্ধের বিস্তারের ইতিহাসে বহুবার একাবিকভাবে 
বর্শিত হতেছে। আর একটি বিচিত্র গল্স রয়েছে সেটি হল আউযের 
হারেমের বেগমদের চিকনকারির প্রতিযোগিতার কথা। মুর্শিদাবাদের 
কোনও রাচ্ছকল্যা বিবাহসূত্রে আউধ গিয়ে থাকেন এবং হারেমের অদ্য 
বেগমের আহে চিকনের ক্যজ্জের একটি টুপি (ফেজ) তিনি সযয়ে তৈরি 
করে দেন নবাককে এবং নবাব এই মুর্শিনাবাদের বেগমকে তাঁর কাজের 
ভূয়সী প্রশসোই শুধু করেন তা নয় তাঁকে বিশেষ মর্ধাদা দিয়ে নিজের 
সেরা বেগম করেন। তচ্গন হারেছের অন] বেগমেরাও দেখানেছি নানা 
হরনের চিকনের কাজ করে নবাবের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করতে 
থাকেন তার হ্রির হবার জন্য। এই প্রতিযোগিতা থেকেই আবে 
চিকলশিল্ের একটি রানার জন্ম হয়। এ কাহিনির এতিহাসিক মূল্য 


কতটা জানি না তবে আউদ ঘেবেই হে লক্্োরের বর্তমান চিকনশিল্পের 
আগমন ও বিস্তার এটি নিঃসন্দেহে বলা হায় 

ইতিহাস যাক এবার বর্তমানে আসি। চিকন অর্থে মিহি কাছ। 
সাদজমির উপর সাদা সুতোর এস্তুরডারি সাঙ্গকেই সাধারণ আথে 
চিকনের আজ বলা হয়ে বাকে। শস্য নানারকমের সুতো দিয়েও এখন 
চিকনের কাজ হচ্ছে। ভারতবর্ষের সরবত এননক রপ্তানি বাণিজোেও এখন 
লক্টৌযের চিকনকাডই বিশেষ জনতরয়। চিকন এস্যডারি পাঞ্জাবির 
গলায় ও কাধে, দুই বগলে, যোতাবের ঘরের সীমানা বরাবর তো আমরা 
হামেশাই দেখে থাকি। শাড়িতে চিকনের কাছ মহিলামহলে বিশেষ তি 
শারা বা পেটিকোট, নেয়েদের জামায়, ভিতরের অসবন্রে. রুনালে, বই- 
নানা জিনিসে চিকনের এব্বভারি কাছ দেনা যায়। 

চিকনের কাচ্ছে লক্টৌতে ছয় রকমের সেলাইয়ের ব্যবহার দেখা যায় 
বেমন তায়প্চি, খাটোয়া, বুষিরা, মুভি, জালি ও ছাড়া) তার়প্চি 
মেয়েরাই করে থাকেন। সবচেয়ে সহজ ও সন্ভা এই কাজ শাড়িতেই বেশি 
দেখা যায়। এটি 3107 510এর কাজ এবং আউটলাইন হিসাবেই 
তায়প্‌চি বেশি ব্যবহাত হয়। সবচেয়ে সৃষ্ষ কান্ত হল বুধিয়া। 05 
01555 ডিজাইনে লাইট গ্রান্ড শেডের এফেক্ট তোলা হয় এ কাজে অত্যন্ত 
পরিচ্ছন্ভাবে সুতোকে ছমির সীচে রেখে। প্রায় দুরূহ কাজ অসামান্য 
দক্ষতার সঙ্গে করা হয়ে প্াকে। ফাড়া ও সুড়ি কাজে প্রায়ই ফুল তোলা 
হয়। জালি কাজের নানা লাম যেমন সিথুরি জালি, মাদ্রাজি ভালি এমনকী 
কলকাতা জালিও আছে। 

পশ্চিমবালোর বাবনান অঞ্চলে ও বারসাতে চিকনের কাছ হয়। 
বায়াসাতে সাধারণভাবে একে ঝাবের কাজ বলা হয়ে ঘাকে। 

হুগলি জেলার বাবনান গ্রামে চড়া রেলস্টেশনে নেমে পুইলান হয়ে 
যেতে হুঝে। বাধনান ও আশেপাশের ফরেকটি গাঁ নিয়ে এখানে প্রায় এক- 
দেড়শো পরিবার নিয়মিত এ কাজ করে থাকেন এবং তাঁদের কাছ এখন 
কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে বিক্রি হয়ে থাকে। এর! খুবই রক্ষণসীল। 
কিছুদিন আগেও তারা কা নিয়ে গ্রামের বাইরে বিক্রি করতে বেতে 
চাইতেন না বা বাইরের ব্যবসায়ী ফ্রেতাকেও বড় একটা পা দিতেন 
না, কিন্তু বর্তমানে সন্তবত অর্থনৈতিক তাগিদাতেই এ কাজ বাইরে বেতে 
ওক করেছে। বাবনানে কারিগরদের একটি সমবায় সমিতিও কিছুদিন 
আগে কলকাতায় কটেজ উন্তান্ীজ এম্পোরিয়ামে একটি শ্রদর্শনীও করে 
প্লেছেন। এদের কাজ রস্তানিকারঝ প্রতিষ্ঠানেরাও এখন নিতে গুরু 
করেছেন এবং আশা করতে পারি শীঘ্রই এ কাজের উল্লেখযোগ্য রপ্ডানি- 
বানাও চালু হবে। 

বাবনানে এ কাজের শিল্পীরা অধিকাশেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী । 
লক্ষ্রোযের কাজের প্রভাব আছে, কিন্তু স্বকীয়তাও কম নেই। এরা 
সাধারণত শ্যাডো, কটাকাপড়ের ট্রেস করা কাজ বা কাট-ওয়ার্ক ও 
ঝাঝের কান্জ করে থাকেন। নকশার কাজ প্রায়ই পুরুষ শিল্তীরা করে 
থাকেন ও অন্যান্য এয়ডারি কাজ মেয়েরা করেন। 

উপযুক্ত সরকারি ও বেসরকারি সহবোগিতা পেলে বাকনান ও 
বারাসাতের কাজকে অধিকতর মিডিয়ামে ব্যবহার করে বিদেশের 
যোজন অনয ম্যাক্সি, নাইস ও অনয) আধুনিক কচির ও 
প্রয়োজনের পোশাক তৈরি করতে পারলে এ শিল্পটিকে পুনরুজ্মীবিত 
করা যাবে সন্দেহে 


ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন : স্মৃতিকণা 
অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় 


“কৌশিকী'র হতো পত্রিকার করা অনুরাশি তাদের তাছছে ডেভিড 
ম্াকুকাচ্চনের মামুলি পরিচয় পওযাটা একাস্থই অনাবশ্যক। ভারতপথিক 
এই ইংরেজ যুবকটি ভীবনসাহনার তথা সারা সকলেই অন্তবি্তন 
জ্ঞানেন। তবু দীর্ঘদিন আনেরা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলান বলে, তার 
সন্বচ্ছে টুকরোটাকরা নানান স্মৃতিকপা নে পড়ছে যা কোথাও-না- 
জোখাও লিপিবদ্ধ পাকা উচিত হাতে, ভবিহাতে, তায় ভাবমৃততিটি 
নিকগপ করা সহজতর হয়। সেসব স্মৃতিকপাব সব যে তার পাণ্ডিতা 
অথবা শ্রনশ্ীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত এমন সল্ট; লঘু, কৌতুকপূ্ণ, 
বুকতে বেগুলিব দূল্য কম লয় দৈবচক্রে একত্রিত ভামাদের জীবনের 
নানা রন্ডের দিনগুলির ভা সোনালি ফসল 

ডেভিড মারা যাট ১৯৭২ সালের ১২ 
তিন দিন হিমঘবে রেখে তার নরাদেহ কলকয পুর সমাধিক্ষেত্রে 
সমাহিত করা হয় ১৫ ভালুয়ারি (বিকেলে। সেদিন কৰরধনা থেকে বাড়ি 
ফিরেই তাব সম্পর্কে একটা লেখা ওক তরি যা লেন হয় রাত তিনটে 
চোহের-জলে-ভেভা সে প্রবন্ধটি সন্ভাহখানেক পরে “নেশ' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়ে, পরে, জানার 'নেখা হয় নাই' বইটিতে ছ্ান পেয়েছে। 
আজ, প্রায় সাত বন্ধুর পরে, সে লেখাটা নতুন ফরে পচ বেশ ভাবপ্রব 
রচনা বলেই হনে হল যা. সেদিনকার হাদসিত অবস্থায়, অবশ্য কিছুমাত্র 
অস্বাভাবিক ছিল না। এত দীর্ঘকালের ব্যবধানে ঘে-কোনও শোকেরই 
তীব্রতা কমে আসে, সহসা বিবশ মন তার হৈর্ঘ ও সমতা কিছুটা অন্ত 
ফিরে পায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এ-৫ দেখলাম, তেভ্িতের 
ভীবনসাধনার সেখানে হে দৃল্যায়ন করেছিলাম তা আজ্ঞও আমার কাছে 
অপরিব্ি,+ এবং তুলনানূলকভাবে আম:দের অন্পবিদ| অথচ উ্াসিক 
পণ্তিতসমাড সম্পর্কে যে দুটো হক কথা বলেছিলান তা এখনও সুপ্রযুক্ত। 

এ প্রবন্ধের মেজ্জাজ বে গান্রীর্ষপূ্ণ হবে না সে ইঙ্গিত হাগেই দিয়েছি। 
কিন্তু উল্লিখিত সন্দৰ্ভে ডেভিতের কাজের গুরুত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা ছিল! 
থেকে কিছু উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক হবে বলে সনে করি। তাতে বর্তমান পাঠক 
ডেভিডের বুদ্ধিবৃঝি ও মানসিকতা সন্ধে একটা সুদমঞ্জস ধারণা করতে 
পারকেন। 

উদ্ধৃতি_“চোখের জলে দৃষ্টি আঙ্ছত্র হলেও ডেভিডের কবরের 
পাশে দাড়িয়ে একটা জিনিস আল্স পরিষ্কার দেশতে পেলাম। ভারতীয় ও 
বঙ্গ-সন্কতির অবহেলিত একটা বিশাল দিক যে অসামান্য কুশলতায় 
ডেভিড খুলে দিতে পারত তা আর কোনদিন ততখানি বিশদভাবে, 
তানি পারদর্শিতা উন্মোচিত হবে কিনা সন্দেহ। অনুদ্বিশ্ন 
ক্রেশবরপের সঙ্গে এত. সুশৃঙ্খল, একনিষ্ঠ অধ্যরনহীতির, স্বাঙ্ছ্ণ 
পরিহারের সহজ প্রবন্দতার সঙ্গে এমন তীক্ষ। মেহার সমন্বয় এ দুর্ভাগা 
দেশে আবার কবে সম্ভব হবে জানি না। আজ গাড়ীর শোকতনত হৃদয়ে 
এ লেখা লিখছি। যা হ্যরালাম, দেশ বা হারালো, আচ্ছেনের মত হাতড়ে 
হাতড়ে তার পরিমাপ করবার চেষ্টা করছি। কাউকে আঘাত করা আমার 
উদ্দেস্ম নয়। তবু ভারতকিন্যায নিষেদিতপ্রাণ এই মহান বিদেশীর 








শ্বৃতিতর্পদের সম একবার নিজেদের দিকেও তাকানো দরকাযর। মেনে 
নেওয়া ভাল যে, অনাহারে অনিদ্রা গ্রাহগ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ানোর 
খ্যাতিহীন দীর্ঘ ক্রেশে আমাদের তধিকানে গবেষকের গভীর অনীহা। 
যেনে নেওয়া ভাল. শারীরিক ও মানসিক উভয়বিব ভ্রমসাগেন্ষ 
অনুসন্ধানের ক্মগুলিতে বাজী গবেষকের সংখ্যা আন্ুলে গোণা হায় 
মেনে নেওয়া ভাল, সামান্য কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জনে করলেই আমাদের উচ্চ 
কোটির গবেষকরা সভাসমিতিতে সভাপতিত্ব ও বাী-বিতরণ ছাড়া 
সাধারপত আর কিছুই করেন না(. তার মহাসন্তাবনাময্ন জীবনের 
অকস্মাৎ শরিসমাণ্ডি অনেকের কাছেই গভীর শোকের কারণ সন্দেহ নেই। 
কিন্তু সে ব্যক্তিগত মনস্তাপের অতীতে ভারতবিল্যার এজ শাখার বে 
অপূরণীয় ক্ষতি হল আমার কাছে তা ঢের বেশী শোকাবহ |. 

গত করেজ বছবে পশ্চিমবালোর দূরদূরাস্তে অসংখ্য জায়গায় আমরা 
একত িয়েছি। ডেভিডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দৈহিক ক্রেশ. নানারকম 
বাবাবিগঞ্তি হাসিদুষে সহ) কবেছি। আমাকে ছাড়া আরও বহু স্থানে সে 
অবশ্য একলাই গিয়েছে। আর এই নিশুতি রাতে জামার নির্জন পড়ার 
ঘরে বসে সেসব যৌথ পর্যটনের কত অন্তত কাহিনী, কত টুকরো টুকরে। 
ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ছে। এই সংক্ষিত্ত প্রবন্ধে তার কতটুকুই বা বলা 
বাবে” 
না, সে লেখাটায় বেশি কিছু বলা ঘায়নি। বর্তমান শ্বন্ধ-রচনার 
ম্ট্যুই ফৈফিয়ত। পাঠক এ দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক বলে মনে 
করলে সূখী হব। 

ডেতিডের সঙ্গে পরিচয়ের সৃত্রপাতটা একটু নাটকীয় ঘরনের। 
সময়টা ১৯৬৪ সিস্টান্দের শীতকাল; বাংলো সন ১৩১১-এর পৌব-মাহ 
মাস। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ধারাবাহিক প্রকাশিত 'বীকুড়ারে মন্দির' 
লেখাটা তখন সবে বই হয়ে বেরিয়েছে। আমি কিন্তু সে সময়ে হৃদ্রোগের 
এক আক্রমণে দু'াস হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়িতেই গুয়ে-বসে থাকি। 
ভাড়া-বাড়ি। একতলায় বারাম্ম থেকে সাবেনের রাস্তায় লোক-চলাচল 
দেখা যায়। সে রকমই দেখছিলাঘ একদিন বিকেলে। এমন সময় এক 
রোগা ছিপছিপে সাহেব তার সাইকেল থেকে এসে নামল বাড়ির সামনে। 
তারপরে, বাড়ি ও রাস্তার মাঝখানে যে বুক-সমান উচু গাঁচিল তার 
ওপার থেকে আবার নাম করে জিজ্ঞেস করল তিনি এখানেই থাকেন 
ফিনা। সন্মতিসূচক উত্তর গেয়ে. সে তার সাইকেলটাকে প্রাচীরের এপাশে 
এনে পরতে তালাবদ্ধ করল। তারপর, সিড়ি দিয়ে বারাম্মায় উঠে এসে 
যলল-_আপনিই বোধহয় অমুক! আমি ডেভিডবাবু, ডেভিড জে. 
হ্যাকৃকা্চল। এর আগে কোনও সাহেবকে নিজ্তের সামের পরে “বাবু 
কছাটা বলতে গুনিনি। আত্মপরিচয় দেবার এই অক্রুতপূর্ব দবীতিতে 
চয়ংকৃত হলাম। লোকমুখে তার কথা ইৃতিপূবেই কিছু কিছু শুনেছিলাম। 
সে নাকি পনি-ক্ষলের লোকবোকাই বাসে, অন্যথায় সাইকেলে. 
দিদেলপক্ষে পারে হেঁটে, পশ্টিমবালোর প্রামগ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায় 
পুতাকীর্তির, বিশেষ করে 'টেরাকোটা'-অলংকৃত মন্দির-অসজিদের 
সন্ধানে। বাওর়াদাওয়ার কষ্ট, মাথা গৌন্ধবার ঠাইরের অভাব, কথ্ঠ- 
ভাবার অসুবিবা কিছুই নাকি তাকে দমাতে পারে না। দূর দেশাস্তরের 
মাঠহাটি ভেঙে, অনাহযরে অনিদ্রা, এই নিসেঙ্স পিক নাকি এমন এক 
দূরুহ কিনার চর্চায় নেমেছে যা আয়ত্ব করতে-_অস্তুত তার হতো 
বিশদভাবে আরত্ব করতে_ এদেশের কেউই কখনও চেষ্টা করেননি। 
ইচ্ছা ছিল, শরীরটা একটু সুহথ হলে, নিজেই সিয়ে তায় সঙ্গে দেখা করব। 
সেই হকি ঘটনাটা আজ বাড়ির রোয়্যকেই জুটে গেল। মহ্যসমাদরে 


তাকে পাশে বসালাম। চা-জলখাবারের নির্দেশ গেল বাড়ির ভেতরে। 

পরস্পরকে চিনে বুঝে নেবার ছল] প্রারপ্তিক ধরনের নানান কথ্াবার্ডা 
হয়েছিল সেদিল। হাত সবই ইবেজিতে। কেননা 'ডেভিভবাবু' কথাটা 
শুনে মনে যে প্রত্যাশা কেগেছিল, দেখলা-_বালোভাহায় তার অধিকার 
সে শ্রভাশার অনেক মীচে। বিনেশির ক্ষেত্রে তা অভাবিতওড নয়, 
অনমাল্লনীয়ও লা কিন্ত গ্রাম-পরিক্রমার সদয় ফথ্যবাংলার কিনু জ্ঞান যে 
একান্তই আবশ্যক সে প্রসঙ্গ উঠতেই ডেভিড বলল. বাংলা পড়তে পারাও 
দরকার। না হলে, এ বিয়ে বালোভাঘার় হা লেখা হয়েছে বা হবে তা 
বুঝব কী করেঃ সঙ্গে সঙ্গেই সেই সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় বিন্থয়ের সম্ু্ীন 
হলান। কাবে-কোলযনো এক শ্রীনিকেতলী সুতির ব্যাগ থেকে (পরে 
জেনেছি, সেটি তার নিতাসহচর) সে ফস্‌ করে একখানা 'বাঁকুড়ার 
মন্দির বার করল। আনকোরা নতুন কপি: মনে হল সদ্ত্রীত। বললে_ 
তোমার এ বইয়ের আমি কিছুই বুঝতে পারছি না; শুব কঠিন ভাষার 
লেখা সন্দেহ নেই। অনেক করে তাকে যোঝালাম_বালো৷ আর ফিটা 
শিখলে. চলিত-ভাষায় লেখা সে বইটাই শুধু নয়, বাংলায় রচিত তার 
শ্রয়োজ্ঞনী৷৷ আরও অনেক বই সে পড়তে পারবে অব্রেশে। 

এই বার্তালাপের সময় চা-জলঙাবারের ট্রে লিয়ে গৃহিণী এসে 
দাঁড়ালেন পাশে। কলকাতার এফ নামকরা কিম্লালয়ে তিনি বাংলার 
শিক্ষিতা। ডেভিডের সঙ্গে পরিচয় বিনিময় হতেই সে তাকে ধরে 
পড়ল--তাকে বালো শেখাতে হবে। গৃহিনী তো একপারে খাড়া। কেননা, 
আমর! জানতাম, ডেভিড ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় কৃতবিদা 
এবং সেই সুবাদেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের 
অথ্যাপক। এতদূর গুণসম্পঞ্জ ছাত্র গৃছিলীর বরাতে আপে আর ছোটেনি। 
কিন্তু এক্সপেরিমেন্টুটা আঁতুড়েই মারা গেল। দু-পক্ষেই সততা ও সদিচ্ছার 
অভাব ছিল না; কিন্তু গুরুতর ঘাটতি ছিল অপরের ভাঙার ওপর দষলে। 
ডেভিডের বালোভাহাল্প যেটুকু জ্ঞান, আমার অর্াঙ্গিনীর ইরেজি- 
অবগতি তার থেকে একটুও বেশি নয়। ফলে, শিক্ষার মাধ্যমের জটিল 
ধূ্ণবর্তে তাদের সাজানো তরীখানা ধীরে ধীরে ডুবে গেল। 

কিন্তু বাঞ্জলি গৃহিণীরা সহ্যনুডূতিভাজনদের অত সহজে পরিত্যাগ 
করেন না। আমার বাসা তরেকে হাঁটাপথে দু-মিনিট দূরে এক বাড়িতে 
ডেভিড পেরিং-গেস্ট হিসাবে থাকত। একদিন বাসায় এসে যখন 
বললাম--ডেভিডের মশারিটা শত: বালিগঞ্জের বলেদি মশকবংশের 
শ্রকোপে বেচারা বোধহয় ভালে! করে ঘুমোতে পারে না, গৃহিণী তখনি 
ছুচসুতো নিয়ে ছুটলেন সে বাড়ি। উপচিকীর্ঘু বালি পুরনারীদের 
সন্ভতচ্যুত করা অসম্ভব বলেই জানি। প্রবল প্রতিরোধ সত্বেও ডেভিডকে 
সেদিন প্রত্যাশিত পরাস্ত! বরণ করতেই হরেছিল। বাড়ি ফিরে এসে 
গৃহিণী বললেন__মশারিটাতে একেবারে কিছু নেই, তালি মেরেও চলবে 
না। পরদিলই কিনে আনলেন নতুন এক ছশারি 1 গৃহিীর স্বোপার্জিত টাকা 
তিনি কীভাবে খরচ করবেন, সে বিষয়ে নাক-গলানোর অধিকার কোনও 
গৃহকর্তারই নেই। নীরব দর্শকের ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করে 
গেলাম। 

কিন্তু পেয়িং-গেচ্ট্‌ হিসেবে কী-ই বা ছেতে দেয় ছেলেটাকে ! তা ছাড়া, 
মপ্যাহে দু-তিনদিন বা ছুটিহাটার সবকটা দিনই তো মাঠেমাঠে ঘরে বেড়ায়। 
তখন কি ল্যাজলেভি বেশ কিছু শুকনে। খাবার দিয়ে দের সঙ্গে! নাকি, 
পথেষাটে যা পায় তাই খায়? এসব গুরুতর জিজ্ঞাসা ভার্যা মহোদয় 
সতত চল । ফলে, আহার বাসাত এলে, এক গ্রেট বিশেষ বিশেষ খাবার 
ডেভিডের হাতে এসে পৌঁছত অনতিবিলম্বে সর অভিমত- আল িষ্টি 
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দেওয়া পায়েসই সে পছন্দ করত সবচেয়ে বেশি। সেজন্য, বাসার বা 
তিনজনে হখন মফস্সলে বেরোতাম তন ডেভিভের জন্য কিচ্ছু পায়েস 
সর্বদাই মজুত ঘযকত। সঙ্গত কারণেই, আমাদের পারিবারিক পরিবেশে. 
নিষ্টাটির লাম দাড়িয়ে গ্যিয়েছিল_'ডেভিডভোগ'। পায়েস খাবার ইঙ্ছয 
হলে, এই নামেই সে আর 'শক্তি-মা'য়ের কাছে আরজ পেশ ভরত । 

কিন্ত 'শক্তি-বা' কথাটার মানে কী? সতী এবং ছুটি নাবালিকা মেয়ে 
নিতে আমার দসোয়। আর, অবিবাহিত ডেভিড ছিল এক বৃদ্ধা মহিলার 
পেিং-গেস্টু। পারিবারিক সুধস্বাক্ম্া বে তার তকে শ্যামার ভাগ্যে 
বেশি জুটবে এমনটাই শ্রত্যাশিত। পুরো সমরের একটা চাকরি করে, 
হরামাঙ্জলে ডেভিডের মতোই ঘুরে বেড়িয়ে, পৃস্তক-শ্রবন্ধাদি তার ঘেকে 
হত একটু বেশিই লিখে, ফোটোগ্রাহিত ভার্ক-রুমের বাকন্তীয় কাজ 
নিজের হাতে করবার সময় এবং সামর্থ কোথা থেকে পাই-_এই নুহ 
পরস্মের যে উত্তর লে খাড়া করেছিল তার সঙ্গে ‘শক্তি-মা'র কাহিনিটা 
সম্পর্কিত। হিন্দু'দেবলোক ও নানান পৌরাপিক উপাখ্যানের সঙ্গে ডেভিড 
বেশ ভালোভাবেই পরিচিত ছিল। একদিল এসে আবাদের বললে-_ 
হযানার্জিরি পরি্রমধীলতার উৎস সে খুঁজে পেত্রেছে। শিব ও শক্তির 
মিলিত অবস্থানই পূর্ণতার শেষ কথা। শর্তি ছাড়া শিব শব। শমিযবাবূর 
শক্তি তার পাশে নিরত বর্তমান। সেল বয়সে প্রা পনেরো বছর বড় 
হলেও তিনি এত খাটতে পারেন। আমার শক্তি নেই: আমি পারি না। 
তায় এই থিসিসে আমার একটু সংযোজন ছিল। বলেছিলাম-_্বামার 
গৃহবাসিনী শক্তিদেহী আমাকে যেখানে তুলেষ বলবর্ষক পায়েস খাওয়াতে 
পারেন দোবেলা, সেশালে তোমাকে খাওয়ানো সপ্তাহে বড়জোর এক আব 
দিন। লট ইজ আন্‌ ইম্‌পরটাস্ট ত্যাডিশলাল ফ্যাক্টর বলেছিল 
ডেভিড। আমার স্ত্রীকে সে 'শক্তি-মা' ফলেই ডাকত বরাবর। 

বাংল! শেখার ব্যাপারটা পৃহিলীর কাছে চট ছেলেও ডেভিড কিন্ত 
রূলে ভঙ্গ দেয়নি। বিশ্বকিরালয়ের সতীর্থ ও ছাত্ররা ছাড়া বিষ্ণু দে. 
সতাজিৎ রায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিল 
কলে শুনেছি। এদিন এসে বিজ্ততগর্বে বলল-_যালে! শেখার কঠিনতম 
প্রতিবন্ধক যুকতাক্ষরের বেড়া সে ডিভিরেছে। এত অল্পকাল 
শিক্ষানবিশিতে এত বড় দাবি যাচাই না করে মেনে নেওয়া যায়ে না। 
আমরা ধরে পড়লাম-__তোমার 'সার্নেম' (বশেনাম) বাংলায় লিখে 
দেখাও। কাগজ-কলম নিয়ে কিছুক্ষণ স্বস্তি করল ডেভিড। ঘাই 
লেখে, আমরা তার সঠিক বালো উদ্জারদ করে শোনাই। ফোনিওটাই তার 
গনছন্দ হয় লা। অবশেষে, এক প্রন্থ শ্রেট-পেলিল এনে দিলাম তাকে ঘা 
ছোটখাট খসড়া বা আঁকজোক করতে আমি প্রায়ই ব্যবহার ফরি। 
ডেভিডের 'স্ৃতি কিন্তু ফিরে গেল তার শৈশবে যখন ইরেজি বানান 
শি্গেছিল অনুরূপভাবে । হঠাৎ ফেন একটু ভাবপ্রবণ হুয়ে পড়ল। তার 
বাল্যকলের কিছু কথা অধ্রত্যাশিতভাবে বলেছিল সেদিন যা তার কাছ 
থেকে আয় কখনোই হয়ত শুনতে পেতাম না। সে বাই হোক, শেষমের 
বে ধান্যনটা দর্ববাদিসক্রতভাবে গৃহীত হল৷ তা স্যারুকান্চন॥ যাঁরা 
বাংলায় এক্গনও তার নাম 'ম্যাক্কাচিয়ন' এমন কি 'ম্যাককাট্চন' লিখে 
থাকেন, তারা অনুগ্রহ করে অবহিত হবেন। 

পুরাকীর্তি, বিশেষ করে 'টেরাকোটা'ইছ্রারভের *কভারেজের জন্য, 
সে বে কী অমানুষিক পরিশ্রম করত, তার বহু দৃষ্টন্তের মহ্যে মাত্র 
একটির উল্লেখ করব। হাওড়াবর্ধমান। মেন রেল-লাইলের মেমারি 
স্টেশনের মাইল তিনেক উত্তরে বিজাড়া ও আসশুর নামের পাশাপাশি 
দুটি গ্রাম আছে (স্থানীয় লেচকেরা তাদের যৌগ লাম রেখেছেন 'বিজড়া- 


ভামাদশুর") যেখানে টেরাজেটা মন্দিরের সাধ্য প্রায় কুড়ি-বাইশটি। 
ডেভিড আগেই সেখানে পিরেছে। একটা দুটির দিনে আমি ধাল শুনে সে 
স্থিত করল-_কলকাতা থেকে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে না পিয়ে. খুব 
ভোবের ট্রেন হবে বেনারিতে পৌঁছবে সকাল সাতটা নাপাদ। ত্যবপব বি. 
ডি. ও-র কাছ থেকে সাইকেল জোগাড় করে অট-জশ নইলের মধো, 
অন্পেকটা যামে ঘুরবে সারাদিন কিন্তু মেছারির বি. ডি. ও অফিসে ফিরে 
আসবে বিকেল চারটের মধ্যে। আমরা হেন বিজডা-ভামানপুর কল্ভার 
কবে ওই সয়ে গাড়ি নিয়ে সেখানেই থাকি। মলে আছে, সময়টা হরর 
শ্লত্বকাল। তার ওপর বর্ষননে জেলার এলাকা। শক্টবাহিত হয়েও 
লাগোয়া দুটি মাত গ্রামে ঘুরতেই আমাদের দম বেরিয়ে গেল। কিন্তু সেই 
হে বিকেল চারটেয় বি ডি ও-র শশ্রফিসে এসে বসে আছি, সন্ধে হয়ে এল, 
ডেভিডের দেখা নেই। খোজ নিয়ে জ্ঞানলাম, সাইকেল নিয়ে লে বেরিয়ে 
গেছে সঙ্তাল সাড়ে-সাতটার, এক কাপ ভা-ও ছাহনি. আর যেদিকে গছে 
সে তল্লাটের সব রাস্তাই কাচা। 

অনেক, অনেক শ্রতীক্ষার পর ডেভিড অবশ্গেষে ক্ষিবে এগ রাত 
আটটায় বলঙলে__সাইজেলের দুটো চাকাই পাচোর; পি? ভাটী 
ঘাইল। তার ধুলিধৃসরিত, বিশ্রন্ত চেহারা দেখে অতি কঠিন হাদহও 
বিগলিত না হয়ে পারে না। সামনের টিউবওয়েন: জলে হাত সুখ ঘুতে 
তাকে সাহায্য করলাম। 'শত্তি-মা' এনে নিলেন এক প্লাগ তরমুক্ষের 
শরবত। আহা! এক নিংস্থাসে পান কবে তার চোখেমুখে যে ভাব ফুটে 
উঠল তা এখনও আমার মলে আছে) এত ডৃপ্তির, এত ফুতিজত্যর 
মুখচ্ছবি আর কোথাও ঝড় একটা দেখিনি। সার! পর্ঘটাই ডেভিত ঘুনিয়ে 
এল। জেগেছিল একবার, চন্দননপরে, 'শক্তিবা' এক ঝুড়ি ছিং-ক্চুরি 
কিনে এনে ঘখন তার ঘূম ভাঞ্সলেন। 

কত টৈরো-টাকরা স্মৃতি, কত ছোট-বড় ঘটলার কথা মনে পড়ছে, 
এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে হাদের সকলের স্থান হবে না। সেজন] তার জীবনের 
শেষ ফোটোগ্রাফিক কভারেজটা সম্বন্ধে কিনু যলে লেখা শেষ করি। যারা 
ভাবেন ডেভিডের কাজ শুধু বাংলার "টেরাকোটা সজ্জিত মন্মির- 
মসজিদেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাদের অবগতির জন্যও এ কাহিনিটা লেখা 
হুয়োজন। সেবার সে ওড়িশায় গিরেছিল বলাসীর, রানীপুর-বরিয়াল, 
সেলপুর, বাউধ ও ভুবনেশারের অ্ছিরাদি পরিদর্শনে। বলা বাহুল্য, 
সেখানকার হাবতীর পুরাকীর্তি সর্বভারতীয় স্থাপতা-ভাক্কর্যের সঙ্গেই 
সম্পর্কিত: 'ট্রোকোটা'-ইছারতের সঙ্গে তাদের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ 
নেই! সে যাত্রা তার সঙ্গী ছিল ড. দীপক দাস ও তারাপদ সীঁতরা। 
ভুবনেন্বরের লিঙ্গরাজ্ মন্দিরে তারা গুবেশাধিকার পেলেও ডেভিডকে যে 
কিছুতেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি সেকঘাই সে বলছিল কলকাতায় ফিকে 
আমাদের বাসায় এসে। অথচ. সে মন্দিরের কারুব্র্যের না হোক, 
স্থাগতাগত বৈশিষ্টোর করেকটি ছবি তার নিতান্ত দরকার়। মন্দিরের 
চারদিক ঘিরে বে প্রাচীর, পিছন দিকে তার কিছু অংশ ভাঙ্া। সেখান 
দিয়ে বেরেছেরে, পুরোহিভদের চোখ এড়িয়ে, পাঁচিলের উপর গিয়ে উঠল 
ডেভিড কিন্তু একটিমাত্র ছবি তুলতেই মহা শোরগোল উঠল প্রাচীরের 
যাইয়ের এক সঙ্গিহিত পল্লিতে। আপন্তিকারীরা পাণা-পুরোহিত না হলেও 
হিন্দুর দেবস্থ্নের পবিত্রতা রক্ষায় তাদের দায়িত্বও কম নয়। সেই 
কর্তব্যবোবের ঠেলায় আর ছবি না তুলে নেমে আসতে হল ডেভিডকে। 
অথচ, অসূরের বিন্দ-সরোবরের পাশ দিয়ে আসবার সময় সে দেখল 
সেই বিশাল দিঘির ওপারে, মেয়েদের শ্রানের ঘাটে, পিথিলবসলাদের ছবি 





এপার থেকে টেলিফোটো-লেন্সের সাহাযো একনাগাড়ে তুলে যাচ্ছে এক 
দঙ্গল বিদেশি টুরিস্ট। প্রতিবাদ করবার কেউ নেই: লিঙ্গরাজ মন্দিরের 
পাণ্াপুরোহিত বা প্রতিবেশীরা তো নয়ই। 

“হাউ ইর্হাশনাল্‌? ডেভিড সেদিন বলেছিল তার সঙ্গীদের। আমার 
বাসার বসে, ঘটনাটা বিবৃত করে আমাকেও সে কথাই কললে। দূর থেকে 
কি-এর শ্রায-উলসমৃর্তির ছবি হখন কেউ তোলে. তখল টু শব্দটিও শোনা 
হায় না! হাউ ইর্রাশনা্‌! - ক্ষোভে, লক্ষত্রে সেদিন ডেভিডের কথার 
কোনও জবাব ছিতে পারিনি। 

"হাউ ত্যাব্সার্ড', "হাউ ইর্র্াশন্যাল্‌' কথাগুলো খুব বলত ডেভিড। 
অলসত, অযৌক্তিক সবকিছুর উপরই তার এন তীর বীতরাগ ছিল। কিন্তু 
দীর্ঘদিনের অমানুষিক পয়িত্রমে সংগৃহীত এক বিশাল তথ্যভাণ্ডার নিয়ে 
প্রকৃত কাজ আর্ত করবার ঠিক প্রান্তে, মাত্র ৪১ কর বয়সে, সে যখন 
আমাদের ছেড়ে চলে গেল, তখন ওই কঘাগুলোই সব থেকে প্রথমে মনে 
এসেছিল আমার-_হাউ খ্যাবসার্ত' হাউ ইর্র্যাশন্যাল্‌': 


নদিয়ার ধর্মপূজা 
মোহিত রায় 


নদিয়া জেলায় ধর্মনূরা বহুল প্রচলিত। নদিয়ার বর্মযাকুর বাবাঠাকুর ও 
ধর্মরাজ্জ মানে পরিচিত। ধর্মঠ্যকুর আদিজনগোষ্ঠীর লৌকিক দেব, পরে 
বৌন্ধরুপের ভিতর দিয়ে নে ব্রাহ্মসীকৃত হলেও নদিযায় অন্তাজেরাই 
ধর্মপূছা করে থাকেন। ননিয়ার কয়েকটি স্থানে ধর্মতাকুর মৃততিহীনও নর। 
শুন্যপুরাণ অনুযায়ী ধর্মপৃল্ঞার আদিস্থান বুঝ নদীতীর এবং ধর্মনসল 
শ্রগেতা পরা দীর্ঘনগর দেকে গোপতুমে আশ্রর নেন। এই 'বমুক' কি 
নঙিয়ার ভালুকার বিগ (ধল্পবু > বদুক৷ > ভন্গুকা > ভালকা > ভালুক) 
এবং 'দীর্ঘনগর' কি নদিয়া দিদ্গনগর (দীর্ঘনগর > দীঘনগর > 
দিগনগর) এ সম্পর্কে কোনও শ্রমাপিত তথ্য নেই। বিশিষ্ট 
লোকসক্ষেতিবিণ ও বর্মঠাকুরবিশেষজ্ঞ ড. অমলেনদু মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ" 
আলোচলায় ফেলেছি বে দদিয্ার ধর্মপূজার সঙ্গে ধীরহৃম-বাকুড়ার 
ধর্মপূজর মিল আছে__পৃজাপদ্ডতি ও করণে সামান্য পার্থক্য থাকা 
সন্বেও। ড. মিত্রের মতে নদিয়া ধর্মপৃজ্ উপলক্ষে চাষিরা (াষিবউরা) 
উঠানে ও মাটির হরের দেওয়ালে যে আলপনা দেন তা আদি 
শদ্যজাবনারই প্রতীক। দরজার উপরে ও দুপাশে দুটি ধানের শীষের 
আলপনা আড়াআাড়িভাবে (” চিক্রের মতো) থাকে। 

নদিয়ার চাকদহ গ্ানার ঘেটগাছি শুক্ষেলের গোটরা গ্রাম। এ গ্রামে 
শর্মপূজা হয় ও ঘর্মরাজঠাকুর থান আছে। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মলের 
শেষ শনিবারে সাড়ম্বরে ধর্মপূজ্জা হয় ও এই উপলক্ষে সেখানে বিরাট 
মেলাও বলে। এনানে উল্লেখ্য যে খেঁটুগাছি অকছলে তফশিলভুক জাতি 
(আদিবাসী সম্শ্রদায়ভুক্ত নন) রাজবানী, সর্দার, কুনো, দুর্জভ, মাহ্যতো, 
কুমি, রাজোরার, খেরিয়া ও স্যারদের বান। অধুলা এসের অধিকাংশেরই 


ভীবিকা চাববাস ও শিকার। গোটরায় আছে একটি মন্ত বড় পুকুর, 
পুকুরের পাশেই মাঠ। এই মাঠে মেলা ঘসে: দেলা দিন সাতেক চলে। 
বর্মরাকের হান টিনের চাল দেওয়া মাটির ঘর। নিত্যপৃ্জা হয়। এখানে 
বর্নরাক্তকে বমরাজও বলে। ধর্মরাজের লিলা (সামান| সুবয়বযুক্ত)- 
এক্স সাথে অষ্টনাগ, নারায়ণ ও শিব প্রভৃতি আরও ১৮টি শিলা 
আছে। অগ্তহায়ণ মাসের শেষ শনিবার মূর্তিগুলিকে বাইরে এনে উল্লেখিত 
পুকুরে স্বান করিয়ে পুকুবের কাছে কামারশালে ঠাদোয়ার তলা বেদীতে 
পুজা করা হয়। জনশ্রুতিতে জানা যায় যে স্থানীয় চাবি বিধু পণ্ডিত 
{যীরু) একদা নাকি ওই পুকুরে জঙ্গপানকালে মূর্ভিগুলি পান। তিনিই 
থম সেবাইত। খীরু বা বিবু পণ্ডিত লাকি স্বপ্রাদেশ পান। স্বপ্লেই নাকি 
তিনি পৃল্াপদ্ধতি ও মস্তুদি জানতে পারেন। পুকুরটির নাম রাঙ্গার পুকুর। 
কোনও রাজার পুকুর নর, ধর্মরাজের পুকুর থেকে হয়েছে রাজ্মার পূক্কয়। 
নছদূর সমশ্রদায়ভূক্তেরা €: রাজের সেবাইত হল। বর্তমান সেবাইত 
জলীগদ মগ্লিক। বর্মরাজ হলেন বমরাজ অথাৎ মৃত্যুর বা ব্াংসের 
দেবতা। তাই তার পৃজায় ভুল বা কোনও ক্রটি হল্গে মেবাইত বা 
পৃজারির বন কে না। এ কারণে. আগে বিধবার ধর্ময়াজের সেবাইিত 
হতেন। বশেলোপের ভয়ে কোনও পুরুষ দীর্ঘকাল সেবাইত হননি বিধবা 
পুক্জারিদের নাম গোলাপি দাসী, বিনোবা দালী শুড়তি। কিন্তু, 
সাম্প্রতিককালে কোনও বিধবা পৃজ্জারি বা সেবাইত না পাওয়ার পুরুষই 
সেবাইত হত্রেছেন। নদিয়ারাজজ কৃঝচন্র রাত (১৭১০-১৭৮২ প্রি.) 
ধর্বরাজের সেবার জনা পাঁচ বিঘা ভূরিদান ফরেছিলেন। এখন অধিকাশে 
জনিই বেহাত হয়ে গেছে। ধর্মরাজ এই অক্ষলের জাগ্রত লোকদেব। তাই 
ধর্বপৃজাত সহজ সরল মানুষের ভিড় ৷ হিন্ু-দুসলমান নির্বিশেষে এখানে 
অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তিভরে আসে। মানত করলে রোগনুক্ত হয়। 
ধর্মরাজ্রের সেবাইীতেরা তাবিজ-কবজ-মাদুলি ও জ্রলগড়া দেন। চাষিরা 
ধর্মরাজ্োর থানে আটি আটি ধান দের। ঘানত করুলে চাষিদের আমির ঘান 
নাকি চুরি যায় না, পোকায় ধান নষ্ট করে না ও অতিবৃষ্টি-বন্যায় ডুবে 
যায় না। মেলায় রাজার পুকুর থেকে মাছ ধরা হয় ও বিক্রয় করা হয়। 
মেলায় হ্চর কু বিক্রয় হয়। মেলাটি দুই শতাধিক বছরের শ্রাচীন। 

কৃষ্ণনগর শহরে মালোপাড়াত বর্যতলায় মৎস্যক্জীযীদের লোকায়ত 
দেব ধর্মরাজের শিলাখণ্ডের দালানমন্দির আচ্ছে এবং অগ্নহানণ মাসের 
শেষ শনিবারে বিশেষ পূজা হয়। মেরেরা উপোসি থেকে পূজা দেয়। 
পুরোহিত অবশ্য ্রাক্ষণ। মন্দিরটি দেড়শো বছরের প্রাচীন ও অপরূপ 
পঞ্চ-অলকেত। বৈশাখী পূর্ণিদাতেও এখানে ঘর্মরাজেনর পূজা হয়) শহরের 
ঘৃদী এলাকার ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা হয়। 

পূর্বে উল্লেখিত ভালুক! (কোতোয়ালী থানা) গ্রামে ধর্মতলা আছে 
এবং বর্মপূজা হয়। মূর্তি নেই। শিলাষণ্ড পৃজ্জিত হয়। 

চাপড়া থানার জলকর-অধুরাপূর, পলদা-মুড়াগাচ্ছা ও যোগিনীদহ 
গ্রামে চাবি ও মহস্যজীবীরা। ধর্মপূজা করেন। কৃষ্ণগঞ্জ থানার সাঁওতাল 
অধ্যুষিত কুঠিপাড়া গ্রামে ধর্মপৃ্া হয়। 

নাকাশিপাড়া খালার গঙ্গাতীরবরভী এলাকায় ধর্মপূজা শরচলিত ছিল, 
বর্তমানে উদ্ধান্ত আগমনে এই পূজা এখন আর বিশেষ হত না। 
নাকশিপাড়া থানার প্রাচীন গ্রাম বর্মদহের নাম ধর্মরাজ্জের নাম থেকে 
হয়েছে বলে অনেকে বলেন। তবে, এখানে কোনও ধর্মপুজা এখন হয় না। 
কালীগঞ্জ থানায় অনেকগুলি গ্রামে ধর্মপূজা হয়। ঘোড়াইক্ষেতর গ্রামে 
মাটির চালাধতে ডিছারকৃতি শিলাখণ্ড ধর্মরাজরূণে পুজিত। বৈশাখী 
পূর্লিমায় পৃজা হয়। বেগেপ্োকুলনগর, আকন্দবেড়িয়া, পলাশি. দেবপ্রাম 
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ও হিলি গ্রামে ধরচাকুবের শিলাখণ্ড মাটির চালাঘরে ও বৃক্ষতলে 
আছেন এবং বৈশাৰী পূর্ণিবায় পূজা হয়। 

নবন্থীগে পর্মশজ্ঞা হয়। শহরের দশুপানিতলায় দক্ডপাণি হলেন 
ধরমরাজ। নবহীপের অমুরে আমোলপুর গ্রামে বর্ধমান জেলার পূরবী 
থানার অন্তর্গত) বৈশামী পূর্লিবায় বুড়োরাজের সাড়ম্বরে পৃকতা ও মেলা 
হয়। হহুব বলি হয়। বুড়োর হলেন বুড়োশিবের বুড়ো ও ধর্মরাজের 
সংমিভিত লোকায়ত দেব। কোনও মূর্তি নেই, অবয়বহীন শিলাগণ্ড। 
ভ্রাসসিক উপ্রে] বে নদিয়ায় ধর্মপূজায় কোথাও বলি হয় না। 

করিমপুর ঘানার প্রাচীন নদ; ভৈরবের তীরে ধর্মপৃজা হয়। 

চাকসহ থানার ঘেঁটুগাছি অঞ্চলে ভান্রসাক্রোন্তিতেও তর্মপৃজা হয়ে 
থাকে। 

ধর্মের কৃর্মমূতিই আসল অকৃত্রিম মূর্তি। নদিয়া জেলার কালীগঞ্জ 
খানার ঘোল়াইক্ষে গ্রামের ধর্মঠাকুর হলেন ডিম্বাকৃতি_কুর্মমূর্তির 
মতো। প্চিতদের মতে ধর্মরাজ্ের কৃর্মাকার বিগ্রহ হল বৌন্ধস্থুপের 
অনুকরণ। নদিয়ার অন্যান্য স্থানে অবস্ববহীন শিলাখণ্ড ধর্মঠাকুর বা 
বর্মরাজের শরীক হিসাবে পুদ্ধিত। 


কাশুন্দি: পূর্ববঙ্গীয় আচার-অনুষ্ঠান 
দীনেন্্কুমার সরকার 


উৎসবের জন) উপলক্ষ সৃষ্টিতে বাত্সলির জুড়ি অন্য কোনও জাতি আছে 
কিনা তা ভেবে দেখবার বিষয়। গৃজাপার্বণ ব্রতকণা জাতকর্ম অপ্পধ্রাশনের 
ক্ষেতে উৎসব যেমন আছেই তেমনি আবার বিভিন্ন খাদা পানীয় 
শ্রস্তুতগ্রণালীকে অবলম্বন করেও এরা উৎসবের আয়োজন করে থাকে। 
পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাশুলিতে যেমন আছে 
গন! বড়ি' তৈরির উৎসব, তেমনি পূর্ববঙ্গে আছে কান্দি তৈরির ॥ 

কাশুন্দি শিশুদের কাছে মুখরোচক লেহা পদার্থ হলেও একে আমাদের 
ভক্ষ্য বস্তসমূহের বে মোটাসুটি চারটি বিভাগ আছে তার কোনও এক 
বিশেষ পর্যায্রে ফেলা যায় না। চৈত্রে যে গরছ শুক্ল হয় তাতে একদিকে 
যেমন বিচিত্র টক জাতীয় ফলের সমারোহ দেখা দেয় তাকে দুখরোচক 
করে তুলবার না. অন্যদিকে গ্রাম-বালোর নিস্ববিত্ত মানুষের অন্যতম 
প্রধান খাত (গীকষ-বর্ধায়) পাস্তার হাদকে বাড়িয়ে তুলবার জন্য যে 
পদার্থটি বেশি ফরে ব্যবহৃত হয়, তা হচ্ছে কাশুন্দি। কাশুন্দি_এই 
নাদকরদের পেছনেও সেই ইঙ্গিতই আছে। 

শব্দটি সন্কেত কাশদর্ম থেকে সৃষ্ট। হিন্দিতে একে বলে কাসোংদী বা 
কাসুদো। অসমিযাতে কাহী; পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে 'কাশন্‌'। 
কিন্তু দক্কৃতের কাশমর্দ এবং হিন্বির কাসোদৌ বা কাসুদো মূলে ছিল 
ফালকাদুদ্দ। গাছ (05558 5০9802)॥ এই গাছের ব্যবহার ছিল 
কাশরোগ নাশের জনা। কিন্তু পরবর্তীকালে কাস্ছর্দ-এর অর্থ পঁড়াল-_ 
বেশবারককাণি মিশ্রিত ভক্ষ্য বিশেষ পিষ্ট জলমিশ্রিত বস্ত্রগালিত 
বেশবার। অথ শেষা৷ বিভিন্ন মশলা বা কাপড়ে কা জল মেশানো 


মশলা ঘা অন্য খ্যন্যের সঙ্গে নিশ্রিত হত অথবা নিজে ভক্ষণ হিসাবে 
গৃহীত--তাই কশেমর্ন বা কাতন্দি। 

কান্তন্দি আজ মুলত পূর্ববাংলা বা আসানের খানা হলেও হিন্দি 
ভাবা্তাহী অক্ষলে এবং ভারতের অন্যান) অদ্দলেও যে এর ব্যাপক 
ব্যবহার ছিল তা এর সাস্কৃত এবং হিন্দি নামই প্রনাণ করে। ভার এটি 
যে অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র সমাদৃত ছিল তার প্রমাণ 'পুরোলো কাণ্ডন্দি 
খটা_ এই শ্রবাদ। 

কাশুন্দিকে আরও রসাল করার থা জাছে কৃষ্চন্দরচরিতে--বলা 
হয়েছে 'জস্থীরের' রস কাহন্দিতে দেবার কথা। চৈতনা্রিতান্বতে একে 
আচার পর্বারে ফেলা হয়েছে। 

ফ্ন্দির সামিশ্রপ হয় আম, আদা. কুল আনসি প্রতি সঙ্গে । এমন 
মুখরোচক সর্বজনধিয় একটি আচার জাতীয় বস্তুর হস্তৃত-ত্ণ:লীকে কেন 


করে যে উৎসব অচোর-অনুষ্ঠান ঢাকা ফেলায় (পূর্ববাংলা) হয় তারই চিত্র 
ভুলে হরছি। 
উপকরণ : (১) সরিষা (ঢাকা জেলায় রাই-সরবের ব্যবহার দেখিনি)। 

(২) বারোশজ্জ (নশলা) ধনে. জিরে, নরিচ (লংকা 
নয়). পিপুল. রাঁধুনি, শৌরি, সল্পা, তেজপাতা, 
লবঙ্গ, এলাচ. দারুচিনি এবং হলুন। 

(৩) আনা, নুন। 

(6) পাঁচটি লেবু পাতা। 

(৫) একটি কৌটা শুদ্ধ আম। 

(৬) একটি বড় এবং একটি ছোট লাল রডের রাই (মাটির 
হাঁড়ি)। দুটির ঢাকনা হিসাবে দুটি লালরততের মাটির 
সরা। একটি মালসা। 

(৭) কলার কাত্রা (বাকলকে চিরে সরু করা) অথবা কেতের 
তৈরি দুটি বিড়ে বা আল্টা। 

(৮) একটি বলনকাঠি_বীশের তৈরি (পাঁচনব্যড়ির ঘতো)। 

(2) একুশ গাছ দূর্বা ও একুশটি ধান। ধান পুঁটি করে দুর্বার 
গোড়ায় বাধা। 

(১০) একখানা ধুতি। 

আর্লোন্সন মুল অনুষ্ঠানের দশ-বারো দিন ছাগে থেকেই 
সরবেশুলোকে ভালো করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর দু-একদিন আগে 
যোপার পাটের মতো করে একখানা পিড়িতে পেতে তাতে গড়িয়ে 
গড়িয়ে সয়যে থেকে ঘয়লা পরিদ্ধার করে নেওয়া! হয়। তারপর 
বারোশজ, হলুদ-_এগুলো আগের দিন মিশিয়ে বড় হাঁড়িতে রাখবে। 

উৎসব : অক্ষয় তৃতীয়া অথ বৈশাখী শুক্লা ত্ৃতীয়াতে সকালবেলা 
পৃহস্থালির কাজকর্ম সেরে শাশুড়ি কউ নাতি নাতনি সবাই মিলে নদী 
অথবা খাল অথবা বড় পুকুরে যাবে 'সরবে বোয়া" অনুষ্ঠানে। 

বেরোবার আগে হাড়ি দুটোতে লাগাবে পাঁচটি করে লিঁদুরের ফৌটা। 
একই রকম সরাতেও। বড় হাঁড়িতে ভরবে সরবে। তারপর পাঁচ বা সাত 
আক জোফার (উলুধ্বনি) দিয়ে এবে ঘাটের দিকে। সঙ্গে থাকবে সমস্ত 
উপকরণ। 

জলে নেমে বারোশজ্ মেশানো সরষে, লেবুপাতা, আম এশুলিকে 
হাঁড়িতে রেখেই শ্রান করবে, ডুব দিয়ে, সবাই। তারপর ধূতিশানা মেলে 
ধরবে জলের উপর। পাঁচ বা সাতবার "জোকার" দিয়ে সব ঢালবে তার 
উপর। এবার এক পাশ থেকে তিন বার, অন্য পাশ থেকে চার বার জল 
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আজলার ঢেউ খেলিয়ে ঢালবে সহযের উপর। জলে বিয়ে ভালো করে 
ধোবে লরযেনুলোকে। কাপড়ে করেই তুলে আনবে সেশুলো। হাঁড়ি দুটো 
জল ভর্তি করবে। একটা ক বলতে ভুলে গেছি।_সরবে ধোরার সমত 
সরা দুটোকে টোপরের মতো করে মাছায় পরে নিতে হয়। 

আবার জোকার দিবে ধরবে ফিরতি পথ। 

বাড়িতে এসেই উঠোনে ব্রথমে সত্তরক্চি তার উপর যোয়া 
শীতলপাটি বিছিয়ে রোদে গুকোতে দেবে সরবে। হাঁড়ি দুটো ঢাকনা 
দেওয়া অবস্থা থাকবে ঘরের পি করে নিকানো বেনও জারগায়। 

এরপর সকলে মিলে খাওয়া-দাওয়া করবে। খাদ্যতালিকরে এ নিন 
তেতো ধা টক জাতীয় কিছু থাকবে না। হি্বাস._তা হলে তৈরি করা 
কাতন্দিও ওই স্বাদের হবে। 

বেলা হেলে পড়লে সরবেডলো বামার তুলে সবাই ছুটবে 
৫কিশালে। নিজানো টেকিব গর্তে একটি নোড়া দিয়ে পরবেশুলোক্ে 
তিনবার ঠেলে দেওরা হবে। সঙ্গে থাকবে জোকার। আম বাদে অন্য সব 
ফুটবে টেঁকিতে। ছাকুনি দিয়ে ছেঁকে নেবে। স্টক! অবশিষ্ট যা রইল তাকে 
তুলে নেবে মালসায়। 

সেখান থেকে রানার হাঁড়ি ভর্তি জল চাপবে উনূলে। যে মুহূর্তে 
জল উনূনে চাপলো সেই মুহূর্তে সে আর জল নয়: তায় নাম ঘবু। জ্বাল 
হচ্ছে কি? মধু। নূনও আর নুন লয়__সে চিনি' হয়ে পেছে। স্বাল 
হওয়ার সময় ঘেকে শুর করে অতুঙ্গি তৈরি হওয়া পর্যত্ এখন শুধু 
চলবেঁ-'মযু মধু, চিনি চিলি'। 

মধু সেদ্ধ হতে হতে যখন দুই-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকবে তখন বড় 
হাঁড়িটিকে নামিয়ে উঠোযনের মাফখানে বসানো হবে। 

স্যাতারা দুলছে আকশে। এমনি সময় সরষের গুঁড়ো আর চিনি 
দেশানো হবে তার সঙ্গে _'নযু, মধু, চিনি চিনি'_ফলতে থাকবে ছেলে 
বুড়ো সবাই। একজন মেশাবে আর একজন "বলনফাঠি' দিয়ে নাড়বে 
'তাকে। নাড়তে নাড়তে তৈরি হয়ে গেল কাশুশ্দি। 

সবসুদ্ধু এবার ঘরের কোনও এক নিকানো কোনে এমনভ্যবে রাখবে 
হাতে অপবিজ্ অবস্থায় তাতে হৌঁয়া না লাগে। 

একদিন ঘরে রেখে অর্থ ভূতীয় দিনে আবার তাকে বের করা হয়। 
সেদিন হে সক অবশিষ্ট মশলা আগে ছিল তাকে রেখে দেওয়া গরম 
জলে ভিজিয়ে শিললোড়ায় বেটে ফাওন্দির সঙ্গে মিশিয়ে হাঁড়িটিকে রোদে 
রাঙা হা। তারপর আবার তোলা। এই দিনের অনুষ্ঠানের নাম “সাব 
দেওয়া'। পরের দিন ঘরে থাকবে। 

পঞ্চম দিনে আবার রোদে বের করে দেওয়া হবে। এইদিন আমটিকে 
শুব সরু সরু করে ফেটে সরায় শুকোতে দেওয়া হয়। সঙ্গে আদার 
কুচিও। এই আম আর আদার কুচি-শুকনো মেশানো হবে ছোট হাঁড়ির 
কাতন্দিতে। এবার সেই কথা বলছি: 

সাব দেওয়ার তৃতীয় অর্থ প্রথম থেকে পঞ্চম দিলে ছোট হাঁড়িটিকেও 
বড়টির সঙ্গে আনা হয়। এ কয়দিন এতে কিছু ছিল না।এদিন সারাদিন ঘরে 
কাুল্দিকে রোদ খাইয়ে বিকেলবেলায় শুদ্ধ বস্তে হাঁড়ি ছুঁতে হলে সব 
সময়ই এটা পালনীয়) দূর্বা ও ধানের তুচ্ছ হাতে নিয়ে তিনবার ওটা 
কাগুন্থিতে ডুবিয়ে তিন আঁজলা কাতন্দিসহ তাকে ছোট হাঁড়িতে রেখে 
আরও কান্দি ঢেলে. হাঁড়ির মুখে সরা এঁটে. পক্ষদেবতার নাম নিয়ে কাপড় 
নিয়ে বেবে, ছোঁয়া না পড়ে এমন জারগ্ার তুলে রাগ! হয়। বড়টা ছেকে 
চলে লোকজনদের দেওয়া আর নিজের! খারা) 

ছোটটি খোলা হবে আবাঢ়ের পরব অথবা রখবাত্রার দিন। 


অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। 

পুরো অনুষ্ঠানটির দিকে একটু নজর ছিলেই দেষা যাবে এ উৎসবের 
চিন্তাহারায় বিচিত্র চিন্তার সমাবেশ ঘটেছে। আগেই বলেছি, 
ঠৈতন্যচরিতাযৃতের ভাষায় যা আচার, সেই কাসুশ্দ বা কাশুন্দি তৈরির 
পাত্রওুলো এমন এক ঘূগের যখন মানুষ হাতুর ব্যবহায় শেখেনি। তাই 
সবই মুংপাড্র। দ্বিতীয়ত, হাতার ব্যবহার তখনও মানুষের মধ্যে আসেনি, 
তাই বলনকাঠি। ভূতীয়ত, উর্বরতাবাদ সেই যুগে মানুষকে এমনভাবে 
প্রভাবিত করেছিল যাতে অনুষ্ঠানটির পর্বে পর্বে তার প্রতিফলন হাটেছে। 

ধরা যাক তিথিটির কথা -ক্ষয় তৃতীয়া। এই তিথি সম্পর্কে বলা 
হত-__এর নক্ষত্র ফৃত্তিকা। চলতি বালোয় এর নাম সাতভেয়ে। সাধারণ 
দৃষ্টিতে ছুটি তারা সহজেই লক্ষ করা ঘার। সেই কারপে এর নাম 
মন্ীযাতা। বনী প্রচ্ছনন ও সন্তানের মঙ্গলকামনার দেখী। 

যে শিলটি দিয়ে টেকির গর্তে সরষে ঢেল্য হয় তিনবার ত! শিক্ষের 
প্রতীক বলে অনেকেরই হারশা। 

সর্বশেষে বলা বয়ে-_কাশুদ্দিক্তে পর্তকতী রমণীর মতো 
'সাবভক্ষণ' করানো হয় বাতে ভালো কশুন্দিয় জন্ম হয়। 

তাই বলছিলাম বাস্তালির রসনা যেমন রসিক; তার চিন্তাধারা ও 
কর্মপদ্ধতিও তেমনি বিচিন্ব। তাই হে-ফোনও সৃষ্টি এমনকী বদতদ্দির 
মতে৷ আচার সৃষ্টির ক্ষেত্রেও উর্বরতাবাদের প্রতিফলন খটে। 


শ্রন্থকণ 

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ। 
জ্ঞানেস্মোহল পাস বাঙ্গলান্াবার অতিধান। 
অরূপততন অটার্য প্রাচীন ভারতে জ্যোতিবি্ান। 


নবীন ভাস্কর ও অন্যান্য শিল্পী 
শ্যামসুন্দর চন্দ্র 


কাষ্ট-পাবাপ-সৃততিক ও চিত্_এই চায় মাধ্যমেই একনা যালোর সূত্রধর 
শিল্পীরা যে অপূর্য শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন, তাই আজ বালোর গৌরব। 
প্রস্তর ভাঙ্র্ষে সৃত্ঞধর শিল্পীরা ওদের থে অকনান রেখে গেছেন, সেই 
শুসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সভারাম, খেলারাম ও গোলকরাম প্রভৃতি 
সিদ্ধ ভাস্করের সঙ্গে দীইহাটের বিখ্যাত নবীন ভাক্করের প্রসঙ্গ। 
নবীন ভাস্কর ছিলেন জাতিতে সূত্রধর: ফিল্ম পরিবাযেয় বংশগত 
উপাধি ভান্কয়। এক সবয়ে বর্ধমান জেলার এই দাঁইহাট ও কাটোয়া অঞ্চল 
ছিল দৃর্তিনির্মাণ শিয়োর প্রবান কেন্ত। এ ছাড়া এ জেলার পাতুন গ্রামেও 
ছিল এই ধরনের পার থেকে মৃত্তিগড়ার কারিগরদের বসবাস। 
আলোচ্য নহীন ভাক্করের স্বীবল পর্যালোচনা করলে দেখা বায় যে. 
প্রায় দুশো যয বরে তার বাশে উপর্যতন যোলোপুরুঘ এই শপ্রন্তর 
ভাস্কর্যের কাজ করেছেন এবং তাদের ফৃত যাবতীয় কীর্তি-নিদর্শন বাংলার 
বিভিত্ স্থানে কিন্যমান আছে। একদা বর্যমানরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় 
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পীইহাটে এই ভাস্কর পরিবার বদতি স্থাপন করে পাহুরের যাবতীয় 
শিরকর্মে নিযুক্ত হল। নহীনের তিনপুত্র যোগেস্, শআনন্দগোপাল ও 
বিজয়গোপাল পিতার মতোই ভাক্করবৃততি গ্রহণ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। 
পরবর্তী হোগেন্দরাদের পুত্র একজন ভাঙ্কর। এখনও দীধৃহাটে তিনি 
পাথরের নানাবিঘ কাজ করে থাকেন। 

যদিও বর্তমানে দাইহ্যটে ভাস্কর পরিবারের সংখ্য্য খুবই কম, কিন্তু 
শতাহিক বংসর পূর্বে নহীন ভাঙ্ষরের স্যাতি খুবই বিস্তৃত হয়েছিল। ভার 
কৃত উল্লেখযোগ্য কর্মের মে] সিউড়ির দক্ষিণারঞ্জনবাবু ও ক্রেমো-কাদির 
রাজবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত কালীনৃততি খুবই উল্েখযোগ্য। এহাড়া মুক্তাণাছার 
রানী কিদ্যামন়ী ও আনন্মময়ী কর্তৃক কাসীতে প্রতিষ্ঠিত কালীমৃর্তি, বর্ধমান 
রাজবাড়ি গোপালজী ও কালীনৃর্তি, মুরনিদাবাদের মহারানী স্র্্ীর 
সৈদাবাদ বাঢীস্ব রাধামাধবন্ীউর মৃর্তি, নাটোরের রাজবাড়ির আনন্মময়ী 
কালীর মূর্তি ও অন্যান্য বিবিধ বিগ্রহ, নাটোরের সারদা গুরুবাড়ির 
মহাকাকীর মূর্তি, মদিপুরো রাজবাড়ির ফালীনূর্তি প্রভৃতির নির্মাতা 
ছিলেন_এই বিখ্যাত নবীন ভাস্কর ৷ দিনাজপুরের মহ্যরানী ল্যামমোহিনী 
নবীন ভাঙ্করের নির্মিত ফালীয়দনন মূর্তির শিল্পনৈপুগ্যের জন] তাকে 
সোনার বাটালি উপহ্যর দিলে পুরস্কৃত করেছিল্দেন। এ ছাড়। বর্ধমানের 
ক্ষীরগ্রামের যোগান্যা ও দক্ষিলেন্বরের কালীমৃর্তিও তার স্বহস্ত নির্নিত। 
এছাড়া বলতে গেলে সে সময় লাগল, নিঘাপাতিয়া, পটিয়া, চূড়ামন ও 
লালগড় প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত রাজামহ্যরাজা ও জমিদারের পক্ষ থেকেই 
বিগ্রহ নির্মাগের জন্যে তার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। পরবর্তীকালে নহীন 
ভাস্কর “৩৭৪ লং আপার চিৎপুর রোডে ১৮৫০ ্ীষ্টানদে প্রতিষ্ঠিত 
“ওরিয়েন্টাল স্টোন ওয়ার্কস' নামে তার ভাঙ্কর্ষ-বিপণিটি এখনও তার 
বশেধরদের হেফাজতে চালু আছে।' 

দীইহাটের নবীন ভাস্কর ছাড়াও সূত্রধর সমান্তের আরও হে সব 
ভাস্কর প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন, তার মধ উল্লেখযোগ্য ছিলেন যলোহর 
জেলার (বর্তমানে ২৪ পরগনা) বলগানিবাসী শোভারাম ভাক্ষর। 
কিবেদস্তি যে, ফালীঘাটের কালীমূর্তির অঙ্সসজ্জায় রূপ দেবার কাজে 
তিনি অলেগ্রহণ করেছিলেন এবং বনগাঁয় অবস্থিত ভাস্কর পরিবারের 
(সুয়েন ডাক্করের পূর্বপুরুষ) জনৈক শিল্পী কলকাতার খিদিরপুরের 
ভূকৈলাসের বৃহৎ শিবলিঙ্গগুলিও নির্মাণ করেছিলেন। হাটখোলার দক্তদের 
প্রতিষ্ঠিত দুর্গেশবয় শিবের শিবলিঙ্গও নির্মিত হয়েছিল গদাঘর দাস ভাস্কর 
দ্বারা_ বণিও শিল্পীর নিবাস সম্পর্কে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। 
হাওড়া জেলার ভোমজুড়ে ঘানার অন্তর্গত নানা গ্রামের পাথরের 
ফালীমূ্তিটি নির্মাণ করেছিলেন কাটোয়ার গোকুলবিহারী ভাস্কর এবং এই 
জেলার উলুবেড়িয়ার আনন্দময়ী কালীর মূর্তিটিও তৈরি করেন বর্ধমান 
জেলার কাটোযার 'হাদেব ভাস্কর। 

ভাস্কর শিল্পীদের প্রস্তর নির্মিত এমনি ফত শত দেবমূর্তি এখনও 
আমাদের অন্মানিত হয়েই আছে__যা একনিন উপযুক্ত অনুসন্ধান ও 
গবেহপার ফলেই আবিষ্কৃত হয়ে বাংলার গৌরববৃদ্ধিতে সহায়ক হতে 


পারে। 

প্ৰস্থপজি 
পচ্চিদবঙ্গের সক্ষৃতি (১ম শু) : বিনয় ঘোষ (২য় সম্ষেরদ)। 
দেখা হয় নাই: অফ্নিশ্কুমার বন্তোপাহ্যায় 
হাওড়া জেলার পূরাকীত্তি : তারাগন সাঁতরা 
ফলকাত। : কীর্তি ও পূরাকীর্তি : তারাপদ সীতরা, পুরী, ওর ও ৬ুষ্ঠ 
সংকলন। 


চা 


বাণফৌড়া : একটি ঘটনা সমীক্ষা 


দাসু মুখোপাধ্যায় 
সন্ধান সূত্র 
>. স্থান 4 হেলাড় হাইস্কুল 
২. গ্রাম ছেলাড় 
৩. খান জেশশিয়াড়ি 
3. জেলা _ নেদিলীপুর 
৫. তারিয _ ১৫ এপ্রিল, ১৯৭৮ 
৬. সময় বিজ্ঞল ওটা থেকে ৬টা ১৫ খর. 


এ বছর খেলাড়ে বাণকৌড়া হওয়ার কথা ছিল না। তবে শেষ পর্যন্ত 
হয়। বাদ থেকে শ্যামলপুরে নেনে রিস্মায় যেতে যেতে দেই কথা 
গুনছিলাহ। গ্রামে এসেও সেই গন শুনি। গল্পটা এমন-_শগ্ের দিন 
পাতার মাতকররা বাদস্্ীর থানেন বসে আছেন, এমন সময় একটি 
লোক ছুটতে ছুটিতে এসে মন্দিরের চতারে পড়ে যায়। তাকে বাসন্তী ভর 
করে। সে বলতে খাকে_এবার বাণদ্ফাড়া হবে না? সব ব্যবস্থা কর। এই 
কলে সে ছুটে যায় পুজো কমিটির সম্পাদকের কছে। তার দাওয়াঘও 
অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ১৫ তারি সকালেই তাই খুঁটি পোতা হয়। 

বাণক্কৌভ়া : সন্ধা! ৫টা খেতেই বাণক্টোড়া গুক হয়ে ঘায়। ওল. 
অধিকাংশই কোড়া, পিঠে বাপ ফৌড়ে। প্রথমে চড়কগাছে বুক সেঁটিয়ে 
দাড়ান তাদের দলনেতা রাপাই সিং। বয়স ৬০ বছরের কিছু বেশি হবে। 
সে-ই বিধিয়ে নিতে খ্যকে। সীড়াশির মতো দুটি লোহার বঁড়শি। খাদের 
বিয়ে দেয় তানের কাছ তেকে সে একটাকা করে নেয়। 

ব্রধনে গাছে চড়ে দিবাকর সিং। বয়স ১২/১৩ বন্ধর। বয়লে সেই 
সবচেয়ে ছোট। তার বাবা জ্ঞানায় সে দু-বছর এরকম যুঁড়ছে। ভারণ 
জিজঞাস৷ করলে সে বলে, এমনি তারপর একে একে আর ১২ জন পিঠে 
বাণ ফৌড়ে। বাণফৌড়া অবস্থায় বাঁশের মাচার উঠে যায়। সেখানে 
অপেক্ষমান দুক্ষল। তারাই চড়ক গাছের সঙ্গে কাপড় বা গানছা দিয়ে 
বাণফৌড়। ব্যক্তিকে বাষে__খাতে পড়ে না ঘায়। এবার তলা থেকে দড়ি 
ধরে পাক দেওয়া হয়। 

ভানদিক থেকে তিনপাক আর ঝা নিক থেকে তিনপাক ঘোরার পর 
ওপরের মাচা থেকেই বাশফৌড়া বঁড়শি খুলে মাটিতে ফেলে দেয়। 
তারপর মাটিতে নেয়ে আসে। চড়কফগাছে ওই ফৌড়া ভায়গাটা 
ফরেকবার চাপ দিতে থাকে। তারপর লাগিয়ে দেয় নিদুর। এইভাবে একে 
একে ঘোরে। একবার জোড়া ঘুরতেও দেখা যায়। নুখে 'আ'--আ' 
আওয়াজ করে। কড়াই হুড়িয়ে দেয় ওই কড়াই হল প্রসাদ। বুকে কেবল 
তিরাম সিংহে বাণ ফৌড়ে। 

নাভিতে সুতো বেঁধে দৃত্য : একজন নাভিতে পাকানো দড়ি বেধায়। 
ওই বেধা অবস্থায় দু-জলে দু-পাশ থেকে সুতো ধারে। ছেলেটি নেচে নেচে 
একবার দড়ির এ-মাঘা. একবার দড়ির ও-মাথা যেতে আমতে থাকে। 
হাতে তার কাচা বাশের লাঠি। ওই লাঠি হাতে নিয়েই সে নাচতে থাকে। 


১. কাছেই কাসস্তীর এন্দির। পাঁচটি মৃশুসৃততি। বাসভ্ীপুক্রোর সময় তাদের এক 
জারগার আনা হয়। বাকি সময় প্রাদপাড়া, নহ্যপাড়া, উক্রপাড়া, 
দক্ষিলপাড়া ও বাঙ্গারপাড়ায় দ্ধাকে। ১২৭ বছরের গ্রহন বলে জানা গেছে। 


গতিকাটা : তত্রকালি গ্রাম থেকে দুজন আসে। আরও তিনজন আসে 
আশশাশের গ্রাম তেকে। তারা জের পুকুরে স্রান করে। শ্রাদের পর 
কাছাকাছি শিবমন্দির খেকে গণ্ডি কাটতে কাটতে আসে । তারা তিনবার 
চড়ক গাছের চারপাশ ঘোরে। এদেরই একজন গান সুনি। তার গণ্ডি 
কাটার কারণ মানসিক ছিল। 

চড় গাছ : এটি এরাটি শাল গান্ছ। রাপাই সিকে জিজ্ঞাসা করি। 
জানতে পারি শিরোপাথর গ্রাম থেক্ডে লে এই গাছ নিয়ে আসে। কেননা 
শিয়োপাথর গ্রামে তাদের অথ কোড়াদের ৮ বর ধরে খেলাড় 
হাইস্কুলের মাঠে ১ বৈশাঘ বাদি বাপঠোড়ার অনুষ্ঠান করে চলেছে। 


এই সমীক্ষার কাজে কিজেব্বে সহযোগিতা করেছেন "বেল সোস্যাল সার্ভিস 
লীগ' ও আমার সহকইী কল্যাশ শতপ্ি। 


গ্রামের নাম : কামারপুকর 

থানা গোষাট 

জেলা: গলি 

শ্রীরামকৃষ্ণের জস্থান হিসাবে স্মৃতিবিজড়িত এই গ্রামের নাম খেকেই 
বোকা যায় যে. এফদা এই গ্রামে কর্মকার পরিবারের খনিত পৃদ্ধরিণীর 
তীরে বে গ্রাম বসতি গড়ে ওঠে, তারই নাম হয় কাবারপুকুর। বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য যে, কর্মকার সমাকের পূর্বগৌরব রক্ষায় শ্ীরামকৃন্ডের 


বাত্রীমাতারপে ধনী কামারনির অবদান একান্তই উল্লেখযোগ্য এবং এই 
ধনী জমারনির স্মৃতিরক্ষার্থে এ গ্রামে তার একটি অন্দিরও প্রতিষ্ঠিত 


জেলা : বীরভূম 
জনশ্রুতি যে, গঙ্গারাম গোস্বামী নামক জনৈক ধর্মধাণ ব্যক্তির 


নামানুসারে গ্রামের দাম হয়েছে গঙ্গাপুর। 


জেলা ২৪ পরগনা 

এই হামটির পূর্বনাম সুড়াগাছা। এখানে যে দহ ঘেকে দেহ 
পাটেস্বরীর মূর্তি পাও যায়--তারই নামকরণ করা হয় পাটদহ। খ্রিস্টীয় 
অষ্টাদশ শতকের মধাভ্যগে স্থানীয় তুত্বায়ী কেশব রায়টোধুরী কর্তৃক এ 
গ্রামে এই দেবীর এক মন্দিরও নির্মাণ করে দেওয়া হয়। 


৮নবর্ধ১১শ-১২শসংখ্যা 
কার্তিক -অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ 





নদিয়া জেলার রথ 
মোহিত রায় 


নিয়া জেলার কাঠের, পিতলের ও লোহার রথ ননিয়ার সূত্রধর, কর্মক্যর ও কাংস্যবার শিল্পীদের অপরূপ লি্উীর্তি। নদিদব নানা স্থানে শিল্প 
সুধমার০ত রথ আছে এবং এই রগ ও তার জগন্নাথ-বলরান-সূভদ্রা বিগ্রহকে বেন করে বসে রথের মেলা । রাখব আকার ডিএ হলেও গ্ঠলাবৈচিঞো 
অভিন্ন-_-চিরায়ত বালোর পোড়ামাটির ভাস্কর্বনণ্ডিত নবচুড় বা নবরত্ব হন্দিরের যতো। রথ নির্নাপে নদিয়াব শিল্পীগোষ্ঠী অপরীপ শিল্পনিপুণতার ও 
কর্মকুশলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেল। আবার রথগুলি প্রতিষ্ঠায় সেকালের নদিয়ার রাজা, জমিদার ও বিশ্তবানদের র্মস্থাণতা ও আজিডাতোর 
পরিচয় বহুল করে না. তাদের সৌন্দর্ঘস্রীতি তথা শিল্পীবোবের পরিচয় পাওয়া তায়। 
কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে নদিয়ারাজ কৃ রায় (১৭১০-১৭৮২ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত পিতলের রথটি বিনষ্ট হয়ে ধাওয়ায় আঞ আর তার পরিচয় 
জানবার উপায় নেই। কৃষ্ণচস্টের সময়ে ফৃষ্যনগরের সুনক্ষ কর্মকার শিল্পীগোষ্ঠীরা ছিলেন। ঠ্দের বংশবেরা আজও বৃ্ণনগরে রাজবাড়ির বন্ধে 
বসবাস করেন এবং পুরুষানুক্রনে তারা সুদক্ষ লৌহশিলপী। বৃষ্ঞচন্্রের আদেশে কামান নির্মাণ করতেন কৃষ্ষনগবের লৌহশির্ঠী কিশোরদাস কর্মকার । 
তিনি ছিলেন সেকালের খ্যাতনামা কামান,নির্মাতা। তার তৈরি কামান হুর্শিদাবানে নবাববাড়ি হান্জারদুরারির শ্রস্তাগারে আছে, তার বর্ণন। দিয়েছেন 
হরতসাদ শাস্তী (Proceedings of he 89810 Society of Bengal, 1893) : ‘lt is some ) fect in lengih and is of small bore 4 or 
6 pounds. It has floral decoration. The head and mouth are in the shape of a demon or a monster's hed with long. poinicd 
cars, ৪ human (acc and a crocodile's jaws.’ 
শিল্পী কিশোরদাস কর্মকার ও ভার সহযোগীবৃন্ধ লোহার ও পিতলের পাতমোড়া লোহার রথ থে নির্মাণ করতেন---এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
লেই। 
জনশ্রুতি আছে যে. কৃক্চস্মের পৌ লদিয়ারাজ ঈশ্বরচন্ রায় (১৭৮৮-১৮০২ খ্রি.) একবার নাকি রথের সময় জীবন্ত সাতটি সর্বাসূন্দর 
শ্রেতঅন্মবাহিত রখ চালনা করেছিলেন সারথী হিসাবে। অমিতব্যয়ী ও খামখেয়ালি ঈশ্বরচন্ত তার প্রিয় বানরীর বিয়েতে লক্ষাধিক নু রাজকোহ 
থেকে ব্য করেছিলেন। ঈশ্মরচন্ত্রের সেই রথটিও আঙ আর নেই। 
কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির বর্তমান রথটি কাঠের। চাকা লোহার। রথের গারে কাপড়ের উপর পৌরালিক চিত্র (বেশির ভাগই কী বিযাকে) 
অন্কিত আছে। রটির আচ্ছা ঝড়ে অনেকদিন আগেই উড়ে গেছে। ফলে রোদ বৃষ্টিতে চিলি বিনষ্ট হতে চলেছে! রছের সময় রং করা হয। 
চাকার উপরে পাটাতনে সৃতরধর-শিল্পীর নাম ঘোদাই করা আছে : জীতিনকড়ি বিস্তী সূত্রধর। 
সন্ুখভাগে স্বেতপরত্তরে সাবেক বঙ্গাক্ষরে সক্কেতে শ্রতিষ্ঠালিপি 
কালে বিষ্ণুপদং সমাগতবত। ক্ষৌশীশচন্দ্রে যা 
হীন৷ শোরিবলা চ তস্য ললনা জ্নোতিন্বযী শীমতি। 
পৃতহে সূরদ শ্রতিভিত মিতম্চক্রে পতিশ্রেষভাহ 
শ্যকে সাগরভূত সিদ্ধিবিধুমে প্রাপ্ত তদীয়ং পদম্‌। 
এই প্রতিষ্ঠালিপি অনুযারী জানা বার যে, ১৮৫৭ শকে (সাগর-৭, ভূত. সিদ্ধি-৮. বিকু-১) অর্থাৎ ১৯৩৫ শ্রিস্টান্দে মহারাজ ক্কৌশীশম্্ের 
বিধবাপটী ঝ্রোতির্যযী দেবী এই রথ প্রতিষ্ঠা করেন। 





কৃফনগ্রে গোকিন্দসড়কে থাকি মঠের রথ ও রখতলার রথ দুটিও 
কাঠের এবং রথের গায়ে পৌরাণিক চিত্র অস্ধিত শাছে। 

নদিরা কেলার প্রাচীন গ্রাম উলা-হীরনগর। এখানে পোড়ামাটির 
মন্দির শিল্পী ও সৃত্রবরদের বাস ছিল। তারাপদ সীতয়া চক্ছিশ-পরপ্নায 
একটি মাটির বাংলাহীতির চাকামন্দিরে উলার এক মন্দির-শিল্পীর নাম 
বিকার সন্ধান পেয়েছেল। 

উলার মিত্রমুত্তৌকীদের যাড়িতে ১৬৮৪ স্বিস্টাব্দে নির্দিত ক্যঠের 
অপরুপ চত্তীদণ্তপ ছিল, এখন বিনষ্টপ্রাচ। অনুরূপ কাঠের ততীমণ্ডপ 
গুলির জ্রীপুরে ও আঁটিপুরেও ছিল। এই অনুপম চত্রীমনুপ উ্ার সৃত্রধর 
শিল্পীদেরই তৈরি ছিল কিলা__আজ আর জানবার উপায় লেই। 
মিয়মুত্টোধীদের কাঠের সুম্বর বর্থটিও বহুকাল আহে বিনষ্ট । তবে, উলার 
জমিদার মুখোপাব্যায় পরিবারে ১৭১০ শকে (১৭৮৮ ক্রি.) একটি নবচূড় 
নিরেট পিতলের রথ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীধর নামে নারায়ণ শিলা এই রথের 
বিঘ্হ এবং এখনও প্রতি বছর রথের সমর উৎসব হয়ে থাকে। রথের 
নিরেট পিতলের ঘোড়া দুটি হপহ্যত হয়েছে। রি এখন আচ্ছাদনের 
ভিতরে বাছা আছে. রুঘের সময় বের করা হয়। রথেক পায়ে বিন্দুকাটা 
পৌরাণিক রামায়ণ-মহাভারতের এবং সেকালের সমাক্ক্লীতনের 
চিন্রাবলিসহ নকশাদি আছে। এই রছটি বাংলার অন্যতম ভারুকুতিসম্প্ 
উ্লেখ্য পিতলের রঘ। 

গিয়ার মুড়াগাছা গ্রামে হিজলির নিমফ ঘহলের দেওয়ান কাশীপ্রসাদ 
মুখোপাধান মন্দির ও রাসমক্ষাদি ১০৯০ খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠা কবেন। তিনি 
একটি সুবৃহৎ পিতলের রও ওই সমর নির্মাণ করান। বর্তমানে রঘটির 
পিতলের পাত বিক্রয় হয়ে যাওয়ার পরে র্ঘটির লোহ্যও বেহাত হয়ে 
গিয়ে নিশ্চিত হয়েছে। রঘটিতে লোহার উপরে পিতলের পাতমোড়া ছিল 
এবং রথের গায়ে পৌরাণিক চিত্রাবলি অঙ্কিত ছিল। উল্লেখ্য যে সুড়াগাছা 
ও সন্নিহিত ধর্মঘহ-বহিরগাছি-সাধনপাডা অঞ্চলে কাস্যেকারদের 
পুরুষানুক্রদিক বসবাস এবং এমানকার বাস্াশিল্পী আঙ্জও বেশ উদ্লত। 
এই ফাস্যকাররাই নাকি মুখোপাধ্যায় পরিবারের পিতলের রগ্বটি নির্মাণ 
করেছিলেন বলে মুখোপাত্যায পরিবারের বর্তমান বলবার গোগেস্্নাথ 
মুখোপাঙ্যারের কাছে ছানা যায়। 

চাকদহ শহরের নিকটবর্তী যশোড়া সরীমন্মহাল্রভু চৈতন) (১৪৮৬ 
১৫৩৩ প্রি)-এর অন্যতম পারিষদ আপদীশ পণ্ডিতের পাট ও 
বৈজ্ঞবতীর্ঘ। এখানে জগল্লা্চদেবের কাঠের নবচৃড় সুন্দর রথ আছে। 

শাডিপুর হীতৈতাচার্যের পাট ও প্রাচীন স্থান। এখানে অধৈত প্রভুর 
বলের গোষামীদের রথতলায়৷ (রথের সরান) একটি প্রকাণ্ড লোহার রথ 
আছে। রথের রশি টানতে ক দেহীর শ্রয়োজন হয়। 

চাক্হ ঘানার বিফুুপুর গ্রাহে চোকদহ-বনগী পাকা সড়কের পাশে) 
ভগল্লাথ বিরহের দালান মন্মির আছে। নদিয়ারাজ কৃষ্যচন্্র জগঘাঘের 
সেবাপৃজার জন্য ১১৬৫ সনের ৭ মাঘ তারিছে ৭২ বিঘা ১১ কাঠা ভুনি 
দাল৷ করেন। এখানে নদিয়ারাজদের খোষকতায় একটি লোহার রঘ 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জগহাথবিগ্রহের রথ-উৎসব হয়ে থাকে। রটি নবদুড় 
ও হন্জরুত। উপরে সুন্দর বিষুচক্ত আছে। রথের সময় আগে নাকি 
পিতলের চাদর লাগানো হত, এখন সেগুলি অপহাত। চাদরে পৌরাণিক 
চিত্রাকলি ও নকশা অদ্ধিত ছিল বলে জানা যায়। 

নদিয়ার ভীষাম মায়াপুরে শ্চৈতন্যঘঠের ও আন্তর্জাতিক কৃত্ত 
ভাবলামৃত সঙ্গের (1500) দুটি সুন্দর নবচূড় কাঠের রথ আছে। 
রছের কাঠের গে কৃষ্টিলা অস্কিত আছে। 


বাঘাঘাটে রখতলার রঘটি কাঠের ও ব্লঘের গায়ে পৌরাণিক চিত্র 


অক্ষিত। 
বিভক্ত হিয়ার কুষ্টিয়া শহবে (বর্তমানে বালোদেশ) একটি সুন্দর 
শিতলের রথ আছে। 'কুষ্টিরার ইতিহাস' শে. ম. শওকত লী) প্রস্থের 


১২৪ পৃষ্ঠায় এই রহ সম্পর্কে উল্লেখ আহে “'কুষ্িত্য শহরে গোপীনাথ 
হন্দিরে অপূর্ব কারুকার্ধধচিত দেকদেহীর অসংহা মূর্তি শোভিত 
বিয়াট:কার লিতলের রৎটি কুষ্টিয়ার পুরাজীর্তির একটি অপূর্ব নিদর্শন 
ছিল। গত স্বাদীনতাযুদ্ধকালে পাকসেলারা পিতল খুলে নিযে ঘায়। 
১৯৭৭ সালে বালোদেশ সরকার অর্থ সাহা) করেছেন রথটি 
পুননির্মাণের জনা কুষ্টিয়ার এই পিতলের রথটি বর্তমান শতকের শুরুতে 
শহরের হলী বাবসা মাখন রাছ (পলা সাহার বাবা) প্রস্তুত করে দেন। 
ভুতি বছর রঘের মেলায় বিপুল জন সমাগম হয়।" 

অবিভক্ত লদিয়ার নাটুদহ গ্রামে (বর্তমান বালোদেশ) পালচৌধুরী 
আমিদারবাড়ির সুন্দর পিতলের রঘ ছিল বলে কৃষ্ডনগরের সাহিত্যিক 
অজিত দাশ সূত্রে জেনেছি। রথটির গায়ে অপরূপ কারুকার্য ও পৌরাণিক 


চিন্রাবলি ছিল। 


ঝিখিরা ও রাউতাড়ার পুরাকীর্তি 


প্রবাল রায় 


হাওড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম পরান. গলি জেলার সীমান্তে কিশিরা গ্রাম 
বা হজ (জে. এল. নং ৬৫) অবস্থিত? আমতা থানায় এই গ্রামটিতে 
যেতে হলে আমতার দ্যছোদর নদ পার হয়ে বেতাই বন্দরে 'বেতাইফিৰিরা' 
টের বাস ধরতে হয় যা ডিলিট চল্লিশের মহ কিশিরা পৌছে দেয়। 
ঘনবগতিপূর্ণ বিথিরার পাশাপাশি আরও ফতনুলি গ্রাম আছে যেমন 
রাউভাড়া, ঘরদুবড়া, চিড়োজেল, অমরাগড়িপ্রভৃতি। এই গ্রাম করটিতে 
বিগত সপ্তদশ শতা্দীর শেখ পাদ (১৬৮৬ ব্রি.) থেকে বেশ কিছু 
টেরাকোটা-মন্দির নির্মিত হয় যেশুলির পূরাতাতি মূল্য খুব কম নয়। 
ওইসব মন্দির নির্মাতারা ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগী আমিদার বা ধনী য্যবসায়ী 
যারা সাহারদত বর্ষনান রাজাদের প্রদত্ত ‘হাড়পত্র' ব৷ 'তায়দাদ' অনুসারে 
ভ্রপ্ত নিদ্ধর জমিতে ওইসব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তিরা 
মন্দির নির্মাণে উৎসাহী হওয়ায় বেশ কিছু মন্দির-স্থূপতি এই অক্ঙ্গে এসে 
বসবাস গুরু করেন, ঘাদের মধ্যে উল্লেখেযোগ্যজপে রামপ্রসাদ চন্দ 
(রাউতাড়া) ও গুইরাম সূত্রধর (কিথিরা) বিধ্যাত। এই অক্ছলের 
পুরাকীর্তিতুলি সম্পর্কে ডেভিড. জে. ম্যাক্কাচ্চনের “লেট নিডিভ্যাল 
উস্পলস্‌ অব্‌ বেঙ্গল' এবং তারাপদ সীঁতরার "হাওড়া ছেলার পুরাকীর্তি” 
বইশুলিতে সাং্ষিপ্ত উল্লেখ বা আলোচনা থাকলেও উৎসাহী গবেষক ও 
আগ্রহী পাঠকদের স্বার্থে এদের বিশদ আলোচনা পররোঙ্ন। প্রয়োজনের সেই 
দৃষ্টিকোল বিচার করেই এই প্রবন্ধের উপস্থাপন। 

এই অঞ্চলের স্বীকৃত পূরাকীরভিগুলির হন্যে শ্রটীনতমটি রাউতাড়ার 
কেরানি হাড়িতে অবস্থিত । এটি একটি ত্রিখিলান অলিদ্বমুক্ত টেরাকোটা 


আটচালা মন্দির এবং এটি ১৬০৮ শকানগ ব্য ১৬৮৬ ব্রিচ্টযন্দে নির্বিত হাছ। 
সন্তদশ শতান্দীতে নির্মিত হাওড়ার সবত্ম ননদিরগলদির এটি অন্যতম হওয়ায় 
এর গুরুত্ব অপরিসীম প্রচীনতের দিক খেকে এর আগে হাওড়। জেলায় 
সত্বদন৷ শতকে মাত্র আটটি মন্দির নির্বিত হয়েছে। সেইশুলি হল আমতার 
মেলইচন্ডী (১৬৪৯ রি). হেলকের মদলগোপাল (১৬৫১ খ্রি). 
সুলতানপুরের ঝাটিয়াল শিব (১৬৬৫ ক্রি). মহিযাদুড়ির ভুবনেন্বরী 
জয়পুরে 'মতিলাল' ধর্মবাজ (১৬৮৪ খ্রি). গড়ভবানীপুরের বিতর্কিত" 
মদিনার শিব (১৬৮৪ ক্রি) ও শাললার কৃষ্পরাত জীউ (১৬৮৫ খ্রি.) ।* 

অমরাগড়ি গ্রাম ছাড়া এই অস্কলে মাত্র ১ বর্গমাইল ক্ষেত্রফল পরিমিত 
একটি কাল্পনিক বৃত্তকার স্থানের ভিতর আছে সাতটি অলিন্দযুক্ত 
টেরাকোটা আটচালা মন্দির, একটি বারোচালা (অলিন্দসহ) টেরাকোটা 
মন্দির, আটটি নবরতু (তিনটি অলিন্দসহ ও টেরাকোট!-পঞ্খ উভয় প্রকারে 
সঙ্ছিত) মন্দির, নটি পলে্তার নিহিত পদ্চরথ শিখর দেউল, দুটি দোতলা 
দালান মন্দির, টৌদ্দটি অলিন্দবিহীন আটচালা। মন্দির, অসম একতলা 
দালানরীতির মন্দির, বেশ কিছু সংখ্যক দোল ও রাসমঞ্চ। এ ছাড়াও আছে 
পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র দোচালা দরগ্য যা| এক্স হিন্দু কর্তৃক নির্মিত হয় 
বাংলা ১২০৪ সনে (১৭৯৭ থ্রি.) । এই বৃত্তকার স্থানের বাইরে অনরাগড়ি 
প্তামে আছে দুটি টেরাকোটা সমৃদ্ধ আটচালা মন্দির ও একটি ব্রাক্ষ মন্দির 
যাদের কথা লেবগর্যায়ে আলোচিত হবে। 

আলোচ্য মন্দিরশুলিতে শালগ্রামশিলাই বেশি পূজিত হয়, এরপরের 
স্থান শিবলিগের। এ অক্ষলে দুটি কাঠের তৈরি উৎকৃষ্ট চতীমূর্তি ছাড়াও 
একটি পাথরের কালীমৃর্তি ও একটি স্থানে পাছরের শীতলা-এনসার যুগল 
মৃ্তি দা ঘাল। এ ছাড়াও কয়েকটি বাতুনি্িত বাষাকৃক মূর্তি ছাড়াও ঘটে 
বা অবয়বহীন পাথরের অসংখ্য লোকদেবতা বা দেবী আছেন। এদের মথে] 
উল্লেখযোগ্য আয়তকার কালোপাৎরের দৃটি ধর্মঘূর্তি যাদের পাজন উৎসব 
বালো বছরের শেষ দিনে ভাকক্সয়ক সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। 

মন্দির-হপতিদের মধ প্রাচীন যে নামটি এখানে পাওয়া যায় তা 
“গোপাল কম্মি'র লাম। এর তৈরি দুটি মন্দিরের সন্ধান এখানে পাওয়া 
যায় এবং দুটিও রাউতাড়া গ্রামে অবস্থিত। এছাড়া ঝিখিরার একটি 
মন্দিরের (শ্যামসুন্দর, ১৬৯১ খ্রি.) সঙ্গে পূর্বোক্ত মন্দিরদুটির সাদৃশা 
দেখা যাওয়ায় দেটিকেও অনেকে গোপাল কর্মির নির্ষিত বলে মনে 
করেল। রাউতাড়ার প্রাচীন যন্দিরটিতে (কেরানিবাড়ি, ১৬৯৬ ট্রি.) তিনি 
প্রতিষ্ঠালিপি মারফত ওল গোপাল দাস সীল কম্তি' রূপে আত্মপরিচয় 
দিলেও রাউতাড়ার অপর মন্দিরে কেবল তিনি ‘গোপাল৷ কষ্রি' নাবে 
অভিহিত হতেছেল৷ (ঘোষবাড়ি, ১৭০০ স্রি.)। এর পরের স্থপতিকূপে 
“হরিচরণ কি (যায তৈরি ঝিখিরার গৌরীলাথ শিব মন্দিরে [১৭২২ 
প্রি] এক্ামিক আদর্শে নিহিত গর্ভগৃহের সন্ধান মেলে)। উল্লেখযোগ্য 
হলেও তার টেয়াকোটা সজ্জিত মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় না। এর 
পরবর্তী স্থপতি “শুকদের কষ্ট (রাউভাড়ার দামোময় মন্দির, ১৭৬২ 
ছি) পরবর্তীকালে ‘শুকদেব মিট" (চিংড়াজোল দামোদর মন্দির, ১৭৬৯ 
খর) লামে পরিচয় দিয়েছেন। শেষোক্ত মন্দিরটি তার অতুলনীয় দক্ষতার 
প্রতীক। এর পরে যার 'গৌরবঘয় বুগ' আরস্ত হয় তিনি রাউভাড়ারই 
অধিবাসী "পতি রাদপ্রসাম চন্দ'। এই অক্চলের তিনটি অলিন্দযুক্ত 
নবরত্র মন্দিরের মধ্যে একটিতে (বিষিরা গড়চন্ডী মন্দির, ১৭৯৫ শ্রি.) 
তার নাম পাওয়া গেলেও স্থাপতাশৈরীর বিচারে বাকি দুটিও তার নির্মিত 
বলে মনে হয়। কেননা তায় রৈশিষ্টাই ছিল পন্থ ও পোড়াসাটি সঙ্জার 
যুগপৎ শ্র়োগ এবং এই তিনটি মন্দিয়েই ত্য পরিস্দুউ। ‘গৌরবময় যুগ' 


কথাটি এই অথেই ব্যবহৃত হয়েছে যে পরবর্তীকালে রাউতাড়ার এই 
স্থপতি হাওড়া জেলার পলণেশপুর (লক্ষ্ষীজনার্দন মন্দির, ১৮২০ খ্রি.) ও 
কল্যাপপূরে (কারীর দালান মন্দির, ১৮২২ স্তি.) মন্দির নির্মাণ করেছিলেন 
এবং রাউতাড়ায় তার পরিতান্ত বাসস্থান আজও লৌকিকডাযায় স্কুতোর 
ভা" নামে অভিহিত হয়ে আসছে: রা্হাটির স্থপতি পাচকড়ি মিন্রি 
(ওরফে পঞ্চনেল মিন্তি) নির্নিত নন্দিরও (চিভোজ্োরা৷ নব্রতু-দামোনর 
মন্দির, ১৮৮৬ খ্রি.) এখানে বিল নয়. যার তৈরি মন্দির হাওড়া জেলার 
ফল্যাপচক (স্বারী পরিবারের পরেশনাথ শিব ও দামোদর দালান অনি, 
১৮৪৩ প্রি.) ও পেড়োতে (পদ্জরথ শিখর দেউল, ১৮৪৬ প্রি.) পাওয়া 
গেছে। এছাড়াও এখানে বাবুরান সূত্রধর নির্নিত মন্দিরের সন্ধান (ডর 
জীউর আটচালা বন্দির, ঝি্গিরা, ১৮৯০ প্রি.) পেলেও ঝিতিরার অপর 
স্থপতি ইরান সূত্রধর নির্মিত মন্দিরের সগ্ধান পাওয়া বারনি-_যিনি 
অহিষানুড়ির বিখ্যাত ফুবনেন্বী মন্দিরের সান্ধর (১৯১৪ ব্রি) 
করেছিলেন। চিড়োজোলের পীচকড়ি মিশ্তিব নির্চিত বত মন্দিরটিকে 
১৮৯১ পরিস্টান্দে ঝিশিরার কোনও এক হাধীকেশ মিস্ত্রি সংস্থার 
করেছিলেন কলে জানা হায়। 

এই অঞ্চলের আটটি টেরাকোটা-দন্দির (অলিন্দসহ) ডেভিড 
ম্যাক্কাচ্চনের সঞ্ঞোয় 'হগলী-বর্ধমান রানা (ডি/২/৩/২)* নির্দিতি। 
আটচালা মন্দিরটির পাদমূলের টেরাকোটা-সচ্জা লবলাক্ত আবহাওয়ার 
করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করা যায়নি দক্ষিণমুখী এই দন্দিরটির ত্রিঙ্গিলান 
হ্রবেশপথের শীর্ষে টেরাকোটা সূর্তির পরিযতে ফুল, লতাপাতা দিয়ে 
অলংকৃত করা হয়েছে এবং এই অলকেরণের সঙ্গে গড়ভবামীপুর 
দিনা মন্দিরের অলংকরণের শ্রচুর সাদৃশ] দেখা বার। বাঁকানো 
কার্নিসের অনুভূমিক স্থানে একসারি টিয়াপাখির নধ্ 'গুভমন্তর সকাদ্দ৷ 
১৬০৬ সকং / শীল গোপাল দাব সীল কর্স্মি কথাগুলি সবেলিত 
প্রতিষ্ঠালিপিটির সম্প্রতি তারাপদ সীতরা পাঠোদ্ধার করেছেন। 
দ্বিতীয়তলে কার্নিসের নীচে একটি ফলকে 'কৃষ্জ ও দুই গোপিনীর' 
টেরাকোটা চিত্র রূপায়িত। এই মন্দিরের অলিন্দের ছাদ দুটি 
অর্ধগোলাকৃতি টানা হিলানে এবং গর্ভগৃহের ছাদ দুটি ২৯" সাপের পূর্ব- 
পশ্চিম পাশখিলান ও চার কোদের লা উপরের ২৪" খাাসার্থের 
গদুজে রক্ষিত। লশ্পিরটির সৈরথা, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ১৫৫, 
১৪১০৭ ও ৩৫’ (আন্দাজ)। মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়াল ২১০", 
উত্তর দেওয়াল ৩১”, অলিন্দ ও গর্ত গৃহের সাধারণ দেওয়াল ২৮" এবং 
এর পূর্ণন্তপ্তশুলি ২' বগারকৃতি। এটি সিদ্ধেন্দর রায় কর্তৃক নির্নিত হয়। 

এই অঞ্চলের দ্ধিতীয় শ্াচীন মন্দিরটি ঝিশিরায় অবস্থিত এবং এটি 
জানকীরাম মল্লিক কর্তৃক ১৩১৩ শকালে (১৬৯১ খ্রি.) নির্দিত। এই 
মন্মিরটির ব্রিখিলান গ্রবেশপথ শীর্ষে, লতাপাতা ও প্ফুলের পটভূমিকায় 
একটি গপেশমূর্তি নিবন্ধ আছে। ভিত্তিভূমির অনুভূমিক সারিতে আছে, 
“শিকার যাত্রার মিছিল, ইউরোপীয় জলনস্য কর্তৃক অপহৃত এদেশের 
নরলারী বোঝাই রণতরীর দৃহ্য়'*। বাঁদিকের অধ্তস্তুটির দুটি মিথুন 
ভান্ধর্ধের মহ্যে নরনারীর দৃশ্যটি বর্তমানে ক্ষয়িত এবং দুই হাসের অপর 
দৃশ্যটি অনেক কষ্টে কেকা যায়। পূর্ণ দুটির কারুকার্য লবনাক্ত 
আবহাওয়ার ধ্বসে হযে গেছে এবং সংরক্ষণের আত ব্যবস্থা না হলে 
মন্দিরটির অবশিষ্ট কারুকার্য অবিলম্বে বাসে হয়ে যেতে পারে। 

এই স্থানের তৃতীয় আটচালা অলিন্দযুক্ত মন্দিরটি রাউতাড়া ঘোষ 
পরিবারের নিহিনাঘ ঘোব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং এটি হাওড়া জেলার 


৩২৯ 


অন্যতম শ্রেষ্ট টেরাকেটা-সন্দির। বলাবাহুল্য এটি অলংকরণ ও 
স্থাপতাশৈলী_ উভয় দিক হেকেই গোপাল কর্মির উৎকৃষ্ট জীর্তি। ১৭০০ 
খ্রিস্টাব্দে নিহিত এই মন্দিরটিয় ড্রিিলান শুযেশপথের শীর্ষে তিনটি 
প্যানেলেই প্রথাগত লঙ্কাযুক্ধসৃন্য উৎকীর্শ তাছে। এ ছাড়া ভিত্তিভূমির 
অনুভূিক দারিতে আছে নালা সাঘান্রিক দশ্য এবং এর উপরের সারিতে 
স্থান পেয়েছে কৃষজীলা, নহত্ব ও বিবিধ পৌরাণিক দেবতার সূর্তি। 
বাঁদিকের পূর্ণতত্টির গায়ে অপূর্ব দূামৃর্তিটি অপু সংস্কারে নিদাকশভাবে 
ক্ষতি্ত হয়েছে। এছাড়াও মস্দিরটিতে অসংখ্য নেবদেবীর অনুপম মূর্তি 
শোভিত। 

শুকদের কর্মির তত্তাবযানে নির্মিত ও ভীতনাবায়প বায় প্রতিষ্ঠিত 
রাউতাডার বাবোচলার টেরাকোটা মন্দিরটি ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে নিরিতি 
হয়। পূর্বে হয়ত এটি আটচালা ছিল. কেননা এর তলের গঠনরীতি 
প্রথম দুটি তলের অনুরুপ নয়। প্রথাগত অলকেযাণে এটি সজ্জিত হলেও 
এর ঝাঁদিকে একটি কুকের জস্মলীলাবিষ্যকে ফলকে তৎকালীন প্রসবপৃব 
গৃহীত ব্যবসা সুন্দরভাবে তুলে বর? হয়েছে। গুদের কর্মির টেরাকোটা 
মৃর্তিুলি গোপাল কর্মির তুলনায় একটু স্থুল হলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 
চিড়োজ্রোলের মণল পরিবারের আটচালা মন্দিরটি। এটির নির্মাপকাল 
১৭৬৯ স্রি. এবং এটি প্রথাগত অলংকরণে শোভিত হলেও ঝাঁকানো 
কার্নিশের অনুনূষিক সারিতে কয়েকটি ফলকের বিপরীতদুষী অবস্থান 
সহজেই নজরে পড়ে। এই মন্দিরে একটি বিখুল দৃশ্যফলক আছে, হা 
ব্লাউতাডার মন্দিরে তনুপস্থিত। 

কিখিরার কাড়ার পরিবারের সীতানাথ জীউর তাটচালা মন্দিরটি 
বৈরাগী কাড়াবের খাা প্রতিষ্ঠিত এবং এতে স্থপতির নাম পাওয়া যায় 
না। এই মন্দিরের মিখুননস্যটির সাদৃশ্য লক্ষণীয় এবং লক্ষী এর 
পরতিষ্ঠাসিপি 'শুভমন্ত শকাব্দ ১৭০৫1২।২৮/৮1৩২ অর্থাৎ এটির 
নির্মাদকাল ১৭৮৩ সরি. ৷ ব্লিন্িলান অ্রবেশপথসীর্ষের প্যানেলে অশোকবনে 
সীতার চিত্রটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ ফরে। এটি ও বিখিরা খালপাড়ে রার 
পরিবারের (১৭৭৬ ব্রি.) আটচালা মন্দিরটির ত্রিিলান হ্যেশপথের 
স্তত্ুলি পরবর্তীকালে আদৃত 'কলাগেছে' খীতিতে নিরিতি হওয়ার ফলে 
উ মন্দিরের স্বর্পতি অভিন্ন বলে মনে হয়। শেষোক্ত মন্দিরে অনেক 
মিথুন দৃশ্য ছিল, যেণ্ডলি ইচ্ছ্যকৃতভাবে বিনষ্ট করা৷ হয়েছে এবং এর 
সামাজিক দৃশাফলকে দুটি বিবদমান বলশালী বলদের চিত্র একটি 
উল্লেখযোগ্য কীর্তি । মধ্য ঝিছিরার অটচালা জয়চ্তী-মন্দিরটিকে (১৭৫০ 
পর.) একাধিকবার সাহ্কযরের ফলে এর কার্তিক, গাও গলেশের তিনটি 
টেরাকোটামৃর্তি ছাড়া আর কিনতুই অবশিষ্ট নেই! এই মন্দিরটিতে 
পরবর্তীকালে বসানো একটি ফলকে স্থপতির নাম অনুপস্থিত ॥ 

এখানকার চৌন্দটি অলিন্দবিহীন আটচালা মন্দিরের মহে] জিশিরা 
বাঙ্গারের [পিছনে অবস্থিত রাউতাড়া ঘোববাড়ির মৌরীনাথ শিবমন্মিরটির 
শরতিষ্ঠালিপিতে 'সকাষ ১৬৬৬ সৌবর্ষে যষ্ঠত্রিংশতি দিবসে শ্রহরিচরণ 
করি গঠিতং' ফালি উৎকীর্ণ আছে যা মন্দিরটিরপ্রতিষ্ঠাজল ১৭৪৪ 
খ্রি. সূচিত করে। ১৫ « ১৫ আরতনের এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রান্ত ৩৫ 
ছিল। কিন্তু কয়েকটি অবান্ছিত বৃক্ষের আক্রমপে বর্তমানে এর শির ভগ্ন 
হয়ে গেছে আশিকভাবে। এই মন্দিরটির অভ্যন্তরীণ শৈলী এদ্রাহিক 
আদর্শে নির্মিত, কেননা প্রস্থপত পাশহিলানের পরিবর্তে এতে চারদিকে 
চারটি ধিলান ছাড়াও চারকোণে চায়টি ছিলান সংযোগ করে গর্ভগৃহের 
ছোট ফলা ছাদে গদুজ বসানো হত্রেছে। এর কলে মন্দিরটির ভিতর 
অষ্টভুজের রূপ পেতেছে। ১৭৫৯ ছিটা নির্মিত রাউজড়ার ফেরানিবাড়ির 


শিব ও শীতলার আটচালা মন্দ্রিদুটির অব] শিবমন্দিরটি থাকলেও 
ঈতলামচ্দিরটি বর্তমানে ধসে হয়ে গেছে। সতিশিরার উত্তর প্রান্তে গলি 
জেলার গীমান্তেহাক্ছরা পরিবারের শীঘর জীউর মন্দিরে প্রান্ত শুতিষ্ঠালিপি, 
শুই মন্দির ১৯১৩ শ্রকান্দে (১৮৯১ ব্রি.) বাবুরাম সূত্রধর কর নির্মিত 
লে জ্ঞাত তরাছ। ওই অক্ষপের মগ্লিক পরিবাবের লামিতিক নকশাসজিনত 
দামোদর ও কৈলাসনাথ শিবের মন্দির দুটি বাংলা ১২৯৯ সালে (১৮৯২ 
রি) নির্বিত কলে ওই মন্দ্রিচত্বরের ফটকে উৎবীর্পলিপি থেকে জানা 
হায়। প্রন মন্দিরটিতে পথ্ধদজদার মতো পোড়ামাটির আয়তাকার ঘলকে 
লতাপাতার নকল৷ আঁকা টালির ব্যবহার লক্ষণীয়। অলিন্দবিহীন অধিকাংশ 
আটচলা মন্দিরের ছারদেশে সিমেন্ট নির্মিত দ্বারপাল শোভিত। 

এই অক্মলের আটটি নবরত্র মন্দিরের মধ তিনটি অলিন্দযুক্ত মন্দির 
অষ্টাদশ শতাশীর শেষ পাদ ও উনবিংশ শতাক্দীর প্রথম পাদের মধো 
নির্ষিতি। এক মবে। ঝিথিৱার হ্বরস্থরগোষ্ঠীর গড়চণ্তী বন্দিরটিক (১৭৯৫ 
রি) শরতিষ্ঠালিপিতে 'গঠনাত শীরামপ্রসাদ মিস্তি' কথাটি সম্প্রতি 
তারাপদ সাতরা উদ্ধার করেছেল। এই মন্দিরে পথসভ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে 
পোড়ামাটির কাজও সন্নিবেশিত হয়েছে। ওই স্থানেরই রায় পরিবারের 
পরিতাক্ত নবরত্ মন্দির (উচ্চতা প্রায় ৪০-৪৫”) এবং পশ্চিম বিখিরা 
খালপাডের স্বন্বর গোস্ঠিভুক্ত রায় পরিবারের মন্দির দুটিতে স্পষ্ট 
পতিষ্ঠালিলি না পাণ্য়া গেলেও অলাকেরণ-বৈচিত্রে সেগুলি রামপ্রসাদ 
চক্দের নির্মিত কলে মনে হয়। চিড়াজোক ছন্ডলবাড়ির মন্দিরটি (১৮৮৬ 
রি) পাচকড়ি মিন্তির নির্ষিত। ঝিখিরার ঘা হাজরা, ্যহীকেশ হাজরা 
এবং চিড়োজোলের হারান সেনাপতি প্রতিষ্ঠিত মন্দির তিনটি একতলা 
দালানের উপর নির্মিত এবং এইগুলির নিমণিকাল বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথম দিক। 

এখানকার ন-টি পঞ্চরঘ শিখ্ধয়দেউলের আকৃতি প্রায় সবই ১২' = 
১২ আয়তনের এবং এদের উচ্চতা প্রায় ২০'-৩০'। এই যন্দিযুলির 
মধ্যে রাউভাড়ার নরহরিরাঘ চৌধুরী রায় প্রতিষ্ঠিত দুটি মন্দিরের 
একটিতে আধঙ্গোলা কাটের পাল্লা ধরে দাঁড়ানো একটি সুন্দরী রমলীর 
রতি ছিল যা বর্তমানে সাস্কোরসাধ্য নয় বলে বাসে হয়ে গেছে। অপর 
মন্দিরটির দ্বারদেশের উপরে একটি (সিমেন্টের নির্মিত) শিব-উপাখ্যান 
বর্ণিত হযেছে। 

এখানকার দুটি দালানহীত্রির দোতলা মন্দিরের মধ্যে প্রমটি 
রাউতাড়ায় অবস্থিত। "মানী কেরাশী'* বামজয় রায় ও তার ঘোষ্ঠ ভ্রাতা 
আনন্দ্রাম রায় কর্তৃক ১৭৯৩-১৮০০ স্রিস্টান্দে নির্মিত এই মন্দিরটিতে 
অপূর্ব পরিকল্পনায় বঙ্গীয় রীতির পদ্খসক্জার সঙ্গে পাশ্চাত্যনীতির থান 
ও ছিলানের সহাবস্থান ঘটানো হর়েছে। একতলার তিনটি পত্রাকৃতি 
উপরে এব ছাদের আলিসায় পথ্মের লতাপাতা ও ফুলের অলকেরণ 
আছে। দোতলায় বেশ কিছু অনুৈর্ঘ। থানে শীর্ষদেশ জানালার উপরের 
দিলান এবং গরুড় মৃতি সবেলিত ছাতের আলিসার হরিদুজাকৃতি 
বিশেবদ্থান ('পেভিমেন্ট') নিঃসন্দেহে পাশ্চাত) শৈলীর প্রভাবে গঠিত। 
এই অস্কলের হিতীয় দালান-মন্দিরটি ঝিখিরায় অবস্থিত এবং বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথমদিকে নির্দিত। এই মন্দিরটিতে দিমেন্টের কৃষ্লীলার বড় 
কড় মূর্তি শোভিত। 

ওকহলা দালান মন্দিরের সংখ্যা এখানে প্রায় পচিশটি, হার মধ্যে 
সবচেয়ে প্রাচীন মধ্য বিদিরার দিন্ধসী অকলের মৌদগ্‌ল্য গোষ্ঠীর 
দুর্গামশুপটি। এখানকার আদি দুর্গাহওপটি হুসেন শাহর পুত্র নসরৎ শাহর 


সমসাময়িক. স্থানীয় এক শ্রভাবশালী ব্যক্তি "দুর্বার রায় শী ee 
হি এই কির টু 
নামে গ্রামটির উৎপত্রি। কিন্তু বর্তমান পঞ্চমুখী দুর্গামণ্ডপটির বালে 
১৩৭৫ সালে আদূল সস্কারের ফলে এর পূর্বতন অপূর্ব পব্মসজ্জাণডলি 
বিনষ্ট হয়ে যায়। উত্তর বিখিরার বলিক পরিবারের একতলা দলানটিতে 
১২৮৫ সাল থেকে ভগন্ধাতরী পৃজ্ঞায় বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে আদছে। 
পাঁচটি দোলন ও ছুটি নবরত্র রাসমক্ষ এই অন্ধলোর অন্যতম 
বৈশিষ্। দোলমঞ্চশুলির মহে রাউতাড়ার ভীতনারারপ রায় প্রতিষ্ঠিত 
আটচালা মন্মটি এই অজ্জলের একন্যত্র টেরাকোটা নিনর্শন। শুকুনের 
কর্নির ১৭৬২ প্রিস্টাম্দে নির্মিত মন্টি ২০” উচ্চ ও ৮ বর্গাকৃতি 
আয়তনের এবং এর সমস্থ সততবদুটিতে শিযলিশ্গ অর্চনারত মোহস্তু এবং 
খিলানসীর্ষে শরথাগত ল্কাযুদ্ দৃশ্য শোভিত। রাউতাড়ার কেরানি রায় 
(১৭২১ স্তি.) ও ঝিশিরা স্বয়স্গর গোষ্ঠীভূক্ত (খালপাড়) রায় পরিবারের 
(দোলমজদু্ি পঞচরড় হীতির, কিন্ত বিশিরার হরিনারায়ণ ম্লিক প্রতিষ্ঠিত 
দোলমন্টি নবরতু। আবার বিখিরা (খালপাড়) শাণ্ডিল রায় পরিবারের 
মন্ষটি বিষুঃপূরী একরর" পদ্ধতির সুন্দর নিদর্শন) একটি ছাড়া 
এখানকার সব রাসমকগুলি ডেভিড ম্যাক্কাচ্চনের পরিভাষায় "বর 
শৈলীর চুড়াবিশিষ্ট মেদিনীপুর খরানায' (এল/২/বি/৩)৯ নির্ষিত। শ্রায 
২০’ উচ্চতাবিশিষ্ট এই রাসমন্য্লি ৪’-৫' ব্যাসার্ধের এবং সিনেন্টের 
লতাপাতা ও জ্যামিতিক সজ্জায় শোভিত। 

এখানকার মৌলিক গুরাকীর্তিটি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র দোচালা 
স্টীতির দরগাটি এ অঞ্চলের অনাতম আকর্ষণ। বালো ১২০৪ সালে 
(১৭৯৭ খ্রি) বর্ধমান রাজদরবারের কেরানি রামজয় রায় কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত এই পুরাকীর্তিটি 'মাণিকপীরের দরগা' নামে সমধিক পরিচিত। 
সম্পূর্ণ অদ্যাত এক গ্রামে হিনু-দুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের 
যামীবন্ধন করবার দান্ত বিনি নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন এই অক্চলের 
্রদ্যাত বৈষ্যব 'তপনী' বাঙ্ছারাম রায়ের পু ৯” ৯ আয়তনের ও 
১২” উচ্চতাবিশিষ্ট এই মেলায় প্রতি বছর ২ বৈশাখ 'সয়লা' বা 
বাৎসরিক মেলা বসে। “দূর দূরান্তর থেকে হিন্দু সুসলমান ভক্তরা এসে 
উভয় সম্প্রদায়ের উপাস। এই লীরকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে 
ঘাল।''' এই প্রসঙ্গে অমিঘতমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ নভেম্বর, ১৯৭৭ 
সংখ্যার 'ভূমিলক্ষ্মী' পত্রিকায় "এফ আশ্চর্য পুরাকীর্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে 
সুন্দর অথচ রগগ্রাহী আলোচন! করেছেন। 

অমরাগড়ি গ্রামের তিনটি উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির মধ্যে প্রথমটি 
একটি অলিন্দযুক্ত টেরাকোটা -আটচালা মন্দির, যার পরিচিতি সাধারপের 
কছে ‘গন্তলক্ষ্মী' মন্বিররূপে। ১৬৫১ শকান্দে (১৭০৯ প্রি) নির্মিত 
হলেও এটির ব্রিখিলান প্রবেশণ শীর্ষে প্রথাগত লক্ষাযৃদ্ধদৃশ্যের পরিবর্তে 
পল্নডুল ও লতাপাতা উৎকীর্ণ। অপরদিকে রাউতাড়ায় কিন্তু ১৭০০ রি. 
থেকেই ত্রিখিলান শ্রবেশপথসীর্ষে লঙ্কাবুদ্ধ দৃশ্যের শ্রয়োগ লক্ষণীয়। 
মন্দিরটির পূর্ণন্তপ্তে কৃষক্সীলা স্থান পেলেও ভিত্তিভূমির অনুভূমিক স্থানে 
চিরাচরিত কৃষ্ণলীলা অনুপস্থিত, যেখানে হাস ও গরুর পালের ভান্কর্য 
কিন্যমান। মিথুন দৃশ্যশুলি যে আশ্যহে নষ্ট কর! হয়েছে তার বিন্দুমাত্র 
আগ্রহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। সুন্দর এই মন্দিরটি পরিত্যক্ত 
এবং বর্তমানে এর বিশ্হ ছানাত্তরিত। 

এই গ্রামের দ্বিতীয় আটচালা মন্দিরটি স্থানীয় রায় পরিবারের 
প্রতিষ্ঠিত দধিমাধয মন্দির এবং এটি টেরাকোটাসজ্জায় হাওড়া জেলার 
শ্রেষ্ঠ মন্দিরশুলির অনাতস। ১৬৮৬ শকান্দে (১৭৩৪ খ্রি.) নির্মিত এই 


আটেচালা মন্দিরের ত্রিখিলান শ্রবেশপত্চনীর্যে প্রহাপত লঙ্ষাঘৃত্ধদৃশা 
উপস্থিত, এবং ভিতিভূমির অনুকূদিক স্থানে কৃবজদীল! ভতান্র্য কপায়িত। 
এর শীচের সারিতে কয়েকটি শিকার দৃল্য অতুকনীয়, ঘার সঙ্গে করেকটি 
মিুন ভাঙ্ষ্যও স্থান পেরেছে) কাঁদিকের পূর্ণস্তন্তে শুধাগত দুামূর্তিটিও 
অপরাপ। কিখিরা এলাকার এ জাতীয় অলিস্ঘুক্র আটিচালা টেরাকোটা- 
মন্দিয়ে সিমেন্ট নির্মিত স্থারপালের সন্ধান না পাওয়া গেলেও এই 
মন্দিরটির মূল হবেশপথ ও পচ্চিন দেওয়ালের অভিরিড শ্রবেশপথের 
দু-ধারে চারটি স্বারপাল মূর্তি অবস্থিত, হদিও কিশিবা আচলের 
অলিম্দহীল, একস্য়ারি আটডালা বেশ কিছু মন্দিহে এই ধাবপাল মৃির 
সন্ধান পাওয়া হায়। পশ্চিমবঙ্গ পুরতর দ্র এটি দংবক্ষদের একলা 
বার্থ শ্চে্টা চালিয়েছিলেন__হার ফলাফল খুব সন্তোষজনক হয়নি? 

স্থানীয় অধিবাসী ফকিরদাস রায় ও রাউতাড়ার শিবা কেদারনাথ 
রায়ের প্রচেষ্টায় অস্তা-উলবিংশ শতাব্দীতে এ অদ্যালে ব্রাহ্ম হান্দোলন 
বেশ ফোরনার হয়ে ওঠে। তারই ফলশ্রুতিতে সেখানে একটি প্রা 
উপাসনালদ স্থাপিত হয়। ১৮৮০ ত্রিস্টান্দে কলকাতা কেশব সেল সিটির 
ব্রাহ্ম উপাসনাঙগয়ের সাদৃশ্য নির্নিত এই ভডলালয়টির হধিকায বর্তলালে 
হস্তান্তরিত হয়েছে এবং এটি অনবাগড়ি অক্ষ পত্ভাহেতের অস্থায়ী 
ভার্যালরে রূপাস্তরিত হয়েছে। 

এখানকার তিনটি একতলা দালানমন্দিরের একটিতে কাঠের তালীু্তি 
পূজিত হয়ে থাকে। 

পরিশেষে কিধিরা ও শ্রমরাগড়ি অত্ঞলের অসংখ্য সনাধিমন্দিরের 
অনুন্লেখ শরবন্ধটিকে সম্পূর্ণতা দান করবে না! এই অস্চলশুলির বিভিন্ন 
স্থাপত্যহীতিতে নির্মিত অসংখ্য সনাধি মন্দিরে হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় 
সন্ত্রদায়ের উল্লেখ দেষা যায়, কেবল ত্রান্ম সমাধিনন্দিরের শীষে 
তুলসিবৃক্ষ অনুপদ্থিত। এই প্রসঙ্গে 'কৌশিকী' পত্রিকার ১৩৭৯ সালের 
১১শ-১২শ সংখ্যায় “আলোচনা পর্যায়ে নির্মলেন্দু মুখোপাধায় 
এইগুলিকে 'মেগালিখিক কালচারের সুর উত্তর সাধকদের কীর্তি 
নিদরশন' বলে অভিহিত করেছেল। 
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অষ্টভুজ নৃত্যগণেশ : এক বিরল মৃ্তি-সংগ্রহ 
সুহীরকৃমার চক্রবর্তী 


মালদহ মিউজিয়মের একটি বিরল নূর্তি-সংগ্রহ হন৷ অষ্টভুক্জ গলেশ। 
একটি শিশুকে ধরে ঘাড় করিয়ে দিলে সে বেননভাবে দাঁড়ায় ওই গদেশ 
মূর্তির দাঁড়াবার ভঙ্গি অবিকল সেই রতম। 

এক হাতে তার নোদত অর্থাৎ নাডু। অন্যান্য হাতে ঘথাক্ররে 
(বোমদিকে) ডালিম ফুল, শিল্প (ডানদিকে) পাশ, কুঠার, অক্ষমালা। 
বামের উপরের হাত ও ডাইনের নীচের হাত ভান্ক।। তাই বোকা যাচ্ছে 
না ও দুটি হাতে কী কী ছিল। 

এটি নৃত্যরত গণেশ নামেও পরিচিত। আমরা বালাম যে বরনের 
শলেশ মূর্তি দেখতে অভ্যন্ত এ মূর্তি তার ঘেকে আলাদা) আমরা 
সাবারদত দেখতে অতান্ত যে, গণেশ পশ্াস্ন করে বসে আছেল। তিনি 
চতুর্চুজ। তাই অষ্টভুজ গলেশ বাডালির চোষে বিস্ময়। 

ওই মূর্তিটি ১৯৫৪ স্বিস্টান্দে মালদহ জেলার গাজোল খানা এলাকার 
বাগৃদিঘি মৌজার 'বাগ্দীঘি' সক্কোর করতে গিয়ে পেয়েছিল ট্যাঙ্ক 
হম্কদ্সেন্ট অফিস। এটি তাদেরই হদতত। 

ওইরুপ নৃতা-গগেশ বা অষ্টভুজ, যোড়শভুম্জ গপেল-সৃর্ডির বংল 
প্রচলন লক্ষ করা যায় দাক্ষিলাত) এবং মহারাষ্ট্রে উত্তর-পূর্ব ভারতে এর 
চল বিরল। তাই ওই দূর্তিসংগ্রহটি নালসহ মিউজিিম সংগ্রহশালায় 
বিরল-সংযহ বলে চিহিন্ত। 

গণেশ মূর্তির সঙ্গে ভারতের উৎপাদনব্যবন্থা অঙ্গাঈী। গণেশ শব্দের 
সন্ধিবিচ্ছেদ করলে গণ * ঈশ শব্দ দুটি পাওত্রা যায়। অর এক কালের 
ভারতে যখন 'গণ' অথ 111৮৩-রা সমাজ গঠন করেছিল, তাদের 
সমাছে প্াহানা ছিল অথবা গণ সমাজের অসম-বিলোপে তখনও শ্রেণি 
বিভক্ত সমাজ গঠিত হয়নি_তখন গদেশ ছিলেন তাদের দেবতা 

আর গপ-সমাক্রের মধ্যে কৃষি-গণসের অর্থনৈতিক সমাক্রকাঠামো 
গঠিত হয়েছিল কৃষিনির্তর উৎপাদন ব্যবস্থার উপর। গলেশের দেহবগ 
নির্বাচন করেছে ওই উৎপাদনের মানসিকতা কেননা, সেই মাতৃতান্্িক 
ফৃষি-সমাজের উৎপাদন-বারণা মেয়েদের উৎপাদন-ক্ষমতার বজস্থল৷ 
কারপের সঙ্গে ছিল৷ ওতহ্োত। 

গলেশের ঘ্যানে তাই তিনি “সিন্দুর শোভাকরম্‌'। অব তার দেহবর্ণ 
নিদূররের মতো লাল। 'সিদুর' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। সিদূরের মহো সৃষ্টি 
ক্ষমতার উৎস রজ্তের ধারপ৷ নিহিত রয়েছে। এদনও কোথাও কোথাও 
জহিকর্দে নামার আগে জয়ি সাল বৃক্ষতলে একমণ্ড শিলাকে সিঁদুর 
লেপে পূজা দেওয়া হয়? ওইটি হল রজ্ঞনর সৃষ্টিশ্টীল উৎপাদল-ক্ষ৮তার 
ব্রতীক। 

গ্দেশের বিকশে ওই সিঁদুর-লেপা শিলাষণ্ডের বিকশিত রূপ। এর 
মাহা বে দের টোটেন্‌ চিহনটি স্থাপিত হয়েছে-_তা হাতি টোটেম। অন্য 
গলদের যুদ্ধে হারিয়ে ওই হাতিটোটেম্‌ গলদের বিজয়বার্তা ওই গদেশ 
সূর্তির মত্যে রয়েছে বিরাল্লিত। 

গণেশ পরবর্তী কোনও এককালে হয়তো শিকারজ্জীযী গলদের 
দেবতার আসনও পেয়েছিলেন । তাই তার ডানদিকের উপরের হতে পাশ 
রয়েছে। পাশ দিরে বেঁধে পশু ধরে আনা হত। পশুকে বশ মানানো হত। 
পোযা পশুকে গৃহস্থালির করে লাগ্নো হত অর্থাৎ সভাতার 
সমাজবিকাশে পশুপালনের ইতিহাস হেন সমান বিদ্ব সাধন করেছিল 


তেমনি পাশ-অস্থও পশুকে বরব্যর ও পোষ মানাবার প্রথম এবং অন্যতম 
অন্তররূপে সেই পশুজীবীগদের কাছে একান্ত আবশ্যক ছিল। 

গলেশের ডানদিকের ওই পাশ-হত্তের ঠিক নীচের হাতে আছে কুঠার। 
মানব-সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক টোটেমের গলদের হারিয়ে 
অন্য টোটেমের গণদের বিজয় সূচনা করতে ফুঠার ছিল অনন্য । তাছাড়া 
ওই যাযাবর পশুজীহী গণদের এক চারণন্ৃমি থেকে অন্য আর এক 
চারভূমিতে পশু-ধাদ্য সংগ্রহের তাগিদেই ঘুরে বেড়াতে হত। আর হিতে 
স্বাপদের আক্রুদণের হাত থেকে নিজেদের পশুদের রক্ষা করবার 
হররোজনে ও শীতের হাত নিজেদের বাঁচাবার শুরোজলে দরকার হত 
স্বালানি কাঠের। ফুঠার দিয়ে সেই কাঠ-সাগ্রহ করা ছিল সহজ। বুদ্ধের 
সময়েও এর আবশ্যকতা ছিল সমধিক অপরিহার্য। 

এরই নীচের ডান হাতে আছে অক্ষমালা। ভারতের সমাল্প-বিকাশের 
অসম-ধারাই এর আবির্ভাব দার্শনিক সাধনায় আয়ন হবার যূগে। 

আবার বাম হাতের দ্বিতীরটিতে আছে ডালিম ফুল। কৃথি-গাণদের 
সৰাজ-বিকশের একটি স্তর এতে বিবৃত রয়েছে। এর রাও লাল। 
ডালিমের রও রক্তকা। এই ফলে রয়েছে অজত দানা। ওই অজ্ঞত্রতা 
উর্বরতার শ্রতীক। ঘার থেকে যষ্ঠীদেবীর আবিভাব সূচিত হয়েছে! ওই 
ডালিম ফুলটি হল বনুল-সৃষ্টির জীবন্ত উদাহরণ যার থেকে সমাজে 
একদিন মেয়েদের এই আশীর্বাদ করবার প্রবণতা প্রচলিত হয়েছিল৷ বে. 
শতপুনের জননী হও। 

আম হ্যতের তৃতীরটিতে আছে শিল্প। ঘুদ্ধের আহ্যান বা সতর্কতার 
সঙ্কেত ধ্বনিত হত শিজতে॥ এটিতে গণদের এক বিশিষ্ট আচরণ ও যুদ্ধ 
সংকেতের প্রতীক বিধৃত রয়েছে। পরের ঘুগে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
শঙ্খ নিল বিজ্ঞার স্থান । ঘার ইউরোপীয় পরিণত বিকাশ হল বিউগ্ল। 

ব্মের চতুর্থ হাতে আছে নাড়ু_-যেটি অপতান্্েহ বা প্রেমের 
নিদশনি। 

ওই নৃতা-গলেশ রয়েছেন সহশ্রদল পল্রের উপর নৃতরত। মাথার 
তার অটাদুকুউ। শিরমশুগে দিব্য ফ্োতির্বলয়। শিরপার্থের দুায়ে দুজন 
উড়ন্ত কিল্রর। তাদেয়ও হ্যতে শিা। গদতলের দুধারে রয়েছেন দুজন 
বাদক। একজনের বানা ক্যসর জাতীয় এবং অন্যজনের তবলা-ডুগি। 
আর তাদের নীচের সারিতে রয়েছেন কৃতাঞ্জলিবস্ধ নরনারী। 

ওই মৃর্তিটির গঠনশৈলী হল দশম শতকের। গলদেবতা তখন শ্রেণি- 
বিভক্ত সমাজের অভিক্ঞাতদের পৃজ। পাচ্ছেল। তাই ঠার আট হাতে গণ- 
সনাচ্ছের জীবনধারা ও বিকাশের নানা জীবন্ত চিহ: অথবা প্রতীক থাকা 
সত্তেও তাতে অভিজতেদের দেব আরোপিত হয়ে গেছে॥ তাই তার 
শিরপার্থে রয়েছে উড়ন্ত কিন্তর। মাথায় স্যোতির্বলয়। পায়ের তলে 
দেবারতি ও সঙ্গীত-সার্গের বাদ্যয়ীতির হঠীক। 

তিনি গপ-ঈশ, তাই তারে পারের অনেক নীচে রয়েছেল পুবিহীর 
নরনারীরা কৃতাঞ্জলিবস্ধ হয়ে। কারণ তিনি যে সিদ্িদাত।। উৎপাদন ও 
জীবনের বিকাশ সাধনার সিদ্ধি ঘে অসাঙ্গী। 

এই এক হাত চার আডুল দীর্ঘ কষ্টিপাথরের মূর্তিটি ভারত সভ্যতার 
বিক্দশের ক্রম রসমূহ ধরে রেখেছে -যা দেখে বিস্রিত, হর্যোংঘুন্ম ও 
আনন্দিত হতে হয়। 





৩৩২ 


'সলাইসচতীর পুথি 
ত্রিপুরা বসু 


বঙ্গদেশের সর্বাপেক্ষা শিশালিনী শ্তিদেহী চণ্ডীকে বিভিন্ন পুরা, 
উপকাহিনি, মঙগলকাব্য ও পাঁচালিতে দেবাদিদের মহেশের জায়ারূপে 
কনা করা হয়েছে। বিভিন্ স্থানে কত বিচিত্র নানে বে চী পূজিতা ও 
আনৃত। হয়ে থাকেন তার ইজ নেই। খাড়াচণ্ডী, উভচন্তী, মঙ্গলচন্ডী, 
ডদ্বনচণী, ফুলুইচণ্ী, আটবাইচণ্ী, নাটাইচণী, মাককৃডণ্ী, ওলাইচ্ী, 
রাগচণ্রী, আউড়টতী ককাইচন্ডী ইত্যাদি সেইসব বিচি বিশেষলের 
ফরেকটি মায্র। আলোচা নেলাইচণীর ব্যাপকতা বা গুরুত্ব কিছুটা বেশি 
বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। 
কবিকন্বপচণ্ডীতে হাওড়া জেলার আমতার দেলাইচন্ডীর উল্লেখ 
আছে। আমতার ওই দেহী সম্পর্কে হাওড়া জেলার পুরাকীতি' গ্রন্থের 
লেখক তারাপদ সীতরা লিখেছেন, “এখানকার প্রান পুরাকীর্তি, এ 
জেলার প্রশ্টাত লৌকিক দেবী মেলাইচণ্ডীর ইটের আটচালা মন্দির? 
মেলাইচণ্ডীয় দক্ষিলনুখী মন্দিরটিতে কোন পোড়ানাটির অলকেরপ ছিল 
কিনা জানা যায় না।'" যে প্রাসঙ্গিক কিংবা্িটি তিনি সংগ্রহ করেছেন, 
তা হল. “জনশ্রুতি, সতীর হাটুর মালাইচাকি দাদোদরের অপর তীরব্ী 
জী গ্রামে পতিত হওয়ার এ দেহীর নান হয় মালাই (মেলাই) চণ্ডী 
এবং ভার অধিষ্ঠানক্ষেত্র হয় একার গীঠের অন্যতঞ্। দেবীর পূজার্নায় 
নিযুক্ত অনেতাবাসী পূ রাহিতের বন্যার সময় দামোদর পারাপার করতে 
বিশেষ কষ্ট হওয়ায় তিনি আমতার দেবীর অধিষ্ঠান কামনা করেন। ফলে 
দেবীর শ্বপ্নাদেশ হয় এবং পরদিন আমতার হাটিতলায় দেবীকে অবিষ্ঠিতা 
দেখা যার। পরবর্তীকালে, কলকাতা হাটখোলার দত্ত পরিবারের লবণ 
ব্যবসায়ী কৃষ্চ্র দত্তের ঘাসোনরে ডুবে যাওয়া কয়েকটি লবদবোকাই 
নৌকা দের প্রসাদে লবপসমেত পুনরুদ্ধার হওয়ার তিনি বর্তমান 
মন্িরটি নির্মাপ করিয়ে দেন (হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি : তারাপদ 
সাতরা, পৃ. ২৪)।" 
সম্প্রতি এই দেবীর দাহাস্যমূলক একখানি পাঁচালি ‘মেলাই চণ্ডিকা 
কথা’ নায়ের প্রাচীন তুলটের পুথি মেদিনীপুরের পূর্বপরান্তে রাপন্যরায়ণ 
তীয়কতী খেপৃতগ্রাম থেকে সাগৃহীত হয়েছে। পুথির বিবরণ এরূপ 
“মেলাই চণ্ডিকা কথা'_ ্ীরামচরণদত্ত। প্--৫, আকার ১৭' = ৪; 
সম্পূর্ণ, লিপিকাল সন ১২৬২ সাল: আর্ত : 'শী্রীহরি অর্থ মেলাই চণ্ডিকা 
পুস্তক লিক্ষতে।'" ভপিতা৷ : 'সীশ্ৰীরামচরণ দত্ত কহিলা ভারতি। অপরাধ 
অমত ক্ষেমিবে ভগবতি। চণ্ডিকাচরণে সে করহ ্রপাম। সমাগত হুইল ব্রত 
সাস্তরের বিবান ॥' পুষ্পিকা : “ইতি মেলাইচণ্ডিক। পৃত্তক সদাস্ত॥ জখাদিস্টং 
তথালিৰিতং লিক্ষকে দোষ নাস্তি ভিমন্থাপিরণে ভঙ্গ সুনিনাক্ মতিত্রম এ 
পুস্তক স অক্ষর সরীযুত মুচিরাম দস সিহে সাং চান্দপুর পং চেতুয়া পাঠনাঘ 
জীপুটিরায বটব্যাল সাং তালচ্যা পং কীং কাসিযোড়া সন ১২৬২ সাল তাং 
২ বৈশাখ।” (লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের পুথি. ক্রম ২)। 
পুথিব সংক্ষিন্ত বন্মনাপর্বটি নিশ্ররূপ : 
“বন্দিলা গপপতি মূসক বাহনে। 
একে ২ বন্দিলাম জত দেবঙ্গনে॥ 
বাস্মীক যার্কণ্ড আদি জত মুনিগণে। 
অবনি নোটারা! বন্দ সভায় চরদে॥ 


অপরূপ দ্মভূজা সিহেবাহিনি) 
মেলাইচন্তিকা নামে প্রচারে অবশি ॥ 
তাহারে চরপ বন্দ হ্যা একমন। 
সবাস্চিত ফললাভে করিলে শ্রবণ ৷ ( পৃ. ১! 

“বার্কণ্ডেয় নুখানৃত পুবর্ষ ভুঝনে', "পূজিব চণ্ডিকাপদ বেদের 
বিধানে ইত্যাদি জ্োকাশেগুলির নাধানে নেহীকে কিপিং পূরাণাল্রয় 
দেবার শ্রব্যতা থেকে কবি শ্ীরানচর্ণ নুক্ত হতে পাবেননি। শুধু তাই 
নয়, “জৈনুনি লামেতে এক মহা তপোহন॥ সকল করতে রত সুবুদ্ধি 
খভির। ব্যাস উপদেশে সববসান্ডেতে সুধির ॥ নেলাইচণ্ডিকা লাম শুনি 
শ্রবদে। মাহান্ম ভানিতে তার চিন্তা নে ২॥ জানিল ভাশনজাত মার্ক 
নম্দন। পৃছিলে তাহার ঠাই পাইব কারণ” অংশগুলি থেকে আরও বোকা 
যায় যে, কৰি পুরাণাশ্রয়ী নঙ্গলকাবা রচনার প্রচলিত ধারার আলোতেও 
কিছুটা প্রভাবিত ছয়ে এই পাঁচালিটি রচনা কবেন। জাহিনিটি সংক্ষেপে 
নিশ্ররূপ 

অবস্থীনগরে এক ব্রাহ্মণ দম্পতি বাস করতেন। নিঃসন্তান কলে, সেই 
দম্পতির মনে কোনও শাস্তি ছিল না। পারতে দীর্ঘকাল আরাধনা করায় 
অবশেষে তাদের একটি সুলক্ষণা বন্যা ডশ্মগুছণ কবে) তার নামকরণ 
করা হয় সুস্টীলা। বাত সাত বছর বয়সেই তার বিবাহ হয় এবং ঘথাকালে 
গর্ভবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীর নৃত্য হয বিধধাকাপেই মে এক 
পুত্র প্রসব তরে। তখন সুশীলার জীবনে দুঃখের সীমা নেই। একদিন 
নগরের সুন্নী নারীগণ শ্রান সেরে যোড়শ উপচারসহ তোদায় যেন 
পৃদ্ধো দিতে চলেছে। ভিত্রাসার উত্তরে দু:খিনী সুশীল জানতে পারে, 
তারা মেলাইচণ্ডীর ত্রত পালনের জনে) চলেহে। তারা জানার 

“নেলাইচত্ডিক৷ ব্রত করি সবর্তজনা॥ 
ভক্তি করি এহারে পুর যেই জনে। 
স্ব মঙ্গল তার দুঃখ বিমোচনে ।॥' 

তারপর সুশীলাও শুরু করে সেই ব্রত। তার আরাহনায় তু দেবী 
সুশীলার কল্যাগার্থে গোপনে সুশীলার ঘরে কিছু সুতো রেখে ঘায়। তা 
নিয়েই সে হাটে যায় ওগুলি বিক্রয়ের জনে]। পথে কৃম্যরীকল্যার বেশে 
দেহী মেলাইচণিতা। দেখা দেল এবং দুটি মোয়া কিনে আনার জনো 
কলেন। ওনিজে বাজাবে আর কোনও সুতে নেই। তাতির! হতাশ হয়ে 
পাড়ে। গোবিন্দন্দন নামক এক তি বহুমূল] দিয়ে তা কিনে নেঘু। সেই 
টাকায় সুশীলা চণ্ডিকার পুজার দ্রব্যাদি এবং দুটি নোঘ্য কিনে ফিরে 
আসে। পথে সেই ছহ্থবেশিনী কুমাঠীকে পেয়ে আদর করে কোলে নেয়। 
হাতে মোয়া দুটি দিয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। জবাবে নেবী ঝলেন 

“চণ্ডিকা বলেন আমি কুলেতে ্রাক্মণি। 
পাসান শ্বরির মোর জগত জননি। 
বন্ধু বান্ধব মোর হৈয়াছে বৈরাগি। 
একাকিনি ভ্রমণ করিএ এহ! লাগি।' 

তা শুনে সুশীলা ওকে পুত্রবযূ করার মানসে বাড়ি নিয়ে যায়। 

সুশীলার অনুপস্থিতিতে দেবী তখন নিজনূর্তি ধারণ করেন : 
'দশভূজা হৈলা চণ্ডি সিহেবাহিনি। 
বদন সংপুন্য চন্ত্র জিনিয়া উজ্জল।। 
অষ্ট করে অষ্ট অশ্রু ধরে সূশোভন। 
দুই করে দুই মুয়া ভক্তের কারণ” 

সুস্টীলার পুত্র এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে জননীকে ডেকে 

আনে। সুশীলাও দেবীকে দেখে সাময়িক মূক্ষতা হয়ে পড়ে। দেবী তাকে 


অভয় দিতে ঘাকেন। পরে দেবী সুশীলাকে কলেন, কলিঙ্গ নগরের সুদাম উদ্যোগেই এটা বাস্তবে সম্ভব হয়েছে, কোনও ব্যক্তি বিশেষের ছারা নয়) 
মুখর কন্যা 'ঞ্জবী' রূলেুলে সমান ৷ তার সঙ্গে তোমার পুত্রের বিবাহ "ডিন শতকের রিষড়া গ্রন্থে এর কিন্তু উল্লেখ আছে। কিন্তু হত তথা 
দাও । তোমারও এতে সুখ হবে। চত্ডিকার বরে সুশীলার অবস্থাও স্বচ্ছল তহকালীন পত্র-পত্রিজ্তেও পাওয়া হার। সেই অনুঙ্গেধিত ও অজ্ঞাত 


হয়ে পড়ে। 
পৃথির শেছালে কলা হয়েছে 

"ভক্তি কৰি এই ব্ৰত করে যেইঙল। 
সর্ব মঙ্গল তার দুঃখে বিমোচন ॥ 
অপুত্র কামনা ফৈলে হয় পূত্ৰবান। 
রোগ শোক নাহি থাকে আনন্দ বিধান 
অধন সন হয ধৰ্ম্মে রে মন। 
ভক্তি কৈলে হয় এই আগম বচন৷” 





রিষড়া রেল-স্টেশনের ইতিবৃত্ত 
মীন্দ্রনাথ আশ 


রিযড়া রেল-ম্টেশনের কথা বলার আগে ভারতবর্ষে রেলপথের 
পটনৃছিকা সম্পর্কে দু-চার কথা বলা দরজ্সর। 

ইংবেজরা নিজেদের স্বার্থেই এদেশে রেলপথ প্রবর্তনে বাত হয়। এ 
প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস কলেছেন-_-আমি জানি যে, ইারেজ শিল্পপতিরা 
ভারতে রেলপথ বিস্তার করতে ইচ্ছুক শুধু এই লক্ষ নিয়ে যাতে. তাদের 
জন্য কম দামে তুলা ও কাচা মাল তুলে আনা হায়..." ইংরেজরা ভারতে 
শিক্ষার শ্রসার, জলনিকাশি খাল যা উত্তম সেচ ব্যবস্থার কথা চিন্তা না 
করে রেলপথ বিস্তারে আগ্রহী হল কেন? এই প্রশ্নে খাস বিলাতেও অনেক, 
বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে। ১৯০০ প্রিস্ট্ন্দের সেপ্টেম্বরে 'নিউ ইলেশড 
গ্যাগাজিন'-এ অ্রকাশিত জনৈক পাহী জে. টি. সান্ডারল্যান্ডের মন্তব্যও 
এখানে উ্লেখযোগ্য_ "Why Because the railways of India 
help the English people 10 wealth...” পদ্যাত গদ্দেশ দেউক্করও 
ত্বার “দেশের কথা’ পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। 

যাই হোক, বধ বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে অবশেষে ভারতে প্রথমে যোস্বাই 
ও তার দু'বছর পরে বাংলায় হাওড়া! থেকে হুগলি মোট ২৩ মাইল পথে 
রেলগাড়ির গুভযাত্া শুরু হল ১৮৫৪ ত্রিস্টান্দের ১৫ আগস্ট তারিখে । 
কলিকালের এই 'পৃষ্পক রক্''-এর দ্রুতগতিতায় আশ্চর্য হয়ে কবি 
লিখলেন, যেন “ছয় দণ্ডে চলে যায় ছ দিনের পথ'। 

ইরেছদের উদ্দেশ্য যাই থাক, রেল-পথ প্রবর্তনে যে ভারতের 
ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হল, একথা অন্ত্রীকার করা বায় না। 

রিযড়ায় স্টেশন নির্মিত হবার পূর্বে হারড়া-হুগলি রেলগবে স্টেশন 
ছিল-_ হাওড়া, বালী, কোমর, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, কৈদ্যবাটি, 
চন্দননগর ও হগলি। পরে ব্যানেল, ছত্িশবিঘা (আদি সমগ্রাম)। মগরা 
প্রভৃতি নতুন নতুন স্টেশন স্থাপনে এর ক্র প্রদ্যর ঘটতে দেখা যায়। 

রিষড়া স্টেশনটি কিন্তু খুব সহজে স্থাপিত হয়নি। এর পিছনে ছিল 
অনেক বাধা-বিপল্তি। প্রকৃতপক্ষে স্থানীর অধিবাসীদের যৌথ আন্দোলন ও 


তথ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। রিযড়া-অধিবাদীনের দুটি প্রতিবেদন 
লিপির ১টি হচ্ছে ১৮৮৭ ত্রিস্টান্দের জুলাইতে: ২রটি ১৮৮৭ স্রিস্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর : 

>. “উত্তর আঙ্গীনগর, বযগেরখ্াল, শ্যামনণর, রিহড়া, সাহেশ এবং 
যোড়পুকুরের শুধিবামীগণ একটি স্মারকগঞ্জ তৃতীয়বার ইস্ট ইণ্ডিন্লা 
রেলওয়ের প্রতিনিধিকে দিয়েছেন কোর্রগর ও শ্রীরামপুরের মধ্যে 
রিসড়ায় একটি ষ্টেশন নির্মাদ করার প্রন) প্রথম স্মারকলিপি ২৬শে 
এপ্রিল ১৮৭১ জীষ্টা্দ এবং দ্বিতীয়টি ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৭৬ খ্রীষটান্দ। 

উক্ত বিষয়ে দু'বারই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অধিবামীদের আাক্দেনের 
শ্রতি সহানুভূতি দেখাননি এই হেতুতে বে.._রিসড়া হচ্ছে কোমগর ও 
জীয়াছপুর স্টেশনের খুয নিকটে অবস্থিত, দূরর মাত্র ৩ দাইল। 
কর্তৃপক্ষের এই অনমনীয় মনোভাবের বিপক্ষে অর্ধিবাসীদের যুক্তি হচ্ছে 
এই যে. ১৮৭৬ দ্রীষ্ট্যব্দে শেওড়াফুলি নানে যে স্টেশন খোলা হয়েছে 
তার দূরত্ব কৈন্যধাটি থেকে মাত্র ১ মাইল এবং অপরটি হচ্ছে ভ্রিশবিঘা, 
যার দূরত্ব মগরা ছেকে মাত্র ২ মাইল) 

অধিবাসীদের হুপল্যিতে ‘জুবিলী ত্রি্' খোলা নিয়ে বন) হচ্ছে_এই 
সেতু খোলা ছলে ওয়েলিটিন এবং হেষ্টিসে পাটকল মালিকরা পাট 
উৎপাদিত পূর্বাক্ষল ও সিরাজগঞ্জ থেকে সরাসরি কীচাপাট সহজে 
আনতে পারবে এবং তাদের পাটজাত] ছোট নৌকার পরিবর্তে 
জাহাজে করে অনায়াসে আনতে পারবে। তাছাড়া কলকারখানা চালানোর 
জন্য যোনীর করলা রামীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সহজে আলা ঘাবে। 

১৮৭১ এবং ১৮৭৬ স্রীস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময়ে প্রভৃত পরিবর্তন 
হয়েছে এবং রেল কর্চৃপক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দের সেদিকে দৃষ্টি রেখে ও 
আবেদনের গুরুত্ব বুঝে অন্ততঃ পরীক্ষামূলক ভাবে স্টেসনটি খোলা 
উচিত। নেটশনটির জন্য ব্যঃও বেশী হবে না। এই আবেদনের হতি 
রেলকর্তৃপক্ষের অন্থীকৃতির কোল কারণ আমরা দেখিনা। এই চ্টেশনটি 
খোলা হলে জনসাধারণের ভূত সুষিধা হবে এবং কর্তৃপক্ষেরও অনেক 
আর্থিক লাভ হবে। রিসড়ায় রেলস্টেশনটি স্থাপিত হলে শ্রীরামপুর ও 
কেব্রগরের একাশের যাত্রীদেরও হাতারাতের সুবিধা হবে। আর 
রিসড়ার নিজস্ব এই পথটি হলে নদীপথকেও সাহাবা করবে।" 

২, রিসড়ার অধিবাসীগণ তাদের তৃতীয় স্মারকলিপি দ্বারা এখানে 
অন্তর্বর্তী সেশন খোলার জন্য ওই মাসের সেপ্টেম্বরের এ তারিখে একটি 
গলনাধীপত্জ পেশ করেন। এই দাখীগত্রটি হাওড়ার ট্রাফিক অধিকত? 
ঘরে. হাডসন ওয়েলিটেন ছুটছিলে এসে গ্রহণ করেন। অধিকর্তা আগের 
চেয়ে দাধীটিকে সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করেছেন। প্রতিনিধিরা 
হিসাব করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে. এই স্টশনটি রক্ষণাবেক্ষণ করতে ব্যয় 
১৩৫, টাকার বেশি হবে না। যেখানে যাত্রী ভাড়া ও ব্যবসা-বাণিজ্া 
থেকে পাওয়া যাবে ৫৭০ টাকা, অর্থাৎ এই নতুন স্টেশনটি হলে আর্থিক 
লাভ হবে ৪৩৫ টাকা । এই আয় আরও উদ্ধমুখী হবে বলে আমরা আশা 
রাশি এ বিষয়ে কিছুনাত্র সন্দেহ নেই যে স্টেশনটি স্থাপিত হলে 
আক্ষেলিক ক্রমবর্্মান ব্যবসা বাণিজ্যের ও অধিবাসীদের খুব সুবিযা 
হবে।” (সূত্র ‘রইস আ্যান্ড রায়ৎ' পত্রিকা)। 

১৮৭১ প্রিস্টাব্দ ঘেকে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শুব সম্ভব ১৯৩০ 
প্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বেই রিবড়া-রেলস্টেশনটি প্রদমে পরীক্ষামূলকভাবে 


কলা স্টেসনরাগে চিছছিত হয়। তারপর ১৯৩১ শ্রিস্টান্ের ১ জানুয়ারি 
রিবড়া স্টেশনের আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোবন হয়। 


মি হ7 বয়সের খাল = (আলিনগর) 
২. শ্রানঙ্র = (বালতলা) 


বাংলার বর্ধিফু পরিবারের উপাসিত বিগ্রহ : 
একটি সমীক্ষা 


তারাপদ সীতরা 


বিগত আষ্টাদশ-উনবিশে শতাকীতে বিভিন্ন পেশায় বিত্তবান যেসব 
বৰ্ধিফু পরিবার পশ্চিমবঙ্গের লানাস্থানে তাদের স্ব স্ব উপানিত বিশ্যহের 
জন্য মঠ'মন্দিয প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-_গার এক জেলাওয়ারি 
নমুনা-সমীক্ষা এখানে পরিবেশিত হল। বলাবাছলয, এ তালিকাটি সম্পূর্ণ 
নয় এবং তথ্যের অভাবে যেসব বিখ্যাত পরিবারের নাম এখ্যনে 
উল্লেখিত হয়নি--সেগুলি সম্পর্কে পাঠকদের পক্ষ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হলে, তালিকাটি সম্পূর্পতা লাভ করতে পারবে বলেই বিস্বাস। 

একদা সামাজিক ধর্মবশ্বাসের শ্রোত কীভাবে ছলক্ীবনে তার প্রভাব 
বিস্তার করতে পেরেছিল, তা এই সমীক্ষা ছেকেই মোটামুটি একটা ধারপা 
কর! যেতে পারে এবং এ বিষয়ে একটি সংক্ষিত্ত পর্যালোচনা এই 
তালিকার শেষ পর্যায়ে আলোচিত হবে 


>. জেলা : বীরভূম 

থানা যোলপুর 

গ্রামের নাম পরিবার জাতি পেশা উপাসিও হিতে 

চন্দনপূর মুখোপাহ্যার় তাক্ষণ হাজনক্রিয়া শিব 

সুপুর হজ বনোদক বাবসা শিব 

ইটতা পাইন পক্ধবণলিক . বসায় শিব 

বাহিরী সথাজনা উগ্রক্ষরির জমিদার শির 

স্কুল সরস কায়স্থ নীলকূঠি  নিব/বিষ্ণু 

ছানা: নানুর 

উচকরণ দরহ্েল ্ান্ষণ জমিবার শিব 

বালীগুলি সাহা প্তড়ি অপান্থাসানঠী শিব 

আগোড়া বশ্যোপান্যায। ত্রান্ল মহাজনী কারবার শিব 

স্ুপসাড়া হাজরা সদগোপ  ডেোতেদাত শিব 

জল্বী সদগোপ  'লোবাবদা শিব 

খানা: খারাশোল 

শান্বরকুটি কর্মকার কর্মকার কাদা-পিতপের কালী 

কাছ 

খানা : ইলামবাজ্ার 

ছুডিবা ভার শাক্ষণ হাঞনকিয়া বিষ্ণু 
নি দত গল্ধবদিক গালা ব্যবসারী বিষ 

ইলানবাঙ্ধার চট্োঃ ভাষণ খর শিব 
yj বস্যোচ ও বিষণ 

খানা : যহ্স্মদ বাজার 

মোলপুর ঘোষ আয জমিদার শিব 

দেওচা পচাই ক হাবলাচী শিব 

[পরিকায 'কদন' লেখা থাকলেও পরে আর প্রকাশিত হায়নি_ মম্পা.] 


৯ম বর্ষ ১ম-১২শ সংখ্যা 
পোষ ১৩৮৫-অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ 





বাংলার মেয়েদের শিকা-শিল্প 


শুরুসদয় দত 


বাংলোর জাতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত বান্তালীর একটি আত্মদৈন্যের ভাব আছে তা অন্বীকার করবার উপায় নেই। একমাত্র বাংলাভাষার 
বিষয় ছাড়া বাংলার সর্ব্বতুতারের লোকশিছ্ছের সন্থদ্ধে এই কথা খাটে। এর ব্যতায় হরেছিল শ্রীযুক্ত অবশীন্তুনাথ ঠাকুরের “বাংলার শ্রত'" বইতে, 
যাতে তিনি বাংলার সাধারণ জীবনের শিল্প-সৌন্দর্যের রসগ্রহণ ফ'রে তার ব্যাখ্যা দেশের সাদনে বরেছেন। কিন্তু অন্যান] শিপ সম্বন্ধে এই দীনতার 
গ্লানি আমার লনে জাগে বিশেষভাবে এবং তার ফলে ১৯২৯ সালে বাংলার পল্লীর নৃত) ও গীতির সংগ্রহ ও পুন্চর্টার জনা একটি সমিতি 
ময়ননসিহে জেলায় স্থাপন করি। ১৯৩২ সনের জানুয়ারী বাসে সেই সমিতির পরিণতি হয “বঙ্গীয় পশরীদম্পদ্‌-রক্ষা সনিতি”র অনুষ্ঠানে। এই 
সনিতির কাছ ছিল কেবল বাংলার লোকন্তা ও লোকনীতির সংগ্রহ, পুনম্চর্ডা এবা তাদের যঘার্থ নূল্যের ও জাতির জীবনে ত্যদের স্থান-নিরূপপের 
শ্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করাও। ১৯৩২ সনের মার্চ মাসে শরীযুফ অবনীন্লাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে কলিকাতায় ভারতী প্রাচাকলা-সমিতির 
আলুকৃূলে] আমার সংগৃহীত বাংলার লোকশিল্প-প্রদ্শনীর অনুষ্ঠান হয়॥ বালোর সাধারণ নরনায়ীদের দৈনন্দিন জীবনে যে অনুপম শিল্পপ্রতিভার 
অভিব্যক্তি আছে, তার প্রতি আনি তখন দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করি। রহীন্নাথ এ সময়ে আমাকে পত্র লিখে তার শুভ কামনা ভাপন করেন। 
সেই আশীব্বাীতে তিনি লিখেছিলেন-_“বিদেশ থেকে ফিরে এসে আপনার আর একটি যে অধ্যবসায় দেখ্লুম তাতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা 
বেড়েচে। দেশের স্বাস্থ্য এবং আগ্রের সংস্থান খুবই জরুরি সন্দেহ সেই--কিস্তু আনন্দের প্রকাশ তার চেয়ে কম য়োজনীয় নয়। দেশের জনসাধারণ 
বলতে যানের বোকার সেই পদ্নীবাসীরা তাদের নৃতো-বীতে কাব্যকলায অ্্রভাবে পাপের আনন্দ প্রকাশ করেছে। মরা নদীর মাঝে মাঝে জলকু্ের 
মতো এখনো তার অবশেষ দেখা হায়, কিছুদিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবে এমন আশঙ্কা আছে। আমাদের শিক্ষিত সন্ত্রদায়ের দৃঢ়তা তার 
অনাতন কারণ । আনরা গ্রস্থকীট, দেশের খতীর প্রাণ প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। আমরা ইংরেজী স্কুলের “'ইদ্ধুল বয়-_সেইজন্ পৃথির 
নজীর অনুসরণ কবে বিদেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে পণ্ডিতী করতে আনাদের উৎসাহ, কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মে যে- 
সব সৌন্দর্য-প্রহাশের উপকরণ আছে তার হখাযোগ্য দুলা নিরূপণ করতে পারি। ...জনসাধারপের মহে) আড়ালে আব্ডালে কিছু কিছু আছে_ 
সসচ্কোচে আপনি তাকে অধ্যাতি থেকে মুক্ত ক'রে সবর্জজনের মধ্যে তার আসন ক'রে দেবার চেষ্টা করেছেন, এ একটা বড়ো কাজ। সকল রকম 
আনন্দের ঘাস মানুষের প্রাণ শক্তিকে ছরাগরুক ক'রে রাখে; মানুষ কেবল অন্ের অভাবে মরে না--আনন্দের অভাবে তার গৌরুষ শুকিয়ে মারা 
যায়। -..তাই দামি কামনা করি আপনার চেষ্টা বাপক হোক্‌. সার্থক হোক্‌।” 

রবীন্দ্রনাথ বানী বিশেষ ক'রে বাংলার লোফনৃতোর পুনঃ প্রচলনের চেষ্টার বিহয় হ'লেও বঙ্গীয় পত্রী সম্পদরক্ষা সমিতির অনুষ্ঠিত বালোর সকল 
লোকশিল্ের পুনশ্চর্চার চেষ্টার বিষয়েই খাটে। আমার সংগৃহীত লোকশিয়ের পূর্যোক্ত শ্রদর্শমীতে ও তৎসম্পর্কিত বক্তৃতায় আদি বালোর পদ্রীর 
মেয়েদের আলপনা-শিল্প ও কীথাশ্িল্পের সবিশেষ উল্লেখ ও আলোচনা করেছিলান।আজ বালোর মেয়েদের তৈরি শিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। 
আমার বারদা, বাংলা দেশের কলারসিকপল ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও এই শিল্পকে সমুচিত সমাদরের সঙ্গে দেখতে শেখেন নি। 

বনিয়াদী বাালীর গার্হস্থ্য জীবনে শিকা-শিঘোর একটি উচ্চ স্থান ছিল৷ ও এষনও আছে। বিনেশীয় আদর্শে বিবরধিতি রুচি বা্ভালীর গার) জীবনে 
দেরাজ, আলমারি, শেল্ছ ইত্যাদির যে স্থান, বনিয়াহী বাঙালীর গারহ্য জীবনে শিকা ও আলনা সেই স্থান পুরণ করে। কুটির-শ্রীধনের সঙ্গে শিকা- 
ও আলনা-শি্ের একটি সুন্দর অঙ্গাঙ্গী ও অবিচ্ছেদ্য সন্বদ্ধ। 

ঘরের আড়বাশের সঙ্গে শিক! ও আলনাগুলি কুলিয়ে দেওয়া হয়। শিকার ভিতরে মাটির নান! হ্ররের ভাড়, কলগী, বোরেম প্রভৃতি থাকে। 
আই সকল ভীড় বা কলসী গৃহস্থালীর নানাশ্রকার জিনিবে পূর্ণ থাকে: বেমন গুড়, পাটালি. চিড়া, সরবে, কলাই ইত্যাদি। লেগ. তোহক, বালিশ প্রভৃতি 
রাবার জন্য অবশ্য শিকা ব্যযহায় ফরা হয় না, তার বদলে এক কর টানা ব্যবহার করা হয়, এগুলির একদিকে ফাস থাকে. অন্যদিকে একটা গিট 


খাকে। দরকার-মত নিটটিকে ফাসে বেঁধে দেওরা চলে, আবার খুলে 
দেওয়াও চলে। এশুলিরই লাম আলনা। 

বিশেষ করে বিড়াল ও দুরের উৎপাত থেকে শাদাসাময্্রী সরেক্ষিত 
করে রাখতেই শিকা-শি্ের ব্যাবহারের অনতম সার্থকতা। “বিড়ালের 
ভাগ্য শিক ছিড়ে" এই কিছ গা জীবনে শিকার বিশিষ্ট 
হয়োজনীরতার ছা নির্দেশ কুরে শিকা-শিডে মেয়েরা এবল 
কৰ্মবকৃশলতার পরিচয় দেন ও শিকাগুলি এত অ্জবুত ও ভারসহ ক'রে 
টি করা হয় হে বিভীল-্প্রদারের একার ইসা প্রয়োগ সত্বেও শিকা 
ছেঁড়া অভি বিরল ব্যাপার। 

সর্ধহকার জুলি বালী যে একদিন সিন্তহত্ত ছিল. বাল্যের 
আপামরদাধারপ মেয়েদের রচিত শিকাগুলি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
মনের বৈর্ধা ও অাবসায়, হাতের নিপুপতা. কারিগর-প্রতিভার 
ব্যবহারিক প্রয়োগ, খুঁটিনাটির হ্রতি সতর্ক মনোযোগ. মক্তবুতির প্রতি 
সবিশেষ লক্ষ এবং সর্বোপরি সিদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্ধোর ও সুসামগ্্দ্যতার 
অঙ্গাসী সমাবেশ, _এই সকল শ্রেষ্ঠ গুণগুলির একাধারে সমাবেশ হয়েছে 
শিকাগুলির মত্যে। 

আজকাল ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্মীর বনিয়াদী শিশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হ'তে আরস্ত হয়েছে। কিন্তু তা কেবল চরকা ও 
তাতে আবদ্ধ থাকলে বাংলার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হবে না। অন্যান] 
নানা বিস্মৃত কারুশিল্পের মত শিকা-শিকোর পুনম্চর্চাও জাতীয় শিল্প 
শিক্ষার সাস্কারে সহায়তা করবে। 

শিক দুই রকমের হয়ে থাকে__একহারা শিকা ঝাড় শিকা। একহারা 
শিকায় কেবলমাত্ত একহারাভাবে একটির উপর আর একটি ক'রে 
কয়েকটি পাত্র বা ভাণ্ড রাখা ঘায়। ঝাড়-শিকাতে নূল শিকার চারদিকে 
ও নীচে অনেতগুলি শাখা-শিশা রচনা করা হয়, তাতে নানা আকারের 
অনেক পান্ত ও ভাণ্ড কুলিয়ে রাখা যায়। 

শিকা সাধারণতঃ পাট বা কাপড়ের ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী করা হয়। 
পাটের সুতোতে রং দিয়ে অথবা শাড়ীর রীন পাড়ের সুতোর সুনিপুণ 
ব্যবহার করে মেয়ের! শিকাশুলিতে অতি সুন্দর রষ্ীন পরিকল্পনা রচনা 
করেন। 

বোলার পদ্নীর অন্যান্য কার-ও গৃহ-শিলপের মত শিকা নিতেও যে 
লিল্পনিপুণত৷ ও মৌনদর্যবোষ ফুটে উঠেছে, তা আমাদের একটি বিশিষ্ট 
সম্পদ; তাকে রক্ষা ও পুনঃ প্রচলন করতে আমাদের ব্রতী হ'তে হবে। 

দেশের ঘাযতীয় বনিয়াদী শিল্পচর্চাকে ও নিষ্ঠাযুক্ত কর্ম্মবোগকে 
ভিভ্তিতবমি ক'রে আনন্দের পরিস্বুরণ ও প্রগতির অভিযানকেই আমরা 
প্রতচারীর ব্রত বলি। অন্যান] পদ্নী-শিক্পের মত শিকা-শিল্পের পুনজ্জীবন 
দান ফরাও জাতীয় শিক্ষায় বালোর ব্রতচারী সাধনার অঙস্বরূপ হওয়া 
উচিত 


t লোকসান অশ্ৰোলনের পথিকৃৎ শুরুদদয় নভের জবা উপলক্ষে 
প্রযাসী, ১৩৪৬ সনের বৈশাখ সং থেকে পুননুতরিত। 


রক 


প্রাচীন দলিল ও হিসাবপত্রে গ্রাম-সমাজ 


পাঁচুগোপাল বায় 


মাত্র অর্থ শতান্দী কাল ব্যবধানে সামাজিক দাতি নীতির বিপুল পরিবর্তন 
সাধিত হইহা থাকে। দেশে রায় ব্যবস্থার পরিবর্তন, বৈদেশিক শ্রভাব 
ও শিক্তা ক্ষা- অর্থনীতি শ্তৃতি এই পরিবর্তনের দুল কারণ। অষ্টাদশ 
শতান্টীতে নুসলমাল শাসন সম্পূর্ণ লোপ পাইলেও, ইংরাজ্জ শাসন 
বন্ধনূল হইয়া পাম্চাতা হাতি নীতি বাংলার উপর প্রভাব হিন্তার ঝরতে 
খাকে। সে কারণ সমাজের নানানিকে নানারুপ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যে 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি এতদিন নৈষ্টিক ও অন্তরূর্মী ছিল তাহা উনবিংশ 
শতাতীতত আড়দ্বরপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাঙ্গালা ১২৩২ সালে গ্রামের 
গু্গপৃজ্ার এক হিসাব দৃষ্টে ইহার সত্যতা বুঝা বায় আহহীদের জন) সে 
হিসাবের একটি পৃষ্ঠা এই শুসঙ্গে উল্লেখ রা হইল। অন্যদিকে দেখিতে 
পাওয়া যায়, উলৱিলে শতান্টীর প্রথন হইতেই এ অকলে সতানারাযণ 
পৃজার ব্যাপক প্রচলন হইযাছিল। কামনা পূর্ণ হওঘায দানলিক হিসাবে 
"সতানারা়ণের শীন্রী' চ্ঙেয়া হইত। পূজার ব্যয় হৎসানানাই ছিল। 
১২৬০ সালের ওইকপ একটি হিসাবে দেখা ঘায় যে, গৃহজাত দ্রব্যাদি 
ব্যতীত শিল্পর কারণ পাঁচ আলা এক পয়সা, রল্তা বাতাসা ২ পযসা. পান 
১ পরসা, দুদ্ধ ২ পয়সা ও সয়স৷ ২ পয়স্য খরিদ" কিন পূজা সম্পন্ন 
হইয়াছিল। সত্যানারাচণ ছাড়াও নাপিকণীরের যে শীরদী' দেওয়া হইত 
তাহাও এইসব কাশভপঙ্ডে জানা যায়। এছাড়া গৃহস্থেব মঙ্গল কামনায় 
শৃহে তুলসী বেওা হইত এবং ১২৬৪ সালের এবন এক হিসাবপানে 
দেখা যাইবে যে. লোকে গঙ্গান্রান করিতে যাইত পল্ত্জে অপ্ববা লৌকায়। 
এইদব কাগজপত্রে লিখিত হইয়াছে যে, গ্রামে হামাহী লাগিলে তাহা 
নিবারলার্থে শীতলা পূজা করা হইত। লোকের আননদবর্ধনার্থ পূজা 
ভপলক্ষে ঘাত্রার আয়োজন করা হইত। সন ১২৯১ সালের হিসাবপত্রে 
দেখা যায় নীতলা পূজার য্তাওয়ালার জাহারাগি ব্যতীত 'ফুরান চু্তী' 
এক রাস্রির ভন] দশ টাকা ছিল। এই হিসাবেই দেখা যায়, এই সময় পুতুল 
নাচেরও ব্যবস্থ্য করা হইমাছিল।১ 

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে ১২৬০-৬৫ সালের এইসব কাগজপাছে 
যাহা বাক্ত হইয়াছে তাহা হইল, পরিবেয় বস্তের জলা সাধারণ লোকে 
বাজার হইতে তুলা কিনিয়া জানিয়া তাহা হইতে সৃতা তৈয়ার ফরিয়া বস্তু 
প্রস্তুত করাইয়া লইত। একখানি যন্ত্রের জল্য বার হইত ২ আনার তুলা 
এবং কাপড় বরনের জন্য বানি লাগিত (০ আনা। সাধারপ লোকে 'সাজ্ধী 
ছাটী' দিয়া গৃহেই বন্ধাদি পরিষ্কার করিয়া লইত। সম্পন্ন গৃহস্থ বোপাকে 
বিয়া বন্দি জাচাইয়া লইত। সন ১২৬০-৬৫ সালের কাগজপত্রে 
ভারাচীদ রায়ের যোপার হিসাবের ফর্নে দেখা যায়, সাবা বহুসর কাপড় 
হোলাইপ্লের জন্য সুবল ঘুবি ও হজ্ছেম্বর ধুবি বাংসরিক মাহিনা৷ হিসাবে 
৪০ আনা করিয়া পাইত। উক্ত হিসাবে উল্লেখিত তারাটাদ রায় মোক্তার 
ছিলেন। ১২৮০ সালে সুবল ধূবিকে যে সকল বস্তু বোলাই করিতে 
দেয়া হইয়াছিল তাহা দেখিয়া তাহার পরিচ্ছদের বর্ণনা পাওয়া বায়। 
পাঠকের অবগতির জন্য এই কৌতৃহলোন্দীপক পরিচ্ছেদের বর্ণনা দেওয়া 
গেল। তিনি মেরজাই, চাপকান, হাফ চাপকান, চাদর, দাদা ধুতি, 
লালপেড়ে ধৃতি, কালাপেড়ে ধুতি. টুপি. উড়ানি, খানের ধুতি, মোটা ধূতি. 
পীরিয়ান, বেনিয়াল, মোটা ডিমকির চাদর ব্যবহার করিতেন। এইরূপ 


৩৩৭ 


২০খানা পরিচ্ছদ ধোলাইয়ের জন্য ১২৬৪ সালে ব্েস্বর ঘুকিকে ॥০ 
আনা দেওয়া হইলাছিল। অন্যদিকে হিসাবপঞ্জে দেখা ঘায়, গাতী দোহনের 
জল] এক আনা মাসিক বরা্ট ছিল। পূর্বে রেশড ও পালির মাপে এ অতলে 
ধান-চাল আদান-প্রদান ও ক্রস বিক্ুু কব্য হইত। রেক ও পালির বাপ 
সর্বয সমান ছিল না! উলবিংশ শতাব্দীর মবাভাগে বেক ও পালির নাশ 
ব্যতীত মন-সেরেরও প্রচলন দেখা যায়। রেক-পালি এ যন-সেরের 
তুলনামূলক হিসাবে মলে হচ, এ অঞ্চলে পালিতে পাচ সের ও এক রেকে 
সয়া মের ধরিলে মূল্যের সাবগ্রস্য রক্ষিত হয়। অভাবের সময় লোকে 
থানা কর্ত করিত। উহাকে "বাড়ি" দেওয়া বলা হয়। সন ১৩৪২ সালের 
একখানি তবশিল্তে ২৩ কার্তিক কলিকাতা গ্রামের রামকিশোব দলুই এবং 
১২৪৩ সালের দুইখানি কর্ক্জপত্রে ৬ কার্তিক কলিকাতা গ্রামের রামজী 
কাড়ার ও ১৯ কার্তিক স্বরূপ পাইককে কর্ঝ লইবার পরিমাপের দেড়গুণ 
ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতার শর্তে বান 'বাড়িতে' কর্ত দেওয়া 
হইয়াছিল। 

হিসাবপত্রে দেখা যায়, সন ১২৬০-৬৪ সালে কতিপয় শ্রব্যের 
বাজারদর নিশ্ররাপ ছিল : গুন! ধানা ৮ পালি ১ টাকা, আতপ চাল ১০ 
মশ ৩ টানা, বিরি কড়াই ১।০ পালি হা ছয় রেক ৪০ আনা, নুগ ২ 
সের ৯ পয়সা, সাদা ছেল! এক সের /০ আনা, ঘৃত এক সের কারো 
আনা, লবপ প্রতি সের ৬ পয়সা। মাদুর ১ খানা ৬১৫ পয়সা, নারিকেল 
তৈল এক সেব ৬ পয়সা, গামছা ১ খানা ৬ পরসা, মশারি বড় ১টা 
১1০ আনা. ছাতি ১ খানা ৯ আনা, বস্তু ও গান) ৪০ আনা, ছাগল পাঁঠা 
১টি ॥০ আনা। সাধারণ মজুরের ২ জনের মজুরি ১ টাকা লাগিযাছিল 
(১২৬১ সাল) একটি কালো গাতি ৮ টাকা ২ আনায় পাওয়া যাইত) 

এক গ্রাম হইতে দূরবর্তী গ্রামে আৰীবস্বক্নদিগের নিকট লোক 
মারফত সংবাদাদি আদান-প্রদান করা হইত। তাহারা পত্রাদিও বহল 
করিয়া জয়া যাইত। এইরাপ প্রায় ছয় মাইল পথ যাইতে 'লোক-বিদার' 
খরচ পড়িত চার পর়সা। পুরুষের! পদ্রজে দূর গ্রামে যাতায়াত করিত, 
সাত স্রীলোকেরা যাইত পালকি করিয়া। ছয় মাইল পথ যাইতে পালকি 
ভাড়া লাগিত ৪০ আনা। পথিমহে৷ নদী অথবা খাল পার হইতে হইলে 
পালফির খেয়া ভাড়া ২ আনা লাগিত। 

লোক নারফত পাঠানো গোপনীয় চিঠিপত্রের উপরিভাগে ৭81০ 
লেখা হইত। অবান্ধনীয় পাঠককে পত্র না পড়িতে এইরাপ “শপথ দেওয়া 
বিধি ছিল। এইরপ একখানি পত্রের নকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম : 

“সৰীষীহরি 
শরণম্‌ 

লাম ও গুভ আশীর্বাদ নিবেদন দিদং__ 

এখানকার সমাচার মোকাম হুগলী হইতে সমস্ত লিখি আইী। তাহাতে 
শুগোচর হইয়মছেন জয় বাজেরাণ হইয়া আফিলের মেয়াদ। জাগাতে 
আফিল হয় এই এরেদার (1) জোরযুক৷ (2) খরচ করিয়া তারিষবের ৩ 
কাত। করাইয়া ফয়সালা জ্যা ৬ পৌব কলিকতা পউষ্টীচা এ ফরশালা 
শীযুক্ত। রসীকলাল৷ দশ্তকে দেখাইয়া জে কহিলেন আফিল করহ এক 
তরফাম দিটীল। কিরিতে পারে কীন্ত আফিলের মেদ অতি সক্ষেপ 
আছে সংপ্রতিক। মোক্তারনাঘো...করিয়া দেহ ইহাতেই অন্ত লীঘুক্ত কাল 
চক্র মিন্রের। স্থানে হাওলাত করিস্রা মোক্তারনাম! দাখিল করিয়া দিলাম 
ইহার। খরচ পাঁচ টাক! হইল মোভার দুইজনকে দেওা গেল শ্রীযুক্ত 
রসীকলাল দত্ত। আর একজন জানিবেন হুগলী মোকাম ও এখানে জে 


খরচ হইয়াছে। তাহার ফর্দ্ম পাঠানিক্ট করিবেন পরে আফিল মঞ্জুর 
করালায...ব্যজেআতী ভরহীর এক. কালেক্টরির তফশীলের জাহীন। দিতে 
হয় নচেং এ জয়ী সরক্সর বাহাদুরের খাব দখলে রাখিয়া আফিম মঞ্জুর 
ক্তরেন এ কারণ সেৱেত্তাদারের সহিত বন্দবস্ত দব টাকায়। কবুল করা 
[য়াছে দুই তিন রোজেক্‌ সহে] ও জাহাতে ও আশল সনন্দ ফসল ছাড়ি। 
দাখিল করিতে হইবেক এ কারণ শ্রীযুক্ত ঠাকুর দায ঘোষ ভায়াকে পাঠাই 
সাপ্রেতিক। হাওলাতে ৬ টাকা আর সেরেন্রানারের কবুল করা ১০ টাকা 
একুনে শোল টাকা পত্র পাঠ মাত্র পাঠাইবেন। করণ মেয়াদের মধ্যে 
দাখিল করিতে হইবেক টাকা জমা জাতে আদায় হইয়া থাকে ভালুই নচেৎ 
মহাজনের দবারাচ। কর্্চ করিয়া...আপনারা জ্রনেক টাকা সনেত আদিবেন 
এখানে জনেকে ফরলালা পর্যাত্ত হাজীর থাকিতে ইইবেক আমাদিগের 
থাক! হইবেক নাই। এ রেজা আছে স্থানান্তর দাইতে হইবেক তবে “ইচ্ছা 
আপনারা জনেক। প্র আশিবেন দেরি করিবেন নাই নিকেদন ইতি & 
পৌষ মোং কলিকাতা। 


শ্রীরাম কানাওী দাঘ দেবহা 
চিজনা) 
পরম বন্দনীয় পরম কল্যাপীয় 
শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ রায় শ্ীযুক্ত মদল নোহল রায় বাবাজী 
খুড়া মহাশয় চরপেমু আযুক্ত বেশীচাধব রায় ভায়া 


পত্রের অপর পৃষ্ঠায় ১২৪৪ সালের ৯ পৌবের হিসাব লিখিত আছে। 
কাজেই পত্রধানি ১২৪৪ সালে লিখিত। পত্রের বহির্ভাগে ৭৪1৩ লেষা 
আছে। 

অষ্টাদশ শতাকীর মধ্যভাগেই শহর কলিকাতায় বান্জালিদিগের মযো 
ইরোজি ভাষা শিক্ষা করিবার সমধিক আগ্রহ দেখা বায়। রাজকার্ম এবং 
জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত ইরোজি শিক্ষা অপরিহার্য হইয়া উঠে কিন্তু গলি 
অন্কলে ইরোজি ভাবা শিক্ষায় বিশেষ প্রসার হয় নাই। প্রবন্ধোক্ত তারাটাদ 
রায় আইনন্ধীষী ছিলেন। তিনি কারি ও ইারোঙ্জি, উভয় ভাবাই শিক্ষা 
করিয়াছিলেন কেফল সরকারি কার্ষের জানাই নয়, ইংরাজি শিক্ষার দিকে 
তাহার সমধিক আগ্রহ ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কলিকাতা নগরীতে লোক 
পাঠাইয়া পুত্ক খরিদ করিনা আনিতেন। ১২৬২ সালের ৯ বৈশাখে 
পুস্তকের দুলা ও লোক পাঠাইবার কারণে আট আনা হ্যায় হইয়াছিল। এই 
সালেই ৮ ফাব্মুল লোকের যাতামাত খরচ পাঁচ আনা এক পয়সা ও পুস্তক 
খরিদ করিতে নয় আনা এক পরসা এবং ১২৬৪ সালে দুইখানা “ইগরেনী 
(কেতাব' এক টাকা দুই আনা এবং কলিকাতার পুস্তক খরিদ করিতে লোকের 
যাতায়াত খরচ বাবদ এক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তিনি নিজ শিক্ষার জনা 
'শতীত' নিযুক্ত করিরাছিল্েন। ১২৬৪ সালের ২৩ জ্রৈষ্ঠ পণ্ডিতের 
বেতন দুই আনা এবং ২৯ মাঘ দুই আনা দেওয়া হুইলাছিল। 

বসপূর হোওড়া জেল!) গ্রামের রায় বংশের দুর্গাপৃজ অত্যন্ত প্রাচীন। 
এইূ্গাপুজা হালের আদিপুরুষ যশশ্চশ্রের সময়ে (১৫৪০-৪৫) আরম্ভ 
হইয়া বৰ্তমান সময় পর্যন্ত যারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিতেছে। ১২৩২ 
সালের এই শারলীরা পূজা এবং কোজাগরী লক্ষীপৃজাত় যে হিসাব 
পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত অভিনব। হিসাবের পত্রশুলি জীর্ণ এবং কীট 
এই হিসাবের কিছু অশের উদ্ধৃতি নিশ্গে দেওয়া হইল। ঘনে হর, হিসাবে 
পু উপকরণ তত রাজি ঘোনের হননি, তালিকা করা 

{| 


৩৩৮ 


আগ্রহরি 


সন ১২৩২ সাল 
ক্কাযদাদ সারদীত পূজায় 
“সন ১২৩০ সাল 
উপকরণ 
কলাই দীং 
মটর ২ 
২ এলাইচ _ 
রস্বা কলাই _২ হাড়ি 
বুট _ ৫-১৩ সের বড় হাড়ি 
ফলসী_ 
ইক্ষু ১০ গণ্ডা বড় তাই__ 
ছোট তাই_ 
দধী--১ ঘোন 
দৃছ্ছ_১০ সের মালসা__ 
খয়রা ধান_ ডোমকার্য 
গুড়__৩০ সের ধুঢুনি_ 
মুড়ির চাল-_৮ পালী ক্‌লা_ 
পান--৪০০০ বদলীপাতা 
সুপারি_$ মোন 
১২৩২ 
জীতলক্ষমীপৃজার বরাদ্দ 
মোং রশপূর পং বালিয়া 
সন ১২৩২ । ৮ কার্তিক 
পুজার আতব চালু ই ফোন 
যন্বা_ 
চিনি ই আন 
সন্দেশ_ ই দোন 
খপ ১) 
খুন 7) 
পাঁচ কলাই ৩ 
> পোয়া 





খই ধান) 


> হাড়ি 


ইঁ সের 


আনা 


১ পয়সা 
১ শ্রসা 
৪ অনা 
দু আলা 
এক আনা 
হু পরসা 
১ আলা 
চার আলা 


ছ আনা 
আট আনা 


দি ই মোন ৮ আনা 
তৈল ৮ আনা 
লবা > জের ২ আনা 
তাহাক ৩ আনা 


_ ইউজ ৩ আলা ২ পয়সা 

উহ হিসাবে হান কলাইয়ের লিখিত পরিমাপ পালিব হিসাবে 

দেওয়া হইহাছে। নুড়ির চালের পরিমাপ স্পষ্টভাবে 'পালী লিখিত 
আছে। 


লেখকের পারিবারিক এবং হাওড়া-রসপূর গ্রানের তাষাটাদ পাতে হিদার 
(১৯ শতক) হইতে তথ্যাদি সাগৃহীত হইল _ লেখক। 

গাছ মাসে রপ্ত পূজা হইত) ফলমূলানি ব্যক্ত, পৃ অনা 
উপকরণ ছিল তিলে-সম্দেশ। তখন এই পূজকে সী পৃঙ্গ বলা হইত 
না। 


ভাণ্ড 


ধ্বাচার্য ধর্মসম্প্রদায় ও তার ধর্মসঙ্গীত 
তৃপ্তি ব্ৰহ্মা 


বিষ্ণুর ভক্ত এই অর্থে বৈক্তব' কথাটি ব্যবহার হায়। এই বৈন্যবধর্মকে 
মহায়হোপায্যায় তর্কভূষণ বেনমূলক বলেছেল। তিনি তার বালোর 
বৈশবধর্ম গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেই লিখেছেন-_'বৈজ্মববর্ বেদমূলক। 
বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ ফকবেদ সংহিতা।" 

বৈজ্ঞবধর্ম বেদমূলক হলেও বৈজ্পব কথাটির সর্বপ্রথম উল্লেখ ডিস্টীয় 
পঞ্চম শতাতীর কয়েকটি শিলালিপি এবং সুল্রায় পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় 
অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মহে| রচিত ভাগবত ভক্তিবাদীদের শ্রেষ্ঠ 
গ্রা্থ। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈফববর্ষের এটাই শরধান শান্ত) এই ভাগবত 
রচনার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পুরাণ (স্বন্দ, বরহ্মাবৈবর্ত, অগ্নি ইত্যাদিতে) 
বৈষ্ঞবধর্মের উল্লেখ পাওয়া বার। 

ভারতীয় কল্পনার বহু পূরুঘ দেবতা ও তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই শক্তি 
হিসাবে স্তর দেবতার কল্পনা করা হয়েছে এবং এদের সকলেরই পৃথক 
পূজার রীতিও ছিন্দুধর্ণে রয়েছে। কিন্ত রাধা ও কৃষ্ণের শক্তি আলাদা করা 
হায় না। বৈষ্ণব দর্শনে এই রাধা এক ও অভিন্ন। তাদের ঘুগলমূর্তির 
আরাধনাই বৈস্যবদের কছো। 

অষ্টমলবম শতাবীতে আবির্ভূত শঙ্করাচার্য দৈতবাদকে সম্পূণ 
অস্বীকার করেছিলেন। ফলে, বৈষ্বদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। 
এরপর ওর হেকে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত আনরা রামানুত্র, এধ্বাচার্য, 
নিশ্ার্ক বা নিম্বাদিত্য. বল্পভাচার্য হ্রভৃতি মহাপুরুহদের আবির্ভাব ঘটে। 
এরা বৈষ্ণব মতবাদের সংগঠক। এঁদের মহ] মধ্বাচার্বের কথা বিশেষ 
উদ্লেখযোগ্য। মব্বাচার্ঘ সুপত্ডিত ছিলেন এবং শস্রসার, ভাগবত তাৎপর্য, 


নীতা তাৎপর্য প্রচৃতি সাইহিশেখানি গ্রন্থ রচনা করেন) তিনি বৈষ্কবদের 
বর্ষ সম্প্রদায়ের শ্রতিষ্ঠাতা। এই মতবাদ অনুসারে বক্ষ ও ভরীর সম্পূর্ণ 
পৃথক ইনি যৈত মতবাী। হিন্দি ভক্তমালে আছে__ভুক্তি শরতের সজল 
ছলধরন্বরূপ এই নহতাচার্ধ। মুল মধ্বাচারী বৈষ্যবসন্ত্রদরের আচার 
আচরণ দেখে নাড়া, বাউল শ্রন্ুতি হারা বলে থাকেন হে তারা 
মধ্বাচারী; এ বিশ্বাস হয় না। এদের সঙ্গে মূল সম্প্রদায়ের 
আচারব্যবহারের এত বিভিনরতা দেখা যায় যে, সহসা দেখলে এধ্বাচাবী 
সম্ত্রনায়ের শাখা বলে মনে হয় না।১ 

যাইহোক বাউক্দের মহ্যে এক বিশেষ লাখা সন্তরদায়ীরা নিজেদের 
অধ্যাচারী বাউল' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। ফাল্ভুন-চৈজ্জ মাসে 
আয়ারীপের মেলা মধ্বাচারী বাউল সম্প্রদায়ের বর্মলসীত ও তার তত্ব 


ঘতক্ষল তুমি দেশে আছো অং সীমাবন্ধ আছে) বা দেশকাল 
সীমারেখার মাকে বাদ করছো, ততক্ষণ তোদার পক্ষে সহজ্ মানুষের 
দেশে লৌছানো সহজসাধা নল্প। ইশারা সাধনার দ্বারা দেশব্সলসীমা 
অতিক্রম করতে হবে। সেই শতিক্র করতে হলে নির্দেশ দেওয়া আছে: 
থাকতে হিংসা কৈতব আদি 


কিন্তু দে পথের চিকানা কোথায়? 
সুবুদ্মার এ সরলপথে 
ঘুলিয়ারে হবে যেতে 
তোর দৈব রয়েছে সেই পথে 
পড়লে রজ্র নিমিষেতে 
হারিয়ে যাবে যোল আনা। 
পথ চলায় বাধা আছে শ্রচুর। দৈব প্রতিক এবং পাতন হলে যোলো 
আনাই ক্ষতি। তাই সহজ পথে সহজ মানুষ ধরা সামান্য নয়, কড় কঠিন 
কাজ: 
মানুয ধরা নয় সামান্য 
পারে না সমর্থ ভিন্ন 
বড় সুখী আপ্তশূন্য 
অবর-মানুষ ঘরতে পারবিনা। 
তাই, তার দ্বারাই সন্ভব যে বা যিনি. 
ভাব লয়ে যে জন ভঙ্গে 
অধর মানুষ পায় সে ব্র্তে॥ 


ভাবযোগ দেহ পায় 
গৌদাই গুরুষ্ঠাদে কর 
আপন গরজে 
দে পথ রাধান্যাম শুঁজে পায় না) 
যেতে পারবি না॥ 


ভাবের পীত। অপরপক্ষে, মত্বাচার্থ বাউলের সাবধানবাণী লালনের 
ভাষায় 

গেলে গান্ধেতে খেপা 

হাপুর হুর ডুব পাড়িলে 

শেযে মজা যাবে বোবা 

কার্তিকের উলাসের ভালে 

উঠবি যখন কোমর জ্বালায় 

কত তাবিজ বাঁধবে গলায় 

বেলি) শেবে কি আর হবে ভাল 

মস্তকে জল শুকাইলে। 

_ অর্থাৎ গাঞ্ে নেমে হাপুর-হপুর ডুব দিলে সর্ববরে আক্রান্ত হবার 
ভয়। তাছাড়া যখন কক্‌ বা প্রেত উ্মুহী হয়ে মাঘায় জল বসে ঘাবে 
তন মাৰুলি, তাবিজ শ্রভৃতি কোনও নিদান আর টবে না। 

তাই, হাপুর-পুর বা তাড়াতাড়ি করার কোনও দরকার নেই। ্ীরে- 
সৃস্থে করাই ভালো। 

যায়ু চালায় হড়মড়ি 
ডুব পাড়িস কেন তাড়াতাড়ি 
(এবার) কোমল হলি ককের নাড়ি 
(ঘোতে) হানি ফরে জীবন দূলে। 
না হলে প্রাণহানির আশঙা॥ সাবধান করে বলা হল 
(এবার) ক্ষেন্ত দেয়ে কীপাই ছেলা 
শান্ত হও রে ও মন ভোলা 
লালন ফকির হলে গেল যেলা 
দেখলি না তুই নয়ন দেলে। 
এনের দেহতত্তের গান উল্লেখযোগ্য : 
জেনে শুনে জশ্ম-মরণ_ 
গুরু আমার নিয়ে চল তোমার সেই দেশে ॥ 
সে দেশের কথা সবই বিপরীত অব স্বাভাবিক নয়; 
সেই দেশে গাছে নাই পাতা 
ফুল ফোটে ফল ধইয়াছে। 
ফলে হয় কথা 
এবার, ফলের মধ্ কোন দেবতা 
মড়ার মাসে ভালবাসে 
গুরু আমার নিয়ে চল 
তোমার সেই দেশে॥ 

সে দেশের পরিচয় : 

সেই দেশে কলসীর নাইকো তল 

কোন সন্ধানে ভরে আনবো 
উবব নষ্বীর জল। 

এবার বোটা ছাড়া ভাসে কমল 

(সেথা) মধুর লোভে ভ্রমর আসে। 

আরও লক্ষণীয় 
সেই দেশের আশ্চর্য লীনা 
একটী হলে ডিম্বরূপে 
খেলছে দুই বেলা। 


গৌসাই গুরুষঠাদ বলেন__ভাবযোগ্য দেহ পেতে হলে নিজের প্র এই যে বোঁটা ছাড়া কমল ভাসে: একটি হাঁস ডিম রূপে দু-বেলা 
চাই, এখন অবথ স্াধাশ্যাম (পদকতট যে পথের নিশানা পায় নাঃ এ হল হেলা করে এ সমস্ত সাকেতিক কলা; এ শুরুমুখী বিদ্যা। গুরু সকল 


কিছুই, অবগত আছেন; উব নদীর জল আনার সান তিনিই জানেন। 
তাই আক্ষেপ করে পদকর্া বরং বলেন 

এবার নিত) দেশেন নিত্যলীলা 

শরৎ পাইল না দিশে 

সে দেশে নাই নিত্য অরণ-_ 

গুরু আমায় নিয়ে চল তোনার সেই দেশে। 


2. অক্ষয়কুমার দত্ত : ভযরতবরী উপাসক সম্প্রদায় (বিনয় খোধ সম্পাবিত 
১ম ও ২ ভাগ, ১৭ সংস্করণ -১৩২৬)। 
নকীপের কাছে আগ্রনথী:পের মেলা হয় গঙ্গার পারে। এখানে বাউল, 
আউল. ফকির সবাই আসে। অগ্র্থীপ নানে আদের উপ ন পূর্বনবীপ 
(পঙ্গার) এখন নতুন উপ - নযন্ীপ। 
ধ্মসিসীত (সোবনতততগান) গেয়েছে থাইহাটের রীরাদাসী ঘোহস্ত সা 
তিনি ভক্তের বসছে নমস্য! অহিলা। এ গান আছি তীর নুষে শুনেছি: 
চোখের ইশারা দেখেছি। গানের তত্তুকঘার ব্যাখ্যা দিলান। 


R 


গ্রাম নামে সাহেব-সুবো 
জ্রহর্য মল্লিক 


সাহেব-সূবোর আগছন এদেশে নতুন কিছু নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
সৃচলা থেকে দেই যে এসে বসল৷ তারা, তারপর--সে যাক ইতিহাসের 
অথ্য। রবীন্রনাথ তো অতি সংক্ষেপেই লিখে দিয়েছেন: 'পোহালে শর্বরী, 
বপিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজন 

কিন্তু এদেশে ্থনে বণিফস্সপে ও পরে রাজারূপে সাহেবরা এলেও, 
বিভিন্ন সময়ে আয় বিভিন্ন কারণে তাদের আগমন হয়েছিল এদেশে। 
তাদের মধ্যে কয়েকটা হল খ্িস্টধর্মপ্রচারকরুতপ, সমান্র-সান্কোরকরচপে, 
তবে প্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি-পরিচয়টাই শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে 
উঠেছে। 

এই প্রসঙ্গে সে ঘুগের সংবাদপত্র কী মন্তব্য করেছিল. সে কথা উল্লেখ 
করা চলে। ১৮৫০ শ্রিষ্টান্দের ১ মে তারিখের ঈশ্ধার গুপ্ত সম্পাদিত 
সংবাদ প্রভাকর'-এ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছিল৷ 

পপরিটিশ জাতি এ দেশেয় বার্থ হিতকারি কি না সম্প্রতি এই প্রস্তাব 
লইচ্লা অনেকেই বাদানুবাদ করিয়া থাকেন এবং কেহ যা ইহার অনুকূলে 
এবং কেহ বা ইহার প্রতিকূলে অভিমত ব্যস্ত করেন। ফলত: সৃক্ষ্মশি 
বিজ্ঞলোকেরা শবশ্) স্বীকার করিবেন যে ব্রিটিশজ্ঞাতি এই দেশ অধিকার 
করাতে নানা বিষয়ে আমরা, উপকার প্রান্ত ইইভেছি।” সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধের এটাই ছিল প্রথম অনুচ্ছেদ। কিন্তু এই অনুচ্ছেদের শেষাশে লেখা 
2 "এই স্থলে আমারদিগের অবশ্য এমত বিবেচনা করিতে 


সাহেব আমা ভালোবাসি কি. বাসি না সেটা বড় কথা নয-কিন্ত 
ঈর্ঘদিনেক ইতিহাসে দেখা হাচ্ছে, তাদের অনুকরণ করতে আমরা বড় 
ভালোবাসি এমনভী তাদের দেওয়া ঈীতি-নীতি চাল-চলন সান্োর প্রথা 
ইত্যাদিও সবে বাবে বাখতে চাই। ভারতের অন্য হাদেশের কথা জানি 
না। কিন্তু এ বঙ্গে কথাটা বোধ 'আচ্ষরিতভাঙে সতা। 

সাহেবের কী কী দিয়ে গেছে ও পরিবর্তে কী কী নিয়ে গেছে সে 
আলেছেনা করবেন রাজনীতিক ও আর্থনীতিক সম্ভদায়। ভিস্তু তারা যে 
এই ভারতের বুকে আনেকশুলি সুন্দর সুন্দর জনপদ সৃষ্টি করে গেছে_ 
এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। 
গুলি সাহেবদের হতে গড়া হলেও-__এসব কথা আজ বোধহয় কোনও 
বইয়ে শুছে পাওয়া যাবে না। অবশ্য এগুলি সবই দিশি নান। বিচ 
এখনও স্বাধীনত্যর তিরিশ-বস্রিশ বর পরেও এমন ফিন্চু স্থান ভারতে 
নামঃ 

ফেনল ধরি হিমাচল শুনেশের ডালইোসি__এটা খে পর্ড ডালহৌসির 
লানেই, সেটর উল্লেখ নিতান্ব অ্যাজনীয়। বিহ্যবের পশ্চিমাংশে 
অস্টলগ্জ এ ধরনের আরেকটি নাম। সেই সনয়েই মলে ভাসে ওরই 
কাছাকাছি ব্যান্লান্তিগঞ্ড নানে ছোট মফস্সল শহরটির ভখা। শেযোক 
দুটি শহরই কেন সুভন্ত বাঙালি হয়ে পেছে_ শুধু একটা 'গঞ্জ' ন্তাপদ 
জুড়ে দেওয়ার জন্য। ঠিক যেন হালিগঞ্জ-টালিপঞ ্বপণাহি-ইুগা্জ 
ইত্যাদির মতোই । কর্নাটকের 'উটেকান0'-ও কোন সাহেবের নানে? 

অতদূরে মাউন্ট এভারেস্ট তো চিরদিনই এভারেস্ট রয়েই গেল এবং 
হয়তো থাকবেও। হিনালযের ভূগোল খাঁটিলে হয়তো এ ধরনের আরও 
দৃষ্টো-চারটে সাহেবের নাম বেরিয়ে আসতে পারে। গডউইন অস্টেন তো 
আছেই: 

অতদূরে যাবার শ্রযোজন নেই__শহুর কলকাতার দিকেই, একবার 
তাকানো যাক। এখন থেকে ছয়-সাত বছর আগেও এ শহরের রান্তায 
অসথ্যে সাহেবসুবোর নান চোষে পড়ত। আমাদের কুচি'বুদ্ধির 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হীরে ধীরে সে সব নাম পাপ্টে যাচ্ছে কিন্ত 
ইতিহাস তো আর বদলাচ্ছে না 

তাই মহান্থা গান্ধী রোড মনে মনে হ্যারিসন বোডই থেকে ঘায় ধা 
ভালছৌসি স্কোয়ারের পরিবর্তে বি-বা-দী বাগ বলতেও মন ঘেন সায় 
দেয় না। ল্যনসডাউন হয়ে গেছে শরৎ বোস. ওয়েল নির্যলচন্র আর 
ওয়েলেসলি হয়েছে রফি আহম্মদ কিদোয়াই। বিধান সরণি যে কিছুদিন 
আগেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত খ্যাত লর্ড কর্নওয়ালিসের নানাফিত ছিল, তা 
বুঝতে পারা যায় পুরোনো দু-একটা সাইনবোর্ড দেখে। এইভাবেই গ্রে 
হ্যারিটেল স্ট্রিটের জায়গায় হো-চি-মিন সরণি বলতে আমরা মেই 
অভ্যন্ত হয়ে যাচ্ছি। 

এখনও কিন্তু কিছু রাস্তার নাম পা-টানো বাকি আছে। বেস্টিংক টিটি 
বোধহয় তাদের হবো একটা। 

উপরোক্ত সাহেবদের সন্বদ্ধে পরিচয় দেবার জন্য এ প্রবন্ধের 
অবতারণা নয়। শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জনাই যে শুধু সাহেবদের 
আগমন হয়নি--এটা যেমন সত্য, তেমনি তারা যে শুধু শহরাক্ষলেই 
সীমাবদ্ধ থাকেনি এটাও ততটা সত্য। শ্রশাদক ছাড়া তাদের দেখা গেছে 
শিক্ষাবিদরিপে. বর্মপ্রচারকরুপে এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলে লীলকর সাহেবরূপে। 


এ ক্যাপারে পশ্চিমবসের সুন্দরবনের প্রামাক্ষলের লাদেুলি ঘনে 
শড়ে। সাহেবরা এ শক্ষলে এসে কন কেটে আবাদ পত্তনের জনা যথেষ্ট 
পরিশ্রম করেছিল বলেই হততো দারিভ্য-সীড়িত এদেশের মানুষ তাদের 
নামকে জুড়ে বিযেছে সেইসব স্থানের সঙ্গে। 

সুন্দরবনের উত্তরাশে রায়মঙ্গল নহী বা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত হেঁসে 
একটি গ্রাম হল হিঙ্গলগঞ্জ। বসিরহাট ঘেকে বালে হাসনাবাদ এসে সেখান 
খেকে লক্ষে জরে এই দ্বীপে আসা হায়। 

সুক্ষরবনের আর পাঁচটা শুজ্তলের মতো এগ্যনটাও ছিল গভীর 
অরে] আবৃত। ঘশোহরের প্রথম কজ-্যকলিট্রেট হেকেল সাহেব ১৭৮১ 
রিস্টান্দে এই অক্ষলের উদ্নতি সাংন ফরলেন। যে সব লোক এই অরণা 
পরিষ্কার করে জনপদ প্রতিষ্ঠার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল তারা প্রায়ই বাতের 
পেটে ফেত। যেহেতু এই অঞ্চলে খাঁটি ইউরোপীয় সাহেব একেবারেই 
নহুল" তাই স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করল যে এদের নিশ্চয়ই বাঘও 
ভয় প্যবে। তাই জনন্রুতি এই বে, তারাই নাকি প্র্মে উদ্যোগী হয়ে 
হোকে সাহেবের নানে এই জনপদের লাম করল হেংকেলগঞ্জ। 
পরবর্তীকালে তা লোকমুখে হল হিঙ্থলগঞ্জ। 

হেকেল সাহেবের তৈরি কর আরও দুটি জনপদ হল চাদদ্ালি ও 
হলুয়া_অবঙ্য পরবর্তীফালে এলি হিঙ্গলগয্লের মতো ততটা 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। 

এ সগ্বন্তে হান্টার সাহেব লিখছেন 711110108৫1, the first 
English Iudge and Maginirate of Jessore. appointed in 1781 
was the founder of the system of reclamation which is now 
convening he Sundarbans (2459 into immense rice 
Uacts. He cuablished three marketplaces in this 
inhospitable tract, those are ‘Chandkati', Kachua’ end 
Henkellganj 

এই উদ্ধৃতি অনুযায়ী দেখা বাচ্ছে যে প্রন্থমে এখানে বাজার পত্তন হয়, 
পরে তা ছেকে হয় প্রান গঠন-_অবস) যে-ক্নও স্থানই এভাবেই ক্রমে 
জনবহুল হয়ে ওঠে) 
সুরবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ হল গোসাবা। দক্ষিণ 
শিল্পালদহ ডেকে নে ক্যানিং, সান থেকে লক্চে করে সোজা 
গোসাবায পৌঁছল যায়। চারদিকে নদীঘেরা এই দ্বীপের নামকরণ দমবদ্ধে 
কিছু বলতে গেলে এসে ছায় স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের ফন্ধা। 

পগোসাবা-র উ্নয়ন সম্বন্ধে কিছু বিবৃতি দেওয়ার আগে একটি প্রাচীন 
সরকারি গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া ভালো 

“স্যানিং টাউন হইতে নৌকা, মোটর লফ্ষবোগে সুন্দরবনের অন্তর্গত 
স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিস্টনের জদিদারী গোসাবায় যাওয়া হায়। সুন্দরবন 
অঞ্চলে চাষ আবাদ প্রবর্তনের জন্য স্যার ড্যানিয়েল সরকারের নিকট 
হইতে কং জি গ্রহণ করিয়া গোসাবার একটি আদর্শ কৃষি উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছেন। এখানে ভঙ্গ ও বেকার যুবকগদের অতি সূলভে 
বালস্থান ও কৃষিকর্ধের উপযোগী অমিবিলির ব্যবস্থা আছে। স্যার 
ভ্যানিয়েলের প্রচেষ্টায় শ্বাপদসাকেলল সুন্দরবনের মহ গোসাবা একটি 
শাদর্শ পরীতে পরিগত হইয়াছে” রি 

আজ কিন্তু এসব কিছুই নেই। বঙ্গ হেহিক অবিরকুমার বন্যোপাহ্যায় 
তার ভ্রমণ কাহিনিতে বলছেন 

“স্যার ভ্ঞানিয়েলের সমকযয় সম্িতিশুলি লিকুইভেসনে প্িয়েছে 
বছকাল। এই মহতী বিনষ্টির কারণ শুনেছি রাজনীতি। এক বিদেশীর 


এসব গ্রামোল্লয়ন পরিকল্পনা হে দুরভিসন্ধিমূলক শেক নাকি 
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোল থেকে সহজেই বোকা গিয়েছিল সেজন্য 
বিষবৃক্ষকে বাড়তে তো দেওয়া হয়ইনি সমূলে উৎপাটিত করা 
হয়েছে: 

অবশ্য হানি-টন সাহেবের নামে আবাদ আজও এশানে আছে। এই 
প্রঙ্গে মেদিনীপুরের তমলুক্ খানায় আরেকটি হ্যামিপ্টন গ্রামের নাম মানে 
আসে বোতরি এই দুই গ্রামের নামকরণ এণ্ড বাক্তিজাত নয়! 

হ্যামি-্টন সাহেবের স্রী ছিলেন লেডি শ্রোলাব-_তাব নামেই এই 
স্বীপের নামকরণ হায় গোদাবা। সম্ভবত তার আগে এই অক্ষমলের অনা 
কোনও নাম ছিল লাঃ 

দেখা গেল, ৩ধু প্রলাকরপে নয়, গ্রাহসংগঠকরুপেও ইংরেন্ররা 
এদেশীবদের জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। 

গোসাবার সঙ্গে স্যার ড্যানিয়েল হামিপ্টনের যেমন পডীর যোগ, 
তেমনি দক্ষিপ-পূ্বসুক্ধরবনের সঙ্গে ডেভিড সাটিজোলির নাম অক্গা্সী 
জড়িত। এরই চেষ্টায় এই অক্ষলে সুন্দরবনের সাতজেলিয়া ও সংলা 
অক্ষল ঢীরে হরে উন্নত হয়ে ওঠে। 

পূর্বোক্ত শোলাবা খানার পূর্বদিকে এই ঘাছ। শিষালদহ-দানিং 
টেলপথে এসে গ্োেসাবাগাটী লক্ষে, গোসাবায় নেবে নদীর ঘার দিযে 
হেঁটে এলে এই খামে আসা যায়। অথবা সাপ্তাহিক কচুখালি-গোসাবা- 
সাতগাছিয়া লক্ষেও এ গ্যামে সোঙ্গাসুত্ধি আলা বাছ। 

নাঘকরপের সময়ে নাঘটি সাতজ্গোলি নামেই পরিচিত ছিল কিন্তু 
আলক্কনে অশিক্ষিত মানুষ ইংরেজি শব্দটিকে স্থানীয় সঙ্গেতির সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে সোজ্গালুজি সাতজেলিয়ায় পরিণত করে। তাই নবাগতের 
পক্ষে মনে হতে পারে যে সাতক্তন দংস্যা্জীিদের বাসস্থান এই গ্রা-.. 
তাই সাতছছেলে। 

সুন্দরবনে আরেকটি গ্রাম আছে সাহেবঘালি--এর সঙ্গে কোনও 
বিশেষ সাহেবের ইতিহাল জড়িত নেই: জড়িত থাকলেও সে নাম খুঁজে 
গাওয়া যার না--তবে সাহেক-সম্ভরদান্ই জড়িত। পূর্ব উল্লেখিত 
হিঙ্গলগঞ্জ থানারই অন্তর্গত এই গ্রাম। 

সাহেবহালি ও পাঠানখালি গ্রাম দুটি ইতিহাসের দিক থেকে একই 
সঙ্গে উল্লেখ করা যায়__কারল একই ঘটনার এপিঠ-ওপিঠ হল এই দুই 
গ্রামের নামকরণ। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সাহসী দেশপ্রেমিক বাঘা-হতীনের সাহ্যযোর 
জন্য যে অস্ত্র বোকাই জাহাকস সুন্দরবনের অবশ্য পরিযৃত রায়মঙ্গল 
নদীর কিনারে অবস্থানের কথা ছিল, ত! বানচাল৷ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষ একদল গোরা সৈনিক এদানে পাঠার। ওই সেনাবাহিনী এই 
অঞ্চলে কিছুনিন অবস্থান ফরে এবং তখন স্থানীয় লোকেরা জয়গাটিকে 
সাহেবখালি নামে দেয় তি 

কাজ শেষ হয়ে গেলে গোর়া-সৈনিকরা অবশ্যই সেখানে থাকেনি 
্ব্থানে প্রধান করে। গ্রামটি নদীর ধারে এবং সুন্দরবনে নদীকে খাল বলার 
রেওয়াড শ্থাছে। তাই নদী বা খালের ধায়ে সাহেব এই অথে 
সাহেবছালি নামটি বেশ যুক্তিপূর্ণই। 

একালে কং আলোচিত পর্যটন স্থান হল ক্রেজ্যারগর্প। ইনিও একজন 
ব্রিটিশ সরক্ছরের ঘর্তিনিধি। আগে এই গ্রাদের নাম ছিল নারাযদীতলা-_ 
পরে ক্রেজার সাহেব নতুল পরিজ্ঞনা অনুসারে প্রাটির উদয়ন করেন 
ও লাছটিও সেইসঙ্গে পরিক€ন হয়। গ্রামের হাটবাজার পুরাতন 
সাইনবোর্ড নারারসীতলা" নামটি এখনও দেখা বযায়। 


সুন্দরবনের আরও নানাস্থানে জড়িয়ে আছে সাহেবদের নাম। হে সব 
হীপে এখনও বসবাস শুক্র হয়নি সংকোরিভাবে অৱশ্য অঞ্চল বলে 
মোঘিত সেগুলি এখনও সাহেবদের নামেই নারান্কিত। যেনন 
বকথালির কাছে লোখিযান দ্বীপ, সর্ম্নক্ষিপে বুলচেহী দীপ, তার সামনা 
উত্তর-পূর্বে হযালিতে দ্বীপ শরডৃতি নাম উ্লেখোন্য। কোনও অবভারতীয় 
বাকি এখানে ভ্রমণে এলে নিশ্চই এই অংশটিতে ভারতত্তাশের অশে 
বলে চিলতে পারবেন না। 

শুধু তাই লয় নটীনালার নামকরপে এখনও রয়ে গেছে পুরোনো 
স্মতির আশে। তাদের ঘহ্যে দুটি নামকরা ধাঁড়ি, এডওচার্ড জীক ও 
কার্জনস্‌ ভীক অবশ্যই উল্লেখযোগ। অদূরে ভবিহাতে ও সব নান ছে 
নিশ্চয়ই পালটে যাবে_এ বিলযে কোনও সন্দেহ নেই। 

তার মানে এই লয় যে দেশের এই অনুন্নত আশেটিতে শুধু সাহেবরা 
পদার্পন করেছিল। প্রশাসন বা গ্রামোময়ন ছাড়াও আর যেভাবে সাহেবরা 
এদেশে দেখা সিন্তেছিল, তার মধো অন্যতম হল নীলকর সাহেবরূপে। 

লীলকর সাহেব মানেই নিলা, ভাবার নীলচাষ মানেই নীলদর্পন_বার় 
সঙ্গে অঙ্গা্গী জড়িত ছলেন দীনবন্ধু নিত্র। ননিয্লার উত্তরাংশে ও সুর্শিদাবাদ- 
সীয়ান| সন্লিহিত অঞ্চলে বেশ কিন্তু গ্রান্নে এখনও ছড়িতে আছে 
সাহেবসূবোর স্মৃতি। সবই সেই শরীলচাষের কাহিনি। যে সব সাহেবরা এ 
আক্জলে দীলচাবের জল৷ ফুঠি স্থাপন করেছিল, তারাই এখানে বিখ্যাত বা 
কুথ্যাত হয়ে আছে_ কখনও '্বনামে আবার তক্ষনণও বা শুধুই সাহেব নামে। 

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার সম্বন্ধে সে যুগের সংবাদশত্ত 'সবোদ- 
অুভাকর' কী মন্তবা করেছিল. হাসঙ্গিক হিসাবে তা উদ্ধৃত ফরা হল। 
১২৬০ বঙ্গাব্দের পলা মাঘ তারিছের “লীলকরোয় হৌরাে) রাইরৎ 
লোকের সর্বনাশ' শীর্ষক সম্পাদকীয় শ্রবন্ধে লেখা হয়েছিল 

"শীলকরদিগের দৌ়াকো জেলার শ্রকার| আর কতকাল হস্ত্লা ভোগ 
করিবেক।....পরনীগ্রামে কুটিরালদিগের অতাচার দেখিলেই তৎক্ষণাৎ 
বোধ হইবেফ, যে, এদেশে অদ্যালি কোন রাজ্শফ্ির অধীন হয় নাই, 
অর্থাৎ প্রকৃত অরাজক বৃইয়াছে। নীলকর সাহেবরা হাহ! মনে করেন তাহাই 
করিতেছেল, ব্রিটিশ গভর্শমেন্ট বিবেচনা করেন, যে তাহারা উত্তমরূপে 
ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, ফতকনুলি দুর্বল ইতর চোর ডাকতে 
বর়িলেই কি রাজ্য শাসিত হয়...” 

আন্চর্যের ব্যাপার এই যে নীলচাযক্ে ফেব্র করে এক উত্থাল-পাথাল 
কাগু, এবং ঘার কেসি ছল মুলত নদিয়া জেলা সেখানে কিন্ত 
কোনও গ্রাম এই শব্দ দ্বারা চিহিত হয়নি। অথাৎ লীলভান্কা, নীলগঞ্জ, 
শ্রীলপুর, নীলখোলা, নীলকুঠি, নীলহাটা_ইতানি নামে সম নদীযাতে 
কোনও গ্রাম নেই _সন্তবত লীলকুঠি নামেও কোনও গ্রাম নেই। অবশ 
সানীর ছড়া, প্রবাদ, গানে তার সাক্ষ্য আছে। তবে পুরুলিয়া শহরের 
একটি পাড়ার নাম হল নীলকুঠিপাড়া। 

এই হসনে নদিয়া জেলার সর্য-উত্তর অংশে শিফারপুরের নিকটে 
একটি বড় প্রামের নাম করা হায়: কুঠিবাড়ি। কলকাতা-শিকারপুর সরকারি 
বাসে এনে খুব সহজেই এখানে পৌঁছনো যায়। এখানে সাহেবদের কুঠিবাড়ির 
ভদ্াবশেয এখনও আছে-_আছে নীল-ভিজ্ঞাবার চৌবা্ডার ধ্বসেত্বপ। 
নীলকুঠি ছিল বলেই গ্রামের নাম কুতিবাড়ি__ই বিষয়ে কোল সন্েহ 
নেই। হদিও আজ সে সব পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে। 

আরশিনগর নামে এক গ্রাম আছে নদিরা জেলার উত্তরাশে 
করিমপূর থানার_লালন ফকিরের গানেও এক আরশিনগরের উল্রেদ 
আছে। বোধকরি এই দুই নাম নেহাতই কাকতালীয়। জনক্রুতি এই এখানে 


0 নামধাৰী কোনও স্যহেবের নীলকুঠি ছিল; তাই পরবর্তীকালে তা 
হয়েছে আরশিনগর ৷ গ্রাম্য উচ্চারণে ইংবেজি ভ্ারশি হার বিদেশি শব্দ 
প্ালেনি, কালন্রুমে হয়ে গেছে ঘরোচা আনো বা আরসি? 

অবশ্য এটাই সম্ভব হে ওই অঞ্চলে সাহেবরা শর্মচার করেছিল; 
স্লিস্টহর্মের দুটি প্রধান শাখার একটি হল বোমান ধ্লাথলিত, (গা 
০৮০18) বা সাক্ষেপে আর. সি--সেই খেক্ই ওই স্থানের নান 
আরশিলণর হওঘা অসম্ভব কিছু নয়। এই নদিতাতেই তাছে হরিশনর-_ 
জনশ্রুতি হল, এব মুলে আছে জনৈক হ্যাবিস সাহেব। বোধকরি তিনিও 
কোনও নীলুর সাত্রেব। 

ননিলা জেলার উত্তবাংশে ও সূর্শিদ্যবান জেলার সংলগ চামগলিতে 
এন্ধনও দু-একটা গ্রাম দেখা হা্__হেগুলির নান স্যহেবনগর। স্পষ্টতই 
এগুলি সেই শচীন নীলযুগেরই শৃতি। পরার ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীরা সাক্ষ) দেবে 
পুরাতন ভগ্ভাবশেষ অর্থাৎ কুঠিবাড়ির কা নীলের চৌবাচ্চা। হুগলি জেন্পার 
আরামবাগ শহরেও একটি অংশে নীলের চৌবাঙ্চাস চগ্রাবলেষ দেনা ঘায়। 
তবে তার গন্য সংল অঞ্চলের কোনও নতুন লারকরল হযনি। 

শুধু কি গ্রাম শহরের নামেই? সাহেবদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে 
আরও বিভিন ধরনের নামকরপের ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে হয়তো মনে 
আসতে পারে সাহেবৎলী সম্প্রদায়ের কথা। এই যনে কোনও গ্রাম নেই 
বা এটি কোনও সাহেবি সন্জদায়ও নয়। নদিয়া জেলায় লাকাশিপাড়া 
থানায় একটি গ্রাম আছে দোগাছিয়া_৩৪ নং জাতীয় সড়কের খুব 
কাছে। সেখানকার গুীরাম পাল ও অন্যবা চৈতন্য-বৈয্লববর্মের 
উপশাখা 'দাহেবৎনী' লোকবর্ ও সম্প্রদায়ের শ্রবর্তক। এই সম্প্রলায়ের 
সঙ্গে জনৈক 'কাটাপীর' সাহেব জড়িত) অর্থাৎ হিন্দু -মুসলমানের 
সম্মিলিত ধর্ম।" 

সাহেব কথাটা সাধারপত ইউরোপীয় সমাজের লোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত 
হলেও কিন্তু মুসকমানি সক্কেতিতে এই শব্দটির বহুল হুচলন দেখা যায়। 
ফকির সাস্্ব আর পিরসহহের তো প্রায়ই শোনা যায়_কলকাতায টালিগঞ্জে 
"দানাসাহেবের মাজার' একটি অতি বিহ্যাত স্থান৷ আবার 'মোল্লাসাহেব' 
কঞাটিও বেশ সুহ্রচলিত। পুরোনো দিনের 'বাবু কালচারের' সঙ্গে 
মোসাহেবদের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শব্দটির আভিতানিক অর্থ যাই 
হোক না কেন, এটার এবন স্বচ্ছন্দ ব্যবহারটাই লেখবার মতো। অবশ্য 
বর্তমান আলোচনাও এগুলি নিতান্তই প্রসঙ্গ কথা নাত্র। 

সুন্দরবনের নামকরা নটী বন্দর ফ্যানিং শহরের নান অনেকেরই 
জানা। ইতিহাস-ঘ্যাত সেই ব্রিটিশ-প্রতিনিধির নামে যে ক্যানিং স্টিট 
কিছুদিন আগেও কলকাতায় বিরাজ করছিল. তা-ও সবার জানা? কিন্তু 
তস্য পদবী লেডি ক্যানিইে যে লেডিকেনি মিশ্র নধ্য দিয়ে প্রায় অমরর 
লাভ কতেছেন__প্রান নাম আলোচনার নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এ 
কথা ঘনে রাখতে হবে। 

সাহেবরা ছড়িয়ে আছে আরও নানাভাবে। নদিয়া ফেলায় কল্যানী 
শহরের কিছু উত্তরে রেললাইনের বারে যে রম্য-কাননটি দেখা ঘায়, তার 
নাম স্যহেববাগান_এ ন্যমের বাগান পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্ত নিশ্চয়ই 
আরও সাহেবদেরই তৈরি করা--সন্তবত এ-ও সেই নীলকর সাহেবদেরই 
ক্কী্তি। 
কিংবা ট্রেনে ভিখারির 'সাহেববাবুর দরা ভিক্ষা", অতঘবা ফিটফাট 
সাজ্পোশাকের জন্য "খুব সাহেব হয়ে গেছিস" জাতীয় সংলাপ ইতাদি 
তো দৈলক্ষিন জীবনে হ্যমেশাই সুটছে। পাং্য়ালিটি বা নিয়মানুব্তিতার 


ব্যাপারেও আসে সাহেব প্রসঙ্গ। বাড়ির নামকরণের ব্যাপারে 'সাহেবকুঠি' 
নামটাও আমানের ফেশ পছন্দ 

সেই সঙ্গে ঘদি বলা ছায়, স্যহেব-লামের তালিকা এতেই শেষ নয়_ 
তা ছড়িয়ে গেছে মন্দির-স্থাপতোর অহ্যেও--তবে কিন্তু খুব বেশি অবাক 
হলে চলবে না। মন্দিরের অলংকরণের কাজে বাংলার ক-বিহ্যাত 
টেরাকোটা শিল্পে রামায়ে-নহাভারত পুরাণ ইত্যাদি কাহিনির সঙ্গে সযত্রে 
শিলত হয়েছে সাহেবকল্যা অতি নিশ্ৃতভাবে__বীরচুকষের মন্দিবে আছে 
তার সুন্দর শৈল্পিত স্বাক্ষর ৯ 

শুধু যে আমাদের দেশের অসখো স্থান-লাম বা দৈনন্দিন আচার 
ব্যধস্থায়ের মন্যেই সাহেফসুবোর! এসে গেছে, তা নয়। এ দেশের 
গ্রাযেগঞ্জে ছড়িয়ে থাকা গানে-পানেও তাদের চিনে নিতে পাবা যায়। 

তাই চ্িশ-পরসনার মণিরামপুরের প্রবীণ বৈরাগী রাবানাথ যখন 
সিপাইীকিত্রোহের কাহিনি স্মরণ করে গায় ''. হিন্দুর অ্থাল৷ খাদ) 
গোমাংসএমুদলদানের হারান শুকর মাংস/দুইয়ে মিলে টোটা 
বানায়/সাল চামড়ায় গুলি চালায়", কিংবা জনৈক 'অবম বতীন' হন 
ভিটিশরাজের অপলাসন নিয়ে গেয়ে ওঠে "...পোনারূপা হত 
ছিল/ব্রিটিশ গবরমেন্ট সব হইরে নিল, ল্যাবে কাগজ এসে উদয় হইল 
লিল তামাধাসা।" এবং জলপাইগুড়ির জনৈক বৃদ্ধা শবনেম্বরী ই’বেজের 
সন্ন্ধে যে মন্তব্য করেন তার গালে : “ইগিরাজের বুদ্ধি ভাবী/আনি যে 
বান ভুনা ধল./এক দিয়া উঠেছে ধূৱা, এক দিয়া পড়েছে জল''__এইসব 
ভিন্ন ভিত গানে কিন্ব মূলত পরোক্ষভাবে সেই সাহেবদের কথাই এসেছে। 
সাদা চামড়া ব্রিটিশ গবরেষ্ট আর ইংগিরাজের সঙ্গে সাহেব শব্দটি যেন 
ওঅপ্রোত জড়িয়ে আছে ৯ 

আসলে দুখে যাই বলি না কেন, সাহেব হওধার সাথ আমাদের ক্ষার 
জন্য তাই খন নিক্কের জীবনে তা প্রয়োগ বা ব্যবহার করা সম্ভব হয় 
না, তখন ভ্ীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রুলির দিকে তাকাতে হয়। তাই 
শহযরাক্ষলে__অস্তৃত কলকাতা শহরে তো সাবি স্কুলশুলি ছাড়াও বনত 
ইংরেঞি নামের স্কুল দেগা হায়। হাগে রিশনারি ভ্তিষ্ঠিত শিক্ষাত্তিষ্ঠানই 
ছিল 'মেপ্ট' চিহ্নিত, এখন সে বালাই উঠে পেছে। অ-নিশনারি সস্থোর 
প্রতিষ্ঠানও মাম নিচ্ছে 'সেন্ট-জুডস্‌'। দোকান ও বাড়িতরের নামে তো 
ইরোজি নামের ছড়াহুড়ি। ইংরাজ রাজত্বের শেবের দিকে বালো নাযের 
ইরেছি উচ্চারপের কথা ল হয় না-ই তুললান এখানে। 

এইভাবেই প্রত্যক্ষ না হলেও সবল পরোক্ষভাবে সাহেবের নান বা 
সাহেখি নাথ এসে পড়ে__যেভাবে খ্রাম বাংলার অসম্যে গ্রাম ভিহিত 
হয়েছিল একদিন নানান সাহেবের নামে) আরও যে কত গ্রাম আছে কত 
সাহেবের নানে__কে তার হিসেব রাখে। 


সামরিক পয়ে বালোর লমাজচিত/বিনয় ঘোষ/হখম খণ/পষ্টা ৭৩। 
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খালোয় ভ্রদপ/ই বি. রেলগাতে কর্তৃপক্ষ ১৯৪০ ত্রিস্টাব্দ। 
দেখা হয় নহি/অবিকুৱার বথ্যোপাব্যার/বাসডী- গেসাবা/পষ্ঠা ২৪৪। 
সুন্দরবনের প্রাদের নমে/জীহ্র্য বপরিক/শাতদীয়া সুন্দরবন সদাচার/ 
১৩৮৪ 
স্াহচ্থিক পরে বাংলার সস্বাযডি/বিনর ছোব/ প্রথম কষ্ট ১০৫) 
সয়া/মাহীনতার রজত স্ছারক শ্র/পৃষ্ঠা ১৮১) 
হর্ষ জেলার পুরাকীতি/দেবকুকর চ্ব্ী/পৃষ্ঠা ৯২-৯৩। 
আল্যের পলীনীতি/চন্তরয্মন দেব/পৃষ্ঠ ৪২৮, ৮৩০, ৪৫০) 


চিত ৪৮৬ 


শিবের 


পোড়ামাটির শীখ : পীচমুড়ার অবদান 


তপন কর 


পাঁচমুড়ার নবতম শব, সোনার প্যঘরবাটি__পোড়ামাটির শীখ-_ 
বাজালে বাজে। বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা শাখ__বাঙ্জালে বাজে। বীবুড়া 
ক্রেলার তালডারে৷ থানার পাঁচছুড়া গ্রামের কথা, সেখানকার বিখ্যাত 
পোড়ামাটির ঘোড়ার সূত্রে আছ শিল্বরসিকমাত্রেই অবগত। সেই 
পাঁচদুড়া গ্রাম আমাদের আর একটি জিনিস উপহার দিল্ল। মাটির তৈরি 
শখ সুখে ফুঁ নিলে সমৃদ্জ্াত শখ্খের ভধিকল বরনি বেজে ওঠে। এ শী 
অনেকেরই বিশ্বত সৃষ্টি করছে। 

থম সন্ধান পেলাম বাঁকুড়া শহরের কালীতলার মুশিন্পের এক 
ব্যবসায়ীর কাছে। আমার সঙ্গের বন্ধুটি শীখ বাজাতে পারত, তাকে 
বললান বারিয়ে পরীক্ষা করতে। সময়টাই ছিল সড্ধে, লোড-শেডিং কেটে 
নিয়ে সেই মাত্র আলো জলে উঠল. আমরাও শা বাজিয়ে দিলাম। সেই 
দোকানেই জানলা. এ শাখ তৈরি হয় পীচমূড়া গ্রামে। একটি পরিবারই 
করি কবে) সেই পরিবার এই শখের নির্মাণ-কৌশল৷ অন্য কাউকে 
জানায় না। 

সব থেকে ভাববার কথা হল ফাচামাটি দিয়ে তৈরি করার পর 
শুকিয়ে পুড়েও এর গুয়োজপীয় অবস্থানটুকু এমনভাবে রক্ষিত হয যায় 
ফলে ধ্বনি সৃষ্টিতে কোনও ব্যাঘাত হয় না. এবং সে ধ্বনি অন] কোনও 
রকন ধ্বনি নয়, নিখুত লঞ্খবধনি। 

পীচমুড়া হছে গিয়ে কুল্তকারপাড়ায ঘুরতে ঘুরতে সৌভাগ্যক্রমে 
একটা বাড়ির সদরত্বরের তাকে হাতি-ঘোড়ার সঙ্গে শীব্ও চোখে পড়ল। 
ঢুকে গেলাম সেই ঘরে। ভাকাডাকিতে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক 
বিবাহিত্য মহিলা। তার কাছ থেকে শখ কিনলাম, যী পূতুলও কিনলাম। 
জিজ্ঞেস করলাম, এ শখ তৈরি করে কে? তিনি নাম বলতে নিয়ে লক্জা 
পেলেন, বললেন, আশিসের বাবা। কুকলাম উনি স্মাহীর লাম উচ্চারণ 
করবেন না। আশিসও বাড়িতে ছিল না যে সে তার ব্যবার নাম হলে 
'দেবে। উস্টোদিকের বাড়ির গৌর কৃত্তকারের কাঞ্ছে জানলাম তার নাম 
গণপতি কুস্তকার। পরলোফিগত রাসবিহায়ী কুস্তকারের ছেলে। যে 
রাসবিহায়ী এই পোড়ামাটির ফাল করেই ১৯৬৯ স্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি 
পুরস্মর লাভ করেছিলেন। ১৯৬১ ্রিস্টানদে শ্রদ্ধেয় অমিয়ফুমায় 
বন্দ্যোপাব্যায় মহাশয় তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন এবং একটি 
রচনা “দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। রাসবিহায়ীর মৃত্যুতে 
'কৌশ্িকী'র ভাত-আঙিন। ১৩৮১ সংখ্যা প্রকাশিত আর একটি হবে 
তিনি ভ্ধান্রাপনও করেছিলেন। 

রাসবিহাযীর আরও ছেলে আছে। তারাও শী তৈরি করে। 
গলপতির সী কদ্লেন এই শা তৈরি করতে অনেক সময লাগে, তাই 
নাকি দাহও বেশি হয়। বিক্রিও বেশ ভালো হয়। তাই সময়মতো 
সরবরাহ করে ওঠা যায় না। 

এ শীষ দেকতে ম্যকারি আক্ময়ের হুবহু শীখের মতোই। পিঠের 
অপেক্ষাকৃত চওড়া জারপটুকুতে অলংকরপের জন্যে ছুঁচে টেরচকোটার 
নকশা দেওয়া হয়। প্রথৰদিকে এই নকশা দেওয়া হত না! সাধারণত 
পোড়ামাটির উচ্ছল লাল রঙেই তৈরি হর, অর্ডার দিলে কালো রঞ্ছেও 
তৈরি করে দিতে পাঁরে। 


গৌর ফৃল্তকার দাবি করল সেও এই শট তৈরি করতে পারে। তবে 
তন তার কাছে তৈরি কোনও শখ ছিল না। প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখ _ 
বর্তমানে মেদিনীপুরের অহিবাদল নিবাসী হফুলবালা দেহীর মুখে শুনলাম 
তার পরলোক্গেত স্বামী ইরেম্রনাথ জানা ঘাটিত শী তৈরি করতে 
পারতেন। সে শখ বাজত। তার হস্তশিল্প নাকি ছিল খুবই উত্রতনানের 
এবং তত্কালে বেশ সমাদৃতও হরেছিল। তিনি তার শিল্পকর্ম নৈপুপোর 
স্বীকৃতিস্বরূপ বু পদকও লা কবেছিলেন। 'হরেস্্নাথ ভপলা-র তৈরি 
মাটির শীখ আজ আর নেই। অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়লে ঘা হয়. সবই 
নষ্ট হয়েছে। রম হচ্ছে, শ্রথন মাটির শখ তৈরির কৃতিত্বের সম্মান জাদর্য 
ফাকে দেব? বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়াকে. না নেদিনীপুর জেলার 
ভগবানপুর ানার ভূপতিনগর গ্রামতেঃ 

ঘাই হোক, বাঞ্তালির সন্ধ্যাকালীন বন্দনা অনুষ্ঠানে যে নিত) শব্খরধনি 
হয় তাতে কিবো পৃজাপার্বপে বাঙালি ববূরা এই মাটির শ্যঙ্গকে কী স্থান 
দেবে আমরা এখন সেটাই দক্ষ করব। 


গড়বেতা শহরের একটি লৌকিক দেবী 
শম্ভুনাথ ঘটক 


প্রাচীন ঘুগে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়কেতা থানার নানা অক্ষলে 
বন্ধ লৌফিক গেব-দেবীর আবির্ভাষ ঘটেছিল। এদের মধ সিনি, কুজা, 
ভৈরব, বাঘ রায়, ক্ষেত্র পাল, বসন্ত রায়, ওলাইচণ্ডী বিশেষভাবে 
উদ্রেখযোগ্য॥ এইসব লৌক্তিক দেব-দেহীগুলি গড়বেতার লোক-্রতিহবোর 
ধারক ও বাহক- লোকায়ত সক্ষৃতির উপকরণ ও মূল্যবান সম্পদ। 
উপরোক্ত দেব-দেহীগুলির থানে নর-নারীগণ মানত দিয়েছে__্ক্তিভব্রে 
দান করেছে হ্রদতির অর্থ, গতীর স্রীতিতে আর অনুরাগে জ্বেলে দিয়েছে 
ল্িন্ধ শ্রদীপ। খুবই দুঃখের ও লক্ষ্মায় কথা এই যে---আজও কোনও 
গবেষক পণ্ডিত গড়বেতা থানায় লৌকিক নেব-দেবীগুলি নিয়ে পূর্ণ 
আলোকসম্পাত করেননি। তাই কং কিকোন্তি বিজড়িত ও বহু বিশ্লবের 
ফেব্রসথল সূবিত্ৃত গণগণির মাঠের পাশেই অবস্থিত গড়বেতা শহরের 
একটি লৌকিক দেবীকে নিয়ে সাদান্য আলোচনা করছি_যা হয়ত 
এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

এই লৌকিক দেহীটি হলেন ওলাইচণ্ডী। শ্রচীনকালে ইনি ওলাউঠা 
(কলের) রেগের হ্রতিকারিণী দেবীরূগে পণ্য হয়েছিলেন। গড়বেতা 
শহরে ও তার পার্বতী গ্রালিতে যখন ওলাউঠা রোগের শানূর্ভাব হত 
তখন এই রোগের প্রতিকারের জন্য এই দেবীকে আড়ম্বরের সঙ্গে পৃঙ্ঞা 
দেওয়া হত এবং আজও হয়। ভক্তরা হাতে থালা ও ঘটি নিয়ে এবং 
কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাল, পয়সা, ফল-মূল প্রভৃতি 
আঙুর করে সমষ্টিগতভাবে মোড়লের (মুগ্যার) নারকতে এই বিশেষ 
পুজাটি দেওয়া হত ও হয়। এই পূজার লোকায়ত রীতিশুলিও সুস্রাচীন 
যুগের খামাসংগ্রহের স্মৃতির পরিমল বহনকারী মান প্রঘাটি নিয়ে 


কুবেষণা করলে এই সিদ্ধান্তই উপনীত হওয়া যায় যে__এই পুজোর 
বো হাগার্ঘ যুগের পূজাচ্যবের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং ইনি আর্ষেতির 
দেৰীকুলের এতজন। আবার বানসিত পৃঞ্জাটি দেখলে বেশ পরিস্কার 
কেকা যায় যে_ এই দেৰীটি খ্যাতি, প্রতাব, মর্যাদা ও প্রতিপ্ডিকে বজায় 
রেষেছেন। প্রড়বেতা শহরের ওলাইচন্ডীর হ্রসিদ্ধি বেশ ব্যাপক) তাই 
আজও ইনি নরনাহীদের কাছ পোকে ভক্তি অর্ঘ্য পান। 

প্রবেষক গোপেন্সকৃষ্চ বসু মহাশয় ওলাইচণ্ডীর বৈশিষ্ট সঙ্গে 
বলেছেন" যেম্ব:নে এককালে পদ৷ ছিল দেশানে পহের গড়ে উঠেছে। 
লোকের কচির পরিবর্ধন ঘটেছে, শাস্ত্রীয় দেবতাদের হুভাবে অবৈনিক. 
অস্মার্ত, ত্রেক্মল্য কহ লৌঁকিক্ক দেবতা উচ্চকোর্টি শা সমাজে 
ছালহড, এননকি লোপ পেয়েছেন। কিন্ত এই দেবী পল্রী আল থেকে 
আরম্ভ করে কহ উন্নত জনপদে এলন ফি ঝ্পতাতার শহরেরও স্থান 
বিশেষে আজও স্ব মহিমায় বিয়া করছেল। ধু তাই নয়_ 
ব্াহ্মদশাসিত সমাজের ছারা আর্ধিকৃত লা হয়ে বা মিশ্রিত নাম-কপ দার 
করে উন্নত স্বরে অনুপ্রবেশ করতে চেষ্টা কবেননি। আজও সর্ব 
একইভাবে স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা ধায় বেধেছেল। তবে কারও 
বাক্তিগত বা অন্দিরদেহী হননি" 

পশ্চিমবালোর কয়েকটি জেলাতেও ওলাইচন্তীর পৃ সহগারোছে 
অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই দেহীর শিষ্বাবণ ক্ষেত্রটি দে বাপকতর এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবে. ধন, কেনে সময়ে কোথায় এই দেহীটির 
পৃজায় উৎপত্তি হয়েছিল এই বিষয়টি নিয়ে কোনও পণ্ডিত বিদ্রানগত 
দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার-বিস্লেষপ করেলনি। শ্রন্ধেয় গোগেন্রকৃষ। বসু 
মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেছেল-_“সন্তবত এই দেহীর পূজার উৎপত্তি কের 
চব্রিশ-পরগলা জেলা” (ফউবা লৌকিক দেবতা ওলাইচন্ডী 
রবিধাসরীর আনন্দবাঙ্গার পত্রিকা : ১০ জানুকারি ১৯৬৫) লেঙ্খকের 
মতে, বসু মহাশয়ের উপরোক্ত হস্তবাটি জোরালো ঘুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
লয়। কারণ এটা ত্বনুঙ্ান মাত্ত। তার বেশি কিন্তু নয়। 

যাই হোক, পড়বেতা শহরের ওলাইচত্ী দেবকে রায়কোটা দুর্গের 
ভগ্রহথপের সামনেই দেখতে পাওয়া যায়। কিংবদন্তি আছে যে, ইংরেজরা 
যন গড়বেতার বরায়কোটটা দুর্গ অধিকার করেছিলেন, তখন দেহীটির প্রতি 
নরনারীদের ভর্তি, শ্রন্তা ও এরকান্তিঝ নিষ্ঠা দেখে এরা আশ্চর্য হয়ে 
গিল্লেছিলেন। গড়বেতার নরনারীগণকে পরিস্টধর্বে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যকে 
সিদ্ধ করবার জন্য এই দেহীটিকে উপহাস করে ও দিদ্যা প্রনাণ করে 
সুনীর্ঘকালের প্রভাব ঘেকে নরনারীদের বিচ্ছিশ্র করতে চেষ্টা করেছিলেন! 
কিন্ত এদের চেষ্টা সফল না হওয়ায় এদেরই প্ররোচনাতেই ইংরেক্-শাসকের। 
এই দেহকে রাজদুর্গের শ্রহবিনীরূগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কিংবনত্রিটি 
যে সতের দিক থেকে ভিতিউটীন তা জোর গলার বলতে পারা ঘায়। স্থানীয় 
জনদাবারণের কাছে ইনি পরমারাধ্যা দেহী। 

পরিশেষে বলব, গড়বেতা শহরের লৌকিক দেবী ওলাইচণ্ডী ধর্ম ও 
স্কৃতির ইতিহাসে একদা এক বিশেষ ভূমিক] গ্রহণ করেছিল। 





১০মবর্ষ ১ম-১০ম সংখ্যা 
পৌষ ১৩৮৬-আস্থিন ১৩৮৭ 





হাওড়া শহর লৌকিক দেবদেবী 


প্রবাল রায় 


'সূতান্টী, গোকিন্বপূর আর কলিকাতার' গ্রাম ছিল বর্তমান "কলোলিনী কলকাতার" উৎপত্তির বীজ। ততটা গৌরবময় ভূমিকার অধিকারিণী না হলেও 
বর্তমান হাওড়া শহরের উৎপত্তির মূলে আছে পাঁচটি রৌজা। এর] যথাক্রমে শরবত (শালখে), হাড়িড়যা, কাতন্দিল্া, রামকৃষপুর আর বেতড়। 
১৭১৩ জ্রিস্টান্দে যখন সম ফারুখসিয়ার দিদির সিহ্যেসনে আরোহণ করেন, তখন ইস্ট ইৃ্িয়া কোম্পানির বাংলো থেকে পাঠানো প্রতিনিধিদল 
এই পাঁচটি যৌজা পত্তনির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন। পরবর্তীকালে ১৮৫৪ স্রিস্টান্দে হাড়িড্যা হৌজার হাওড়া রেলস্টেশনের পলে হয়, তখন 
(তেকেই হাওড়া শহর সৃষ্টির প্রাথমিক কার্জ শুরু হয়ে যায়। ক্রমশ গড়ে ওঠা বলকারছানা ও ব্যবসাবাণিজ্কোর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার অন্বেষণে 
আসা লোকজনে হাওড়ার সমৃদ্ধি ঘটে এবং এটি কালডফ্রমে একটি শহরের রূপ ধারণ করে। 


নামকরণ 
হাওড়া শহরের (তথা জেলারও বটে) নামটির উৎপত্তি নিয়ে অনেক আলোচনা ইতিমহ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং নতুন কিছু বলার চেষ্টা বাতুলতা 
মাত্র। তবুও পূর্বপাঠ্ের আলোচন! সব জায়গাতেই স্বীকৃত বলে পূর্বতন মতগুলির সাক্ষ্য উল্লে নিশ্চয়ই প্রকন্ধটির গুরুতর খর্ব করবে না! 

(ক) ও'ম্যালী এবং চক্রবর্তী তাদের ১৯০৯ স্রিস্টাব্দের গেজেটিতারে এই নামের কোনও সঠিক উৎস নির্দেশ করেননি। তায়! বলেছেন তৎকালীন 
হাওড়ার ভারবাহী গাড়ির চাকার ক্ষতবিক্ষত রা লোক প্রায়ই -হাবড়' যা হোঁচট খেত বলে এই 'হাবড়' শব্দটি থেকে হাওড়া নামের সৃষ্টি হয়েছে। 
তারা আরও বলেছেন 'হাওড়' অর্থে পূর্ববাঘলায় জলাভূমি হলেও পশ্চিমবালোর কেউ ওই শব্দটি ব্যবহার করেন না। 

খে) জে বোনার্জির মতে হাওড়া শহরটির উৎপত্তির মূলে আছে হাড়িড়া > হারোয়া > হায়র > স্যয়র শন্টি। সায়র অর্থে সদুদ্র, তার মতে 
যা একদা হাওড়ার নিকটবর্তী ছিল। তিনি আরও একটি মত উদ্ধৃত করে বলেছেন “হাওড়া'র পিছনে আছে ওড়িয়া ভাবায় 'হাবোড়' শব্দটি বা খাদ, 
নালা ও গতীর গর্ভ ভর্তি জালপগ্যকে বোকায়। যেহেতু এই অঞ্চল একন ওড়িশা রাজত্বের অন্তর্গত ছিল তাই হাওড়ার নামকরণফে এই শব্দটি প্রভাবিত 
করতে পারে বলে তিনি ইসিত দিয়েছেন। 

(গ) অমিয়কুনার বন্দ্যোপায্যায় সম্পাদিত ১৯৭২ ব্িস্টানদের হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে -হাড়িডা' সোনার নাম থেকেই কালক্রমে 
এই শহরের ও জেলার নানকরণ হরেছে। ব্যাকরণগত যৌন্তিকতার অর তুলে তিনি এই বিবর্তিত রূপটি তুলে ধরেছেন হাড়িড়া > হায়রিরা > হায়র্যা 
> হাপ্তড়া। 

(ঘ) তারাপদ সীতরা তাঁর "হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি" বইতে বলেছেন. “ড়া পদহীহারী বা হাঁড়ি সম্প্রদায়ের বসতি থেকে 'হাড়িআড়া" পলির 
নাম কলক্রনে রূপান্তরিত হয়েছে 'হাওড়া'য়।” 


আদি রূপ 

ভাগীরখী নদীর পশ্চিমে, ২২০৩৫" উত্তর ফাষিমায ও ৮৮০২১ পূর্ব অক্ষাশে অবস্থিত এই হাওড়ার (পরবর্তীকলে শহরের) তম উল্লেখ দেখা যায় 
১৭৮২-৮৩ স্রিস্টান্দে অন্ত মার্ক উদ্ভের আনচিতরে এবং কর্নেল কিডের ১৭৯০ শরিস্টামে রচিত পাণুলিপিতে এর স্পষ্টতর উল্লেখ দেখা যায়। এই 
সময় হরস্তত অন্যান্য মানচিত্র ও বিবরণী থেকে জানা যায় বর্তমান হাওড়া ব্রিজ আশ্রেচ ছাড়া সমস্ত ভাগীরহী তীরভূমি ছিল তুলনামূলকভাবে নিচু 
জারগ। রাযকৃুপুর-শিবপূর অঞ্চলে এই তীরভূদি চণ্ডড়া ও ঢালু হয়ে নদীয় দিকে নেমে গিরেছিল। এর দক্ষিণ অংশে ছিল হুর ডোব৷ ও তার 


পালাপাশি অস্ধল অগতীর ছিল। ১৭৫৩ সরস্টাসের ভাদীরতী ভীরবন্ী 
হাওড়ার সি.এন বারি এইভাবে বর্শনয দিয়েছেন তার "আযান আ্যকাউন্ট 
অফ্‌ হাওড়া, পাষ্ট তযানড েছেন্ট' বইতে "ম্যালেরিয়া ভত্তি বা 
তীরতূমি..জসলে পরিপূর্ণ তীরৃমি সাপ ও কুরীরের বাসনূমি।” জো 
চার্নকের সময়ের আগে ছেকেই হাওড়ার দিকের নদীপর্ত পাতীরতর ছিল 
বলে জানা যায় যদিও তিনি কলকাতার দিকের নহীতীর গতীরতর 
দেখেছিলেন। এই পরিবর্তনের মূলে ছিল 'সুনাত্রা বালীচড়া' যা হাওড়া 
ঘাটের কাছে হাত নামে একটি জাহাজডুবির ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। 
বর্তমান রূপ 

১৮৮৫ স্িস্টান্দের ৭ জানুয়ারি ৬ মাইল লস্বা. ও ই মাইল থেকে ২ 
মাইল চওড়া, এবং ৮ ই বর্গমাইল আয়তন পরিমিত জায়গা নিয়ে 
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। পরকর্তা শতাকীতে বালুর কিন্তু 
অংশ সাবোক্রিত করে ২৪১৭ বর্গমাইল আয়তনের হাওড়া কর্পোরেশন 
১৯৬৫ হরিস্টান্দের ২৪ জুলাই এক বিশেষ আইন কলে গঠিত হয়। পরে 
এর আয়ও পুনর্বিন্যাস হয় এবং বালীর বদলে জশাছার কিছু অশে এই 
কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। 


প্রাথমিক জনম্থাহ্্য 

গড়ে ওঠা এই শহরের প্রাথমিক জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে অনুসন্ধানের 
আয়োজলীয়তা আছে। যদি পর্যাপ্ত এবং সুলভ বৈজ্ঞানিক চিকিহসা ব্যবস্থার 
সুযোগ না থাকে তবে এই ধ্রনস্বাস্থযের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক 
দেবদেবীর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির একটা সহজ সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। 
বর্তমান শতাবীর শ্রথদ দশক পর্যন্ত হাওড়ার ম্যালেকিয়া-সহ্‌ অন্যান) 
জ্বর, বসন্ত, কলেরা, উদরাময় ও আমাশয়ের চণ্ড শ্রনূর্ভাব ছিল। এর 
সঙ্গে তুলনামূলকভাবে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সাধারণ 
লোকদের লৌকিক দেবদেহীযর শরপাগত হওয়া খুব আল্চর্যের বিষয় 
হলেও তৎকালীন সাধারণ সামাজিক পরিবেশের কথাও বিবেচনা করা 
হরোজন। 

"চিরকালের প্রতিবেশী" মালেরিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হত 
প্লগ। কেবলঘাত্র ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মারাত্মক প্রেগে হাওড়া শহরের 
১,১৫১ জনের মৃত্যু হয় কলে জানা যায়। আর ১৯০০ প্রিস্টাব্দে 
কলেরয় মৃত্যুর হার ছিল মাইল প্রতি ৪৫৩ জন এবং পরবর্তী সাত বর 
এই মৃত্যুহারের কমবেশি উব্বগতি বজায় ছিল। ও 'ম্যালী এবং চক্রবর্তী 
এর জন্য বিহার ও অন্যানা প্রদেশাগত শ্রমিকদের দায়ী করেছেন। কারণ 
হিসাবে তাদের বস্তির মবো ঠাদাঠাদি করে বসবাস, পরিশ্রুত জল পান 
না করা এবং নিকৃষ্টমানের খাদ্য গ্রহণের কথা বলেছেল। পরিশ্রুত জল 
সরবরাহের অগ্রভুলতার জন) এই শতাব্দীর বরমার্ধ পর্যন্ত উদরাময় ও 
আমাশয়ের ঘটনাও তুচ্ছ ছিল না। আর ১৯০৬ ্রিচ্টাবদে হাওড়ার বসন্ত 
রোগে মৃত্যুর হার ছিল মাইল পিন্ধু ৩০৪৩ জনি 


প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থা 

১৮২৮ প্রি্টান্দে বর্তমান হাওড়া ঘাটের কাছে প্রধানত লাবিকদের 
চিকিংলার জন্য 'সীমেন্স হাসপাতাল" প্রতিষ্ঠিত হলেও রেলওয়ে ব্যবস্থা 
পতনের জন্য এই হাসপাতালকে ১৮৫২ ত্িস্টাব্দে 'চাদমারী'তে উঠে 
আসতে হয়। তখন থেকে নাবিকদের সঙ্গে রেলকযীর্দেরও চিকিৎসার 
বিশেষ উল্রেখ দেখা যায় না। পরে ১৮৬১ ত্রিস্টাব্দের ৭ মে 'হাওড়া 


জেনারেল হাসপাতালে'র স্থারোদঘাটন হয়। ১৮৬১ খেকে ১৮৭২ 
্রিস্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত এই হাসপাতালে মোট ১.২৮.৭৫৩ জ্রলকে 
চিকিতসা করা হয়। সুতরাং গড়ে সৈনিক চিকিহসিত বাক্তির সং্যো 
দীড়ায় মাত্র ২৮ জনের মতো। শহরের অধিবাসীদের, বিশেষ করে 
সাহারণ লোকদের সাথ্যো, এর সধে খুব কুন হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা 
শরদাপহ হওয়া খুব শ্রীতিকর পদ্ধতি বলে বিবেচিত হতে পারে না। 
সুতরাং তাদের ফোক প্রবানত প্রচলিত চিকিংসাব্যবস্থার দিকেই যে বেশি 
ছিল মোটানূটি একথা বলা যায়। 

এই প্রচলিত চিকিংসা ব্যবস্থার স্বরূপ কী ছিল? প্রান্ত প্রাক 
প্রতিবেদনগুলিতে হাওড়ার দু-বরনের চিকিলোর কথা শোনা যায়, 
সেগুলি হল, আবুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসা, লৌকিক ভাহায় 'কববেষ্ঠী 
ও হেকিয়ী' এবং এগুলি যথাক্রমে হাওড়ার ছিন্ছ ও মুসলমান 
অধিবাসীদের মতো পাশাপাশি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। 

কিন্তু এর চেয়ে ব্যাপকভাবে বেটি প্রচলিত ছিল তা হল বোগ 
নিরাময়ের ছন্য লৌকিক দেবদেহীর শরণাপন্ন হওল্লা। সুতরাং বসন্ত 
যাতে না হয় সেজনাই 'বুড়োনা' শীতলার আশ্রয় নিতে হয় এবং অসুখ 
হয়ে গেলে তখন "মা শীতলা' গুড়া আর কে রক্ষা ভরবে? ওলাওঠা 
(কলেরা) হলে ওলাবিবির কাছে যাওয়া ভান্তার-কবিরাডের কাছে 
হাওয়ার চেয়ে সহক্ক উপায় বলে হ্বীকৃত ছ্বিল। এই ক থর খুব বেশি 
হলে জরাসূুর এবং শিুরোগের জন্য পীচুঠাকুরের কাছে যেতে হত। 
এছাড়া মা বন্ঠীকেও মাকে মাঝে অন্য কারণে সন্তুষ্ট রাখতে হত। সুতরাং 
অসুষ-বিসুখ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের কাছে আরোগ) কালনায় 
মানদিক চলত, পুজো দেওয়া এবা তার সঙ্গে চলত 'নন্ত্রপৃত জলপড়া' 
তথা অন্যান] উবধ সেবন এবং "ফলপ্রদ কবচ ধারণ' ইত্যানি। 

এছাড়া ছিলেন ধর্মঠাকুর, আকারে ছোট্র হলেও কালে পাথরের এই 
দেবতাটির প্রতাপে একদা জনগণ বরহরি কম্পমান ছিলেন) এই 
ঘর্মঠাকুরের সেবাইত বা দেক্লাশিরাও অনেক রকম অসুখের প্রতিবিধানরাপে 
ওষুধ নিতেন ঘার ধারা এখনও গ্রামাক্ষলে গলিত আছে। 

খুব কম হলেও আর এক্নকে খুশি রাখতে হত। তিনি হলেন 
“চন্দ্র চন্দ্রকায়, শার্স্সলবাহন দক্ষিণরায়'। যদিও খোদ হাওড়ার বাঘের 
উপ্রবের কথা বিশেষ শোনা যায় না। এই সম্পর্কে ১৯৩১ ব্রিস্টান্দে ও'- 
ম্যালী ও চক্রবর্তী লিখেছেন, “তিন-চার বন্ধুর আগে বালটিকরীতে স্থানীয় 
একজন শিকাহী একটি চিতা বাঘ মারেন এবং দু-বছর আপে শিবপুবের 
সিভিল ইন্জিনীয়ারিং কলেজের কাছে হোগকাঝোপে আর একটিকে দেখা 
গেছে বলে দাহী করা হয়। কিন্তু এরা পার্ম্ববর্ডী জেলা ঘেকে ছিটকে আসা 
অনাহৃত অতিথি বলেই মলে হয়।” 


দ্বিতীয় পর্ব 


লৌকিক দেবদেবীর বর্তমান সমীক্ষা 

বর্তমান হাওড়া শহরে ছোট বড় মিলিয়ে অনেক লৌকিক দেবদেহী 
আছেল। কিন্তু আমার আলোচনা তাদের নমুনাস্বরূপ গৃহীত কিছু 'পুরাপো' 
দেবদেস্টর মহোই সীমাবদ্ধ রাঙ্গব। 'পুরালো' কথাটি নিয়ে একটু বিতর্কের 
অবকাশ থাকতে পারে ।এ সম্পর্কে কলা প্রয়োজন যাদের হাদের প্রামাণিক 
বইপক্জে পুরোনো বলা হয়েছে, (বেছন পক্কাননতলা রোডের [হাওড়া 
থালা] পক্ষানন্দ, কাতন্দিয়ার ওলাবিবি ও স্যাতনামা 'বেতাইচত্তী') 


আলোচনায় তদের অন্তর্ভুক্ত করা হাড়াও বাদের অস্তিত্ব হাওড়া 
লৌরসভা পুরোনো বলে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেল তাদের নামে 
রাস্তার নামকরণ করে, আমি তাদেরও উল্লেখ করব। এছাড়া তুলনামূলক 
আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু অর্বাচীন লৌকিক দেবদেহী, বারা উপরের দুই 
সন্ভোর অন্তর্যুক্ত নয়. তারাও উদ্রিষিত হতে পারেন। 

এইসব পুরোনো লৌকিক দেবদেহীর যেমন প্রথাগত বঙ্গীর 
স্থাপতাহীতির দৃষ্টিতে কোনও উ্লেযোগ্য মন্দির দেখা যার না (মাত্র দুটি 
ক্ষেয়ে ছাড়া), তেমন দেক্গা হায় লা কোনও আদি ও বিশ্বাসমোগ 
প্রতিষ্ঠালিপি। দুটি ক্ষেত্রে আটচাপা মন্দির ছাড়া এরা সবাই একতলা 
নালান মন্দিরে উপাসিত বা উপাসিতা হয়ে ঘাকেন। তবে শাল্শে হরগঞ্জ 
বাজারের "বড়ো মা" শীতলার মন্দিরটি বাংলার প্রথাণত মন্দির স্থাপত্যের 
একটি উল্লেখযোগ্য বাতিত্রন। ভিন্ন দেশীয় লকষ্ীবরপুত্র'ের দাক্ষিণ্যে 
এই মন্দিরটি পরবর্তীকালে এমনভাবে সংস্কৃত হয়েছে যে এর আদিরাপ 
নিরূপণ কর] কেশ কঠিন) তবে মন্দিরটির শ্রথনিক রূপ একটি একতলা 
দালান নন্দির হও খুব অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এই একই মন্তব্য 
ঝাশতলার কাঠের লীতলা সম্বদ্ধে করা যেতে পারে। 

উল্লেখিত কয়েকটি ছাড়া, অকিছ্ছিংকর মন্দিরে পূজিত হওয়ার প্রনাণ 
থেকে একটি সিদ্ধান্তই নেওয়া ঘায়: তা হল. উচ্চশ্রেশির বা ভৃত্বানীদের 
অনুগ্রহ (যা হাওড়া শহরের শিবমন্দির নির্মাণের খ্বটলায় প্রতিফলিত) 
এরা খুব একটা পায়নি। তাই সব অর্থেই এরা সাধারণ লোকদের দেবতা 
হয়ে রায়েছেল। কালীঘান্টে গেলে এই বরনের সাধারণ লোকেরা বড়ো 
ভোর পাণ্ডাদের 'বহুমুহী' আক্ছনণে বিচলিত হতে পারে, আশ্চর্য হতে 
পারে তারকেন্বরের প্রচণ্ড ভিড় দেখে; কিন্তু সেইসব বিশ্যহকে আপন করে 
ভাবতে সাহস পায় না। কিন্ত এইসব 'ঠাকুরদের থানে' এসে, নিম্তন্ত 
পরিবেশে নোনাধরা পলস্তারা খসা দেওয়ালের যাকে, তাদের পক্ষে 
ঠাকুরকে কত আপনার বলে ভাবতে সুবিধা হয়। তাই তাকে সামান্যতম 
সুখনুখের কথা যাপখুলে নিবেদন করা! বার, শ্রিজ্ঞেনের মঙগকামলায় 
অর্থনা করা এখানে কত সহজ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এইসব সিদ্ধ কারণেই 
লৌকিক দেবত্যরা এখনও হাওড়ায় রয়ে গেছেন বলে আনার বিশ্বাস। 
যদিও এখন অসুখ-বিসুখে এইসব দেবদেহীর ওষুধ ওয়া পায়ে বন্ধ 
বললেই হয়। 

হাওয়ার পুরোনো লোকদেবদেবীর মধ্যে পক্জাননতলা রোডের ও 
খুরুটের পক্ষানন্দ, কাওন্দিয়ার ওলাবিবি, শিবপুর শালশে ও খুরুটের 
ধর্মযাকুর. খূরুটের (বর্তমান নেতাজী সুভাষ রোডের) দুটি দঙ্ষিপর, 
বেতড়ের বেতাইচণ্ডী, দেশত্াদ শাসমল রোড, বাঁশতলা ম্বশান ও 
হরগঞ্জবাজাত্রের শীতল! প্রভৃতি শ্রবান ও উল্লেখ্যযোগ্য। মনসা ও 
যন্ঠীদেহীর আলাদা কোনও নন্দির না থাকলেও মর্যাদাসম্প্র অন্যান) 
লোকদেবদেহীর সঙ্গে এরা পৃ্ধিতা হল। এছাড়াও কিছু অর্বাচীন 
লোকদেবদেতী আছেন ধারা অধুনা নির্বিত কিন্তু বন্মিরে বাস করেন। 


প্মনদ্দ 
১. হাওড়া খানার অন্তর্গত পদ্জাননতলা রোডের উপর এক দক্ষিশমূখী 
ইটের তৈরি একতলা দালান মন্দিরে শহর হাওড়ার শ্রথম পক্চানন্দ 
ঠাকুরটি পূজিত হয়। অলকেরলবিহীন এই মন্দিরটিতে কোনও 
পরতষ্ঠালিপি পাওয়া যায় না। স্থানীয় এক চক্রবর্তী পরিবার ওই বিশ্রহের 
সেবাইত। বাঁদিক থেকে এই মন্দিরচিতে বথায্রনে এইসব বিশ্রহগুলো 
দেখা যায়, (১) কর্ভরাহিতা শীতলা, (২) কালী, (৩) কাল্চেলাল 


রংয়ের অন্বপুষ্ঠে শিবের মতো জটাজুট ও সর্পালঙ্কারে সঙ্গত লাল 
রুব্রের পক্ষানন্দ, ডানহাতে ত্রিশূল ও বামহ্যতে শিলবারী এই দেবতার 
পায়ের তলায় ছোট আকৃতির পাঁচুঠাকুর আছে, (৪) বেড়ালবাহিতা যী 
দেবী ও (৫) সর্পকিভুিতা মনলাদেহী। ১৯৭২ শরিন্টান্দে শ্রকাম্মিত 
পেজেটিয়ারে এই বিগ্রহকে ১৩৫ বছরের পুরোনো বলা হয়েছে। এই 
দেবতার নামে ছানীয় বিরাট রাস্তাটির নামকরণ হওয়া ছাড়াও এর 
প্রচীনত নাকি আর একটি বিনয়ে জড়িত। ১৯৭২ শ্রিস্টান্দের হাওড়া 
জেলা গেজেটিয়ারের সম্পাদক অহিয়নূমারে বন্দ্যোপাধ্যার এবং "হাওড়া 
জেলার পুরাকীর্তি'তে তারাপদ সাতরা যদিও মন্তব্য করেছেন, "স্বজ্ঞ 
রঘুনন্দন এই দেবতার বন্দনায় তার 'পঞ্চানন মঙ্্রল' কাব্যরচ্না করেন 
১৩০২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ শ্রী) সে পুথির নকল করেন খুরুট 
গ্রামের জনৈক র্লামকান্ড পশ্ডিত।" (বড় হরফের 
শব্দগুলো পাঠকের। দয়া করে লক্ষ রবেন)। তবুও এ বিষয়ে বর্তমান 
প্রবন্ধ লেখকের অভিমত অন) রকমের হা পরবর্তী 'পঞ্চানন্দমঙ্গল 
বিতর্ক" শিরোনামে উল্লিখিত হয়েছে। 

২. হাওড়ার দ্বিতীয় পঞ্চানন্দটি দুরুটের নেপাল সাহা লেনের একটি 
ইটের তৈরি দক্ষিণনুখী আটচালা মন্দিরে উপাসিত ভৈরব পঞ্চানন্দ' 
নানে বিখ্যাত। ত্রিদিলান অলিন্দযুক্ত এই মন্দিরটিতে কোনও প্রতিষ্ঠালাপি 
না থাকলেও সামনের প্রশত্ত নাটমণ্ডপটিতে একটি লিপি মারফত ১২৯০ 
বঙ্গাঙ্দে (১৮৮০ খ্রি.) নির্মিত বলে জানা ঘয়ে। সুতরাং মুল মন্দিরটি এর 
আগেই নির্মিত বলে মনে হয়। প্রায় ৩৫’ উঁচু এই মন্দিরটির গর্গৃহের 
ছান চার দেওয়ালের কোপে উদ্গত লহরা নির্ভর একটি বড়ো বাপের 
গন্বুজে রক্ষিত এবং অলিন্দের ছাদ অর্ধ-গোলাকৃতি টানা খিলানে স্থাপিত । 
চত্বরের মূল প্রবেশপঘের উপর দোতলা নহবতঙানাটি মন্দিরটির 
আ্রাভিজ্ঞাত্য বৃদ্ধি করছে। 

মন্দিরটির বিগ্রহ সাদাটে হলুদ রংয়ের ঘোড়ার উপর কালচে-লাল 
রংয়ের বিশাল মুখ ও ব্রি-নয়ন বিশিষ্ট পক্জানন্দ। হাওড়ায় পূজিত 
অন্যান্য পঞ্জানন্দের সঙ্গে এর বিল নেই। এর আকৃতি শিবের মতো 
ছটাবিশিউ, সর্পভূষিত ও লাল রায়ের অন্যান] পঞ্চানন্দের মতে! নয়। 
এছাড়া মন্দিরে অন্য কোনও বিগ্রহ নেই। সুতরাং সবদিক থেকেই এর 
স্বকীয়তা উল্লেষবোগ্য। 

অসংখ্য ভক্ত, এমনকী সুদূর কলকাতারও কর্তৃক ত্রিরজনের আরোগা 
কামনার আর্তি মন্দিরটিতে উৎকীর্ণ শ্বেতপাথরের লিপিতে বা পর্ভগৃহের 
শুকেশপথের উপরে কোলালো অসম্যে সুতো বাঁধা দিলে শ্রকাশিত। "বাধা, 
শৈলেশ্বরের সব ফড়। কাটিয়ে দাও'__কলকাতানিবাসী জনৈক ডক্রের 
এই কাতর আবেদন প্রাণ ফরে অন্তাবিশেশতান্দীতেও নগরবাসী কিছু 
লোকের সনে লৌকিক দেবতারা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। এই ধরনের বেশ 
কিছু আবেদন উৎকীর্ণ হয়ে এই পুরোনো তথা অগ্রচারিত লোকদেবতার 
মন্দিরে শোভা পাঙ্ছে। 

৩. শাল্খে হরগর্প বাজারের কাহে অরবিন্দ রোডের উপর *বড়ো- 
না’ শীতলার ডানদিকে শিবের মতে ভনট্টাদুটধারী, সর্পালকোরে সজ্জিত 
লাল রায়ের একটি পক্ষানন্ন পৃর্রিত হয়। 


“পঞ্চানন মঙ্গল' বিতর্ক 
পূর্বোক্ত ছিজ রুলম্দন প্রণীত “পান হঙ্গল' পুথিটি, যা পুরুটনিবাসী 


রামকন্ত পণ্ডিত ১২০২ ব্গান্দে নকল করেন, কোন্‌ পক্চানন্দকে কেন 
করে রচিত সে প্রসঙ্গে একটু বিতর্কের অবকাশ থেকে হায়। পক্ধানন 


মশুল সম্পাদিত এবং ১৩৫৮ বস্গান্দে (১৯৫১ প্রি) শান্তিনিকেতন 
থেকে প্রকাশিত ‘পুতি পরিচয়' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে (পৃ. ২১৯-২৭) এই 
'শিল্পানন মসল এর সন্ধান পাওয়া যার এবং ১৯৭২ প্রিস্টান্সের হাওড়া 
জেলা গেকেটিযাবে ও পূর্বোক্ত "হাওড়া জেলার পূরাহ্ীর্তি' গ্রন্থে একে 
হাওড়া থানার অন্তর্গত পদ্ষাননতলা রোডের পক্চানন্দের অনুসরণে 
লিখিত বলে উল্লেখ কর হয়েছে। কিন্তু বিনা! ও সঙ্ষেতির তিহাবাহী 
খুরুটের, যা এককালে 'পূর্নো শহর" বলে অভিহিত হত, রামকান্ত 
পণ্ডিত গূরুটের ফাহাকছি পূজিত পকচানন্দের মঙ্গলকাব্োের নকল করবেন 
এই তাই বেশি নির্ভরযোগ্ত বলে মনে হত; বিশেষত হখন খুরুটেও এক 
পুরোনো তা খ্যাতনামা এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্য উচ্ছল পক্ষানন্দের সন্ধান 
পাওনা যায়। এই পত্মানন্দের ঝাপ-চড়ক আজও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। 
প্রায় শতাধিক বছরের পুরানো একটি নাটদন্দির এই মন্দিরের প্রাচীনত্বের 
পরিচায়ক ৷ এইসব নানা প্নাণ থেকে নিঃসন্দেহে ফলা হায় যে, 'পক্জানন 
মঙ্গল' কাব্যটি খুরুটের (বর্তমান নেগাল সাহা লেন) ভৈরব পঞ্চানন্দে'র 
নাহাত্থা অনুকরণে লিখিত। 


শীতলা 


দিও ১৯৭২ ত্রিস্টান্দের জেলা গেছেটিয়ারে মন্তব্য করা হয়েছে, শীতলা 
দেহী কোনও নির্দিষ্ট মন্দিরে পৃজিতা হন না এবং এর অর্চনা সাধারপত 
শাছতলাতেই বেশি অনুষ্ঠিত হয়ে বাকে। কিন্তু শহরাক্চল বলেই বোধহয় 
হাওড়ার যত শীতল আছে তারা সবাই পাকা মন্দিরে বাস করে থাকেন। 

১. শাল্খে গোলাবাড়ি থানার এলাকাধীন হুরগঞ্জ বাজারের কাছে 
অরবিষ্। রোডের উপর ইটের তৈরি দক্ষিশমূশী এক মন্দিরে বিশ্যাত 
“বড়ে মা" শীতলা' পূক্তিতা হয়ে থাকে ভ্রতিষ্ঠাজিপিহীন মন্দিরটি 
প্রথাগত বঙ্গীয় স্থাপত্যশৈলীর এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আদি একতলা 
মন্দিরের উপর পরবর্তীকালে গঠিত সুউচ্চ চূড়ায় একটি আটকোণা কক্ষ 
সমস্বিত এই মন্দিয়ের উ্্বাশে একান্তই অভিনব ও আকর্ষদীয় কন্ত। 
দেষীর প্রভাব সর্বভারতীয়রণে বিরাজমান, ফা দর্শনার্থী অগণিত 
ভক্তমণ্ডলী থেক্তে প্রতীয়মান হয়। বিশ্বহের লাল সুখে বড় কড় তিনটি 
চোখ এবং মুখাবয়ব ছাড়া সমস্ত অসই ফাপড়ে ঢাকা । দেহীর ডানদিকে 
মহাদেবের মতো আন্কৃতি বিশিষ্ট পক্ানন্দ, বাঁদিকে সর্পবেষ্টিত ও 
সর্পভূঘিত মনগা। নীচে ব্রিমুখ ও চতুৰ্ভুজ জুরাসূুর। সবার নীচে 
সিদুরলেপিত তিনটি ডাবসহ ঘট। 

স্থানীয় জনমানসে দেবীকে ফেব্ ঝরে প্রায়ই অতিত্রাকৃত ও অলৌকিক 
ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে দেবীর 'কীট দেওয়ার ঘটল 
মাঝে আবেই জনমনে ভনরমিশ্রিত শ্রদ্ধা ও চাদ্ল্সোর সৃষ্টি করে। ১৯৪০ 
রিস্টাব্দের এক প্রতাঙ্ষদর্শীর মতে 'জেলেপাড়ার সঙ্জে'র মতো বার্ষিক 
উৎসবের সময় এই দেহীরও দীর্ঘ সন্ভের মিছিল বের হত। 

২. হাওড়া থানার অন্তর্গত দেশশ্রাণ শালমল রোডের উপর 
দক্ষিলমুী ইটের তৈরি এক আটচালা! মন্দিরে জনপ্রিয় 'ভাগাড়ে শীতলা" 
পুজিতা হয়। এই অনল আগে শ্মশান ছিল যার চিহ্ররাপে কিছুদিন আগে 
পর্যন্ত এখানে বহ বৃষকাষ্ঠ দেখা যেত। প্রতিষ্ঠালিপিীন ও 
অলকেরপবিহীন এই মন্দিরটির বাইরে পূর্ব ও পশ্চিমদিকে দুটো ঘর 
আছে, আর আছে ১২৩৬ বঙ্গান্দে নির্মিত সামনে এক নাটমন্ৰির। 
শলিম্মবিহীন এই মন্দিয়টির ছাদ চার দেওয়াল কেণে উদ্‌গত লহয়া 
নির্ভর শঙ্ুজে রক্ষিত। পূর্বোক্ত শীতলার মতো এর তিন চোখসহ বিরাট 
লাল মুখসশুল ছাড়া সমস্তই কাপড়ে ঢাকা। এক চক্রবর্তী পরিবার কর্তৃক 


সেবিত এই দেসীর "সমল, ঠা! উপোস: প্রভৃতি উৎসব পালিত হয়। 
এছাড়াও যহ্যৈষ্ঠ ঘাসের মঙ্গলবার ও ইতুপুরার সময় ত্রতগালল- 
কারিনীদের এবং ১লা হৈশাশ ও অশ্কয়তৃতীয়ায নাতুনখাতা অহরহ 
করবার জনা প্রহর ভক্ত সমাগন হয়ে থাকে। সেবাইত পরিবার খেতে 
এখনও বসন্ত ও অন্যানা অসুখের ওষুধ দেওষা হয় এবং ভ্রারোগ] হবার 
পরে বু বসন্ত রোগাড্রান্ত বাকিদের বাড়ি থেকে এখানে নিমপাতা দিয়ে 
বিশেষ পৃক্কা দেবার ব্যাপক প্রচলন এখনও পর্যস্ত লক্ষ ্তরা হার! 

৩. ওই হাওড়া খালরেই এলাকান্ুক্ত বাঁশতশা ম্মশানের কাহে 
গোপীনাথ চোদোর লেনে অলকেরণহীন ইন্টের তৈরি এক উত্তরমুষী 
ম্দিরে আর এক শীতলা দেহী পূক্িতা হন। আদিতে একতলা, 
পরতিষ্ঠালিপিহীন এই অন্দিরটিকে পরবর্তীকালে একটি জনবনধাপনূলক 
প্রতিষ্ঠান সংস্কার করে শিশরঘুক্ত করে দেন। কালো রয়ে :, একখণড 
কাঠের তৈরি এই বিগ্রহটির সেবা স্থানীয় ঘোষাল (পারে "চোদার পদবি 
প্রাণ) পরিবার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থ্যকে এবং এটি ডলসাধারদের 
কাছে 'বাঁশতলার শীতলা' নানে কুল প্রচারিত! নম্দিরটিতে কোনও 
প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও কাছে ওই একই 'চোংদার' পরিবারের পৃজিত 
বশৌগোপাল জীউর নবরর মন্দির নির্মাণের সময অর্থাৎ ১২৯৭ বঙ্গাব্দে 
(১৮৯০ প্রি.) এই মন্দিরটি পূর্বোক্ত নবরস্তু মন্দিরের লযপণ গ্রাম থালা_ 
আরামবাগ, ভেলা---হুগলিনিবাসী স্থপতি যনুনাথ নিস্তি কর্তৃক নির্মিত 
হবার সন্তাবনাই বেশি। 

৪. ওই একই থানার বিহারী চক্রবর্তী লেন_টৌধুহী বাগান এলাকায় 
এক শ্রতিষ্ঠালিপিহীন, অলংকরণ বর্জিত, ইটের তৈরি দক্ষিণনূী একতলা 
দালান মন্দিরে 'ভোড়ার বাগান শীতলা' পৃজিতা হন। মন্দিরে ডানদিক 
থেকে এই নৃতিগুলো দেখা যায়, (১) বসন্ত রোগাক্রান্ত একটি মান্য, 
(২) গরম বাহিতা শীতলা, (৩) চতুৰ্ভুজ ও ত্রিমূখ বরাসূর, (৪) পদতলে 
মার্জার ও ক্রোড়ে শিশুসহ যষ্টীনেহী, (৫) কালী ও (৬) শনি। বছরে 
একদিন ঠান্ডা উপোস পালিত হয় ও সেবাইত পরিবার থেকে কিছু-ুধ 
দেওয়া হয়। 

৫. ওই একই খানার ঠেহুলতলা-পড্জানন চারির্জি লেনে বর্তনান 
শতাজীতে নির্মিত এক পশ্চিমনুখী একতলা দালান মন্দিরে স্থানীয় 
চক্রবর্তী পরিবার সেবিত এক গর্নভবাহিতা শীতলার পুজা হয়ে থাকে। 

৬. শিবপুর থানার 'হায্লারহাত কালীর" কাছে দক্ষিণমূখী এক ইটের 
তৈরি শিখর মন্দিরে কালীসহ অনেক মূর্তির সঙ্গে একটি গর্দভবাহিতা 
শীতলার পুজা হয়। 


ওলাবিবি 


বাংলার লৌকিক দেবদেহীর অন্যতম গবেষক গোপেম্কৃক। বসু 
ওলাবিবিঝে হিন্দু-মুসলমান যৌথ সম্্রদারের পৃর্িত ওলাওঠা বা কলেরা 
রোগের অপহ্থতা এক আর্োগ্যদেকতা বলে বর্ণনা ফরেছেন। হাওড়া 
শহরের শিবপুর ঘানার ওলাবিবিতলা লেনে ইটের তৈরি এক দক্ষিশমুহী 
একতলা দালান মন্দিরে এক ওলাবিবি পৃজিতা হয়ে থাকেন। এই দেহীর 
নামে স্থানীয় দুটি রাস্তার নামকরণ হওয়া ছাড়াও কিছু শ্রামাণিক বইয়ে এর 
উল্লেখ রয়েছে। বিশ্যহরূপে অর্রিত এক পাথরের বেদী প্রায় সব সময় 
গামহথা ও টাদমালাঙ্স ঢাকা থাকে। হিন্দু-মুসলমান যৌথ অর্চিত দেবী 
হলেও এর পুজো এখন শুধু হিন্দুরাই দিয়ে ঘাফেন। কিন্তু এই ওলাবিবির 
“খাদেমরা' কাছাকাছি বোটানিফ্যাল গার্ডেন-_দানেশ শেখ লেন দেবে 
ভ্রতাহ এসে ধৃপ-ধৃনা হ্দ়ীতি দিয়ে এর 'হাজোত' দিয়ে যান। কিছুদিন 


আগে পর্যন্ত এই প্রির কিনতু সাধারণ অধিবাসীদের ভেতর গাছে জন্মানো 
পরম ফল এই দেবীকে ব্যান করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। 
অলংকরণনীন এই মন্দিরটি সংস্কার করবার জন্য স্থানীয় প্লিবাসীরা 
চেষ্টা চালাঙ্ছেল। 


বেতাই চণ্ডী 

স্িস্টীয় বারো শতকে লক্্মণসেনের গোবিন্দপূর ত্যত্রপটে 'কেতন্ড 
চতুরকের' (বর্তঘান বেতড়) নাম পাওয়া গেলেও, পনেরো শতকে 
শেষভাগে রচিত বিশ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসামঙ্গলে' বেভড় এবং 
স্থানীয় দেহী বেতাইচ্ডী সম্পর্কে স্পষ্টতর উত্লেখ পাওয়া হায়। এছাড়া 
সিজার ক্লোয়িকের (১৫৭৫ খর.) বর্ণনায়. ডি ব্যাবোজ (১৭৫২-১৬১৬ 
শি.) ও ব্লায়েডের মানচিত্রে (১৬৪৫-৫০ সি.) বেতড়ের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। পরবর্তীকালে ভ্যান ডেন ব্রোক (১৬৬০ খ্রি.) ও অন্যান) কিনু 
ঘানচিয্রে এর উল্লেখ না পাওয়া গেলেও রেনেলের খানচিত্রে (১৭৭৯ 
৮১ খ্রি) এর সন্ধান পাওয়া যায়। যেহেতু বেতড়, সত্তগ্রাম বন্দরের 
সহযোনীরেপে ভাগীরহী-সরস্বতী নহীর সংগমস্থলে অবস্থিত ছিল, তাই 
রক্ষী নদী শুকিয়ে যাবার পর বেতড় তথা বেতাই চতীর গুরুষ স্তাস 
পাপ বর্তমান শিবপুর থানার অধীন ছি টি রোডের উপর বেতাইতলা 
বাজারে পশ্চিমমুখী ইটের তৈরি এক অলংকরণহীন একতলা দালান 
মন্দিরে হ্বতণৌরব। যেতাই চত্ডী পষ্জিতা হন নিদুরলিপ্ বিরাট সুখহণ্ুলে 
(কোটরগত চোখ ও একটি বিশাল নাকে ছাড়া আর কিছুই পরায় বর্তমানে 
দৃষ্টিগোচর ছয় লা। 


নক্ষিণরায় 

দ্বিজ হরিদাসের 'রায়মঙ্গলে' (১১২৭-৩২ বঙ্গাব্দে) হাওড়া জেলার 
জোড়হাটের দক্ষিণরার়ের কথা থাকলেও মূল হাওড়া শহরও দক্ষিলরার 
সাল্রাজোর বাইরে ছিল না। তায় শ্রতিভূস্বরাপ হাওড়া শহরে দুটি 
দক্ষিণরার পুর্জিত হয়। 

>. হাওড়া ঘানার অন্তর্গত নেতাজী সুভাষ রোড ও চিন্তামণি দে 
রোডের সংযোগন্থলে ইটের তৈরি এক দক্ষিণমুনী একতলা দালান মন্দিরে 
কালুরারসহ এক দক্ষিশরায় পূজিত হয়। অলকেরণহীন এই নেবালয়টিতে 
আদি কোনও প্রতিষ্ঠালিপি নেশা যায় না। মন্দিরে দুটি মূর্তির ঘধো প্রথনটি 
বাস্্বাহিত, পাগড়ি পরিহিত হলুদ রায়ের দক্ষিপরায় ও দ্বিতীয়টি কালে! 
ঘোড়ায় উপরে পাগড়ি পরিহিত সবুজ্জ রায়ের ক্যলুরায়। 

২. ওই থানারই নেতাজী সুভাষ রোডে, শ্যামা সিনেমার পাশে 
উত্তমুদগী ইটের তৈরি অফুনা সাক্কৃত শিক্ষরযুকত এক মন্দিরে দক্ষিণা কালী 
ও মনসায় সঙ্গে আয় এক দক্ষিপরায় পৃজ্ধিত হল। প্রাক্তন এই একতলা 
মন্দিরেও কোনও প্রতিষ্ঠালিপি ছিল না। এই দক্ষিণরায় পাগড়ি পরিহিত, 
ব্যা্রেধাহিত ও হলুদ রায়ের আকৃতি বিশিষ্ট। 


ধর্মঠাকুর 
হাওড়া শহরের তিনটি ধর্মের নামে হাওড়া পৌরসভা শিবপুর, শাল্খে 
ও খুরুটের তিনটি রাস্তার নামকরণ করেছিলেন; এদের মহ্যে শেষ দুটি 
ধর্মের বিবরণ দেওয়া হল: 

১. শাল্খের মালীগাঁচঘরা ঘানার অন্তর্গত তর্মতলা রোডের 
মাবামাজি ছোট মাঠের মবো। দক্ষিশমুখ। ইটের তৈরি একতলা, 
অলকেরণহীন দালান মন্দিরে শাল্মের বিশ্যাত বর্মরাঙজ পৃর্রিত হল। এর 


নামে নামান্তিত বিরাট রাস্তাটি এর হ্রাচীনরের অন্যতম সাক্ষী) 
আন্রতাকার কালোপ্যধরের এই বর্ণরাজটির সঙ্গে বৃদ্ধদেবের অভিমতা 
সাযোগ করে বৈশাখ নাসে এর বিশ্বে পুজো ও স্্ানাভিষেক অনুষ্ঠিত 
হয়ে থাভ্ে। উৎসবের কয়েকদিন আগে থেকে এর ঘট বসে এবং সলে্ 
মাঠে ছেলা বসে। প্রান অনুষ্ঠিত হবার দিন স্থানীয় পললিরমশীরা উপবাস 
করেন ও বর্মরাজ্ের বিশেষ পুচ দিয়ে খাকেন। 

২. হাওড়া থানার অন্তর্গত খুরুটে (নেতাকী সুভাষ যোড) অবস্থিত 
শ্যামাহী। সিনেমার [লিছনে ধর্মতলা লেনে দক্ষিণমুদী ইটের তৈরি 
অলংকরপবিহীন একতলা দালান মন্দিরে এক ধর্মবাজ পর্িত হল। 
শ্রতিষ্ঠালিপিহীন এই মন্দিয়টিতে অধিষ্ঠিত বর্মরাজের কোনও আলাদা 
নাম নেই। আয়তাকার কালো পাথরের ধর্সরাজটি ছাড়াও এখানে ৪”-৫" 
উচ্চতার কালো পাথরের উপরে বা-রিলিফে খোদিত শীতলা, মনদা. 
হী, গল্জানন্দ, গদেশ ও দুর্গা প্রভৃতি সূর্তিও পৃজিত হয়) ব্রাহ্মণ 
সেবাইত সূত্রে জানা হায়, পূর্বে এছানে গাজন উৎসবের অঙ্গ হিসাবে 
সহ্যাসীদের "উাপ-পড়া" সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হত এবং নিকটবর্তী কাসদ্দিয়। 
শিকতলাল্প এর চড়ক অনুষ্ঠান হবার ফলে এই ধর্মরাঞ্ের গুরুত্ব অনেক 
হাস পায়॥ বৈশাখ মাসের বুদ্ধ পূর্ণিমা এর বিশেষ পূজা, স্নান ও 
অভিষেক করবার প্রথা হেকে একেও বুদ্ধাদেবের সঙ্গে সমঘৃষ্টিতে দেখার 
পরকাতা লক্ষ করা হায়। অসুষ্-বিসুখ প্রভৃতি নানা কারণে দাটির ঘোড়া 
দিয়ে মানসিক করার প্রথা প্রচলিত আছে এবং ঘানসিক পূর্ণ হলে অন্য 
মূল্যবান বন্ত সহযোগে বিশেষ গুজো দেওয়া হয়ে থাকে। 


বন্ঠী দেহী 
হাওড়া শহরা্লে বনী দেহীর কোনও মন্দির না থাকলেও 

১. পক্জানন্দতল৷ রোডের পঞ্চানন্দ ঠাকুরের সঙ্গে 'মর্জায় বাহিতা ও 
শিশু ক্রোড়ে' একটি বনতী মূর্তি । 

৯ বিহাযীলাল চক্রবর্তী লেন-- চৌধুরী বাগান শীতলা মন্দিরে আর 
একটি পূর্বাকৃতির বধ মূর্তি পৃজিত হয়। 

এ ছাড়া খুরুটের গোপাল ব্যানার্জি লেনের একটি স্থান ও ব্যাটরা- 
কণমতলার বিব্েশ্বর ব্যানার্জি লেনের একটি স্থান যন্টীতলা নামে পরিচিত 
হলেও সেখানে ব্তীর কোনও মন্দির বা খান দেখা যায় না। 


মনসা 

১. সাল্খে হরগঞ্জ বাজারের “বড়ো মা' শীতলার সঙ্গে একটি 
সর্গবেষ্টিতা ও সর্পনভূষিতা মনসা পৃঞ্জিতা হয়। 

২. পঞ্জাননতলা রোডের পক্চানন্দ ঠাকুরের সঙ্গে একটি মনসা মূর্তি 
এবং ৩, নেতান্থী সুভাষ রোডে শ্যামা সিনেমার পাশে একটি সর্প. 
বাহিতা মনসা মৃত পৃক্ছিতা হয়। 

এছাড়া বাশতলা শ্মশানের কাছে একটি জারগা (পিরতলা ও 
রামকৃজ্পুর-চারু দিহে লেনের একটি স্থান 'বুড়োবিবিতলা' নামে গ্যাত। 

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের মূল্যবোধ! এই 
পরিবর্তিত নাগরিক চেতনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে হাওড়া শহরের 
লৌকিক দেবদেহী কতদিন নিজেদের প্রভাব তথা অসিত বজায় রাখতে 
পারবে তার উত্তর শুধু ভবিব্যৎ কালেরই জানা আছে। 


সহায়ক ওহ্থপন্জী 
ভ্রবন্ধটির শন পর্ব দূলত অনিয়কৃষার বন্যোপাহ্যর সম্পাদিত ১৯৭২ 


রিস্টান্দে প্রক্সশিত "হাওড়া কেলা গেৱেটিয়ার' (ইং) অনুসতশে লিখিত। 
এছাড়া যে যে গ্রওুলি ছেকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রাতাক্ষ সাহায্য নেও হয়েছে 

সেগুলি ছল 

ক) হাওড়া জেলার পুরাকজীঠি_ তারাপদ দাতরা; কল, ১৯৭৬। 

খ) এল. এস. এস. ছাট ও এছ. চ্রবসী-বেসগল ডিন্তি্ট গেজেটিাস, 
হাওড়া; কল, ১৯০৯। 

শ) জে বোনার্কি--হাওড়। দিতিক কম্পানিচচন, ভল্যন-১, হাওড়া, ১৯৫৫।৷ 

ঘ) পি এন ব্যানার্গি--আল আ'যাকাউন্ট অস হাওড়া, পাস্ট আন্ড হজেন্ট 

॥ কল, ১৮২। 
5) পক্ষানন মঙল পুতি পরিচয়, ২ম খণ্ড, শান্তিনিকেতন, ১৩৫৮ বঙ্গাণ। 
৬) গেছপস্তকৃষ্ণ বস্‌ বাংলার লৌকিক দেবদেরী॥ 
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বালোর মধ্যযুগীয় প্রস্তর ভাঙ্র্যে নৃতারত শিব. গপেশ, কৃষ্ণ তথা 
মৃতারতা চামুণযার সঙ্গে আদর) বিশেষ পরিচিত। এই সমস্ত মূর্তির 
নিদর্শন এই রাজ্যের তথ) বালোদেশে অবস্থিত ঢাতা ও রাজ্জসাহীর 
সংগ্রহশালায় শোভাবর্ধন করছে। 'কৌশিকী' পত্রিকার এক সাম্প্রতিক 
সংখ্যায় (১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৯৭৮) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মালদহ 
মিউদ্জিয়মের অষ্টভুজ্জ নৃত্য গণেশের এক বিরল মূর্তির প্রতি সুহীরকুমার 
চত্রবর্তী আমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেল। নৃত্যারত গণেশের মূর্তি যে খুব 
বিরল নয় তায় প্রমাণ মেলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ) পুরাতত্ত সংগ্রহশালায় 
প্রদর্শিত এই ধরনের কয়েকটি মূর্তির সংগ্রহ থেকে। 

আলোচ প্রবন্ধের বিষয়বন্ত হচ্ছে 'নৃত্যরত চক্রপুরুধ'। এই প্রসঙ্গে 
বিরল এবং অদ্বিতীয় এক শ্রত্রর ভান্র্ষের প্রতি প্রয়াত মূর্ভিততুবিদ্‌ 
জিতেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ২৪- 
পরঙ্গনা জেলার সরিধাদহ্‌ থেকে প্রাপ্ত, বর্তমানে কলকাতা 
বিশ্কিালত্রের আশুতোষ দিউজিয়ামে প্রদর্শিত এক বিনুচক্রের দুই পিঠে 
গরুড়োপরি এক চতুর মুর্তি নৃত্যরত ভঙ্গিমায় দণ্ডারমান। সন্বুখের দুই 
হাত দিয়ে নমন্ধরর মুদ্রার মাহ্যনে মূর্তিটি নমহ্কাররত, অন্য দুই হাতে 
যথাক্রমে চক্র ও গাদা ন্যস্ত আছে। চক্রমধ্যে বিকুমর্তির অনুসরণে নির্মিত 
শরুড়োগরি চক্র ও গদাহারী মূর্তিকে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
'চক্রপুরুষ' রূপে অভিহিত করে বিষ্ণুর অন্যতম আয়ু সুদর্শন চক্রের 
মানুষী প্রতিমূর্তিরণে ধারণ! করেন। 'শিশ্ারত্র' এবং অন্যান্য শিল্পশান্তে 
হটুকোণ চক্রের মথো রক্ষিত অষ্টভুজ ও যোড়শভুঙ্গ বিজুহদুর্ভির 
প্রতীককে সুদর্শন চক্ররূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীন কোনও বিষণ মন্দিরের 
সাদনে সতত্তশীর্ষে এই চন্রপূরুঘ প্রতীক শোভা পেত বলেই মনে হয়। 
অনুরাপ এক চড্রপূরুষেয (অবশ্য এই চক্রপুরুষ নৃত্যরত নয়) সন্ধান 
দিয়েছেন রতনটাদ অগ্রবাল। রোম থেকে প্রজশিত 'ইষ্ট আ্যানড ওরস" 
পত্রিকার ১৭নং সহ্যায় (১৯৬৭ সাল) এক প্রবন্ধে (পৃ. ২৭৬-২৮৬) 
নতুন দিলিয় জাতীর সংগ্রহশালা সংগৃহীত বালোর এক বিকুমূর্তির 


শাদপীঠে এই চক্রপুরুষ মূর্তি খোদিত আছে। বল মধ্যবর্তী ললিতাসনে 
উপবিষ্ট এক দশতুঞ্জ পূরুষমূর্তি কিমান । করতুদুকুট পরিহিত এই মূর্তির 
মন্তকোপরি উপরের দুই হত্তবারা 'নমঙ্কাব' জানাচ্ছেন । অন্য হাতে তির, 
হনুক, ঢাল, ঘণ্টা, তরবারি প্রভৃতি বুক্ধকাজীন আযুৎসমৃহ রক্ষিত আছে? 
“শিল্পরতে' বর্ণিত চক্রপুক্যের অন) এহরাপ এই মূর্তিব মনো শ্রতিভাত 
এই ধারলা করা যার? 
বাজুড়া জেলার কান্তোড় ও সেউলভিভ্যা (হাতনা বানা) গ্রানে প্রাপ্ত 
অভ্াপচ্য দুটি পুরাকন্তব সন্ধান দিয়েছেন অমিয়কুঘরে বন্পোপাধ্যায়। 
বুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রহে এই দুটি বিরল পূরাবস্ত্র অ:লোফচিত্র 
শ্রজশিত হবেছে এবং গ্রস্ছনবো (পৃ. ৩৯ ও প. ৫৮) এই নৃটি পুরাবস্তুব 
সাক্ষর করনা আছে। কাত্োড় গ্রালে চক্রের মধ্যে হপর্লিত অধাবমূর্তিটি 
ডচক্রবাছিলী' বা চক্রেন্বরী দেহী' নামে অভিহিত। শ্রালোজচিত দেখে 
এই মূর্তিটি হে লারীমূর্তি নয় তা নিন্দেহ। ক্রমাগত পূজা অর্চনা বা 
সিঁদুর লেপনের ফলে নৃত্যরত এই বিকৃত দুর্ভিটি নটরাজের দর্তি কিনা 
সঠিক বলা সুশকিল। স্থামীয় লোকেদের কাছে পরিচিত হড়চক্রবাহিনীই 
ঝি শিশ্পরতে বর্ণিত হট্কোশ চক্র ম্যে উপ্ফাটিত অষ্টভুজ মূর্তির 
সুবশনিচক্রের আছুধ পুরুষ? চক্রের শ্রীচের দিকে কীলক থাকার জন) 
লেখকের অনুমান 'আনিতে এ নৃর্তিটি বিগ্রহ হিসাবেই উপাসিত হযেছে, 
মন্ৰিরসজ্জার অশে ছিল না'। তবে চক্রের দু-পিটে সৃতি খোদিত থাকায় 
এ ধারণা অনূলক নয় যে চক্রটি আদিতে কোন নম্র স্থাপতোর 
অর্গীৃত ছিল__সম্ভবত কোনও প্যপ্বনীৰ্যে এটি ভেখিত ছিল ঘ্যতে দুই" 
দিক খেকে এটি দেখাব কোনিও অসুধিধয হত লা। 

বাঁকুড়া জেলার দেউলভিড্যা গ্রামের (ছাত্না থানা) এক আধুনিত 
মন্দির মধ] অবস্থিত এক প্রত্তরচক্রে দু-পিঠে খেপিত 'অষ্টভুজ্জ লটরাজ। 
তির সন্ধান পাওয়া যায়। এতেই সঙ্গে একটি কুবের দৃষ্টি ও লোকেস্থার 
বিশুমূর্তির অবস্থিতি লক্ষশীয়। শিল্পশৈলীর বিচারে এ দূর্তিগুলি 
সেনযুগের অথ রসটা স্বাকশ-ত্রযোদশ শতকে খোদিত হয়েছে অনুমান 
করা ধায়। পণ্ড আলোকচিন্ে এই মূর্তিটির নৃতারত ভঙ্গিনায় এক 
সুন্দররাগ উদ্ভাসিত। অষ্টভুজ এই সৃর্তিটি নানালংকার যথা. ফর্ণকুণল, 
কষঠহার, কেসুর ও বলয় পরিহিত, অঙ্গে ঠার কটিবাদ ও উপহীত শোভা 
পাচ্ছে। হস্তে তার তরবারি, বন্ছ, পাশ ইত্যাদি উপরের দুই হস্ত দ্বারা 
নমস্কার" মুভ! হদর্ণনিত। মৃর্তির পল্চাদভাগে কিরশসছটা। দূর্তির উবে 
কোলাকৃতি অশেটি আলোকচিত্রে অস্পষ্ট। এইসব কারণে কোনও 
শৈবদুর্তির সঙ্গে যুক্ত করা যার না। চক্রপূরুবের সন্তাব্য গুতিমূর্তিরপে 
এটি গন্য করা অসঙ্গত হবে না। ধারণা হয় এই গ্রামে লোকেন্বর বিজু 
উদ্দেশ্যে উৎলগীকৃত কোনও মন্দিরের সামনে এই নৃত্যরত চক্রপুরুষ 
মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। জটাজুটথারী নৃত্যরত এই মূর্তিটি নটরাচ্ছের 


লোকেন্বয় বিষ্ণুর হ্রস্তরমূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ মণ্ডল মহে৷ নৃত্যরত 
মূর্তির উপস্থিতি বিশেষ চিন্তকর্ষক। বাঁকুড়া জেলার বিহারীনাথ পাহাড়ের 
সানুদেশে আনুনিককালের এক শিবমন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এক দ্বাদশভুল্জ 
লোকেন্বর বিষুৃতির গাদপীঠে এই ঘরলের চতুর্হত্ত নৃত্যরত মূর্তির 


আলোকচিত্র 'বাকুড়া জেলার পুরাকীত্তি' থে অ্ছে। রাজলাহীর বরে 
অনুসন্ধান সমিতির সাগ্রহালয়ে প্রদর্শিত অনুরূপ এক বিষ্ণু লোকেন্বর 
মূর্তির শাদশীঠে নৃত্যারত মৃত্তি ঘোলিত আছে। ড. জিতেত্্রনাথ 
বন্দ্যোপাত্যায্ মহাশয় তার "দি ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইত্োনোগ্রাকী' 
হছে (পৃ. ৭৫৪-৫৫৭) এই মূর্তির সংস্রিতু বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রন্থমহ্যে 
এই মূর্তির আলোকচিত্র ভরকাশিত হয়েছে (রেট X11, নং ৪)। বড়ভুজ 
নৃত্যরত মৃর্তিটিকে শিবের নৃর্তিরাপে পরিগপিত করা হয়েছে। নটরাজ 
শিবের মৃ্তির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও এই মূর্ভিগুলিকে সতাই কি 
শিবদূর্তিজপে পরিগণিত করা যা৷? যেমন মূল মৃত্তিগুলি বিক্ুদৃর্তির 
অনুমরণে নির্দিত হলেও অনেক পার্থ) রয়েছে। মধ্যযুগের শেষভাগে 
ধর্মী চিন্তাধারার মধ্যে এক সমনধযী প্রভাব লক্ষ করা হাত_যার 
অভিব্যক্তি এই সমস্ত মূর্ভিওুলির কূপায়ণে। বৌদ্ধ -বরাহ্মণ্য-শৈবধর্ের 
সঙ্গে উদ্ধৃত এই সনত্বয়ী মূর্তির ডাবাদর্শ মধ্যযুগে প্রাচ্য ভারতকেই 
উদ্ধুদ্ধ করেছিল যে কারণে এই ঘরনের মূর্তির অব্থিতি বাংলাদেশেই 
ভ্রাধানা পেয়েছে। 

চড্রমধ্যে উদ্গত আহুববারী মূর্ভিগুলিও বেশ চিত্তাকর্যক। সম্ভবত 
ভারতের অন্যত্র এই ধরনের কোনও সূর্তি এ পর্যন্ত আবিদ্বৃত হয়নি। 
ধ্বজন্তত্তের অনুসরণে নির্মিত এই চক্রুলি মন্দির-স্থাপতের 
অঙ্গীকূতরুপে ধারপা কর! হায়। বালোর ঘন্দির-স্থাপত্যে এই ধরনের 
অলংকরণ অভিনতত্বের দাবি রাখে। 





কয়েকজন গ্রামের কবি : পরিচিতি 
সীন্দ্রনাথ আশ 


বিভিন্ন দেশের মতে! আবাদের দেশেও সাধারণ যানুষ অনেকদিন হরে 
তাঁদের নিশ্াশ্ব ভাষায় এবং অভিব্যক্তিতে যে সাহিত) রচনা করে 
আসছেন তাদেরই আমরা বলি লোক-সাহিতা। এঁদের মহে] স্ব 
শিক্ষিতের সা্যোই বেশি। তাই কলে অধ্যান্র-সাধনা, সমাজ্জ-চেতনা বা 
দেশাস্থবোধ কিন্ত তাদের কম ছিল লা। সত্যই এঁরা যে বনফুল--বনে যনে 
ফুটে গন্ধ আর শোড়া বিলিয়েই একদিন করে যায় সবার অলক্ষে 
নিলে এষানে তাদেরই কয়েকর্কনের স্মৃতিচারল করছি : 

অকিরণ র্জক  বর্ষম্যনের অন্তর্গত "সামভি সংগ্রামগড়ের' 
অধিবাসী। পিতা, জগন্নাথ রজক। আসানসোলে তার একটি লড়ি ছিল। 
একাযারে তিনি ছিলেন গায়ক এবং স্বভাবকবি। শেষ জীবন অত্যন্ত 
দাক্সিন্রের মবে৷ ফাটে। তিনি গান লিখেছিলেন অনেক। পাণুলিপি প্রাণ 
সমস্তই নষ্ট হয়ে হাওয়ায় আক্ষেপ করে মাঝে মাঝে বলতেন. ‘দেখবেন 
আছি বন মরে যাব, তষন আমার গানগুলিও আমার সঙ্গে চিতার 
আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যযযে।' বিগত মহাযুদ্ধের সময় তার রচিত একটি 
পাল গাওয়ার জন্য জেল হয় এবং পরে ১৩৫০ সালে আর একটি গানের 
গন্য তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রথম গানটিতে ছিল তত্কালীন 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং ছ্িতীর গানটিতে ছিল কবির পরিচয় সনে 


আসালসোল মহকুমার সবকটি গ্রামের নাম। শেষোক্ত গানটি শুনে থানার 
কড়কর্তা মৃদ্ধ হয়ে জাকে মুক্তি দেন। এখানে দৃষ্টি গানেরই উদ্ধৃতি দিছি 
১২৯ গান 

জাপান যা পান তাই নিয়ে ঘান আর চায়না কিছু চায় না. 

ভারতমাতার ভার নামাতে দিচ্ছে কিছু বায়না। 

ইতালি দিচ্ছে তালি জামনি তার ভঙ্গি. 

রুশ তবু ফুঁশ ছাড়ে লা, বেইশ আমেরিকা, 

বৃটেন রিটান করবে কিসে রং হয়েছে ফিকা, 

বিশ্বের আগুন জ্বলছে দ্ধ. বর্মা হয বকর্মা-_ 

সিঙ্গাপুর ফুঁকলে৷ লিঙ্গ ব্রন্ষঘদেশে নাই পদ্মা, 

আগ্রিকা হইল অক্কা পোলেণ্ড পালায় মক্কা, 

পোলেণ্ড হইল লশ্ডতণ  চট্টোগ্রামে লাগে বাঞা_ 

অশিপুরের গর্ব গরিমা সব করেছে খর্ব, 

আসামে আিয়া তারা করেছে বিরাট পর্ব. 

একি নিদারুণ রণ, ভারতবাসীর উচাটন, ঘনধান] হইল 

ধরায় শূন্য। 

লক্ষ লক্ষ গোধন নিধন নিত্য নব করিছছে যবন, 

কুধিয়ে রক্তিত হয় ভূবন, সোলজ্বার গোলজ্রার আসানসোল বাজার 

ঘুরে হাজার ট্রাক, লরি, মোটরকার জি টি রোড হয় পুরাকার। 

স্বর ধর ঘিরিঙ্গীগণ অবিরত এরো্রেনে করে ঘাতায়াত 
আচ্ছাদিত করে দিবাকর, চাদা, নিঙ্গা, রটিবাটি 

বৃটিশ করেছে বিমানঘাটি মহাত্তর গা হল মাটি চাপুই হয় স্মশান। 

কাঁদিয়ে কম্ছলার গলা লইয়ে মহিষ করে পলায়ন 

পুরে শ্্ীহীন অশান্তি বিষাদ মন, 

এমন রথে না চড়িলেন নারায়ণ আর অণ্ডালে হারায় দুল তাল 

অন্য ডালে কাটায় কাল, পুরদ্দিয়া রহে অন্তপুরে, 

কি হইল মাথা মুণ্ড দক্ষিণ খণ্ড লণ্ডভণ্ড 

পাবেন্বর হইল পণ্ড অজয় নদীর ধারে 

খান্দরা কায়ন্তের বসতি খণ্ড খণ্ড করিল ক্ষিতি। 

দেবাদিদেবের মন্দির ফাজড়া হয় দ্বিতীয় কাশী, 

মন্দির আছে তিন'শ আশী। সোলজার আসি থেরিল চারধার। 

দেখিলাম মাদারগঞ্জ, দ্বিতীয় হয়েছে গঞ্জ 

কোথায় লাগে রাদীগঞ্জ, কোছার বর্ষমান 

দেখলাম কাকড়তল রসা কৃষফশ্যদের ফি দুর্দশা, 

কৃষিকর্ম করেন বিসর্জন, দেখে এলাম পানাগড়ে 

সহহ সহশ্র নরে কেবল মাটি কেটে করিতেছে খনি, 

ভনে কবি অবিনাশ, বুঝি ভারতবামীর সর্বনাশ 

ভাবিতেছে দিবস রক্সনি সহ লেবেল ফরে দিয়েছে। 

(এই গালে আসানসোলের চারপাশের অনেক গ্রামের নাম আছে, বা 
সে সময়ে চিলিটারি-সৈন্য কবলিত হয়ে, গ্রামবাসীগণ আতস্কগরত্ত হয়ে 
উঠেছিল)। 

২য় গান 

খানার কড়কর্তা যন্ধন অবিনাশ কবিকে খানার মধ্যে জ্বিজেস করেন 
“তোমার নাম কী।' পরিচয় প্রসঙ্গে অবিনাশ তবক্লাৎ মুছে মুখে গান 
কলা করে সুর দিয়ে গাইতে থাকেন। এই গানের জনাই ডেল৷ থেকে 
তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। 


৩৫২ 


_ গ্রাম তার সানডি_ 
সামডি বেলকুগ সানা পাতাল ফুলবেড়্যা 
সামডির দারাপুর পর্বতপূর বেলেপর সামলানা, 
পুরানচটি আড়ি বোহনপুর রাশীগঞ্ত আর আলিগঞ্জ 
বেলে আর ইটা পোড়া ॥ সামডি বোলকুড়া ই 
স্যনভির দক্ষিলে এককোশ দূর আছে ছয়টি কনেপুর 
শাডুইহাট গাই সৃতি মরিচতোঠা পাশে গোপালপুর 
তার পিছেতে রহিল কাছে আঙ্গারা আর এছোড়া।। 
সামডির উত্তরে এক কেশ দূর গ্রাটার নাম পাহাড়পুর 
কল্যা আর ছেতে কুলবেড়া তার পাশে তালাসপুর কালসাগর 
আর কীর্তনশালা চয়ন সুর আর মনহুরা॥ 
সাদড়ির পশ্চিমে এক কোশ দূর আলফুশা বাসুদেবপূর 
জেমেরি আর বনজেনেরি বলবিম্ডি গোপালপুর 
ধুন্দোযাদ ছাটতলা! লহাট গরলায় গ্রাম মহিষাদুড়া 
থানা হচ্ছে ক্ষুদকে সালামপুর পাশে বড়রা লমনপুর। 
'শরমপুর দৌন্সুয়া বরাভূম দেহীপুর মহিশপুর 
লালবান্জার রামনগর বরাকর বেণ্ডনিল্লা পাশে বালতোড়া | 


ব্যথানবাড়ী পে কেরারী বেনাগুডা॥ সামডি যোলকুড়া॥ 

সামডির বাধের উপর আছে রাধাবন্লভপুর 

ঘর পনের ব্রাহ্মণের বাস গ্রামের নামটা হয় ডাবর। 

মল্লা হরিসাডি ফেব্রুযাড়ি কীকড়ফোন্দা আছড়া॥ 

পাহাড়গোড়া খয়েরবাদ বড়ভাঙ্গ আলিপুর 

আদযাম আর কাটাপাহাড়ী শৌরাসতী মির্জাপুর। 

ছোটকর কাটান জিতপুর রামপুর থিয়া ভবা। 

কুসুম কানালী কেশে ফতেপুর জোড়বাড়ী মালবহাল৷ বড়মড়ী আর 

জুকপাড়া॥ সামডি বোলকুড়া॥ 

লালগঞ্জ দনার্দন তালডাঞ্জ৷ আসনবন 

মাণিকঢপি খানেক ফাক৷ বিজারি পলাশবন 

পলাশড়িহা গোবিন্দপুর পাশে ধানকে নুনী চুচুড়া। 

পাড়া পানফলা কডরাবাদ মণিভাঙ্গা রামপুর জয়রামডাঙ্গা 

বিনোদভাঙ্গ৷ দোমহানী চয়নপুর তায় পাশেতে রহিল 

খোড়াবড় আর পুচড়া॥ সা্ঘডি বোলকুড়া ৪ 

দুশপগর কাপিষ্ট। মদনপূর পরসাতলী রাখাকুড়া 

হসুনপুর রসূনপুর তার পাশে আন্দারা গোবিন্দপূর 
ঢুিড়বিল আর চুলিয়া ৷ 

মনুভাঙ্গা মুদুনতোড় তালতোড় সঙ্জেড় লায়কাপুর 

কাশীভাঙ্গা বাককোমলা শ্ামদূশর আর শিবপুর 

জামবেদা আর ফুনুরভিয়া বাডুল লী জামুরিয়া 

রম্ুনাথবার্টী বরাচক ফতেপুর পোলালপুর 

লরমিংবাদ আর ধুরুপভাগা সাঁতা হীরাপুর 

আসানসোল বুধ ইসমাইল মুসলা খুসীক ডামরা 

আর আছে চাপুই শাওড়া সামি বোলফুড়া ৪ 

কালা কাথা পড়রা পুভারপুর বলবাদী_ 

কালীপাহাড়ী নিশি শ্রীপুর বাডাবুনি আর তসকাজুড়ি 

ছেন্েড়া আর তানড়া॥ সাহডি বোলকুড়া॥ 


সাতাস নেনঘোমা কাকুড়দুল ফতেপুর 

আলী বেজ্ঞতী পাশে পাকে কিনানন্দপুত। 

বামনডি পুইডি রাবানগন শিক্গুরচক সিতাপুর চিনাকুড়ি 

কেলবার্ড়ী গীগুঠিয়া ফশাইডি দামোনবের হাবে 

থাকে ডিসেরগড় সাঁকতোড়া ॥ সানতি বেঙ্গকুড়া। 

সালডির ভাল্লা হয় দিতারানপুর পাশে নেলে কলা 

চলবলপুর বেলরুই ভাড়রা চরক পাশে নেমডপুর 

হৈসপুর কুলটী কেন্দায়কুটী বেলা হার ফুলতোড়া ॥ 

সামডি বোলকুড়া॥ 

পিতা ঈশ্বর জশন্রাথ পিতামহ শ্রীনিবাস ॥ 

আমার মাতুলবাড়ী রসা বাডরা ম্বগুরালহ কেলেজোড়য 

॥ সামি বোলকুড়া ॥ (হ. ‘যানের দেষেনা কেউ". 

নবফুল, 'নাট্যলোক' ৩য় বর্ষ, ১৭ সংখ্যা. শ্রাতপ)। 

দিহিরলাল কবিভূষণ : নিহিরলাল হাওড়া জেলায় 'নাহিতাড়ী' গ্রান- 
নিবাসী ছিলেন। তিনি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা ক্রতেল। ১৩১২ সালে 
ভার রচিত একটি দেশাকুবোধক গান বেশ ভনপ্রিযতা! ফ্লাভ করে। 
প্রবস্ঠাকালে পাণুলিপিটি বিনষ্ট হারে যায়। কিন্তু স্থানী ভাঙার ছনবচাদে 
মুখোপাধ্যায়ের কলা উমাশশী দেহীর হত্ঠস্থ খাঁকাষ গানটি পুনরুদ্ধার 
সম্ভব হয়। পারে হাওড়ার অন্যতম পুরেনো পতিতা "পাতে 
(১৩৩৪. চৈত্র সংখ্যায়) '=ষ্টোদ্ধার' নামে গানটি প্রকা্িত হয়। এখানে 


যি চুড়ি ছাড়ি কেনে শাখা সাড়ী 
দেশী শিল্প যত, কর গো বজায়। 
ভাই, নিবেদি হে সবার পায় 
লাখি কাটো খেয়ে দাসবে বিকায়ে 
আবপেটা খেয়ে, কিবা সুখ তার? 
কুকুর অধম হয়ে আছ ভাই, 
নে ভেবে দেখ ঠিক তাই তাই, 
ভারতের মান ভারত সমান 
নিকূপম ভবে,__কোথা গেল হায়? 
ভাই, নিবেদি সবার পার 
কিবা নুন এলো জাতিবর্ম গেলো 
ফুলমান সব ভয়েতে লুকায়। 
সারথি আহ্যর সাতিক সে ভাব, 


দাও কোল দাও: ত্য অভিদান। 
ভাই, ভাই, ভাই কেন ঠাই ঠাই 
সূখী কর মিলে ভারত-মাতায়।' 

(১) জনৈক অজ্ঞাত কৰি : হুগলি জেলার অন্তর্গত 'জনাই'-এর এক 
অজ্ঞাভনামা ভবিওয়ালার রচিত একটি ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায় রেপুপছ 
মুখোপাধ্যায় রচিত 'সেকালের জলাই' পুস্বকে। সম্ভবত ছড়াটি উনবিশে 
শতাব্দীর শেষার্মে রচিত। এতে গ্রাম, পাড়া ও ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় 
ও বর্ণনা হাছে। এখানে ছড়াটির আংশিক উল্ভৃতি দিচ্ছি 

"লবাটির গাপট বড়ো! 
এলিয়ে এলে নূলে হোরো॥ 

মুলে হোরো বেচে হীড়ি। 

তার ওদিকে কর্তা বাড়ি । 

কর্তা বাড়ি সমাজ রাখে। 

বাঁয়ে থাকে কেশব ভিটে ॥ 

কেশব ভিটের মেজাজ ভারী। 
পেরিরে এলেই গাসুলীবাড়ী ৷ 
গাঙ্গুজীবাড়ী বিদোর খনি। 
সামনে থাকে রতন মণি ৪” ইত্যাদি 

(২) জনৈক অন্ত কৰি : হুগলি রোলার অন্তর্গত রিষড়া গ্রামের 
ভার একজন অল্ঞাতনাম৷ কবির আর একটি ছড়া পাওয়া যায়। এটি 
বিশে শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত। গ্রামের মধ্যে জি টি রোডের দু-পাশের 
কনা আছে। এটি লেখক কর্তৃক সংগৃহীত 

'সাধুখার চালের দোকান। 

তার পাশে চায়ের দোকান 

পোস্ট আফিসের ভাঙা খড়খড়ি। 
তার পাশে পুলিশ ফাঁড়ি ॥ 

পরে উড়িয়াদের বস্তী। 

পাশের ঘাটের নাম কালী বস্ী 
উচিয়াদের নাথায় আবার বড় বড় চুল। 
তার পাশে মাইনর স্কুল ॥ 

মাইনর স্কুল চারটায় চুটি। 

স্কুলের পাশে সাহেবদের কুঠি ॥ 


সেই কৃঠিতে আবার খেলা হয় কল। 
তার পাশে হেটটিসে কল 
আজও গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করলে এই রকম আরও গান, ছড়া 
গল্প ইতাদির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এগুলি নানা বৈচিত্রে সমৃদ্ধ। 
হায়তো বা কিছু ছড়া-গান অপরিণত-অন্টীল। কিন্তু তা হলেও তাতে 
গ্রামের ও গ্রাম্যক্টীহনের ছবির একটা আভাস লাওয়া যাবে। 


পথ 


নদিয়ারাজদের রচিত শাক্তসংগীত 
যোহিত রায় 


ফৃষ্ণনগরে নদিয়ারাজ্বাড়িয় সূরম্য বিযুদ্মহল প্রাসাদের শীর্যদেশে উৎক্ধীণ 
বঙ্গাক্ষরে লিপি 'ভ্রীহীকালী জয্তি' ঘোষণা করছে বে নদিয়ারাজেরা 
শাক্ত। নদিয়ারাজবশের আআনিগুরুষ তথা প্রতিষ্ঠাতা হলেন 
শাণিজ্যগোড্রক্জ ভর্টনারারণের ২০তম অধস্তন বলের ও কেশরকুলী। 
গাণঞ্িডুক্ত সিদ্ধ শ্রোত্িয় ভবানন্দ মদুমদার। তিনি ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে 
মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর (ঝা মানসিংহের কাছ থেকে বা মারফত )-এর 
শুদ্ধ ১৪ পরগনার সনদসূত্রে (ফরমান প্রাত্তিতে) নদিযারাজ হল। 
ফৃষ্ণনগরে মদিয়ারাজসভাকবি রায়গুণাকর ডারতচস্ত্র রায় (১৭১০- 
১৭৬০ পরি.) ১৭৫২ স্রিস্টান্দে রচিত “তদামঙ্গল' কাযে) লিখেছেন যে. 
ভবানন্দ ছিলেন দেবী অনতপূর্ণার উপাসক। অগ্রপূর্ণা শাক্তদেী। ভবানন্দ 
গৌত্র নদিয়ারাজ রাঘব রায় (১৬১৮-১৬৭৬ থ্রি.) তার রাজোর 
মাকথানে রেউই (> রেবতী) গ্রামে রাজ্জবানী স্থাপন করেন। রেইই গ্রামে 
আকবরের উপাসক গোপদের বদবাস থাকায় রাঘবপু্ নদিয়ারাজ্জ রুয 
রায় (১৯৭৬১৬৯০ স্তি.) ১৬৭৯ প্রিস্টান্দে রেউই-এর নামকরণ করেন 
কৃষ্ণনগর। রুদ্বের শ্পৌত্র হলেন রাজ্ররাজেস্তর অরিহ্যেত্রী যাজপেছী 
কৃষ্ষন্ত্র রায় (১৭১০-১৭৮২ খ্রি.)। অষ্টাদশ শতকে নদিয়ায়াজদের 
রাজধানী কৃষ্ণনগর ছিল বঙ্গ-সস্কৃতির অভিকেন্্। তিনি ছিলেন 
তৎকালীন হিন্দু সমাজপতি। বিদ্যোৎসাহী, শিছানূরাদী ও সক্ষৃতিপোধক 
কৃজ্ন্্র ছিলেন শক্তির উপাসক। তার প্রত্যক্ষ পোষকতাম বালোয 
শাক্তাচারের ব্যাপক প্রসারলাভ ঘটে। ক্ৃষচ্চন্দ্রের অনুমতি নিয়ে 
পৃথিপঞ্ধিক। প্রচারিত হত। ফৃল্তচন্ত্রের পোবকতায় নবহীপ কার্তিকী 
পূর্ণিমায় বৈয্যবরাসে এবং উল্লাম (হীরনগরে) বৈশামী পূর্ণিমায় 
বৌদ্ধপ্রভাবিত উল্লাইচন্তীর জাতের মেলায় শাক্তদেবীর নানা মৃর্তিপৃঙ্জা 
পূর্ণ শাজাচারে প্রবর্তিত হয়. আজও যার ধারা অব্যাহত। মহারাজ 
কৃষ্চন্ত্র নিজেও ছিলেন শক্তির উপাদক এবং তার নির্মিত কৃষ্ণনগর 
রাজবাড়ির অপরূপ পথ্থ নকাশি অলকেরণযু্ত চীয়গুপে বা 
দর্গদালানে নানা শাক্তদেবীর পূজা প্রচলিত হয়। “বালোর 
নবকিক্রুঘাদিত্য' কৃষ্স্তের রাছগসভা অলক করেছেন অষ্টাদশ 
শতকের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্ত্র রায় ও শাক্তমাংক কবি রামপ্রসাদ। এ 
ছাড়া, অনেক শাভপণ্ডিত ছিলেন কৃকন্্ের অনুগ্রহপূষ্ট। কৃকচম্্রের 
উৎসাহে হেরণার রামন্রসাদ শাক্তকসক্য রচনা করেন, ভারত্চন্র রচনা 


৩৫৪ 


করেন শাক্তদেহী অননদার বব্যগাঘা "অতদামঙ্গল'। কৃজ্জন্ত শুধুমাত্র 
শরান্তকাব রচনার পোষক্তা করেননি, তিনি নিজেও রচনা করেছেন 
শাক্তসক্গীত। সেজলে কৃষচন্্র রচিত শান্ত-স্গীতগুলি সুপচলিত ছিল। 
কষচ্চন্র রচিত একটি অনবদা শ্াক্তলসগীত 
“অতি দুরারাহ্যা তারা ব্রিশুণ। রঙছজুরপিনী, 
লা সরে নিদন্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে হ্রাসী। 
চমকিত কি কৃত্ক, অর্জিত এ তিন লোক। 
অহবোদী জালী দেখে তমোরজোতে ব্যালিনী। 
বৈক্যযী মায়াতে মোহ, সটৈতন) নহে কেহ, 
শঙ্কর প্রভৃতি পল্রযোনি। 
দিয়া৷ সত্য জানানুবোধ ঝর দুর্গ দুর্গতি রোব. 
এবার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননী ॥' 
মহারাজ কৃষ্ণন শাকতশান্ে পণ্ডিত ছিলেন, এই দ্াতসঙ্গীতটি তার 
শাজততে অদাধারণ পাণ্ডিতোর পরিচয় বহল করে। তিনি এই রসোতীপ 
সঙ্গীতের মধ্যে বলেছেন যে শাক্তদেশী মহ্মান্া হলেন মহাবিদ্যার 
অধিষ্া্ী, জাগতিক মোহমুক্তির কারপ, আবার তিনি স্বর্গনর্ত্যপাতাল 
প্রিভুবনের বৈজ্ঞরী মায়ায় আল্ছয়।। এই অহযবোধের চেতনার মোহপাপ 
থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে ও প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হতে হবে 
মানুষকে। 
কৃষ্চন্্রের পূর্বে নদিয়ারাজ রামকৃষ্ণ রাও (১৬৯২-১৭০০ খ্রি) 
শাল্তসঙ্গীত রচনা করেছেন। তার পন : “কালী নাম দিও কর্ণদূলে'। 
কম্মচত্ত্রের পর নদিয়ারাজ হন তার জ্যোষ্ঠপুত্জ শিকত্ত রায় (প্রথমা 
মহিতবীর গর্ভজাত)। শিবচর বহসংখ্যক শাক্তদঙ্গীত রচনা করেছেন ও 
সন্কৃত শাক্তস্তোত্র বালোয় সঙ্গীতে রূপারিত করেছেল। তিনি 
ধ্যানের বাংলায় অনকণভাবে সংকীতরুপ দেন। দেই দুর্গার নালা নামের 
উপর রচিত স্তোত্রমূলক সঙ্গীত তিনি রচনা করেন। তার রচিত 
স্ভুষনেন্বয়ী মার রাগে ভুবনে নাহিক সীমা" সঙ্গীতটি বিষ্যাত। শিবচন্ 
রচিত দুটি শাক্তসঙ্গীত 


এল্যেকেনী এলো কে রে, ফ্যাল বরণে, 


ড্রিলোক আলো করে, সে রূগের কিরণে 
অপরূপ মনোলোভা, রণস্থল করেছে শোভা, 
হেরিলে দে রূপের আচা. প্রভা বল্প গো নয়নে 
দ্িজ শিবচন্ত্র হলে. যে হেরিনু রপছথলে। 
পতি তো পতিত পায় শররূপে চরণে॥ 
মহারাজ কৃষ্জচল্লের ছিীয় মহিষীর শর্ভজাত শ্রথন পুত্র কুনার 
শঙুনাঘ রায়ও শাক্তসঙ্গীত রচনায় পারদশী ছিলেন। তর ইষ্টদেইী 
ছিলেন চিন্দ্ী নামে কষ্টিপাথরের কালীনূর্তি। তিনি কহ সংখাক 
শাভসঙ্্ীত রচনা করেন। শত্ুনাথ বচিত শ্রা্তসঙ্গীতের নমুনা 
> 
মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্‌ সাধনা পেশে বল! 
কালো রূপের আভা দেখে, নয়ন দন সব ভুলে গেল। 
ছিল বামা কার ঘরে. কেমন করে আনলি তারে? 
লো নয়. পূর্ণিমার লগ, হৃদয়মাকে করে আালো। 
দ্বিজ শবুচন্ত বলে, ও পৰে জবা দিলে সাজে ভাল 
২ 
চিন্তানয়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি? 
নাছে জ্জগং-চিন্তানয়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি। 
প্রভাতে দাও বিবরচিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠর চিন্তে, 
ও! শযনে দাও সর্ব চিন্তে, 
বল্‌ মা তোরে কখন ডাক্চি। 
অচিন্তারূপিী মেয়ে পরম চিন্তামদি পেয়ে, 
রয়েছ নিশ্চিন্ত হয়ে, শুচন্তরকে দিয়ে ফাঁকি । 
এছাড়া, শত্ধুচস্্র রচিত 'এ কেনন করা ভারী, বুঝা কিছু গেল না", 
দূর্গা তোমার দুর্গাদাসে দুর্শঘেতে সহায় থেকো' ও পীর্থবাদী হওয়া 
মিছে শাল্তপদণুলি বিষ্যাত। তিনি একাধারে ছিলেন চিন্তাশীল, 
অপরদিকে ফাবাগ্ুপ। 
নন্দিয্ারাজ্জ পরিবারের কুমার নরচন্্র শক্তিশারী শ্যানাঙ্্গীত রচিত 
ছিলেন। তার রচিত বিষ্যাত সঙ্গীত 
*যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই। 
ভালঙস ভালয় বিদায় গে দা. আলোয় আলোয় চলে যাই।' 
দিলারা কুমার নরেশচ্রও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। 
নদিয়ারাজ গিরীশচন্্র রায় (১৮০২-১৮৪১ খ্রি.) ছিলেন তাস্বিক 
শাক্তসাধক। তিনি যত্তে পৃঞ্জাদি ফরতেন। তিনি সন্ত ভাষায় শাক্তস্তোত্র 
রচন্মা করেন। তার দত্তক পুত্র শ্রীশ্চন্তর বায় (১৮৪৮-১৮৮৬) কৃষ্তলগর 
রাজবাড়িতে সঙ্গীতশানতর্চ প্রবর্তন করেন) দিল্লির প্রসিদ্ধ শাস্ীয় সঙ্গীত 
গায়ক করেন খাঁ ও তার তিন পুঞ্জ মিয়া খাঁ. হন্দু খা ও দেলাওর খাঁ 
কজ্নগ্গরের বাক্রবাড়িতে সঙ্গীতাদি শিক্ষা দিতেন। তাই জীশচন্মের 
শাক্তসঙ্গীত রচনার শান্তী প্রভাব কর্তমান। তার রচিত শাক্তসঙ্গীত 
তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে? 
অনন্ত ঘাহারি অস্ত না পায় হানে 
বান্ধ্ময়-অগোচর নিরূপপ নাহি ঘার, 
বোধে না হয় শবেশ কেবল অনুযানে। 
মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া, 
পৰ্ধাদি কীটপতঙ্গ মা ভ্ৰমে অচেতনেশ 
সুরাসূর কির, গন্র্ব অপসর নর, 


মলা মুদ্ চরাচর কে বা সচেতনে। 
আগছ স্মৃতি বোনাস্ত, সে অর্থ অব্যক্ত ভুবনে, 
চিন্ম্ী হয়ে সত, আশে দে মা অচৈতনা, 
বেন মল নগল সদা থাকে ভীরণে 
ননিয়ারাজ্ দেওয়াল স্গীতপ্রীণ কার্তিকেয়চন্্বর রায়ের পুত 
ছিজেম্তলাল কৃষ্ণনগবের এই শাক্তসঙ্গীত রচনার খঁতিহ] অনুসরণ করেই 
বোধহয় তার 'পরপারে' নাটকে অনুপন শাক্তসঙ্জীত রচনা করেছিলেন 
“চরণ শুরে আছি পড়ে, একবার চেয়ে দেখিস্‌ না মা।' 
নদিয্ারাক্দের বচিত বিপুল সম্যেক শাক্তসঙ্গীত ইতোনযোই বিনষ্ট 
হয়ে গেছে, সামাল কিছুই সংগৃহীত হয়েছে। আমাদের অনাত হুকহেলায় 
নদিয়ারাজদের রচিত শাক্তসঙ্গীত জার কালের কপোলতলে অবলুপ্তির 


শঘে। 
পুস্তক সমালোচনা 

ঘাটালের কথা : পত্মানন রায় জাবতীর্ঘ ও প্রণব রায়: প্রকাশক-_ডা. 

স্বদেলভূবণ চৌধুরী, ঘাটাল : চুলাই, ১৯৭৭ : পৃ. ৩০২ + ২৪ : মূলা 

কুড়ি টাকা। 


বইটি নানা নিক নিয়ে অতুলনীয়। অভৃতপূর্বও বলা বায়। পিতাপুত্রের 
(যথাক্রমে, পঞ্চানন রার ও পপর রায়, যারা অতঃপর পিতা ও পুত্র নামে 
উল্লিখিত হবেন) ভাগাভাগি করে লেখা আর কোনও বইয়ের কঘা না 
জানা থাকায় তামরা কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত 
উপগ্রন্থাগাৰিক চিত্তরঞ্জন বন্দযোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হরেছিলাম। পৃথিবীর 
প্রা) সব ভাষায় রচিত লক্ষ পক্ষ পুস্তকের মযে সারা জীবন কাটির়েও 
তিনি এ হেল দ্বিতীয় বইরের হদিস দিতে পারেননি যদিও বিশ্বের 
গং সম্পর্কে তিনি স্বীকৃত বিশেষদ্র এবং এ বিষয়ে তার লেখা 
প্রামাণ্য পৃন্তফাদিও আছে। অতএব. এ হেন বিস্ব-রেকর্তের অধিকারী এক 
অশ্রতপূর্য গ্রন্থ যে পরিমাণ গুরুত্বের দাবি করতে পারে তা মনে রেখে 
বর্তমান আলোচনাটি সর্বাঙগীন করবার চেষ্টা ফরব। 

প্রকাশক মহাশয় তার 'নিবেনে' বলেছেন-__'পাওুলিপি যুয্পের কাজ 
আরম হইবার কিছু পরে" পক্চাননবাবুর মৃত্য হয়। আমাদের কাছে লেখা 
এক চিঠিতে তিনি আরও জানিয্রেছেন-_“তিনি মৃত্যুর পূর্বে তিন ফরমা 
দেখে যেতে পেরেছেন।” মোট ২৩ ফর্সা কলেবরের ৩ ফর্মা অতি নগন্য 
অশে। তা-ও তিনি দেহেছেল তস্িমশব্যার। প্রকাশনার যাবতীয় 
অন্তাববান যে করেছেন পুত্র, তার শ্রযুর হদিস বইটিতেই পাওয়া বায়। 
লেখক হিসাবে পিতাপুর দুই শরিকের আবির্ভাব (যার ওপর বইটির 
অভূতপূর্ব কিন্ম-রেকর্ড শ্রতিষ্ঠিত) যে তারই একক কৃতিত্বের নিদর্শন 
তারও যথেষ্ট প্রা, অনবযানতাবশত, প্রন্থমবোই ঘেকে সিজেছে। চোখে 
আঙুল দিয়ে সেগুলি দেখানো ছাড়া আরও কিছু অস্বশুমীয় তথ্য আনরা 
হাঙ্ছির করব। কেননা, পবিত্র কিন্যাস্থযলে অনুষ্ঠিত এই খুপিত অনাচার 
সর্বজনগোচর করা বালোভ্তাবার প্রতি শ্রস্ধানীল সকলেরই কর্তব্য। 


এককভাবে পিতার রচিত এবং প্রাণ তিন বছর আগে (নভেম্বর, 
১৯৭৪) প্রকাশিত "বালোর মন্দির" গ্রন্থের শেষাশে (পৃষ্ঠা সা নেই) 
একই লেখকের "অপ্রকাশিত গ্রস্থাবলী' শীর্ষক তালিকার প্রথম পুত্রের 
নান বেশালো হয়েছে ঘাটালের কথা" সেখানে অশীনার হিসাবে 
পুত্রের নামগন্ধও নেই। সেজনা. পিতার রচিত -ঘাটালের কথা হয 
হবার পর (ত্রকৃত লেখক তথষ্বন সম্ভবত মৃত্যাশয্যায), কোন্‌ জানুহস্ত্রকলে 
মুত পুন্ততে সুযোগ্য পূ সহ-গ্রন্থক্যাবরূপে আবির্ভূত হলেন, দে প্রশ্ন 
খুবই সংগত এবং অনুলদ্ধানযোগ্]। মন্ত্রার কথা, পৃত্ত এবং তাঁর পরম 
হিতৈহী ও অন্যতম ভূৰ্বিকা-লেখক সুধীয়ঞ্জন দাশ সে স্ষেহের নিরাদন, 
নিক্তের অজ্ঞাতে, মুদরিতাক্ষবে, গ্স্থমধোই করে গিয়েছেন) শশ্রভিঘুক্তের 
হেচ্ছাকৃত স্বীকারোক্তি বিশ্বাসযোগ্য এর্রাহার কলে হখন সব লাদালতেই 
গৃহিত হয় তন উল্লেখিত অসতর্ক সাক্ষেয আস্থাস্থাপন অপ্রাসঙ্গিক নয়. 
অযৌক্তিকও নয়। 

দাশ মহাশয় তার দশ-পৃষ্ঠাব্যালী দীর্ঘ ভূমিকার এক স্থানে বলেছেন_ 
(পক্জানন রায় ব্সব্যতীর্থ) “মেদিনীপুরের মন্দির নিয়ে গবেষণা করেছেন 
সারান্ধতীবল। প্রকাশ করেছেন অসংখ্য নিবন্ধ ও একখানি মৃল্যবান 
গ্ৰন্থ চ.তিনি ছিলেন একাধারে শুবি, নিবন্ধকার, ত্রয়তা্তিক ও 
তিহাসিক। চুয়াকর বছর পর্যন্ত তক্রান্ত পরিশ্ুর ফরে অসগে 
ইতিহাসসম্পদ সংগ্রহ করেছেল। তাদের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করে সৃষ্টি 
করেছেন তার অত্মণের ইতিহাস।...শেব বয়সে তিনি আরস্ত করেছিলেন 
ভার অক্ষলের সামগ্রিক ইতিহাস ও সং্কৃতি-সম্পর্কিত পুস্তক প্রণয়ন 
করতে__ঘাটালের কথা কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। (আগের 
অনুচ্ছেদের অকাট্য তথা অনুসারে, 'ঘাটালের ফথা' কিন্তু সম্পূর্ণ ও 
মুজলবোগ] অবস্থায় নভেম্বর, ১৯৭৪ এর পূরেই প্রস্তুত ছিল_ 
সমালোচক)। তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন ফরার ভার নিলেন তার 
সুযোগ্য পুর অধ্যাপক প্রণব রায়... বর্তমান গ্রন্থের নয়টি অন্যায়: তন্মহে। 
চারটি অধ্যার লিখে গিরেছেন পণ্ডিত প্রবর পড্জানন রার মহাশয়, আয় 
বাকী পাঁচটি অধ্যায় লিখেছেন তারই পুব অধ্যাপক প্রণব রায়।" এসব 
উদ্ধৃতি এখান-সেখান থেকে খেয়ালখুশি মতো কৃ-্রভিগ্রারে একত্র করা 
হয়েছে, এ যুক্তি সম্পূর্ণ অচল যেহেডু মোট উদ্ধৃতির সব কটি অশেই 
ভূষিকা-খণ্ের ৯ সংখ্যক পৃষ্ঠার আধ-পাতার মধোই মুক্রিত হয়েছে। 
পিতার আজীবন মেদিনীপুরের মন্দির নিয়ে গবেষণা, দীর্ঘ পরিশ্রমে 
ঘাটাল অঞ্চলের ইতিহাস সৃষ্টি, আলোচ্য পুস্তকের চারটি অধ্যায় তার এবং 
পাঁচটি পুত্রের রচিত-_কশবেদ ভূষিকাকারের এই মুদ্রিত স্বীকারোক্তিনডুলি 
পাঠক বিশেষভাবে আনে রাখবেন, কেলনা পরবর্তী বিস্লেষণী 
অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লিখিত উদ্ধৃতির শ্রদাঙ্গে আমাদের আবার ফিরে 
আসতে হবে! তা ছাড়া. ভূমিকা-ঘণ্ডের ২২ পৃষ্ঠাঃ ‘গবেষক গজ্জানন 
রায়ের সংক্ষিপ্ত ভ্বীকনালেখ্য' আশে আরও বলা হয়েছে__“ার মন 
ছিল প্রাচীন বালে সাহিতঃ. ইতিহাস-সন্কতি, মন্দির-মসজিন, পুরাতন্ত ও 
চীন শিল্পকলার প্রতি আকুষ্ট।..তার বিশেষ গবেষণা ছিল বালোর 
মন্দির ও তার শিল্পকলা নিতে। বিখ্যাত *হবাসী' পত্রিকার ও সাপ্তাহিক 
“অৃতে' তিনি 'বালোর মন্দির' নামে ধারাবাহিক সচিত্র রচনা প্রকাশ 
করেছিলেন।..মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস ও পুরাতন সম্পর্কে 
তার পরতীর অনুসন্ধিংসা ছিল। তিনি এঁতিহাসিক চেতুয়া পরগণা ও 
দাদপুর থানার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। শেবোক্তটি 'দাসপুরের 
ইতিহাস’ নামে পর্থাজরে প্রকাশিত হয়েছে। তার রচিত চেয়ার ইতিহাস 
“চেতুযা ও বাসুদেবপুরকাহিনী' নামে ‘মেবিনীবাদী' পত্রিকায় 


হারাবাহিতভাবে প্রকাশিত হয়। মেদিনীপুর জেলার মন্দির সম্পর্কে তার 
বিরাট অভিজ্ঞতা ছিল । ুশরাচীন ও জীর্ণ মন্দিরের শিলাঙ্সিপিক পাঠোদ্ধারে 
তিনি ছিলেন অদ্িতীয়।' এ উচ্চুতিটিও ইতস্ততবিক্ষিস্ত অংশের 
'উদ্্যেনূলক' সংকলন নয়; উল্লেখিত পৃষ্ঠার আব-পাতারও কম 
পরিমরে তা আগাগোড়া সুমিত হয়েছে। এই 'জীবনালেষ্য'র লেখক হে 
কেরে তা অ্রকানিত হয়নি। পিতা শ্বয়ং যে নন তা স্বতঃবোহ]। তবে ভ্রকাশক 
দ্বদেশভূষণ চৌধুরীর নিবেদন” থেকে কোনই সন্দেহ থাকে না বে এটির 
রচয়িতা পুঙ্। এই স্থিতীয় উদ্ধৃতির সারাশেগুলিও পুত্রের 
স্বীকারোক্রিরূপে মনে রাখতে পাঠকবের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। 

অথমেই শর্প এঠে__কোন্‌ চারটি অধ্যায় পিতার ও কোন্‌ পাঁচটি 
পুত্রের রচিত? শুকাশক বশায় তার 'নিবেদনে' বলেছেন “ভর (পরপর) 
রায় এই গ্রন্থের যে চারটি অধ্যায় রচনা তরিয়াছেন সেগুলি হইল ২ 
ইতিহাস (২র অধ্যায়), জনসাধারণ ও ভলসমাদ্র (৩য় অন্যায়). সাহিত্য 
(৭৭ অধ্যায়), পুরাকীর্তি ধর্মস্বান-মঠ মন্দিয-অসজিন্দ (৮ম অধ্যায়) এবং 
বুল্যবান 'পরিশিষ্ট'টি তাহারই রচিত।” সূচীপত্রে পরিশিষ্ট অংশ নবম 
অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় কোন্‌ পাঁচটি পরিচ্ছেন পুত্রের রচিত বলে 
কথিত সে কথা প্রকাশকের মুন্রিত সাক্ষ্য নির্ভুপভাবে বোকা গেল। 
পিতার লিখিত অন্যায়গুলি সম্পর্কে এরকম বিতং না থাকলেও, 'প্রেসেস 
অব এলিমিনেশন' অনুসারে বাকিগুলি-_র্থাং, ভূমি ও প্রকৃতি (১৯ 
অধ্যায়), শিক্ষাব্যব্থা ও বিদ্যাসমাদ : সেকাল একাল (৪র্থ অধ্যায়), 
কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাপিজ (৫ম অধ্যায়) এবং সামাজিক আচার- 
অনুষ্ঠান £ উৎসব গৃজাপার্ব-নেলা-_তার তাগে পড়ে॥ 

আলোচ পুস্তক এককভাবে পিতার প্রীত না তার অধিকাশেই (নয়টি 
অধ্যায়ের মধ্য পাঁচটি) পুত্রের রচিত এই গুরুতর প্রশ্নের (কেননা, তার 
সঙ্গে প্রস্থাপহরণেয় প্রসঙ্গটি জড়িত কিংবা জড়িত নয়) নীমাংসায় 
অবতীর্ণ হওযার আগে পাঠক, ভ্রয়োজন বোধ করলে, পূর্বলারী 
উদ্ধৃতিওলির উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন। শ্রথম সাক্ষী 
ড. সুধীরঞ্জন দাশ, এম. এ. পি. এইচ. ডি. এক. এ. এস, কিস্বভারতীর প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাসসাস্ততি ও পুরাতর বিভাগের (তৎকালীন) অধ্যাগক- 
অধাক্ষ এবং কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের পূরাততব বিভ্যপের অধ্যাপফ-অধ্যক্ষ 
(এই বিস্তারিত পরিচয় তার-লিখিত 'ভূমিকা'র শিরোদেশে ইংরেজিতে 
ঘু্রিত হয়েছে এবং যা অশ্রাসঙ্গিকভাবে আত্মপ্রচারগন্ধী বলে অনেকেই 
সুরুচির পরিচায়ক বলে৷ মনে করবেন না)। দ্বিতীয় সাক্ষী পুত্র স্ব, বিনি 
গ্রন্বত্রকাশকালে এক সরকারি কলেজে 'আনসিস্টান্ট শ্রফেসর' 
পদমর্যাদাসম্পয থাকলেও 'অধ্যাপক'-রপে আত্মপরিচর দিয়েছেন। 
সরকারি চাকরের ক্ষেত্রে এ হেন স্বার্থদুষ্ট আস্ত পরিচয় প্রবান দণ্ডনীয় 
অপরাধ । শোনা যার, তিনি সাক্ষেতের শিক্ষক।কিন্ত ইংরেজি 'আতাসিস্ট্যান্ট 
শ্রফেসর'-এর এ হেন ভুল অনুবাদের সঠিক কারপটি কী তা তিনিই বলতে 
পারবেন। তৃতীয় সাক্ষী ঘাটালের লল্প্রতিষ্ঠ ভযক্তার স্বদেশডূযল চৌধুরী, 
এম. বি ধিনি দীর্ঘকাল সে শহরের গৌর-পিতাও ছিলেন বা এখনও 
আছেন। এরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং 
পক্চানন রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন দীর্ঘকাল। অতএব. 
তাদের উল্লেিত সাক্ষ্য নাসন্দেহে গ্রহণযোগ্য 

নে বিশদ সাক্ষ্ের কুত্তাপি কিন্তু পিতা যে হাটালের যা 
(নেদিনীপুৱের) ভুগোল, শিক্ষাত্যবস্া, কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাদিজ্য ও 
সামাজিক আচার-জনুষ্ঠান সম্পর্কে চর্চারত এমনকী উৎসাহী তা 
ঘুপাক্ষরেও ফলা হয়নি। অথচ, তার রচিত বলে কথিত চারিটি অধ্যায় 


এসব বিষয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত পুতৃক বচনাক লে এদব বাড়তি বিবয়ের 
অবায়ন করে নেওয়া অবশ) সব লেষতের পাক্ষেই সন্ব। কিন্তু স্থানীয় 
ইতিহাস, পুরাতন পুরাকীর্তি ও সাহিত্য সম্বন্ধে তার আজীবন নিরলস 
অনুশীলনের কথা এবং এতৎসম্পর্কে তার পূর্ব-প্রকাশিত নিবন্ধমালা ও 
পৃস্তকাদির বিস্তৃত উল্লেখ তিনজন সাক্ষীই করে ত্যকলেও, সা, একটি 
অধ্যায়ণ তিনি লেখেলনি বলে করিত-_সবই তায় "সুযোগ্য 'অহাপক' 
পুত্রের রচিত) ব্যাপারটা যে প্রচুরত্দ পরম্পরবিরোধী তা বোঝাতে 
যুক্তিতর্কের শুয়োজন হয় লা। অথচ. তিনজন সাক্ষীই সুশিক্ষিত ও 
সন্তান্ত। 

এই নিতান্ত গোলনেলে ব্যাপার তেকে সত্য উদ্ধারের জনা আমরা 
হব্দ্ক ভা. গৃদেশভূষল চৌধুরীর স্ধারস্থ হরেছিলাম। তার নিজ 
“লেটার-প্যাতে স্বহস্তলিবিত এক পত্রে তিনি আমাদের ভানিয়েছেন_ 
সদয় সরীর্ি পজ্ানন রায় ক্াব্যডীর্থ সহাশয়ের সেষ ইচ্ছা পূরণের 
জন্য আমি নিতেই এত টান্তা খরচ ববে বইটা ছাপিযেছিলান। বইটি 
হথাবিহিত অধারে সাজাইহার আল] হপবরানুর সাহাবা নেওয়া হয় এবং 
পঞ্জাননবাবু স্বর্গল্যভ করার পর শ্রপববাবুর একান্তিক ইচ্ছায় তার নান 
যুক্ত করা হর” (হাযোজনে -ফটোস্টাট কাপ প্রকাশের জন) চিঠিটি 
আমাদের কাছে সয়ে রক্ষিত আাছে)। এ গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার 
যিনি বহুল করেছেন এবং পম্চানবর্তা সমস্ত ঘটনা যাব নখদর্পে থাকবার 
কথা, ফর এই অকপট উ্ভিতে পিতাপুত্রের ঘুগলবন্টীর ধহসা অনেকটা 
উন্মোচিত হয়েছে। বোকা গেল-_“বইটি যখাহিহিত অধ্যায়ে সাভাইবার" 
ছিন্পথে প্রবেশ কনে সুযোগ্য পুর "একান্তিত ইচ্ছায় ঠার নাল দুক্ত'' 
করিয়ে সাহিত্যক্ষেয়ে পুকুরচুরির সেই বিশ্ব-বেভর্ড দ্বাপন জরেছেন। 

তার পরমহিটতহী সুহৃদ সূধীরঞ্জন দালেব ভূমিকার একাংশও (পূবে 
উদ্ধৃত), অসতর্কতার দ্রুল, একই সিদ্ধান্তে জামাতে প্রচুর সাহাবা করে। 
তিনি বলেছেল__শেষ জীবনে বইটি লেখা গুরু করে দৃতার পূর্বে পিতা 
মাত্র চারটি অধ্যায় সমাপ্ত করে যান এবং বাকি পাঁচটি রচনা করেন ভাব 
পুজ। এ জাতীয় পুন্তকরচনার কিন্দুবাত্র ভান থাকলে 'দশশায় অবশাই 
জানতেন যে, কৃগোল-সড্রোস্ত উদ্বোধনী অধ্যায়ের পর ইতিহাস, 
জনসমাজ শুভৃতি পরিচ্ছেদণ্ডলি লেঙাই রীতি। তাবৎ গেভেটিয়ারে এই 
পারম্পর্যই বরাবর রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু অধ্যাযওয়ারি লেখকের নির্দ্ট 
থেকে দেস্বাবাল্প-_সমগ্র বইটি লিঙ্ববার উদ্দেশ্যে কাজ গুরু কবেও পিতা 
ভূগোলের পর ইতিহাস, জনসমাজ শ্রভৃতি অধ্যায়ের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বত 
হয়ে হাত দিয়েছিলেন শিক্ষাব্যবন্থা, কৃষি-শিল্প-বাপিজ্া, সামাজিক আচার- 
অনুষ্ঠান প্রভৃতি পরিক্ষেসুলিতে। এই ক্রম যে অবাস্তব ও অসম্ভব তা 
গশেষশারের নতো মহাপণ্ডিতের মগজেও না ঢেকাটা বিস্ময়কর অথবা 
এমন হওয়াই বেশি সন্জব যে, এক বশাবেদ কুঁইফোডের ওকালতিতে 
নেখে তিনি শাক নিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টায় শোচলীয়ভাবে ব্থই হননি, 
নিজ্দেকেও হাস্যাস্পদ করেছেন আর, সাহিত্য, আজ্জলিক ইতিহাস, 
পূরতেতব-পুরাক্টীত্তি প্রভৃতি যেসব বিষয়ে পিতার লিখবার সতাই অধিকার 
ছিল, সে সম্পর্কে এক লাইনও না লিষে যাওয়ার প্রচণ্ড অসন্তাব্যতার 
কা আগেই আলোচনা করেছি! 

শাক দিযে হে মান ঢাকা বায় লা তার এক চুড়ান্ত প্রমাণ, শত 
সাবধানতা সত্বেও, এ গ্রন্থের ৪66 পৃষ্ঠার ২৫-২৭ লাইনে ঢুকে পড়েছে। 
অধ্যায়টো ইতিহাসের, তার লেখক পর্ব রার বলে এ বইতে চালানো 
হয়েছে। পাঠকের এছানে জানা দরকার. প্রদব রায়ের পিতার লাম পদ্ানন 
যার এবং ঠাকুরদার নাম সতীশচন্তর রার (পূ. ২০৭)? উল্লেখিত অথশুনীর 


৩৫৭ 


শাল. নির্দেশিত স্থানে, এই বাক্সটির মহ্যে বিযৃত “স্বদেশী ও 
অসহযোগ আন্দোলনের চে এই মহকুমার গ্রাম গ্রামান্তরে ফিরূপে বিস্তৃত 
হইয়াছিল তাহার এক বিবরণ জানিতে পারা যায় গ্রন্থকাবের পিতা 
সতীশচন্তর রায়ের আত্মজীবনীগ্রন্থ সংশপ্তত সতীশচন্তে'।” এ অন্যারের 
লেখক সতাসতাই প্রণব রায় হলে তার পিতার নাম দাঁড়ায় সভীনচু 
রায় যিনি আসলে তাঁর ঠাকুরদাদা। এই অকাট] প্রমাণের ভিত্তিতে 
অশ্রান্তভাবে বলা যায়, অন্তত এই পরিচ্ছেদের লেখক অবশ্যই পক্মানন 
রায়, ড্যার "সুযোগ্য, অধ্যাপক পুত্র প্রদব রায় কিছুতেই নহ। 
পরস্বাপহরণের ব্যন্ততার় বাপের নাম ভুলে হাওয়ার এ হেন দৃষ্টান্ত কিস্ব- 
সাহিত্য ইতিহাসে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই 'অুদ্ধি'ব 
অবশ্য ঘখাবিহিত সংশ্বোহন করা হয়েছে। কিন্তু সে থলির বিডাল বা'র 
হয়ে পড়বার পরে। সুযোগ্য পুত্রের এই অতুলনীয় কীর্তিতে ইংরেজি- 
বালে দুটি ভ্রানগর্ভ প্রবচন আমাদের যুগপৎ মলে এসেছে--'ঘার্ডার 
উইল্‌ আউট" এবং 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।" 

আলোচা গ্রন্থের অন্যান্য অহায়ে, কিশেষ করে যেগুলি জনসমাজ (৩য় 
পরিচ্ছেদ). সাহিত্য (৭ম পরিচ্ছেদ) ও পূশাক্ীর্তির (৮ম পরিচ্ছেদ) সঙ্গে 
সম্পর্কিত, সেুলিও হে মূলত পিতার লেখা. পুত্রের নর, সে বিষয়ে 
আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অছে। পঞ্চাললবাবুর এক মন্ত ভুল ঘারণা ছিল 
যে, এককালীন সরকারি পনাধিকারবলে শিক্ষা দ্য থেকে বই ছাপানোর 
খরচ জোগাড় করে দেওয়া আনার পক্ষে বুঝি খুবই সহজ। সেই ভ্রান্ত 
বিশ্বাসবশত এ গ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপিটি তিনি বেশ কিছুদিনের জন্য 
আমাকে রাখতে দিয়েছিলেন ব্যতে আমার শিক্ষা-বিভাগে তৃিরের সুবিষা 
ইয়। দীর্ঘকাল গরামবালোর নানা বৈশিষ্ট। নিয়ে কাল শুরছি বলে 
শাওুলিপিটি আমি ঘর করে পড়েছিলাম। সেটির সঙ্গে মুদ্রিত পুস্তকটির 
বিশেষ পার্থকা লক্ষ করছি না। তবে, 'পরিশিষ্ট' অধ্যারটির কিছু অলপ 
নকুল সাযোজন বলে যনে হয়। 

সরকারি অনুদান সংগ্রহে আদি ব্যর্থ হলে পদ্্াননবাবু বেসরকারি 
প্রকান্ড জোগাড় করে দেবার জন] সনাপ্রয়াত বিনয় ঘোব মহাশযকে 
ধরেন। তিনিও বিফল হলে ঘাটালের ডা. স্বদেশভূবণ চৌধুরীর কনন্যতার় 
যে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে সেক আগেই বঙেছি। এই ব্যাপারে 
শদ্ষাননবাবুর সঙ্গে বিনয় ঘোষ ও আমার কহ পত্র-বিনিবয় হয়। মূল 
পাণুলিপিটি যে প্রায় সর্বাশে তারই লেখা সেকথা নিচসন্দেহে প্রমাণ 
ফরবার জন্য হ্রয়োজনীর সেসব দলিল আমার কাছে হরে রক্ষিত আছে। 
তবে, আজ যাঁরা "সুযোগ পুত্রের গুপগানে গগন বির্ণ করছেন, তারা 
ভবিষ্যতে বাতে অনুরূপ অপাত্র-শরশত্তিতে বঙ্গসর্বতীর ক্ষতি না ফরেন 
সেজন্য সে পত্তগক্ছে্র মাত্র একটি থেকে কিনু উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক। মৃত্যুর 
(৩. ১২, ৭৬) বছর খানেক আগে, ১৫. ১০. ৭৫ তারিখে স্বগ্রান 
বাসুদেষপূর থেকে বিনয়বাবুকে লেখা পঞ্চানন রায়ের চিঠির কিরদশে__ 
“খঁটালের কথা ব্রকাশকের দ্বারা হাপাইবার চেষ্টা করিলে সূখী হুইব। 
আমি ছয় মাস অসুস্থ, শযাগত। ছেলেরা কেহ দেখে না। কটুকাটব্য 
শুনিয়া অস্থির হইতেছি। কোন আরোগ্যশালার আন্রর পাইলে বাঁচি 
যাই। জীবন বিষময় হইয়া উচিয়াছে। অধিক লেখা বাহুল্য কোনও 
টাকাও বাছল্য। 

পাঠাশে পুরুরচুরি ছাড়া অন্তত দশটি ফটোর ক্ষেত্রেও মহাকিন্যা'র 
শুকোপ স্পষ্ট। সেসব ছবির শিরোনামাগুলির পরে সংলগ্ন পৃষ্ঠা-সংখ্যা 
বন্ধরীর মে দেখ্যনো হল। প্রাচীন নকশাকরা শাল এবং চেতুয়া- 
বাসুদেবপূরের (দোসপুর) পচীদার ও পট (৮৯), ১৫১৩ ব্রিস্টালে 


অনুলিখিত সডটিকান্ত' সঙ্কেত পুথিব পাতা এবং নবাবিদ্বৃত ‘ক্রীবলতারা' 
পুবির দুটি পৃষ্ঠা (১০৪). ঘাটাল অক্ধলে প্রাপ্ত প্রাচীন নিহুসূরতি 
(২১৯), শ্রাচীন ভাগবত পুথির শাটাচিত (২৫৬), রাঘারপিধবায়জীউর 
াসমঞ্চ, লালহাক্তার, চচ্জরকোলা (২২৪). ল্যামচদেন্টীউর পক্ষরর, 
জয়ন্তীপুৰ (চক্ষণা) (২৩২), রলিকলাগরের “চারচালা', জানত্ীপূর 
চেম্কোলা) এবং রসিকরায়ন্্রীউর নহবহখানা, জিরাটমুণ্ডমালা 
চেম্রক্সেণা) (২৪০)। এ ছবিগুলি যে তারাপদ সারার তোলা তার 
আইনসংগত প্রমাণাদি তার কাছে হতে রক্ষিত আছে। একদা 
মৌজন্যবশত, প্রথম হয়খানি তিনি দিয়েছিলেন পঞ্চানন রায়কে আর 
অপর চারখানি কালাইলাল চীর্ঘা্গীকে।দুগ্রিত পুস্তকে সেগুলি, যথাক্রমে, 
বাব রায় ও কানাইবাবুর তোলা কলে চালানো হয়েছে। এই ঘৃণিত 
তন্করবৃত্তি যে আইনানুগ বা সুচ্চিদন্মত কোনওটাই নয় তা "সুযোগ্য 
পুত্র না বুঝলেও সকলেই বুঝবেন। আর. কানাইবাবু যে তার 'বন্ছুবর' 
সেকথা তিনি গ্যহ্েই স্বীকরর করেছেন (ভূদিকা ; পৃ. ১৯)। বস্ধুফৃত্য 
হয়ত আর একটু ভদ্র উপায়ে করা যেত। 

বইটির প্রথাগত সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে 
রস্থকারহ় ও প্রকাম্মকের -নিবেদন' ছাড়াও অন্তত চারজনের-_বমেশচন্ 
ঘজুরদার, শ্রবোধকুমার ভৌমিক, সুহীরপ্রন দাশ ও বিষ্ণু দে'র আশীর্বাগী 
তাতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এত অধিকসংস্থাক বাচিত প্রশসোপত্র কোনও 
কুচিবান লেখকই ব্যবহার ফরেন না। সন্তবত এই অভিনব পুস্তকের এটিও 
অন্যতম রেকর্ড। যেমন ভূবিকাকার প্রায় সকলেই প্রন্থটিকে আঞ্চলিক 
ইতিহাস রচনার ক্ষেয়ে বিরল, এমনকী একক বলতে ছ্িধা করেলনি। 
পশ্চিমবঙ্গের আক্তলিক ইতিহাসের এসব প্রবন্তাদের অবগতির জনা 
জানাই (স্বগতি রমেশচন্র মজুমদার মহাশয়ের জীবিতকালে তাকে একথা 
সাক্ষাৎ, সবিনয় জানিয়েছিলাম) বে. গুধু মেদিনীপুর চেল সড্রোন্ত 
দিয্লিষ্বিত অক্তলগত বইঘলি ইতঃপূ্েই প্রকাশিত হয়েছে--কেনিয়া়্ী 
যাধানাথ পতি; তমলুকের ইতিহাস লোকনাথ পাল; তমলুকের 
ইতিহাস সেবানন্দ ভারতী; দাসপুরের ইতিহাস: পঞ্চানন রায়; 
নমদীয়ামের ইতিবৃত্ত : অধর ঘটক। 

বৃহত্তর তাশ্রলিতোর ইতিহাস যুধিষ্ঠির জানা; বৃহত্তর মযনায় 
ইতিবৃত্ত : সূরেস্্নাথ জানা; মেণিলীপুর জেলার ভগবানপুর থানার 
ইতিবৃত্ত: প্ৰবোধ বসু; সীকরাইল খানার কথ! : সত্যোন্্রনাথ যড়ঙগী: 
বেজুট়ী এবং অপর গ্রন্থ হিন্তলীয় মসনদ ই আলা : হেত করণ হড়ৃতি। 
অন্যান্য জেলা-সক্রোস্ত অনুরূপ দৃষ্টা্- (হাওড়া) খড়ি-অপ বার্তা 
হরিদাস কাবান্ৃতিতীর্ঘ, বালীর ইতিহাসের ভূমিকা  প্রভাসচন্তর 
বন্যোপাধ্যায: শিবপুর কাহিনী : অন্রদাপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায; (নদিয়া) উলা 
বা হীরলগর: সৃ্ছননাথ মিত্রমুত্বৌকী: নবন্ধীপ মহিমা : কাবিচন্্ রা 
শাত্তিপুর পরিচ (২ খণ্ড) : কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য: (হুগলি) আরামবাগের 
ইতিকথা চুলীলাল বসু: (২৪-পরগনা) ইতিবৃত্-আড়িয়াদহ, 
দক্ষিপেশ্বর : সুবোধকুমার রায়: (বাঁকুড়া) বিষুঃপুরের ইতিহাস : অভয়পদ 
মলি প্রভৃতি। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের অন্তর্গত এসব পুস্তক-পুত্তিকা 
ছাড়া অনুরূপ গ্রন্থ আরও অনেক আছে যেগ্ডলিয় উল্লেখ নিংশ্রয়োজন 
বেহেডু উল্লেখিত অসম্পূর্ণ তালিকা থেকেও একা সুত্যাপিত বে. 
খঘাটালের মতো গোটা মহফুমা ডো দুরের ফথা, থান] বা একক জনপদ 
সম্পর্কেও বিবরণ-গ্রনথের কিছুমাত্র অভাব নেই। সেজন) শুধু আক্ষলিক 
হওয়ার সুবাদে বীয়া বইটিকে 'দুর্দভ', বিরল" এনকী 'একক' প্রভৃতি 
অজ্ঞত৷শসূত বিশেষণে ভূষিত করেছেন, তারের শ্রশসো যোগ্যক্ষেতরে 


বর্ষিত তো হযইনি, এ জাতীয় গ্রন্থসম্তারের কোনও খবর রাখেন না হলে 
তানের লঙ্ছিন্ত হওয়া উচিত। 

আলোচা প্স্থের প্রথম অশ্তায় ছেখি ও প্রকৃতি) হান্টারের 
্ট্টিসচিক্যাল জ্যানসউস্ট' এবং ও 'ম্যালির জেলা গেজেটিয়ারের বিন্বস্থ 
অনুলিখন: নতুন তথ্য সামান্যই আছে) তবে নতুনত্ব বিবানের জনা, পুত্র- 
পরিকমিত “ধৌগিক' নানচিত্ুলি খুবই অভিনব। সেখ্যানে নানান 
সাহেবের বিভিন্ন সনে আঁকা পৃথক ্রকৃতির ম্যাপ একত্রিত করে 
অভূতপূর্ব জগ্াধিচুড়ির সৃষ্টি রা হয়েছে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ও (ইতিহাস) ঘে পূর্ব-প্রকাশিত সাদি উপর একান্ত 
নির্ভরশীল তাতে অপহনের কিছু নেই। কেননা, বাস্তব থটলার হেরফের 
করা যায় না যদিও তার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে লেখকভেদে শুহুর ইতরবিশেষ 
হওয়া সন্ভব। এ পরিচ্ছেদের প্রবান ক্রি স্থানীয় অনেক্ড আনৈতিহাসিক 
কিংবেদপ্তি-জনশ্রতিকে ইতিহাসের মর্যাদামণ্ডিত করবার প্রয়াস এবং নি 
এলাকার হতি মমত্ববশত অনেক ছোট ঘট্নোককে বড় করে দেখানোর 
দূর্বলতা । দুটিই ইতিহাস-রচরিতার পক্ষে গুরুতর সতযতষ্টতা। দৃষ্টান্ত 
সলের উত্তর, দক্ষিণ ও পল্চিনে রাঢ়বঙ্গ, ওড়িশা ও আদিবাসী অধ্যুষিত 
অক্ষলের যুগযুগব্যালী রাজনৈতিক ও সাক্ষেতিক মিশ্রপের কেন্্রবিন্দুতে 
থেকে নাকি “*ঘাটাল নহকুনার ভূনিষণ্ড ঈসব এলাকার বাহিরে থাকায় 
এই অক্চলের বিস্তীর্ণ স্থানে এক স্বতত্তু সংস্কৃতির বিকাশ সন্ত্বপর হইরাছে।" 
(ভুমিকা পৃ. ১৪) । আচাৰ্য ঘদুলাথ সরফার তার 'হিসন্র অব উরঙ্গজ্জীব' 
(৫২ খণ্ড) (১ম সান্কেরপ), এবং রমেশচস্্র মজুমদার তার “বাংলা দেশের 
ইতিহাস (মধ! যুগ)' গ্রইে চেতুয়া বরদার জমিদার শোভা দিহে বর্যনানের 
পরাজিত রাজা কৃষ্ণরামের কন্যার উপর বলাংকারের চেষ্টায় সেই কন্যার 
ঘুরিক্াঘাতে নিহত হন, একথা স্পষ্টাক্ষরে লিখে থাকেও, এ বইতে শোভা 
সিহেকে “বালোর শিবার্জী' আখ্যায় ভুষিত করা হয়েছে বারংবার পে. ৪২. 
২১৮ ইত্যাণি)। ড. মজ্মদ্যবের এন আশীর্বাণীপুস্তকটিতে স্থান পেয়েছে। 
আবার একথাও অনেকে জানেন যে, ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, বৃদ্ধ এবং 
অশোকের পরবর্তী গুরুত্বের ব্যক্তি যলে তিনি মনে করতেন শিবান্ধীকে। 
আমার বিস্াপ্তি দূর করবার জনা তার ক্যছে উপস্থিত হলে, তিনি আলোচ্য 
পুস্তকের সাগ্ট অংশগুলি দেখে ঠিক এই কথাগুলি বলেছিলেন-_.'এ তো 
দেখছি শোভা সিংহ সন্দ্ধে কিনু জানে লা আর শিবাজী সম্বন্ধে একেবারেই 
কিছু জানে না।”" তিনি স্বীকার করেন সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তুর তয় করেনা 
পড়েই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় উৎসাহ দেবার জন্য আশীরবাশীটি তিনি 
লিখে দিয়েছিলেন। উৎকট অক্চলগ্রীতি মানবেন্্েনাথ রায়কে দাসপুর খানার 
খেপুত গ্রামে জন্মাতে বাধ্য করেছে যদিও তার প্রকৃত জন্মস্থান ২৪- 
পরগনার আড়বেলিয়া (আড়িখালি নয) গ্রামে। (এম. এল. রায়ের 
“দেদয়র্স্‌' ও বি. ভি. কার্নিক প্দীত 'এম. এন. রয় : এ পলিটিক্যাল 
বাত্রোগ্রাফি' ঘষ্টক)। 

তৃতীয় অধ্যায় (জনসাধারণ ও জনসমাজ) বহুলাংশে পূর্ব্রকাশিত 
সরকারি তথ্যের উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় কত্যভাব। ও গ্রাম-নাম 
সম্পর্কে নতুন ও বিদ্বৃত কাজ করবার হচুর অবকাশ ছিল। কিন্তু বিষয় 
দুটি অপটুভাবে স্পর্শ করা হয়েছে ছাজ। 

চতুর্থ (শিক্ষাব্যবস্থা ও কিন্াদমাজ), পঞ্চম (কৃষি-শিক্ষ-হ্যবসায়- 
বাণিছা) ও ষষ্ঠ (সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান) অহ্যায়শুলি পিতার রচিত 
বলে পুত্র কর্তৃক হ্বীকৃত এবং হয়ত সেই ফায়শেই অধিকতর নতুন 
তথ্যপূৰ্ণ ও পরিশ্রমের সাক্ষ্যযাহী। 

সপ্তম অধ্যায়ে সোহিত)) খাটালের জু সৌরবকে ছুলিতে ফীপিয়ে 


বাড়াবাৰ চেষ্টার কবিকস্কশ মুকুন্দরামের জবরদতি অনার্তক্তি মায় 
পাঠাপুস্তত প্রলেতাদের ভীবনবৃত্তস্ত বেশ আমোদজনক। “এইলকল 
পডত্রপত্রিতা হইতে ঘাটাল অজলে আধুনিককালের জ্ব্য ও সাহিত্যচর্চার 
তি পুকৃতি কিছুটা বোকা যাইবে” (পূ. ২১২) উক্তির সমর্থনে হে ২১টি 
সামরিতপান্রের উল্লেখ শসা হয়েছে তার হবো ১৭টি শ্রাতুড়ে লো 
শৈশবে) মৃত, একটিন প্রকাশ অনিয়মিত, অপর একটি শিশুনেহ জন্য, 
তৃতীয়টি দেওযালপত্রিতা ও চতুর্ঘটি বার্ষিক! স্থাহী় সাহিতা্ীতির এটি 
যে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি তাতে আর সন্দেহ কিঃ 

অষ্টম অধ্যায় (পুরাকীর্তি ও পর্মস্থাল) সম্পর্কে পূর্ববর্তী 'আলোচলার 
পরিপূরক হিসাবে বলা হ্রয়োচন, পুত্র-রচিত বলে কথিত এ পরিচ্ছেদ 
কিন্তু পিতার লিখিত 'বালোর হন্দির' এবং 'প্রবামী'র ফাচ্খুল ১৩৫৭, 
অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, কার্তিক ১৩৫৯, নাঘ ১৩৫৯ ও শ্রাবল ১৩৮০ 
সংখ্যার হকশিত শ্বন্ধের বহির্ভূত কোনও তের একান্ত অভ্াব। হদিও 
এসব তুলনামূলক হুন্বেঘলের ধ্ারেনাছে না গিয়ে অধ্যাপক-অন্য্জ 
সুষীবঞ্জান দাশ চোষ বুজে সার্টিফিকেট দিয়েছেল_“'এই অধ্যাহেৰ লেখক 
অধ্যাপক হগব রায় সরেজমিন অনুসন্ধান কবে অনেক আনাতে ্মিবের 
সন্ধান দিরেছেন।" এই পরিচ্ছেদে অনুষ্লিতিত ঘটাল থানার বন্ধ 
পূরাষ্টীর্ডির সন্ধন কিন্তু যোগ] গবেষকেরা ভাকেন। বইটি ডেভিড 
হ্যাক্কাঙ্চনকে উৎসর্পিত এবং ঘটাল জপ্রলে পূরাকী্ডি দার্বেহণে পিতার 
সাহায্য সম্পর্কিত তার একটি উক্তিও ভূমিকা অংশের ২২-২৩ পৃষ্ঠায় 
মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে পুত্রের যে কোনও উল্লেখ নেই তা 
তাৎপর্যবহ। কন্ুত, সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুরাকীর্ডির সপ্ভানে তাবৎ নিষ্টাধান 
গবেষক (যথা. ডেভিড ব্যাকৃকাচ্চন, বিনয় ঘোষ, ত. হিতেশর্ন 
সান্যাল, ড. দীপক দাশ, তারাপদ সাতরা. বর্তমান সন্যলোচক প্রডৃতি) 
পিতার সহযোগিতা পেয়েছেন দীর্ঘন্সাল যখন "সুযোগ্য পূতে'র টিকিও 
দেখা যাযনি। এসব সাক্ষ্যপ্রনালের ভিডিতে, পুয়ের রাতারাতি পুরাজীর্তি- 
(বিশারদ হওযপার ব্যাপারটা মৃত্যুপথযাত্রী পিতার কাগঞ্জপত্র হাতানোর পর 
তার মরগোর্তর ঘটলা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিত। 

নবহ অধ্যায়ে (পরিশিষ্ট) নিবন্ধ কিছু নথিপন্্ের কলি ও উদ্ধৃতি 
মূল্যবাল। 

ও শ্রাতীয় পুস্তকে স্থানীয় সকল তথ্যই বিস্তারিতভাবে বলা একান্ত 
প্রয়োজন ঘাতে সেই দৃঢ় ভিন্তির উপর বৃহত্তর এলাকার না বাংলার 
বহুমুী ইতিহাস লিখিত হতে পারে। ভৃমিকান্যবেরা সকলেই, সেই আশা 
প্রকাশও করেছেন। কিন বক্ষে (দৃষ্যান্ত_পৃ. ৪৬. ৭৪, ২১০. ২১২, 
২৩৫ প্রভৃতি) সেরূপ বিশদ বিবরণ ‘বাহল্যভয়ে' পরিত্যক্ত হয়েছে। এই 
গাফিলতি খুবই পরিতাপজনক। 

হকাশকের নিবেদনে প্রকাশ (ভূমিক! : পৃ. ১৮). প্রস্তর 'বেশির ভাগ 
আলোকিত পুত্রের গৃহীত যিনি আবার বলেছেল, সেগুলির "বব 
অংকর্তৃক সংগৃহীত'। তারাপদ সাঁতরার ছবিগুলির স্বর কী উপায়ে 
সংগৃহিত" হয়েছে তা আগেই বলেছি। আর. এই 'বেশির ভাগ 
আলোকচিত্র এতই নিশ্বনানের যে সেগুলির জনকের ফটো-বিদ্যার অ- 
আ-ক-খ'র পাঠ নেওয়া একান্ত প্ররোজন। 


“বঙ্গদর্শন'-সম্পাদক বঙ্চিমচন্্ সম্বন্ধে রহীন্মনাঘ লিখেছেন 
“অব্যমাটী বন্ধিম একদিকে অরি স্বালাইর। রাখিতেছিলেন, আর-একদিক্ে 
ধৃঘ ও ভন্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন সাছিত্যের 
সহিত বদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আলিত তবে বন্ধি তাহার প্রতি 


এমন পশু বিধান করিতেন যে ছিজীরবার সেরূপ স্পর্যা দেখাইতে দে. অনুশ্রেরণার. ত্য হেন সস্মারসী হারে বালা প্রবন্ধ সাহিতোর ক্ষেত 
আর সাহস করিত নয” কে 'ভ্মবাশি দূর করিবার ভার' হথাসাধ্য নেন হাতে ভল্রকুলকলন্ক 


“কৌশিকী'র কোনও হনগৌরব নেই, গোষ্ঠীবল নেই, ছত্রাক শ্রেণির তন্করস্ব্যবের কেউ ভবিব্যতে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্যা দেখাইতে আর 
সম্বোর পৃষ্ঠপোধকতাও নেই। প্রকৃত বিস্বক্ষস সমাজে প্রতিষ্ঠাই তার সাহস' হেন না করে। 
সম্বল। প্রার্থনা করি, সেই মূলধনটুকু অবলম্বন করে, “বঙ্গমর্শন'-এর মহৎ অমিকুমার বন্দ্যোপন্যোয় 


পি 


১০ম বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা 
কার্ডিক-অগ্রহ্যয়ণ ১৩৮৭ 





বঙ্গ-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ 
(উদ্ধৃতি) 


কুল ক্ৰমাগত শিক বা ‘ট্রেডিশনাল আর্ট- (প্র লব লোকশিল্পই তাই) বাশানুক্রমে অনেকটাই বাতিক অলাস ও অশিক্ষিত পটুকে পরিদত 
হয়: উদ্‌ভাবহী চিন্তা, কল্পনা ও তৎসারষ্ট প্রচেষ্টার অত্যবে লোকশি্রের কলাকৌশল ও শিল্পশত বিষয়বস্তু কোনওটাবই উন্নতি হয় না, বং 
কমাবনতি হতে খাকে। ধালোর লোফশিন্ের বর্তমান অবস্থা নেকটা তাই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ডোকরা-কামারদের ধাুশি, চিদ্ুকব-পটুয়াদের 
পটশিল্প, বীকুড়া- মেদিনীপুরের এবং কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন রীতির মৃৎশিষ. সতরবর-ভাস্করদের কাঠঙ্োলাই ও পাখরক্থোদই শিল্প প্রভৃতির মহে এই 
ক্রমাবনতির লক্ষণ সুপরিষ্ছুট। তার অন্যতম ফারণ, বশোনুক্রদিক শিক্পচ্চ নিষ্ঠা ও আস্কুবিক্তার ভাব, উদ্ভাবহী প্রয়াসের পরিবর্তে ঘাত্িক 
আবর্তনের প্রতি ঝৌক এবং আগেকার মতো অনুরাগ অনুশীলন ও অনুল্রেরলার অভাব। এই লমস্ত উপসগেরি আৰুশুকাশের বোন কারণ হল, 
লোকনিযেয শ্রলকেল্া যে অতীতের গ্রাঘ্যসমাজ ও সামস্ত হরডুকেন্িক নাগরিকসমাজ, তার শোচনীয় অহনতি। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই অবনতির 
সৃত্রপাত। পরব্গী্গলে এই অবনতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। অব্য স্বাধীন দেশে লোকশিল্জ ও লোকসস্কেতির প্রতি বাহা অনুরাগ ও কৌতুহল বেশ 
খানিকটা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা কতটা লোকশিল্প ও শিল্পীর কাজে লেগেছে তা জানিনা। শহরের সামিয়ানার তলার লোকসংস্কৃতির উৎসব হঙ্গে, 
ডক্াফেন্টারি ছবি হচ্ছে, কিল্বফিল্যালয়ের "ডক্টরেট '-সদ্ধানীরা শ্যবেষণা করছেন. সদাশয় গভর্নমেন্ট জাতীয় পুরষ্কার দিচ্ছেন, লোকশিজের পুলক্রীবনের 
পরিকল্পনা করেছেন, বিদেশী টরিস্য়া কিছু ল্োকশিল্পের নিদর্শন কিনছেন, কিছু বাইরেও র্তানি হচ্ছে, এবং তার ফলে দেশে বিদেশি ুদ্তাও আলছে। 
অনেক কিছুই হচ্ছে এবং তাতে অনেকেরই সূধিযা হচ্ছে কেউ ব্যবসা কবে টাকা পাচ্ছেন, কেউ গবেষণা করে ডিগ্রি পেয়ে চাকরি পাচ্ছেন, কেউ 
ধা লোকসঙ্গেতির বিশেষজ্ঞরুপে নানারকম সরকারি যে-সরক্ারি সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু ঘাদের নিয়ে এত শোরগোল, দেই লোকশিল্পীদের অদৃষ্ট 
কী জুটেছে এবং তার ফলে লোকশিল্পের ভবিহ্যৎই কতটা উজ্জল হয়েছে, তা স্বতত্র গবেষণার বিষয় .'' 
“লোকশিতের তবিবাৎপ্রসঙ্গে' : কৌশিকী, ১ম বর্ষ ২য় সং্যো. মাথ, ১৩৭৭ (১৯৭০)। 


".হাজনের হন্ত হইতে তাতশিলপ বা শিল্পীকে কেন, কোনও জরি মানুষকেই উদ্ধার করা যায়নি সরন্তাবি নীতি ও পরিকল্জনার যথেষ্ট আড়ম্বর 
সত্বেও পরে 'সমিতি' স্থাপন করার কথাও তিনি (নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়) ধলেছেন, আজকালকার সমবায় সমিতির মতো। কিন্তু গত একশো 
বছরের সমবায় “আন্দোলনের ইতিহাস ছেকে দেখা হায়. বিশেষ করে গ্রামীণ শিল্পিসমবার়ের, যে কাকুশিল্পীরা হারও ফ্র্ত উচ্চ গিয়েছে এবং সমবায় 
আন্দোলনে উৎসাহী মহ্যবিত্ত ভ্রলোফেরা বেশ লাভবান হয়েছে। অতএব একথা আজ ফ্রুবসত্য যে ফরমান সমাজের শ্রেণিগত গড়ন অপরিবর্তনীয় 
থাকা পর্যন্ত শোষিত গ্ৰাম্যশিক্পীদের মহাজনের কবল দ্ধেকে মুক্ত অন্যবা সমবায় -সঞ্জীবনীতে পুনজ্জীবিত করা সম্ভব লয়। দুবরাজের মতো অনেক শিল্প 
তাই নির্যশ ছয়েছে। -.”" 

“ভাডশিল্পী দূৰরাজগাস চামার' কৌশিকী, ৮ম বর্ষ : শারদীয়, ১৯৭৮। 


"জীবনের সঙ্গে শিল্ধকর্মের তাজ ঘনিষ্ঠ সংযোগ । নিশ্চয়ই শুদ্ধাচারী শিল্পরসিকরাও স্বীকার করবেন, যে ডোকরাশিল্পীদের ভীষন 
বশেপর্পরায় চরম সামাজিক অবজ্ঞা ও দারিয্যের অভিন্যপে জত, তাদের শিলকর্মের স্ৃর্তি ও ক্রমোন্নতি নিশ্চয় কল্পনা করা হায় না। উপযন্ত 
যে সামাজিক ও হরর প্ররোগন-তেরপার তাগিদ তাদের শিল্পকর্মে উৎসাহ দিয়েছে এককালে. আজ সেই শ্রবোজ্জন ও শ্রেরলা কোনওটাই নেই। 
সেকগলের স্বনির্ভর গ্রাদ্যসম্াজে অভাব-অনলৈ৷ অহর্যাদা প্রভৃতি যতটুকু সহনীয় ছিল, বর্তঘান সমাজের উৎকট আত্ুসর্বন্ব পরিবেশে তার কোনও কিছুই 
তেমন সহনীয় নয। এই অবস্থার বর্তমানে ভোকরা শিল্প ও শিল্পী উভরই হত কিছিরমান। ডোকরাশিছ্রের অবনতিও ছলে হয় অবশ্যন্তাবী _.।' 
“যনকরাদের শিল্পকর্ম ও সমাজজীবন' । গশ্চিমবগের লোকশিল্প, (১৯৭৬). পৃ. ১২১। 


জড়িত বাকুড়ার মৃৎশিল্প তাই কৃর্রিঘতা ও শুলংকরলাদির সাহাহো কোন 
বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর পরিবর্তনশীল রুচির খোরাক হোগ্ানোতে বাধ্য 
হয়নি, বরং তার আনিম অকৃত্রিমতা সাবলীলতা দারল্য ও বলিষ্টতা 
বহুকাল ঘরে অক্ফু রাতে সমর্থ হয়েছে বর্তমানে বাকুড়ার মৃৎশিক্পনানের 
যে অবনতি লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ প্রধানত গুটি £ (১) আঞ্চলিক 
জ্ঞনসমাজের ধর্মবিশ্বাস আর আগ্েক্সর মত জীব নেই. রাজনৈতিক 
চেতনা ও অর্থলৈতিজ দু্গতির প্রতিক্রিয়ায় তা প্রা হ্রাণহীন অনুষ্ঠানে 
পরিণত হতে চলেছে। কাজেই পোড়ামাটির হাতী-ঘোডা ইত্যাদির প্রতি 
আগ্রহে ক্রমেই ভাটা পড়েছে। (২) দ্বিতীয় কারণ অথনৈতিক। তাই 
ঝাকুড়ারমৃৎশিত্ীরা কাবিগবি কুশলতার দিতে আর বেশি মনোযোগ দিতে 
চান না এবং কড় বড় হাড়ী-ঘোড়া একরকম তৈরি করা প্রালপ বন্ধ করে 
দিয়েছেন। সরকারী শ্রচেষ্টায় বাজের জন) এদের ছাইদানি. ফুলদানি, 
নানারকম পুতুল, ইত্যাদি তৈরি করতে ধলা হচ্ছে বটে, দু'-একটি কেস্ত্রের 
মৃৎশিক্ীরা তাও করছেন, কিন্তু বিদেশী ট্রারিস্টদের কৌতূহল চরিতাথ 
অথবা শহরের ভদ্রলোকদের ফোক্‌কালচার বিলাস পরিতৃত্তির চাহিদার 
দৃতশিল্ের পুনরুক্দিবনের কোন সন্ভাবনা আছে বলে নে হয় না। অন্ততঃ 
বাকুড়ার মৃংশিল্জীদের দারিদ্র) ও দু্খতি এবং স্বীরে ধীরে অন্য পেশা ও বৃত্তি 
গ্রহণের কোক থেকে তাই মনে হয়. 

“বালোর মৃংশিল্পের সমাজত : পশ্চিমবঙ্গের লোকলাক্কেতি, (১৯৭৩) 


পৃ. ২০৯-১০। 


এমানবাদী ইতিহাস-ব্যাধ্যার মধে) মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতির 
অর্থনৈতিক বাস্তবভি্ির উপর অত্যধিক অসৰ গুরুত্ব আরোপ করা হয় 
বলে, তা৷ যাস্থিক হয়ে ওঠে, জীবন্ত সত্য হয় না) যাস্িক বাস্তবতায় 
সত্যের সমতা প্রতিফলিত হত না।... 
পশ্চিমবঙ্গের সক্ষেতি, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃ. ৩৪। 


রং 


স্মৃতি-তর্পণ : বিনয় ঘোষ স্মরণে 
পাঁচুগোপাল রায় 


বঙ্গজননীর অঙ্গাভরণ থেকে এক এক করে. এক-একটি মশি-আগিক্য খসে 
পড়ছে। তার নব্য অন্যতম একটি উচ্ছল বু বিনয় ঘোষ । আকাশে শেষ 
রাত্রির দীপ নেভার সঙ্গে সঙ্গে ২৪ জুলাই-এর ভোরে তার ভ্্ীবনহীপটিও 
নিতে গেল। কার অকাল প্রয়াপে (৬৪ বছর বসে) বঙ্গ-সাহিতোর যে 
ক্ষতি হল, তা পূরণ হবার সম্ভাবনা কম। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকলা, আচার- 
অনুষ্ঠান, ্ত-উৎসব শ্রভৃতি বিলৃত্তপ্রয় লোক-সক্কেতির বিবরণ সংগ্রহের 
ব্রত নিয়ে যে কর্মজীবন তার আর্ত হয়েছিল তারই শুচারের দুরূহ সংকল্ে 
অমানুষিক পরিশ্রম ও প্রবেষণায় তার জীবনাবসান হয়ে গেল। ঠায় মতো 
শ্রতিভাসম্পন্ন উদ্যমশীল মান্য বিরল শ্রায়। নৃতত্ব ও সমাজত বিষয়ে 


ডর শ্রবদ্ন বিদ্ধ সমাজে ঠার আসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। 
নৃতত্ব ও সমস্তত বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনন্যসাবারণ ৷ তার অনুপম 
গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি কেবল আর্য-সাস্কৃতির উপর নিবন্ধ ছিল না। আর্য- 
সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পূর্বযুগে, আনি প্রস্তরধূগ পর্যন্ত, অনার্য-যুগের 
আদিমজাতির সস্কেতি প্রসারের ইতিহাস উদ্ধারে ভার সমান উৎসুক ছিল। 

বিনয়বাবুর সাহিত্য-কীর্তির আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয, বিদন্ধ 
সমাজ তার সাহিত্য-কৃত্যের যথাযথ আলোচনা ফরবেন। তার অসাধারণ 
পাণ্ডিত্যের অস্তরালে. ভার নিরহংকার মনের, প্রীতি ও প্রেমের যে ফন্ডুধারা 
করে হেত. সেই মন্দাকিনীর পুপ্যসলিলে যারা শ্রাত হয়েছেল, খাদের কাছে 
তিনি অবিস্ববনীয় হয়ে থাকবেন। ভার কাছে হনী-নিরঘন, পণ্িত-দরখ, উচ্চ- 
শীচবর্ণের ভেদাভেদ ছিল লা। সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-শহবের পব্ে- 
প্রান্তরে ভার পরিভ্রমলকালে এর বার্থ পরিচয় মিলবে) "পশ্চিমবঙ্গের 
সাস্কৃতি'র প্রথম প্রকাশের (১৯৫৭) ভূমিকায় তিনি তথ্যানুসন্ধানের 
শ্রমণসঙ্গী এবং সাহাবাকারী বন্ধুদের স্বরণ করে, তাদের দকলের উদ্দেশে 
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, “তাদের অনেকের নাম জানি, অনেকের জানি 
না। যাঁদের নাম জানি না, তাদের মুখ মনে পড়ছে। তাদের দুচার দিনের 
সান্লিধ্যের স্থৃতি চিরদিল বনে করবা” (ভুমিকা. পৃ. ২৫)। 

এদেরই মতো এককন মানুষ আমি। প্রায় ২০ বছর কাল তার দুর্লভ 
সম্পের্শে এসে, তীর স্রীতির অমিয়ধারা পান করে যে কৃতকৃতার্থ হয়েছি, 
ত বিশ্মৃত হয়ে যাওয়া কোনওদিনই সন্ধবপর নর। তারই স্ৃতিকথা দু- 
একটি বিব্রত করে বলে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই মাত্র। 

১৯৫৪ সাল। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-নগরের পথে পথে 
ঘুরছেন। পশ্চিমবঙ্গের পথ গরিক্রমার যান-বাহনের শ্রাচুর্য এখনকার 
মতো তখন ছিল না, পঘঘাটও সর্বত্র সুগম নর। গ্রামের সাধারণ মানুষ 
এবং তাঁদের সরল আতিতেরতাই ওর একমাত্র সম্বল। কিন্তু তিনি 
ছিলেন দ্রানতপব্ী।কর্মযোগী পুরুষ। কোনও বাধা বিন. পথের দুর্গরতাই। 
তকে তায় এই অভিযানে অবদমিত করতে পারেনি। সে বিবরণ তায় 
কালপেচার বঙ্গদর্শন” নামে 'যুগাস্তার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হচ্ছিল। তার পরিভ্রমণ-বারা, অনুসন্ধান দ্বীতি, ভ্রকাশভঙ্গিয় 
স্বচ্ছতা, তংকালে বঙ্গীয় জনসমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে 
তুলেছিল। আমিও তাতে আকৃষ্ট না হরে পারিনি। এ অন্ধলে তার 
অভীলিত অনেক কিছুরই সক্ধান মিলবে জ্জানিয়ে তাকে এখানে আসবার 
আমন্ত্রণ জ্রানালাম। চিঠির উত্তরে তার সন্মতি জানিয়ে ৮ নভেম্বর (৫8) 
তারিখে লিখলেন, “হাওড়া জেলার কিনু কিছু ভ্রমপ করছি। রদপুরে যাব 
কোন্‌ পথ দিযে! হাটতে হবে কি লা?” ইত্যাণি। তাবে সব জানিয়ে 
লেখার পর তিনি লিঘলেন,_২৫ নভেম্বর ট্রেনে এসে (বৃহস্পতি) 
আমতায় থাকবেন। শুক্র, শনি, রবি তিনদিন রসপুরে থেকে কাজ 
করবেন। এখানকার পরিদর্শন ও অন্যান্য সব ভারই আদার উপর ছেড়ে 
দিলেন। তার নিজের পরিচয় দিয়ে লিখলেন, ''...আমি একজন সামান্য 
বিদ্যোৎসাহী ও অনুসন্ধানী মাত্র" 

যথাসময়েই এসেছিলেন তিনি এবং এখান ঘেকেই সরষ্টব্য মন্দিরাদি 
পরিদর্শনও করেছিলেন। সঙ্গে ছিল তার দুক্ধন সঙ্গী। আমাদের মতো 
সাধায়ণ পৃহস্থের আতিথ্য, মানে তার সছাদরও আদরা বাব করে উঠতে 
ারিনি। তবুও, সে দিন থেকে কী দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেবলেন আমাদের। ২৫ 
বছরের কাল ব্যবহানে সে গ্রীতির দৃষ্টি এতটুকুও মাস হয়ে ঘানি 
বেনওদিন। আমাদেরই কেবল নত, এই রসপুর গ্রামকেও কী ভালোবেসে 
ফেলেছিলেন তিনি! সে কথাই একটু ভুলি এখানে। ১৩৮৬ সালের ১৩ 


৩৬২ 


আচ্ছিন দৈনিক 'আনম্দবাজরে পত্রিকা'র এক বিশেষ সম্যোয়. 'এখ্যনে 
ওখানে" নামে থে প্রবন্ধ লিখলেন, তাতে বললেন তিনি, “".. আমার কাঙ্ছে 
কোঘাও যাওয়া মানে বেবিরে পড়া এবং বেরিয়ে পড়া সানে কাযে হলেটা 
ফুলিয়ে পালে কিছ্ধু চালিয়ে. ঘরের দরজ্ল খুলে. সোজা বেরিয়ে পড়া, 
তারপর উত্তর-পক্ষিল-পূর্ব-পশ্চিম যেখানে মন টানে, বিজ্ঞাপন টানে নাঃ 
সঙ্গে থাকবে শুধু "বন মানুষের ডায়েরি” নামে খাতাটা, তাতে ঘা মনে হয় 
তাই লিখব, যেমন গুশি চলব আর জে্বব। এ রকম ভবঘুবের মনই আমার 
শ্রমের সম্বল। হাওড়ার আহতার দিকে রসপুরের নত কোনো গ্রানের 
দিকে অথবা দামোনর পার হয়ে আরও দূরে কোনো গ্রামে।” 

মাটির মানুষের সঙ্গে বিনল্লাবুর একাস্তবোধ এরকম করেই। এখান 
থেকেই খলিয়া, জরপূর, গড়ভবানীপুর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানপমূহ তিনি 
পরিভ্রমণ ফরলেন। পরিত্রমণ পদ্রজেই সারতে হয়েছিল। কোনও 
যানবাহনের বালাই তখন এখানে ছিল মা। অবশ্য, গৌরাসপূর গ্রান থেকে 
গভীর জঙ্গলের মধ্যে পথ তৈরি করে চলা, আর রসুলপুর নদী পার হবার 
সময় ত্যর যে নে হয়েছিল._"কিন্তু পায়ের অবস্থা আর মনের অবস্থা 
তখন এক নয়। মনের সঙ্গে তাল রেখে পা আর চলতে পারছে লা।” 
কিন্ত এখানকার পথ ভালো না হলেও. এক্সগ ভয়াবহতা এখানে ছিল না। 

এ ফদিনের মধ্যে একদিন আনার ছোট্র ভাগিনেরী ইরা, তার 
অটোগ্রাফের খাতাটা নিয়ে তার কাছে হাকির হল। তথ্বনকার মতো সে 
খাতাটা তিনি রেছে দিলেন। সেদিন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে ঘন চারদিক 
ছেয়ে গেছে, তিনি খাতাখানা বার করে লিখতে বসলেন। আনযা পাশে 
বসেই গল্প ফ্রছিলাম। হ্যারিকেনের আলে কিছু দূরে জুলছিল। আমি 
আলোটা তার কাছে এপ্দিয়ে দিতে গেলাম। তিনি নিষেধ করলেন। তারপর 
সেই অন্যলোকিত অন্ধকারের মতোই দু-এক ছত্ত কী লিখে ফেললেন 
বিস্মিত হয়ে ভাবলুম, বিশেষ এক নিশাচর প্রাণীর সঙ্গে এই সাদৃশ্য আছে 
বলেই হয়ত ওই রাষ্িতে প্রাণীর নামেই তার এই ছন্নাৰ গ্রহণ। 

আরও তিনি দু-একবার এখানে এসেছেন। একবার এলেন ১৯৬৯ 
সালের ৭ অক্টরোবর। সেদিন শারণীয়া দুর্গার সহী পৃঙ্গা। তার সঙ্গে 
পঞ্চানন রায় কাব্তী্থ মহাশয়। এবার এসে খোজ নিলেন থলিয়া 
অক্ষলের দারুশিক্ষীদের। কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য ব্যতীত দর অন্যান্য 
শিল্প সম্বছ্ছে, জানতে চাইলেন। সেদিন দের সঙ্গে কী আনঙ্গেই না 
কাটল! এবারে ওর চা! খাবার বৈশিষ্টা দেখলাম। আমরা যে ব্রণালীতে 
চা তৈরি করে খাই, সে ভাবে তিনি খেলেন না। চায়ের লিকারের সঙ্গে 
চিনি ও লেবুর রস মিশিয়ে তৈরি চা খেতেল। বললেন, এতে লিভারের 
কিয়া খুয ভালো হয়। 

১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বন্যা। শ্রাবলে সময হাওড়া জেলার 
প্রামশুলি অন্যান্য জেলার গ্রামের মতো বিপদ. বিযবত্ত। রসপুর গ্রামের 
কাও তিনি শুনেছেন। শহরের সঙ্গে গ্রামণডুলির যোগচযোগ বিচ্ছিন্ন। 
সকলের সংকমের জন্য তিনিও ব্যাকুল। ডাক চলাচল আরস্ত হওয়ার 
পর, তায়াপদবাবুর (সাঁতয়া) কাছে খবর নিয়ে তিনি ১৯ অক্টোবর 
লিখলেন, “খবর পেয়েছি আপনি ভাল আছেল। তারাপদও খুব বিপন্ন; 
বাড়ি ঘর সব গেছে” 

অনেকবারই তিনি এখানে আসবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু 
সময় হয়ে উঠেনি। ইদানীং তিনি ক্রমাগত অসুস্থ হযে পড়ছিলেন। 
১৯৭৭ সাল থেকে প্যাস্টরাইটিসে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছিলেন। শহরের 
গতিদুকত হয়ে গ্রামের পরিবেশের মহ্যে কয়েকদিন কাটাবার ইচ্ছা ক্রমশই 
তার প্রবল হয়ে উঠছিল। ১৯৭৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আছায় লিখে 


জানালেন, “আপনার কাছে নিশ্চয় বাক, যত শীঘ্র সন্তব।..০7:1105- 
এর আআস্বত্তি; আনম করি ১৩/১৫ দিনের মধোই সুস্থ হতে পারব এবং 
হলেই আপনার ওখানে যাব_একটা কৃত্রিম হ্যাসটিকের পরিবেশ থেকে, 
তির মানুষদের অন্তরঙ্গ সাহচর্য লাভ করার চেয়ে আ্ানার কাছে বেশী 
আকর্ষনীয় কিছু নেই।'”" এবারেও ভার আসা হয়নি। ৩ মার্চ তিনি 
লিখলেন, "এখন আনি ভাল শাহি, শ্রাপনি ভাববেন না। নির্বাচন পর্ব 
শে হলেই আনি কবে যাব আপনাকে জলাব।" এই 0৩5 অসুখ 
নিয়ে ৭৭ সালটাই সার কেটে গেল। এই বছবের ১ নচেস্বর তিনি 
লিখলেন, "হানার 039171 হওয্তার কথা বোধহয় আপনাকে 
জানিরেহিলাদ। এখন একটু ভাল আছি।- এইভাবে Gait 
কথনও বাড়ে, কখনও ভ্রাবার কমে। "৭৮ সালের ৩৩ জানুয়ারি তিনি 
লিচ্ষলেন, "আমার 0550715009৮ হঠাৎ নভেম্ববের শেষে বাড়ে 
এবা খুব ০০0165104 07158% দেখা দেয়। ভার ফলে (পাটা 
December মাস Nursing 11৫ থাকতে হয়। জানুয়ারি গোড়ায় 
বাড়ি ফিরেছি, এখন ভাল৷ আছি।” 

এত অসুস্থতার দেও তাস লেখা ও পড়ার কাঙ্জ অল্াহতভাবেই 
চলতে ধাকল। বিহ্েষ করে, "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির নতুন সংস্করণের 
ক্যজে তাকে বিপুল পরিত্র্ করতে হচ্ছিল। তবুও ভালোনন্দের 
সমিশ্রলে তার কেটে ঘাক্ছিল। তার পত্রাদি ক্রধনও পাচ্ছিলাম, কখনও 
ভাবার পাচ্ছিলাম না। শরীর একটু ভালো হলেই যে এখানে তিনি চলে 
আসবেন, হায় প্রতি চিঠিতেই সে কথা জনাল। 

এ বঙ্ছর (১৯৮০) এহিলের মাকানাতি তার সংবাদ জানতে চেযেও, 
কোনও উত্তর না পেয়ে খুবই উদ্দিয হয়ে পড়েছিলান। ঠা অসুস্থ হওয়ার 
আশঙ্কা মনে নিয়ে তায়াপদবাবুকে তার সংবাদ জানাতে লিখলাম। তিনি 
লিখলেন শে বিনযবাবু সুস্থ আছেন, লেখাপড়ার কাড ঘধাহীতি করে 
যাচ্ছেন। 

এ সংবাদ পাবার পর, বিনয়বাবুর সংবাদ না পেবে কীরূপ উদ্ধিয় 
হরে পড়েছিলাম এবং আসার পূর্ব পত্র পেরেছিলেন কিনা, জানতে চেয়ে 
ডাকে পত্র লিখলান। 

আমার পত্র পেয়ে ১৮ জুন (৮০) তারিখে তিনি লিঙ্গলেন, 
“আগের চিঠির উত্তর দিইনি কেন-_বুকতে পারছি লা) এ রকম ভুল. 
আপনার ক্ষেত্রে হবার কথা নয়।..আনার শরীর এখন ভাল আছে_ 
সম্পূর্ণ সু বলেই হনে হয়। দশ বায়ো ঘণ্টা দৈনিক, লেখাপড়ার কারু 
করছি। ক্রান্তিবোধ করি না! আপনার কাছ্ছে যাবার এবং দু' একদিন 
থাকার যে কি শ্রবল ইচ্ছে আমার তা বোকাতে পারব না।..এবারের 
বর্যাকালটো কেটে গেলে নিশ্চয় বাঝ অক্টরোবরের দিকে।” কী গভীর 
তির সুদৃঢ় বন্ধনে যে আমদের বেঁবেছিলেন তিনি! অন্যবারের মতো 
এবারে কিন্তু মনেপ্রাণে কে সাদর আত্মান জানাতে পারলাম না। আমার 
অন্তর্ধাহী হন্ত বুঝতে পেরেছিলেন লিখলাম যে. আসতে ইচ্ছা করলেই 
সব সময়েই এখন আপনার আম্মা হবে না। আপনার শরীর সু্ব থাকলে, 
পথথাটের অবস্থা ভালো হলে. যানবাহলের অসুবিধা না হলে, আপনি 
নিশ্চয়ই আদকেন। তার স্বাস্থ্যের কথা মনে করে, তার স্থাচ্ছদ্মের দিকে 
লক্ষ রেখেই অনম এই সাবযানতা। 

এ আসা তার গার হল না। হয়ত পথ পরিক্রমা আজও তার শেষ 
হয়নি। তাই মহাতরসথানের পথ ধরে কোনও এক জানা লোকের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করলেন তিনি। তার আসার পথ চেয়ে, শবরীর প্রতীক্ষা নিয়ে, শেষ 
কটা দিন আম্যর কাটিয়ে দিতে হবে। 





পৃত সান্নিধ্য 
মোহিত রায় 


প্রা সাস্কৃতিকিজ্ঞানী বিনয় ঘোরের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় বিগত 
বাটের দশকের গোড়ার দিকে। তিনি তখন ্লকাতা-চর্চায় লন প্রতি ও 
অশেষ আ্রানের ভাণ্ডারী। অষ্টাদশ শতকে বঙ্গসাস্কৃতির অভিকেস্্ ছিল 
নদিয়ার কৃম্ঞনণর, আর উনবিংশ শতকে নবজাগরপের কে্র্ুড়ুমি হল 
কলকাতা, বাংলার সংস্কৃতি হয়ে উঠল কলকাতা-কেহ্তিক। কৃষ্ঃনগরে 
নদিয়া রাজবাড়ির নানা কাগজপত্র দেখার সুযোগ ছিল আনার। 
কলকাতার 'বাবু'দের শখেব 'ঝুলবুলি-শাড়াই'-সংক্রান্ত কিছু তথা পেয়ে 
গেলাঘ। এই সূত্রেই আনি, এক্সন তদীক্কিত মানুহ, আগে থেকে চিঠি 
সরদি বাড়িতে অর্থাৎ কলকাতা কিশেষজঞ বিনয় ঘোষের কাছে। শ্রম 
দর্শনে আলাপ-ভ্ালোচনায় মুস্ক হলাম। তার উচ্ছল দুটি চোষ. রেনেশীয় 
নাক, শ্রতায়নিষ্ঠ কথাবার্তায় ও বিত্তৃত জ্ঞানের পরিধির তীব্র আকর্ষণে 
আকৃষ্ট হলাম। তিনি বুঁটিয়ে তলিয়ে আবার সংগৃহীত তথ্যের সব কিনু 
জানলেন আন্তরিকতার সঙ্গে। কিন্তু তাই বলে, সব কিছু সহজে মেনে 
নিলেন না তিনি। বারে বারে আমাকে যাচাই করলেন__তক্ষগুলি কীভাবে 
আমি সংগ্রহ করেছি। বুঝলাম, তানি এলোপাতাড়ি তথ্য সংগ্রহ করেছি 
কোনও নির্দিষ্ট ছকে লয়__পরিতরানামাফিক নয়। প্রথম দিনের 
আলোচনাতেই তার তাছ থেকে এই ধরনের লেখার ব্যাপারে এন অনেক 
কিছু জানলাম ঘা আমার একেবারেই জানা ছিল না। ভবিষাতে আমার 
লেখায় আমি তার সঙ্গে তথয দিনের সাক্ষাতের নির্দেশ কাজে লাগিরেছি। 
পরে, আনার লেখা 'বূলবুলি লড়াই' রচনাটি “দেশ' পত্রিকায় (৩০ বর্ষ 
২১ সম্ো/২৩:৩.১৯৬৩) প্রকাশিত হয়েছিল। 

তার সঙ্গে যোগাযোগ ক্র নিবিড় হল। তার তাছে গেলেই তিনি 
নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। আমার 
সামনে যেন একটা বন্ধ দরজা তিনি খুলে দিলেন। তিনি কলকাতা ও 
শহরকেন্্িক নবসঞাগরদের তাংপর্যব্যাখা৷ করতেন। তিনি নির্থিধ ছিলেন 
থে বালোর গানে এই নবজাগরণ পৌছয়নি, বাংলার সাস্কৃতিকে জানতে 
হলে, বুঝতে হলে বালোর গ্রামে প্রানে পরিস্রমণ করে অনুসন্ধান করতে 
হবে। গ্রামের তথাকথিত কিন্যালয়গত শিক্ষারহিত সহজ-সরল আনুষ 
এখনও বঙ্গসান্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছছেল। তাদের কাছে যেতে হবে 
তথ) সংগ্রহের জলা। সহক্রভাবেই তাদের সঙ্গে মিশতে হবে কিন্তু 
আন্তরিকতার সঙ্গে__যাতে তাদের আসল রূপটি জানা ঘায়) তার 
সুবিষ্যাত আকরপ্দথ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্কৃতি' বাজারে তখন একটিও ছিল 
না। তিনি এই গ্রন্থের পরিবিধিত সান্কেরপ শ্রকাশ করবেন বলে জানালেন। 
এই উদ্দেশ্যেই তিনি নদিয়া জেলার গ্রানে-শহরে দূরবেন বলে স্থির 
কর়োছেল। আমাকে তিনি তার নদিয়া-সফরে সঙঈ। করে নিলেন, সহযোগী 
করে নিলেন। কিন্তু, হঠাৎ তিনি নদিয়া-দফরে এলেন না, কারণ আমার 
(কোনও শ্রস্তুতি ছিল না. আমাকে তিনি প্রথ্থনে তৈরি করে নিলেন গার 
অনুসন্ধানকর্বের উপযুক্ত সহযোগী হিসাবে। নদিয়া সম্পর্কে গ্রন্থপঞ্জি 
আমাকে লিখে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন বেন আনি তিলমাসের বধোই 
বইগুলি ভালো করে গড়ে ফেলি। অধিকাশে বই ই ছিল দৃজ্রাপয। তিনি 
কোথায় বইশুলি গাওয়া যাকে তারও হদিস দিলেন। ইতোমহো, ভার 
বাড়িতে বসে তার কাছে পুথি পড়া শিষ্বলাম, শিখলাম দলিল-তারদাদ- 


বংশলতা-চিঠিপত্র ও অনা) প্রাচীন লিপি পাঠ। সামাক্রিত-সাংস্কৃতিক 
ইতিহাদ রচনায় ক্ষেত্রে এগুলির কী অসাধারণ গুরুত্ব তাও বৃকিযে 
দিলেন। একদিন কৃষ্মনগরে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন নদিয়া 
কালেকটারির রেকর্ডরুম-এ। এই রেকর্ডকনই লগিচার অভিলেঙ্াগার। 
এখানেই অবিন্যন্তভাবে আছে নদিয়ার ইতিহামের মূল্যবান আকর বু 
কাগক্তপত্। কীভাবে এগুলি দেখতে হয়. নোট নিতে হু তা হাতেতলমে 
বুঝিতে শিখিয়ে দিলেন। কাজের নেশায় আমাকে পাগল করে তূললেন। 
স্রতি সপ্তাহে একাধিক চিঠি লিখে আমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন, 
প্রেরণা দিতেন এবং উৎসাহিত করতেন। প্রায় বংসরাধিকাল ধরে চলল 
এছন পড়াশোনা আর তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ। পরিশ্রন ও নিষ্টাসাধ্য 
এইসব নানা কাজত ও পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে চলল তার কাঙ্ছে আমার 
নিবিড় অনুশীলন) 

বিনয় ঘোষ ছিলেন মার্কসীয় দর্শনে বিস্বাসী। সব কিছ ব্যাদ্যা-বিচার- 
বিশ্লেষণ করতেন মার্কসীয় দর্শনতণ্তে; কিন্তু তার চিন্তাধারা ছিল স্বচ্ছে। 
দৃড়চেত! মুন্তমনের মানুষ বিনয় ঘোষ সব কিছু গ্রহণ করতেন দেখতেন 
বুঝতেন খোলা মনে উদার-শৃদয়ে। নদিয়া জেলায় সামাজিত-সাফ্কেতিক 
ইতিহাস-্চর্চায় তিনি যে চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে 
অবিচল ছিলেন সেই বারায় তিনি আাদাকে অবগাহল করালেন। ার পৃত 
সাহিযো অবসান ঘটল আমার মনের জড়তার, ভেঙে গেল ছিহার 
প্রাচীর, খুলে গেল চোখের সামনে নতুন জাং। 

এবার সরেভমিন ক্ষেত্র অনুসন্ধানপর্ব। গোটা নদিয়া ভ্েলাফে 
করেকেটি ভাগে ভাগ করলেন। এক একটি এলাকায় ঘুয়ে ঘুরে পরিদর্শন, 
অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কৃষ্চনগর, নবরীপ, শান্তিপুর, 
ীরনগর. রাাঘাটি ও চাকদহকে কেশ করে তংগার্ম্ব্া বিস্তৃত এলাকার 
পুরাকীর্তি. লোকসংস্কৃতি, এতিহা, বিদ্যাসমাজ, মেলা ও উৎসব প্রভৃতির 
সরজমিন ক্ষেত্র অনুসদ্ধান। সুনির্দিষ্টভাবে সফরসূচি তৈরি করা হুত। 
রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি নির্দেশ দিতেন--পরদিন কোথায় 
কথার ঘুরতে হবে-_কী দেখতে হবে ও কী ধরনের তথ) সংগ্রহ করতে 
হবে। আমরা খুব ভোরে বের হতাম, সারাদিন ঘুরে ঘুরে তথ্যাদি সংগ্রহ 
করতাম। রাতে সারাদিনে লেখা নোটস নিয়ে তিনি আলোচনা ফরতেন। 
আবার পরদিনের ক্যজের নির্দেশ দিতেন। এইভাবে চলত ফাজ। আমরা 
্রান্ত হয়ে পড়লেও তার কোনিও ফ্রান্তি বা অবসাদ ছিল না। এদন 
পরিশ্রয়ী কাজত পাগল মানুষ বিরল। হ্বাটতেও পারতেন নিরলসভাবে। এফ 
একদিন আমরা পায়ে হেঁটে অনেকদূর পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি। রাতে দাকে 
মাঝে তিনি হালকা মেজাজের গল্পগুড্রবও করতেন আমানের সঙ্গে 
অন্তরঙ্গভাবে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছ্থিলেনও নন্রলিশি প্রকৃতির। 
আবার বুকিরে দিতেন-_কোথায় আমাদের ভুল হরেছে। যেমন, গ্রামের 
একজন বুদ্ধের কাছে আমর! শুনছি প্রানের নামকরণ ও গ্রামের শ্রাচীন 
ইতিহাস। আমাদের সেই গান সম্পর্কে সঠিকভাবে শ্রামাণ্যসূত্রে ঘা জানা 
আছে__বৃন্ধ তা বলছেন লা। বৃদ্ধ অন) কথা বলছেল। আমরা বাধা দিয়ে 
বলছি-_া. এ তথ্য সঠিক নয়। সঠিক তথ্য হল অন্যরফম। বিনয় ঘোষ 
'আনাদের এই ধরনের আচরণে ক্ষন হতেন। অবশ্য তখন তিনি কিছু 
বলতেন না। পরে রাতে এসে বলতেন-_ এমন কথা ঠিক হয়নি! প্রাদের 
সহজ সরল মানৃঘ মতলববাজ নয়। না জেনে সহজ সরল মনে যা 
বলেন তার নোট্‌স নেবে কিন্তু গ্রহণ করার সময় বিচার করে দেখবে 
সঠিক কিনা? এছনও তো হতে পাৱে যে আমরা আগে মা জেনেছি তা 
চিক নয়. বৃদ্ধের কথাই ঠিক। তাই, বৃদ্ধকে অবজ্ঞা করা উচিত লয়। তায় 


কথা মন দিয়ে শুনতে হবে। আজও কোনও গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে 
সাক্ষাংক্যরের সময় তার নির্দেশ জেনে চলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
আমাদের আপেক্ার জ্ঞালা ঘ্যানধারলা পালটে যায়। 

খামে ঘোরবার সময় আমাদের খাও়া-দাওা রোজ ঠিকমতো হত 
এমন নয়। তার ছিল সহানুকৃতিশীল দরদী হাদয়। তিনি নিজে খে 
নিতেন-_ আমাদের খাওয়া-দাওয়া ঠিকঘতো হয়েছে কিনা! গ্ানের বাশের 
বেক্ির খাবারের দোকানে কসে তেলেভাজলা খেতে যেতে তিনি নির্দেশ 
দিতেন, কাছের কথাটি বুঝিয়ে বলে দিতেন। আমি নিশ্চিত যে, গ্রানে 
গ্রামে নিরবঙ্গি্রভাবে পরিভ্রমণের পরিশ্রমের ফলেই তার স্বাস্থ্য ভেঙে 
যায়। 

নদিঘার নববৈষ্যবধর্মের লৌকিক উপশাখাসনূহের বা নানা 
লোকধর্মের আঙগড়া-মেলার় ও পিরের মাজারে বিনয় ঘোষ নিয়মিত 
বেতেন। যেখানে তিনি জানতেন : অবস্থিতি/ক্ত লোকের বসবাস/কী 
কী জাতের/আঘড়ার যিবরণ/ প্রধানের পরিচর/গুরুবশেলতা/অন্যান) 
পুরুষের সখ্য. বরস/ব্যক্তিগত জীবনচর্যা/ আখড়ার আরব্যর/সাংন 
হণারী/বিবাহাদি-সাক্োত্ত তথা/অন্য মাগীদের কীভাবে দেখে/তাদের 
কাছ থেকেও কী ধরনের ব্যবহার অন্যান্যেরা পেয়ে থাকে... । এইসব নানা 
তথ্য সবিস্তারে লেখা হত। কোনও একটি আখড়ায় তিনি একবার মাত্র 
হাননি, একাধিকবার গিরে সংশয় দূর করে নিসেন্দেহ হয়েছেন। ফেলায় 
লোকগানের আসরে বসে তন্ময় হয়ে গান শুনতেন, আমরা গান 
লিক্ষতাম। লোকবর্মের প্রধানদের সঙ্গে এমনভাবে আলাপ-আলোচনা 
করতেন যার ফলে আমরা হুর তথ্য পেয়ে যেতাম আর নোটুস নিতাম। 

বিনয় ঘোষ নদিয়ার গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে দেখে আমাদের বুঝিতে 
দিরেছেন-_আদিত্রলগোষ্ঠীর লৌকিক দেবদেহী বৌদ্ধরাপের নহ্যে দিয়ে 
কীভাবে ব্রা্মণীকৃত হয়েছে, কীভাবে পুরুষানূক্রমিক পেশা ও জীবিকা 
থেকে বিভ্তবানদের অত্যাচারে উৎখাত হয়ে নদিয়ার এক শ্রেণির ঘানুয 
(কৃষক ও কৃবিমজুরদের একাশে) তথাকথিত ডাকাত বলে আহ্যাত 
হয়েছিল আয় কীভাবে তারা কধকদের, গরিবদের সংগঠিত করেছিল 
বাঁচার প্রয়োদ্ছনে। বিনয় ঘোষ নদিয়ায় খুঁজে বেড়িয়েছেন অখ্যাত 
উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীর যত্যে আমাদের খতিহ্যমণ্ডিত সাস্কৃতিক উপকরণ 
আর উত্তরাধিকার? 

বিনায় ঘোষ কোনও সময়েই সময়ের অপব্যবহার করেননি। প্রতিটি 
মুহূর্তর সহ্যাবহার করেছেন। যেমন, লেখালেখির কাজে তখন তিনি খুব 
বস্ত, হাতে সময় একেবারে নেই। তিনি ২.১১.৬৬ তারিখে চিঠি লিখে 
আমাকে জানালেন যে ৬.২.৬৬ তারিখে তিনি কৃ্নগরে এসে ঘষ্টা 
চারেক আমার সঙ্গে জরুরি কথ্যবার্তা বলে আবার কিরে যাকেন। বলা 
বাল, তিনি এসেছিলেন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা আলোচনা 
করে ও নির্দেশ দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। নবন্ধীপের রাসে আসবেন বলে 
১৭.১০.৬৮ তারিখে আমাকে চিঠি লিখলেন, কিন্তু তার শরীর অসুস্থ হয়ে 
পড়ল। তিনি নবধীগে আসার নির্দিষ্ট তারিখের আগে ৩১/১০/৬৮ 
তারিখে চিঠি দিয়ে জানালেন যে তিনি আসতে পারবেন না। পরের বঙ্র 
অবশ্য তিনি নবহীপে এসে রাস দেখেছিলেন। বিনয় ঘোষ সবসময় 
পুর্বনি্দি্ট কর্মসূচিসহ সফরসূচি বহাল রাখতেন, বজার রাষ্চতেন। আগে 
থেকে না জানিয়ে তিনি কোনও কর্মসূচি বাতিল করতেন না। শুধু 
লেঘালে্দিতেই নয়, কাজকর্েও বিনয় ঘোষ ছিলেন সুশৃত্খল ও 
সুহ্রপালীবদ্ধ। ক্ষেত্রঅনুলদ্ধানী লেখকদের এ পদ্ধতি বা আদশ 
অনুকরদবোগ্য। 


“পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি তৃতীয় বন্ডের ভুবিন্সার কৃত স্বীভার 
অসঙ্গে তিনি ব্যানার কন্বা লিবেছেন : +১৯৬০-এর দশকে নহীল্লা ফেলার 
বিভিন্ স্থানে শ্রম্পকালে হইলোহিত বায় (কৃন্ডনগর) জামার অন্যতম 
সঙ্গী ছিলেন। নোহিতের তো পরিশ্রমী নিষ্ঠা সন্কেতিক্ঠী আমার 
প্রাছ কুড়ি বছর ধরে গ্রান পর্যটনকালে আবি দু'একটি মাত্র পেয়েছি" 
আদলে বিনয় ঘোব ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রহী ও নিষ্ঠাবান, তার সঙ্গে 
কাজ করতে গেলে পরিশ্রন শুরতেই হবে, নিষ্ঠার সঙ্গেও কাজ ফবতে 
হবে। তাই আনাকে বিলর ঘোষ 'পরিশ্রহী ও নিষ্ঠাবান" বোলে 
গড়েছিলেন। "পশ্চিমবঙ্গের সন্কেতি'র চতুর্থ বেই বাংলার সামাডিক 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথা ও তত্তগত ব্যাস্যা-বিশ্লেষপ এবং নিভিন্র 
জেলা সম্পর্কে ছাকর গ্রপঞ্জি থাকার কথা। এই খণ্ড লেখার সনয় তার 
বাড়িতে বসে দীর্ঘসময় হরে তিনি আমানের সঙ্গে আঙ্গাপ-ভ্রালোচনা 
করেছেন। জানি না. এই খণ্ডটি তবে শ্রকাশিত হবে? 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত পুরাকীড়ি গ্হনালার চতুর্থ গ্রন্থ জানার 
সাহায্য করেছেন; প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নিযনিতভাবে খোক্তখবর 
রেখেছেন) 

পড়াশোনার জলা অনেক দুজ্রাপ্য বই তিনি ভ্রামাকে পড়তে দিতেন, 
আমি বাড়িতে নিয়ে এসেই বইওুলি পড়তান। তার দিডেব লেখা বই তো 
দিয়েছেন, এছাড়া প্রয়োজনীয় অন্যান) আকর গ্স্থও আলে দিয়েছেল। 
[বিদেশে বিশ্ববিন্যালয় ও অন্যান্য সারস্বত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে 
অহ্যাপনা ও বন্কৃতাদির জন্য এবং বিদেশি প্রকাশন প্রতিষ্ঠান গ্রস্থাদি 
রচনার জনা তাকে সানর জানস্তুপ জানিয়েছেন কিন্তু তিনি হাননি। বই 
লেখার ব্যাপারে তায় বন্ধ পরিজক্মনা ও সাধ ছিল কিন তা আর রুপায়িত 
হতে পারল না, অপূর্ণ রয়ে গেল। 

বিনয় ঘোষের লেখা অজ চিঠিপত্র আনার কাছে আছে, এগুলি 
আদার ভবনের শরদূলা সম্পদ। কেউ নদিয়া সম্পর্কে গবেষণা বা 
অনুসন্ধানের জন্য তার কাছে গেলেই তিনি সরাসরি জামার কাছে 
পাঠাডেন বা আমার নাম উল্লেখ করতেন। এদের হখে আবার কেউ কেউ 
ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক-গবেষক। এই ছেবেই 
প্রাণিত হয় হে তিনি আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন. নির্ভর করতেন। 
আমার ননিয়াচ্চার স্বীকৃতি দিতেন এইভাবে 

বিনয় হোবের প্রেরণায় ও উৎসাহে আনি ব্যক্তিগত শুচেষ্টায় আমার 
বাড়িতে গড়ে তুলেছি প্রত্ুতাব্িক ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানা বস্তুর 
সংগ্ৰহশালা। তিনি নিয়মিত খ্ে নিতেন বা জ্নিতেন-__নতুন কী আনি 
সাগ্রহ করলাম। তার নির্দেশেই আমি সহতাধিক পুথি ও দলিল-তায়দাস- 
বন্দেলতা প্রভৃতি সংগ্রহ করেছি, এগুলি নদিয়ার কিন্যাচর্চা, সামাজ্রিক- 
সাহ্কৃতিক ইতিহাসের অদূল্য উপাদল। 

কৃষ্ণনগরের নগেন্্রনগরে জলঙ্গী নদীর ধারে আমি গত ১৯৬৬ 
সালে 'যেয়া' নামে নতুল৷ বাড়ি তৈরি করে বাস করতে থাকি। তিনি 
খোলা কুকার এসেছেন লদিয়া-শ্টনের সময়ে ও নানা সময়ে। আমার 
স্বকতি্ীবনের নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানে তিনি এসে যোগ দিয়েছেন, 
পরিবারেরই এককলরুপে। আছার অসু্বিসুখ হলে চিঠির পর চিঠি দিয়ে 
খ্টেজন্দবর নিভেন। তার বাড়িতে হখনই দিয়েছি, না খেয়ে ফিরিনি। 
তিনি বন চিঠি দিয়ে তার বাড়িতে কাজে ডাকতেন, তথন খুব ভোরে 
বেডে বলতেন এবং দুপুরে তার সঙ্গে বলেই দুপুরের খাবার ফেতাম। 
আই, বিনয় ঘোষ যেমন আমার নদিয়াচর্চার জীবনে গুরুর ভূমিকায় 


ছিলেন, তেমনি বাক্তি্জীবনে তিনি ছিলেন অগ্রজের যতো। তাকে হারিয়ে 
আমি সপরিবারে নিংস্থবোধ করছি, আমার ব্কক্তিজীবনে এ এক অপূরণীয় 
ক্ষতি। তার পৃত সাহিত্য আমার ভীবনে এক উল্লেখ্য উচ্ছল স্মতি_ 
কোনওদিনও ম্রান হবে না। 


লেখার সহায়ক ফোটোগ্রাফি 
অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় 


প্রথম হাতে পেযে তার বিষয়বস্তুর তংক্ালীন অভিনবতে চমংকৃত 
হয়েছিলাম। লেখকের বয়স তখন পঁঘতালিশের কাছাকাছি, যে বয়সে 
সাধারণ বাচালি বৃদ্ধি্ীহী ক্থগতি ড় জীবনে শিকড় নামিয়ে বেশ 
ছ্থিতু হয়ে কসেন। 'ডষ্টরেট” নাঘক ঘোক্ষ-কন্তটিও ততদিনে নিলে হার 
অনেকেরই সেই যবনিকাপতনের পর, শ্রোক্ষাগৃহের অস্কাধিক আলো সবই 
নিভতে শুরু করে, অস্ককার ঘনিয়ে আসে। যাঁদের অবশ্য দলবল আছে 
এবং সে ভিশ্িভুমির পরিচর্যায় ঢালবার জন্য অর্থের অভাব নেই, তারা 
ঘথাকালে মনীষী (মতান্তরে সহামনীর্মী) খেতাবে পরিচিত হন বঙ্গসমাজে, 
নানাবিধ 'কনতী-উৎসব' ও ক্মারকণহ্ শ্রধাশনের ধুম পড়ে হায় তানের 
ঘিরে এবং এসব "জাতীয় কর্তব্যোর গোপন চাবিকাঠিটি হাতে রেখে 
সুব্যবস্থাপক সেসব ক্ষশ্স্থারা বাণী বিতরণ করতে করতেই জরীবলীলা 
সাংবরশ করেন) ব্যতিক্র অবশ্যই আছেন এবং তাদের সংখ্যা একেবারে 
নগগ না হওয়াই সন্ভয। তবু পোড়া বঙ্গভূমে এটাই যে সাধারণ 
রেওয়াজ সে বিহয়ে অনেকেই আমার সঙ্গে হয়ত একনত হবেন। কারা 
ছবেন না, তারা অবশাই ঠাদের ঘারণা শ্রাকডে থাকতে পারেন যেমন 
আমার (এবং অন্যানোর) অধিকার আছে বিপরীত বিশ্বাসে দৃঢ় থাকযার। 

"পশ্চিনবঙ্গের সংস্কৃতিতে বিবরবন্তুর নতুনর সবিশেষ শ্রশসোর 
বোগ সম্যেহ নেই কিন্তু আমার ফ্যহে, তার বেশি উদ্লেশযোগ্। কথা 
হল-_ছাসগগ্রহ ও ছালোচ) উপাদানের যথাযথ অথায়নের জন্য জড় 
লেখকের প্রি-বাংলায় শত শত গ্রান-পরিক্রনা। কুড়ি-পচিশ বছর আগে 
এ হেন পর্যটন তুলনায় অনেক বেশি ক্রেশকর ছিল। বাঙালির ইতিহাস 
লিখতে যাদের পূর্বপরকাশিত অনোর লেখার এবং শহরে পৃহকোপের 
বারবার তীর্ঘবাতার অত্যাবস্মকতা এবং সেনা নিদারুণ ফ্রেশবরদের 
সার্থকতা খুঁজে পাবেন বলে ভরসা করি না। সেজন্য কাঁচি-আটঠ| নিয়ে 
ভারা নিষ্ঠাভরেপূ্বসূরিদের দোহন করতে থাকুন (আর সেই পরিচ্ছর 
প্রক্রিয়ায় তাদের উত্তরোত্তর শ্্ীবৃদ্ডি ও সম্বানত্াণি ঘটুক) এবং 
বিলয়বাবুর মতে৷ আর কিছু দলঘুট গবেষক কৌশললভ) আর্থিক 
সহায়তাবজিত হয়েও অনাহারে অনিদ্রোয গ্রামগক্ধের ঘূলোকাদা মেখে 
দুরে বেড়াক দীর্ঘকাল এই অট শরতাষে যে, গ্রামীল বাঙালির জীবনচর্যার 
বে-কোনও বিষত্রে লিখতে গেলে নার কাছাকাছি যাওয়া সাড়া গত্যস্তর 
নেই। অগ্রসর বয়সে বিনয়বাবু সেই আয়াসসাধ] বিপদসকেল পথে 


বধদিন পরিভ্রমণ করেছেল এবাং কলকাতার আরামকেদারায় 
স্তাবকপরিবৃত জীবন কটিনেনি হলেই পলি-বাংলা কেকে সংগৃহীত অত্র 
আনকোরা তথ্য উপহার নিতে পেবেছেন তাঁর পাঠকদের, যা কাঁচি- 
শঠাবিশারদ মহামনীহীনের ঈর্ধার কারণ হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, 
শেৱ জীকনে, বইটি বর্ষিত কলেকরে কয়েক €ণ প্রকাশ করবার সময়ও 
প্রবোজন হলেই ঘফস্সলে গেছেল বারংবার অছবা মা্টিখেয! গ্বেবক্নের 
কাহ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ ও তার কাঁড়াইবাছাই করেছেন অশেষ শ্রহছে। 

“পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে তথ্যের গুদ্ধাণ্ডদ্ধি ও মতামতের তারতম্য 
লিয়ে বিনয়বাবুর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বুবার। সব সমযেই যে অডিশন 
হ্রীমাংসায় পৌছানো গেছে এমন লয়। তবে কী 'পশ্চিদবসের সংস্কৃতি" 
কু তার লেখা অন্যানা সচিত্র গ্রন্থে ফোটোগ্রাফির নান যে যথোপযুক্ত নয় 
সে বিষয়ে আমরা কিন্তু একঘত ছিলাম। ভার জীবদ্দশায় প্রাশিত 
অন্যতম শেষ পুন্তক 'বালোর লোকসংক্কৃতির সমাকতত্ড'-এর জন্য আটটি 
ফোটো-প্রিন্ট মাতত দু-দিনের নোটিশে তৈরি করে দেবার প্রসঙ্গে তার সঙ্গে 
বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল তারই সারদর্ম বর্তমান প্রবন্ধের 
বিবয়বন্ত। শুধু বিনয় ঘোষ মহাশয়ই নয়, লেখার সঙ্গে যারাই 
আলোকচিত্র ব্যবহার ফরেন, বর্তমান শ্রবন্ধে ভারা সক্তলেই আমার 
উচ্দিষ্ট। প্রথমেই সছার্থহীনভাবে বলা তরোজন যে, বাীবিতরপের 
যনোভাবে বা ভঙ্গিতে আমি একটা কথাও বলব না। কেননা, সে রকম 
মহামনীয়ীসূলভ উচ্চমার্গে পোঁছনো আমার পক্ষে একেবারেই অসন্তব। 
তবে, গত তিরিশ বছর ধরে যুগপৎ কলম এবং ফ্যামেরা চালনার সামানা 
(আবার বলি, সামান]) অভিজ্ঞতায় আমার মনে যেসব তক্ের উদয় 
হয়েছে এবং যা কিছু নীমাংসার পৌঁছতে পেরেছি, তা সবিনয়ে নিবেদন 
করব পাঠকদের কাছে। 

বালোর পল্লিমানস নানাদিকে. অসামান্য বৈচিত্র নিজেকে প্রন্াশিত 
করে এসেছে আবহমানফাল। ছোটবড় সেসব সক্কৃতিত্রোতের বৃত্তস্ত 
শিক্ষিত বাঙালিসাবারপের গোচরে আনতে হলে (থিসিস-পরীক্ষকদের 
কথা বলছি না). অধিকাশে ক্ষেত্রে প্রবন্ধলেখকদের হাতে ফোটোর্রাফি 
এক শক্তিশালী হাতিয়ার হওয়া উচিত। বাস্কালির লোকাচারে, 
তার অশন-বসন-রাপসজ্জায় বা গৃহস্থালীর নজর মাধুর্যে গে লাক্কেতিপ্রবাহ 
দিকে দিকে প্রযাহিত। এ কটি উপাদান বালির বন্ধদুখী জ্রীবনচর্চার 
সামান্য ইঙ্গিতবাহী দাত্ত, পূর্ণ বিবরণমূলক অবশ্যই নয়। বস্তুত, 
পরিসরের বিস্তৃতিতে, উপকরণের বৈচিত্র ও সঙ্ষয়ের অপরিসেয়তায় 
বঙ্গ-স্কৃতিলিকেতন বেন কুবেরের ধনভাণ্ডার। এবং লে বিপুল 
রুররসন্তার আজকের এতিহা-শ্রচেতন বালির সামনে তুলে ধরতে ছলে, 
(কোটোগ্রাফির তুল্য সহব্ধবোহ বিশদ ভূমিত৷ পালন অন্য কোনও 
মাধ্যমের সাধ্যায়ত্ত নয়। একটি নকশি-কঁঘার লিখিত বিবরণ হতই কেন 
না কৃতিস্বপূর্ণ বা পর্যাপ্ত হোক, সঙ্গে ছবি, বিশেষ করে বিন ছবি, না 
থাকলে সে উপস্থাপনা পঙ্গু হতে বাধ্য আবার, একই শিল্প-প্রকরণ বিভিন্ন 
ফেব্গের কারিগরতের হ্যতে যে পৃথক রূপ পরিহাহ্‌ করে তা ঠিকমতো 
বোঝাতে কলমের ক্ষমতা বেশানে হার বানতে বাহ সেখানে ক্যামেরাকে 
ভেকে আনাটাই যুক্তিযুক্ত। এ জাতীয় দৃষ্টান্তের সঙ্যো আরও অনেক 
বাড়্যলো যায়। কিন্তু আমার বক্তব্য এতই স্বতঃনিদ্ধ যে, ত্যর বিশেষ 
ভোজন দেখি না। 

একটা কথা অবশ্য এখানেই পরিষ্কার করে নেওয়া দরফার। হয়া 
পল্-উপন্যাস-কবিতা কিবো সেই জাতীর শ্রবন্ধ লেখেন যাতে 


৩৬৬ 


(ফোটো্রাফির সহায়তা নিজঘোজন, তারা এ বন্ধের উদ্ি্ট নন। কিন্তু 
খাদের প্রবন্ধাবলি আলোকচিত্রের ব্যবহারে বগুপে সমৃদ্ধ, বোধগন্য ও 
চিত্তাকৰ্ষক হতে পাবে. তাদের এ কিন্াটা ভালোভাবে আযান করা একান্তই 
অবোজেন। না হলে, বু পরিশ্রমে পন্জ তথা পরিবেশন করেও তারা 
পাঠকদের তো অনেকাংশে বন্ধিত করবেনই, নিক্রোও কর্তবাত্্ হবেন 
আজকের শিক্ষিত বান্তালি পাঠক একাহারে বুদ্ধিমান এবং চক্ষুতাল। 
আলোকচিত্রশোভিত হবার যোগ, প্রবন্ধ বা পুত্রকে ছবির অভাব বা 
অপকর্ষ ভারা এখনও হয়ত দেনে নিচ্ছেল বাহ] হরে। কিন্তু চিরকাল 
মেনে লা নেবার সন্তাবনাই বেশি। 

আমার বিবেচনায় (এবং গত তিরিশ বছরের নিবিড় অনুশীলনের 
অভিজ্ঞতা), একথা সবিনযে বলতে পারি, ফোটোগরাফি এমন কিছু দুরূহ 
বিদ্য| নয় যা বৈর্য ও নিষ্ঠাসহকারে ভালোভাবে শেখা হাত ন, আর এই 
দুটি শুপ-বৈর্য ও নিষ্ঠা যে-কোনও বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রেই 
আবশ্যিফ। তবে, "ভালভাবে শেখা বিষয়ে আছি হয়ত বা কিছু খুতশুতে। 
প্রার্থিত বস্তুকে ক্যামেরার ভিউ-ফাইনারে এনে বোতা টেপার হবোইি 
ধাদেরই আলোকচিন্রণকিনযা সীমিত তাদের অবশ্যই আরও অনেক কিন্তু 
শিখবার আছে। ইরেক্িতে এ হেল ফোটো গ্রাফারকে বলে ্রিগার-ট্রিপার' 
ধার এক সুন্দর বালা শ্রতিশব্দ_টিলিনারন্দান্। এই টিপিমারন্দাজিতে 
আন্দাজ ব্যাপারস্যপার কিঞ্চিৎ বেশি থাকে কলে ফলাফল ভয়াবহ না 
হয়ে পারে না। বনু পরিশ্রমে রচিত এক-একটি প্রবন্ধ বা পুন্কক্ের একাশে 
(বন্মক্ষয়ে, হ্যান অশে) এরকম অন্ধকারে ঢিল ছেঁড়ার উপর নির্ভরশীল 
হলে চিন্তার কঘা। সেজন্য. এই শ্রেণির প্রবন্ধ বা বইপত্রের লেখককুল 
আলোকচিত্তণবিদ্যায় পারদর্শী সুবেন পাঠকদের দিক থেকে এমন আশা 
করাই সঙ্গত। সে আশায় বেশি দিন ছাই দেওয়া চলবে কলে মনে হয় 
না। "মিথ্যে ভেবে এসব কথা ফরছে যারা হেলা”. আশঙ্কা করি, আগামী 
দিনে তারা হয় পাঠক-পরিত্যক্ত হবেন, নয় তো তাদের বাসাকল্ষ করতে 
হবে গল্স-উপন্যাস-রম্যরচলা-কবিতার পাড়ায়। 

এ ছাড়াও আর-এক প্রশ্ন আছে, আমার কাছে ঘার গুরুত্ব সমধিক। 
ফোটোনির্ভর প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কেউ ফাউকে মাথার নিব্যি দিয়ে পাঠায় 
না। লেখকরা স্বেচ্ছায় সে ভার গ্রহণ করেন হয় 'স্বাস্ত:সূখযাঃ' (আপন 
সুখের জন্য) অথথ! অপরষে। নানাবিধ তথ্যাদি জানাবার তাগিনে। আত্ম- 
আরোপিত এ হেন দায়িত্ব বড়ই গুরুভার (অন্তত তাই হওয়া উচিত) 
বেহেতু তা অন্যের ফ্রঘাশ যা খেয়ালশুশি অনুযায়ী মামুলি 
কর্তবাপালনমাত্র নয়। আমার বিবেচনায়, সেখানে পান থেকে চুন খসলে 
নিজের উপর খড়গহস্ত হওয়া একান্ত কাম্য। কিন্তু আদাদের সচিত্র প্রবন্ধ- 
রচ্মিতারা সাধারণত কী করে থাকেন। প্রচণ্ড ইতিহাস চেতনায় পীড়িত 
হয়ে কেউ হয়ত অসামান্য পুরাকীর্তি বা মূর্িভাক্ক্য প্রভৃতির বৃত্তস্ত 
জনসমক্ষে পৌছে দেবার হেচ্ছাকৃত অঙ্গীকারে ময়দানে নেমে পড়লেন। 
লিখিত বর্ণনায় তার যঘাসাহ বিযরণও হয়ত দিলেন। কিন্তু তা কখনোই 
যথেষ্ট হতে পারে না যেহেতু বিষ্যটিই মূলত বা বহুল্যশে চিত্রনির্তর। 
আয়, সেই মূল বন্ধুকে যখন পাঠকের চোখের সামনে তুলে ঘরবার সময় 
এলো তঙ্গন এমন সব নিস্নমানের ছবি পরিবেশন ফরলেন যাতে 
অনন্যকীর্তি সেসব স্থপতি-ভান্করদের সম্বন্ধে লোকের অশ্রন্ধা সা হয়ে 
পারে না। স্বেচ্ছাবৃত এক গুরুদাযিঘ এমন তাক্ছিল্যভরে পালিত হলে 
বদের গুণকীর্তন অবশ্যকর্তবা তাদের শুধু অগমানই করা হয়। এতে 
লেখক-ফোঃটোগ্রাফারর। বিবেকদশেনে কিছুমাত্র ভোগেন বলে মনে হর 
না। ভুগলে, সচিত্র রবন্ধপুত্তকে ফোটোগ্রাফির মান এত্রদিনে নিশ্চয়ই 


উ্9ততর হত। 

শুধু স্থাপত্য-ভাস্ক্যের ক্ষেত্রেই নর, আমানের অনুপম হত্তশিল্প বা 
শৃহশিজের বেসব স্মরণী নিদর্শনের কথা, সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীদের সচ্চ 
নৈপুলোৱ কথা, বাভালির সানাডিলড ইতিহাসে সর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবার 
যোগ্য, তাও বহার্থ উপলব্ধি ও সনানর থেকে বরতিত হচ্ছে অনেকাংলে 
একই কারলে। সেখানেও 'টিপিনারন্দাজ' লেখকেবা তাদের সচিতত হবস্ধ- 
পুস্তক এই নহনে শিল্পাদের হেয় করছেন দিনের পর দিন। 

অথচ, ফিল ভেডেলপ্‌ করা কিংবা হবি প্রিন্ট বা এনলার্ড জরা তেনন 
কিছু দুরূহ ব্যাপার লয়। ভার্করুনের ঘাবউয় ক নিডের হাতে বাধলে, 
নানান কৌশলের শয়োগে ছবি উন্নততর হতে বাধা! এ দেশের মুগ 
বাবস্থা নূল হিন্ট উৎকৃষ্ট না হলে তার শ্রতিলিপি অধিকাংশ ক্ষের্েই 
শোচনীয় গ্রে গিয়ে পৌছয়। অদূর ভবিষ্যতে সে বাবস্থার বিশেষ 
কোনও পরিবর্তনের যখন আনা নেই তন মল গুি্থলি যত ভালো হয় 
ততই মঙ্গল। এবং ঠিক সেই করেছেই সচিএ প্রক্ধলেখকলের ফোটটা- 
ধিদাটা ভাগ্গোভাবে আনন করা একান্ত শুযোজন। 


এবার এ-প্রবহ্ছের সহে ফিরে গিয়ে বিনয় ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে 
আলোচনার কথা বলি! তিনি তারিক গ্রন্থাদিও লিখেছেন হেম্বানে রচনার 
সহাতোম আলোকচিন্ণ-বিন্যার কোনও প্রয়োজন হযনি। সেক্ষেত্রে 
আমার তিন্ুমত্র অনুযোগ নেই । কিন্তু 'পশ্চিমবঙ্গের সং্গতি'র লেখত 
ফোটোগ্রাফিতে দীতিদতে। পারদর্শা হলে তার খ্যাতি যে বাড়ত সেটা 
মোটেই বড় কথা নয, বড কথা তিনি পাঠকদের কাছে ডাব বক্তবা 
আরও শ্রপ্রলভাবে, আবও দৃষ্টিতাহাভাবে উপস্থিত করতে পারতেন। 
তাতে নিজ সাক্কৃতিব স্পষ্টতন উপলব্ধির ভন্য পশ্চিনবন্গবারী উপকৃত 
হতেন আরও বেশি পরিনালে। একস ত. রামেশচন্ড হতুমদাবের "বাংলা 
দেশের ইতিহাস গ্রস্বের কয়েক খণ্ডের জনা ডানার তোল! অনেকগুলি 
ছবি দেবার সহ সবিনায়ে এই একই অনুযোগ হবেছিলাম ঠারও কাছে 
যে, আল বয়সে যখন তিনি ইতিহাসচর্চার পথ বেছে নিয়েছিলেন তখন 
থেকেই তার একান্তিতভাবে ফোটোগ্রাফি শিক্ষা ধা উচিত ছিল। 
বর্তমান শ্রকষ্ঠে এ দুক্তন নাবকলা শুয়াত বাঙালির উল্লেখ শুধু 
দষ্টানবস্বরূপ। আনার আসল আরছি সেইসব ভীবিত লেংকনের তানে 
ব্যবহার করে দেশের ও দাশের অশেষ উপকার সাধন করতে পাবেন 





তার চোখের নজরে জ্যোতি ছিল 


শশান্তশেখর সান্যাল 


যুগান্তর পত্রিকয় যখন 'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন' প্রকাশ সমাণ্ড হতে চলেছে 
তন সথেনে একদিন অতি একান্তভাবে ডাকে বলেছিলাম : আমাদের 
কাজ তো শেষ হয়ে এল। এরপর কী নিয়ে থাকব? বিনয় ঘোষ উত্তরে 
বলেছিলেন : এখনও অনেক ফাল্াই করা বাকি রয়ে গ্েছে। একদিন সন্ধা 


৩৬৭ 


সাতটা কী আটটা হবে। বিনয় ঘোষ যুগাস্তর পঞ্জিঝা অফিসে বসে 
আচ্ছেল। হঠাৎ আবিভাব নারাহণ গস্গোপাব্যায়ের। তিনি কথায় কথায় 
বিলয় ঘোষকে বললেন : বিনয়েবাবু, গল্প লেখার হাত তো বেশ ছিল। 
গয়না লিখছেন লা কেন? প্রবন্ধকার বিনয় ঘোষ মুচকি হেসে 
বলেছিলেন শব বছর ববেদ পার হলে চেষ্টা করে দেখব গছ 
লিখতে পারি কি না। বিনয় ঘোষের গল্প লে বাকি রয়ে গেল। গলপ 
লেখা নয়-_জনেক ককাই বাকি রয়ে গেল তার। 
বিনয় ঘোষকে সবাই জালতেন একটু চাপাতৃতির মানুহ হিসাবে 
দক্ষিণ চবিবিন্দ পরগনার এত গ্রামে যখন তিনি ব্যাপ্রদেবতা দক্ষিশরায়ের 
হবি তুলতে ব্যস্ত, সেই ফাকে রহীন্ ঘজুমদার এ বারপাই আমাকে ব্যক্ত 
করেছিলেন। বলেছিলেন : উনি বেশি কিন্তু ভাক্তেন না। আসলে মানুষ 
বিলর ঘোষের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিব্ন। ভগ্নানক গল্প করতে 
ভালোবামতেন। নক্লাকাটায় বদভ্যাস ছিল তার। মনে পড়ে মহাজিনে 
জমিউন আন্দোলন সম্পর্তে একটা বিরূপ রসিকতাত বিরক্ত হয়ে ঘর 
ছেড়ে বেরিরে এসে রাস্তায় পাররচারি করছি, তখন বিনয় ঘোষ হেসে 
হেসে বন্ধুদের বলেছিলেন ভাগ্যে উনি নেই, তাই মন খুলে বলতে 
পারছি। আসলে বিনয় ঘোষ তার চিন্তাভারগ্রস্ত মনকে এভাবে মাঝে 
মাঝেই হালকা করতে চাইতেন। 
চলেছি মেদিনীপুর জেলার ময়না অঞ্চলে। মেচেদা স্টেশনে বাসে 
উঠতেই বিনয় ঘোষের সাথে দেখা কমিউনিস্ট নেতা বিশ্বনাথ সুখার্জীর। 
পাশেই ছিলেন গীতা মুখার্ঠী। আর সেইদিলই সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়েছে কুস্চেভের বিখ্যাত স্ট্যালিন-নিশ্দাবাদ। সোভিয়েত শ্রজাতস্তে 
ব্যক্তিভজ্নার সুস্রক্সশ যে ছিল, করশ্চেভের বড়ৃতা প্রকাশের পৃবেই 
কয়েকটি ছোট-চটি পুন্তিক পাঠ করেই সে বিষয়ে স্পট ধারণা না 
থাকলোও, কেমন হেল একটা সন্দেহ, একটা খটকা আগে থেকেই নিজের 
মনে উদয় হয়েছিল। গভীর রাত্রে বিনযবাধু ঘুঝ আসার পূর্ব মুহূর্তে 
আলাপ আলোচনা করতে ভালোবাসতেন, সেকঘা আমার জানা ছিল। 
তাই সে যায়েই তাকে ছিত্রেস করি এটা কেমন হল বলুন তো? 
ফ্যাসিবাদকে ধরাপৃষ্ঠ হতে নির্মূল করার পর দ্বিতীয় কিন্যুদ্ধের শেবে 
সোভিয়েত দেশে হয়ত না, নিশ্চয়ই বাক্তিপৃক্লার প্রকাশে কিছুটা 
বাডাবাড়ি ঘটেছিল। কিনা কেবলমাত্র বাক্তপূচ্ার খুঁতটি তুলে হরে বিশ্ব 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের টা মহার। স্টযালিনের অবদানকে দুনিয়ার মন 
থেকে মুছে ফেলা কি সন্ভব হবে? স্টালিনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত বাংলা 
“সোভিয়েত দেশ' পত্রিকাটি সবযে সারক্ষশ করেছিলাম। তাতেই 
দেখেছিলাম স্টালিন অ্োষটিকরললা পর্বের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন বরং 
স্ম্চেড। সঠিকভাবে না বললেও. বিনয় ঘোষকে যে প্রশ্থ সেদিন 
করেছিলান তার সার কথা ছিল: স্ট্যালিন যেহেতু কেবল সমাজতাত্তিক 
(সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নেতা ছিলেন না, ছিলেন কিস্ব কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের নেতা. সে কারণে স্টালিনের অস্তো্টিসাধন কি জুস্চেভ 
প্রক্রিয়ায় সম্ভব হবে? বিনয় ঘোষ এ পরনের জব্বে যে উত্তর দিয়েছিলেন 
তার সারসংক্ষেপ উদ্ধৃত করছি 
বিন্থকনিউনিস্ট আন্দোলন ঘ্বিযাকিভক্ত হবে। 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কর্তার হবেন একান্ত স্টালিন- 
বিরোধী এক গোষ্ঠী, যার! স্ট্ালিনের সদাজ্াগ্ত 
ঈগলনৃষ্টিকে বার্থ করে স্যালিনযুগেই গোপনে গ্যোষ্ঠীদ্ধ ও 
সুসঘেবন্ধ হয়ে দিন গুণছিল্গেন প্রকৃষ্ট মূহূর্তের অগেক্ষায়। 


সোভিয়েত মার্কিন এই দুই মহাশক্তি নিজ নিজ ধভাবারিত 
অস্জল গড়ে তুলে সহাবস্থান করতে চাইবে, একে অন্যের 
প্রভাবান্বিত অঞ্চলে হুত্তক্ষে না করার নীতি অবলম্বন করে 
পরবর্তকযালে বিনয় ঘোষের ভবিহাৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে 
বেতে আমি কিন্তু তাকে "রাজনৈতিক জ্যোতিষী” হিসাবে গণ্য করিনি। 
তার বারদও ছিল। "ফরোয়ার্ড ব্লক" পত্রিক্সর সুভাষচন্মের ছত্ছান্ায 
১৯৩৯ সাল বরাবর গোপাল হালদার, ্রেন যুদ্ধাক্তী, সোমনাথ লাহিড়ী, 
নরহরি কবিরাজ, ভবানী সেন প্রদুখ কমিউনিস্ট নেতারা বন ভারতে 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি সুপ্রসারিত করার হারদে বিতর্কসূলক 
প্রবন্ধসদূহ লিখে চলেছেন. তথন বিনয় ঘোব “ফরোয়ার্ড ব্রক' পত্রিকার 
পাতার পাতায় উদ্বীরমান সোভিরেত সমাজতাত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে ঘুগসূরযের 
রক্তে রা ভাবচ্ছটার সাথে ভারতজ্নের ভাবসন্ছিলন ঘটানোর জন্যে 
হাতে হরেছিলেন কলম। কেবল ধবস্ধ রচনা নয়, একজন) 'সোডিয়েত 
বিরোধী চঞ্রান্তের' মতো পুস্তক রচনা করেছিলেন বিনয় ঘোষ। বিনয় 
ঘোষ গর্বভরে, দর্প করে আমাকে প্রায়ই বলতেন যে. ভারতে ভারত- 
সোভিয়েত মৈত্রীর ভিত রচনার তিনিই ছিলেন প্রথম পথিকৃৎ। এ দক, 
এ শর্ব_দিদ্যা দর্প বা গর্ব ছিল না। তাই একজন ভারতীয় 
(সোভিয়েতবিদ হিসাবে বিনয় ঘোষের সোভিয়েত সম্পর্কিত মতামতকে 
ঘার্থ মূলা দান করতে আমি কার্পন্য করিনি। এ হেন বাক্তিকেও 
মর্কসধাহী মহলে সি-আই-৩-র এজেন্ট হিদ্যবে বর্ণিত হতে দেখেছি। 
হাইকোর্ট এলাকার এক স্বনামধন) প্রভাবশালী মার্কসবাদী ব্যারিস্টারের 
(শোনা যায়৷ বিনি একদা নোটজাল করে ভারতের অর্থনীতিকে বিপর্যপ্ত 
করে দেবার মতো বালঙিল্য প্রস্তাব রেখেছিলেন) জমিদারি সেয়েত্তার 
শন্ধযুক্ত চেম্বারে এ ধরনের অভিযোগ উঠতে স্বকর্সে শুনেছি। যলেছিও 
সে কন্যা বিনন্ ঘোষকে। কিন ঘোষ কেবল হেসেছেন, জুস বা কি 
কিছুই হলনি। 
বিনয় ঘোষের নিজের মুখ খেকেই আমি শুনেছি বে তিনি কমিউনিস্ট 
পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ করেননি। নিজস্ব চিন্তা দলগত চিন্তাবারার প্রভাবে 
বিকশিত ব৷ প্রস্ফুটিত হয় না, বোধহয় এরূপ একটা মিত্যা ধারণা তার 
মনের গভীরে শিকড় চালিয়ে বসেছিল বহুনিন হতেই। কিন্তু পত্র 
দলগত পগোষ্ঠীচিত্তা 'স্বাধীল' চিন্তা নয়, প্রকৃত নিজ চিন্তাফে বিকশিত 
হতে দেয় না_এও সত্য। তাই বিনয় ঘোষ পরবর্তীকালে লিখতে বায 
হয়েছিলেন: যেখানে কেরন গতিশীল জীবন্ত আদর্শ মানুঘকে দলবদ্ধ হয়ে 
সমাজ্জকর্মে উষৃদ্ধ করে না, জীর্ণ বিকৃত আদর্শ নীতির মোলস আঁকড়ে 
ধরে যাঁদের জীবনের কাজ আরম করতে হয়, ওর চলার শক্তি বৃদ্ধি 
পার না, স্থায়িত হয় না। খঞ্জের মতো সমাজের পথে বন্রগতিতে তাদের 
চলতে হয় এবং তানের গোষ্ঠী বা দলেরও পরিণতি হয় কন্ধডোবার দতো 
'অনিষ্টকর। মনে পড়ে ৪৬ নম্বর তর্মতলা সিটে প্রগতিশীল লেখক সংঘের 
অফিস ঘরে কেবল সাইলবোর্ডটিই যখন প্রগতির ধ্বজা বহন করে 
চলেছিল, তখন প্রকাস্টে এই অচল হতে হাওয়া সেটির দরজায় তালা 
ঝুলিরে সেটিকে লিকুইডিশনে দেবার কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন 
স্পষ্টকা বিনয় ঘোষ। খুব সন্তব স্বয়ং মানিক বন্য্োপাব্যার বিনয় 
ঘোষের এই প্রকাশ্য বিবৃতিটিকে বিকার জানিয়েছিলেন। কি সত্য_-যে 
সত্যই । শেষ অধ ৪৬ নম্বর ধর্মতল। রিটের প্রগতিশীল লেখক সংঘের 
বিলোপই অটেছিল। 
ধীশক্তি বা আক্তার অধিকারী ছিলেন কিনা বলতে পারব না, তবে 
ভার চোখের নজরে জ্যোতি ছিল। ভবিব্যৎকে চোখের আলোর দেখতে 


পারার দুর্জি ক্ষমতা নিশ্চয়ই ছিল তার। 

বাড়গ্রাম অভিমুখে বাতের গাড়ি ছুটছে। আহাজাগা আধাঘুমঘোরে 
সকলেই চলেছি। মা্তপতে বেন এক স্টেশনে গাড়ি থামল। আমাদের 
সাথে একদল সাঁওতাল যাত্রীরাও চলেছিলেন। গাড়ি ঘাহতেই একদল 
যাত্রী উঠে এই সরল সং (বতকষানি জানি এরা বিনা টিকিটে পারতপাক্ষে 
রেল ভ্রমণ করে না) আদিবাসীদের বসার স্থান দক্ধল করে নিকেরা জোর- 
জবরদত্তিতে তাদের হটিয়ে দিল। অন্যায়ের কথা বলতে যাবো. বি 
“ঘোষ সব কথা এককথায় বলে দিলেন : দেবেন, একদিন স্াতস্ত্য চাইবেন 
এরা। স।ওতালেরা নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি সচেতন একথা রাই 
উল্লেখ করতেন বিন ঘোষ। এই চেতনা খাদের দিয়েছিল সাত্রাজাবাদী 
ব্রিটিশশক্তিয় বিরুদ্ধে সম্বুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস। ইরেজ এর 
জন] তাদের ক্ষমা করার মতো দূর্বলতা প্রদর্শন করেনি। অর্থনৈতিক 
রা্ট্নৈতিক, সামাকিক ও সাক্কৃতিক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করে রেখেছিল ভারত 
শাসনের শেসদিন পর্যন্ত। আমরা ইংরেজ হঠাও আন্দোলন করেছি 
ভারতছাড়ার আওয়াজ তুলেছি। ফিল্ম, সাশ্াবটবাহী শক্তির হ্তচ্ছায়াত 
আশ্রয় নিয়ে এঁদের অপছানিত করেছি, শোষলের অশৌদার হয়েছি। 
এঁদের সাস্কৃতির উন্নয়নে সাহ্যঘ) করিনি। ভাষাতত্ববিদ সুন্ীতিকৃমার 
চট্রোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তি সারা ভারতের ভাষার ইতিহাস নিয়ে চর্চা 
করলেন ভাষাতত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন গবেবণা-পঞ্জ প্রকাশ করলেও, 
সাঁওতালদের কথ্যভাষাকে প্রকাশ করার উপযোগী; একটা সীওতালি 
লিখিত ভাষা উদ্ভাবন করতে পারলেন না__একতা ভাবলে অবাক লাগে। 
স্বাতস্জ আর বিচ্ছিশ্নতার মাঝে ব্যবধান থাকতে পারে স্থাতহ্য সংহতির 
জন্ম দেয়। আজ থেকে বিশ-পাঁচশ বনর পূর্বে বিনয় ঘোষের পদানতদের 
স্বাত্্যের দাবির সম্পর্কে ভবিষাত্বাণী, আজও জাতীয় সাহেতির বিকৃত 
বাথ্যাকে উপলন্ধি করতে সাহাব) করে আম্যদের। সংখ্যালমুদের অধিকার 
ও সংরক্ষণ যেমন জাতীয় সহেতিকে সুদৃঢ় করে, তেমনই সংখ্যালঘু 
সম্জ্দায় বদি আর্থিক, রাষ্ট্রলৈতিক সুযোগ্যসমূহ থেকে সংখ্যাগুরুত্ডে 
বঞ্চিত করে তাহলেও জাতীয় সংহতি যে বি্রিত হয় একথা আমাদের 
ভাবতেই হবে, এ সত্যকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। করোটি নিয়ে যারা তাণ্ডব 
নৃত্য করেন, তারা এ সত্যকে লঘু করতে চান বলেই আমার বিশ্বাস। 

দলছাড়া বিনয় ঘোষ মহ্যশয়কে দল ও ঘত নির্বিশেষে সকলজনই 
সবিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন। সুজফৃফর আমেদ, সরোজ দত্ত, 
সন্নীকান্ত দাস, বিমলচন্ত্র সিংহের মতো রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও 
বৃদ্ধিজীবীদের গ্রে ও শ্রন্ধাভাজ্ন ছিলেন বিনয় যোষ। দলের, জোটের 
ও চক্রের বাইরে নিজেকে সন্তর্পণে রেখে সমাজের গতিপ্রকৃতিকে দেখতে 
চাওয়ার প্রবল আকানতক্ষা বর্তমান ছিল এই সমাজসচেতন ব্যক্তিটির 
মনের মশিকোঠায়। শেষ জীবনে তিনি বিচ্ছি্রতায কুউরোগে আক্রান্ত 
হয়েছিলেন, এমন অভিযোগ শুনেছি বহুজ্নার ঘুখে। এ ঘিত্য৷ ধারদার 
অবশ্যই কোনও ভিত্তি ছিল না। বিজ্ছিতা মানুষকে নিদ্রির করে দেয়? 
দৃত্যুর ভিন কী চার বন্ধর পূর্বেও তাকে দেখেছি সুন্দরবন অন্ধলের 
অধিবাদীদের মব্যে বসে, নিজের বাড়িতে, উজপ্ত আলোচনার তন্মর হয়ে 
থাকতে। দক্ষি্বঙ্গের লবপান্ত অন্ধকার অক্কলে তখন তিনি 
সাধারণজনের জীবনহাত্রা অনুশীলন করার প্রচেষ্টার সুন্দরবন 
পরিশ্রমলের পরিকল্পনা করেছিলেন। সুন্দরবনের অধিবাসীদের কাঠ মধু 
সাগ্রহ প্রকৃতি বিষে যেসব সামাজিক আচার-শনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে 
তার বিযরণ সাগ্রহের জন্য সুন্দরবনের গভীর বনে পরিত্রমদের সূচি 
দ্থির করছিলেন তিনি। সমাচ্ছের সাথে কতই ন! ছিল তায় গভীর 


সংযোগ, কতই না তথাকথিত নিচ্ছি এই মানুষটি ছিলেন তেনোদীস্ত 
ও সক্রিয়-_এই কর্মতংপরতাই তো আমাদের চোখে আল দিয়ে 
দেখিয়ে দেয। 

শহর জলকাতা-_বাভালির মনকে মস্ুনুদ্ধ কবে এসোছে বহুকাল! 
আল্লার সাহিত্যিক. লেষক ও রাজনীতিবিদের ্নোজেই তাই কলকাতা 
হগলচানে শরভাবস্থিত হওয়ার কারণে বাংলা মানে ঝ্লক্তা_এ 
বিজ্ঞান্তিকর ধারলার শিকার হয়েছেল। কলতাতান বাংলার বাইরে যে 
আর একটা বালো বিবাদ্রঘান তাদের সন্ধীর্ণ দৃষ্টি তা তাদের দেহতে 
দেয়নি। বালোর পর্ড-পর্থিব্সর আজও তাই শুলততার শঙ্গবে রাগ 
গতিতে ও ছবিতে শ্রচ্ছল। খণ্ডিত বঙ্গদনাজের শহরে কাপের সাবে 
বিনয় ঘোষের নিকট পরিচল্প থাকলেও গ্রামধাংলাব অভ্ানা আবেদ 
রূপকে সরভ্মিনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিনয় ঘোষ । এপার বাংলা, ওপার 
কলকাতা মন ভারসাম্য বজাঘ বাধতে সমর্থ হযেছিল। এই নানসিজ, 
ভারসামাই বিনঘ ঘোষের মনে কর্নার নয়, উদ্ধাশার জন্ম দিত। নস্যি 
নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকার পর তাকে বলতে শুনেছি : জানেন, ভ্রামার প্রবল 
বাসনা বালোর একটা সামাদ্রিক ইতিহাস লিখি। এ শ্রনুতেরণা তিনি লাভ 
করেছিলেন প্রসিদ্ধ ইংরেজ এতিহাসিফ: টোয়েনবির নিট থেকে। 

বিনয় ঘোষের সাহিতার্দীবলের উত্তরণ ঘট্ছিল কয়েকটা নিষ্ট 
পর্যায়ের সত্য দিতে গুভামচন্্র বসুর সম্পাদিত "ফবোচার্ড ব্রক' পত্রিকা 
সাবোদিকতার কাছের মাধ্যনে প্রবম পর্বের শুরু। দ্বনানে- নান না দিয়ে 
বই প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়, পৃত্তত সনালোচনা এই পত্রিকা তিনি 
লির্েছিলেন। 'চৌরঙ্গী দানতারস্‌' এই নিবন্ধটিল বেনামদার লেখক 
ছিলেন স্বন্নং বিনয় ঘোষ। সাভ্াক্যবাদের গদলেছী 'স্টেটসহান' পত্রিকার 
কঠোর সমালোচনা করেছিলেন যুবক বিন ঘোহ। দ্বিতীয় পর্বে ঠাকে 
আরা দেখি সাহিত্য সমালোচক হিসাবে। 'নৃতন নাহিতা সমালোচনা" 
ভার তরুণ বয়েসের লেখা। কাচা হাতে ফাচা লেঙার ছাপ সূশ্পষ্ট, কিছ 
গতীর চিন্তানের লোতক তৃতীয় পর্বে বঙ্গীয় সানাজিক ও এতিহাদিক 
ঘটনাবলি সংগ্রহ জরে বাংলাদেশে পাম্চাতা সংস্কৃতির প্রতিলন কী ভাবে 
ঘটে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করায় আগ্রহী হল। "বাঙলার নবজাগৃতি' 
বইটি বিনয় ঘোষের এই পর্যারের রচনা। চতুর্থ পর্যায়ে সংকীর্ণ কলকাতা- 
সামাজিক সন্থা (প্রথা) লিপিবদ্ধ করার কায়ণে অনুশীলনে ব্রতী হন। 
পঞ্চম পর্যারে জীবনীসাহিতা ও পুরাতন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষা, 
বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সংকলনের প্রচেষ্টা গুরু করেন) হষ্ঠ পর্বে তিনি 
কিনালতের ছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ও সমাজতন্ত বিষয়ক বিবি 
হবন্ধ লেখার কাজ স্বহত্তে গ্রহণ করেন) 

তখনও বিনয় ঘোষ জ্রীবলচরিত লেখার শ্রচেষ্টা শুরু করেননি 
আরামবাগ কলেজের বোর্তি-এর সামনে আগ্রা দুক্জলে পায়চারি করছি 
সন্ধ্যাবেলা। বিনর ঘোষ মহাশন্লকে বললাম বিবেকানন্ৰের প্রমান 
জীবনী একটা লিখুন না। রহীভ্রনাথ ও বিবেকানন্দ একই কালের মানুষ। 
অগ্চ রযীন্ত্রলাথধ বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটা আশ্চর্য অন্কুত নীরবতা 
পালন করেছেন। আমি নিজে জানি বিনয় ঘোষ পাঠাপৃত্তজ লেষার সময়ে 
অনেক কষ্টে বিবেকানন্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রশদোমুখর দু-চার ভুত্রের 
ভক্তি সংগ্রহ করেছিলেন। বিকেকানন্দের রচনায় অবৈজ্ঞানিক চিন্তাহায়া 
প্রকাশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে, মুসলিম সংস্কৃতি, বা ভারতের সাস্কৃতিক 


ভাবরাকো ছুটন্ত গোলাপের চতো সুগন্ধ বিকীরণ করেছে, সেই 
মহিহাধিত সাংস্কৃতিক ভাববিল্লবের অবদানকে নস্যাৎ করার জন্যে 
বিবেকানন্দের সাল্তরারিকি দৃষ্টিতঙগির ১ দৃষ্টান্ত তুলে হরে. বিনয় ঘোষকে 
বলেছিলাম সত্যকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা হখন ক্রনবর্মান. তখন 
বিবেকানন্দের সতানির্ভর একটা জীকচরিত লেষা আপনার কর্তব্য। 
বিলয় ঘোষ ভবে প্রকারে আনকে যা বলেছিলেন তার সর্মার্থ হল যে 
অতবড় দুঃসাহস তিনি প্রদর্শন করতে চান না। এর পর যখন 
অচিস্ত্যবাবুর লেখা 'পরমপূরুষ রামকৃক' বঙ্গসমাজে ভীবলভাবে সমাদৃত 
হয়, তখন বিনয় ঘোষ যসুনতী পত্রিকার 'যুগপুরুধ বিন্যাসাগর' নামে 
বিদ্যাসাগর মহাশবের জীকনকঘা রচনা করার কাজ আর্ত করেন। 
উদ্দেশ্য ছিল জনমনে মহামানবদের দেবতা হা পরমপুরুষরূপে চিত্রিত 
করার ঝোককে প্রশমিত্র করা। কিয়াসাগর জ্রীবনচরিত লেখার অনুহ্রেরণা 
তিনি লাভ করেছিলেন রহীন্্রনাথের চারিত্পৃড্জা বইটি ছেকেই। তুগপুরুষ 
বিদ্যাসাগর বইটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রথম খুটি ছিল 
ফলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগর বক়তামালার 
সবেলন। বিনয় ঘোষের এই বন্ৃতান্তলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
্বারচাঙ্গা ভবনে চেয়ারে বসে বসে যখন শুনি, তখন বিনয় ঘোষের বেশ 
তারিফ করেছিলাম। কিন্তু বৃতাণ্ডলি বন পুত্তকাক্চরে প্রকাশিত হয়, 
তন বালোর নবক্াণরপকে ইউরোপের বেঁনেশ্যসের সাতে একই পাল্লা 
চাপাতে দেখে তার বহু মন্তব্যকে যাত্রিক কিক্পেবপনোষে দু বলেই মনে 
করেছিলাম খুব সন্তাবত বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় নেশবোরন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনারত শিবনারাপে পলা, যিনি উনবিংশ শতাক্দীর বাংলার 
জাগরপকে নবভাগরলরপে সবীর্কৃতি শুদানে অসশ্রতি জ্ঞাপন করেছিলেন 
বিশ-বাইশ বছর পূর্বে, সেই অধাপকের বহু মন্তব্য আমার কাছে অনেক 
বেশি সত্যাশরয়ী হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। বিনয় ঘোষের বালোর 
নবজাগরদ সম্পর্কে মন্তব্যগুলি তাই মনে ধরেনি। পরবর্তী দুই খণ্ডে 
বিনয় ঘোষ রষী্রনাঘের চারিত্রপৃজ্া দের ভাবসম্ত্রসারদ করেছিলেন 
সাফলোর সঙ্গে। অবশ্য বিদ্যাসাগর চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলির স্পষ্ট 
বিক্েষগ লা থাকার, রহীন্রনাথের ক্রি সঙ্জালিত হয়েছিল বিনয় বের 
রচলাতেও) আনন্দ পেয়েছিলাম তখনই যখন বিনয় খোব, জীবনের 
শেষের দিকে. নিজের আত্মসনালোচনা করে আমাকে বলেছিলেন 

এতদিন বাংলার নবজাগরণ সন্বস্বে যা ভেবেছি, যা লিখেছি_তা 
বোধহয় নতুন করে আবার ভারতে হবে, নতুন করে আবার লিখতে 
হবে। বিনয় ঘোষ এন্পপরই সমর সেনের ইংরাজি পত্রিকায় বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের চরিয্রের নেতিবাচক দিকগুলি সুস্পউরাগে শ্রকাশ করে প্রবন্ধ 
লেখেন। নকশালেরা বিদ্যাসাগরের মৃতিই ভাঙ্পেনি, উনবিশে শতান্জীর 
বধ নায়কের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল। স্বয়ং ব্হীন্রনাখও 
ছাড় পাননি। সামস্ততাস্তিক আদর্শের ধবজাধারী হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে 
কলভিত করা হয়েছিল। এটা ছিল আহার কাছে একান্ত অসহ্য অসহনীয। 
উত্তেজিত হয়ে ছুটে দিয়েছিলাম নকশালদের সমালোচনার বথার্থতা 
নির্ণরে। শান্তভাবে মৃদুস্বরে নশ্রতার সঙ্গে বিনয় ঘোষ বলেছিলেন: দেখুন, 
একটা কথা সনে রাহেবেন। নহ্ষি দেবেভ্রনাখ গার সব ছেলেদের সব 
থেকে রযীন্ত্রনাথকেই জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব অপপণ করেছিলেন। 
নকশালদের মন্তব্যের কোনওরূপ সমাল্যলার সা পিয়ে. একজন 
ভাললীত জমিদার হিলাবে আমার চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে 
দিয়েছিলেন রবীক্্রনাঘের ভাবমুর্তিকে। তষন একটিমাত্র প্রশ্ন ঠাকে 
সব্লিয়ে করেছিলাম : তাহলে বলুন, উনবিশে শত্রা্ীর বু নারকের 


হথার্ মূল্যায়ন করার কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে? বিনয় ঘোষ মাথা 
নাড়িয়ে বলেছিলেন : নিশ্চয়ই। তবে মূর্তি ভেঙে অবশাই নয়। 

কিল্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত লেহা সাদ হতেছে। আমি নিজে 
জনেক অনুনল্ত বিনয় করে বিনয় ঘোষ মহাশয়কে বলেছিলাম 
সুভাষচল্লের একটা সুষম ভীবলচরিত লেখার জ্নে]। বলেছিলাম 
দুভাহচক্তের ফরোদ্ার্ড ব্লক পত্তিকাত্ সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কারলে যৌবনে 
আপনি যেভ্যবে তাকে দেখবার ও জানবার সুবোগ পেয়েছিলেন সেভাবে 
সূভাবচত্ত্রের স্বল্প দর্শনের সুযোগ অনেকেই লাড় করেননি। তাই 
সাস্বাজাবাদবিরোধী এই মহান যোদ্ধার জীবনচরিত লিখুন না কেন। সব 
কথা শুনে শনাগ্রহ না দেখালেও. আমার কায় কর্ণপাত কবেননি তিনি। 
আমার ধারণা সুভাবচন্্রের মতাদর্শে ফ্যাসিবাদী শ্রভ্যবের বিষয়টি উল্লেখে 
জর সংকোচবোধ ছিল। এই সকোচবোধেই এ কাজে তিনি নিবৃত্ত 
হয়েছিলেন। 

কালশপেঁচার বঙ্গদর্শন যন "পশ্চিমবঙ্গের সম্কৃতি' নামে প্রকাশিত হয় 
তন রবীন্্র পুরস্কার লাভ করলেন বিনয় ঘোহ। সবেরধনা সভায় 
বিশেষভাবে প্রশসো করা হল ত্যর। লীহ্যররঞ্তন রায় হিনি দিমলা 
ইনস্টিটিউটের চাকরির মেয়াদ শেখে ইতিহাসগর্চার কাজ স্থগিত রেখে 
সরকারি অর্থের বিনিমরে কেবতরীয় সরকারি কর্মচারিদের বেতন-কমিশনের 
সদস্যপদ গ্রহণ ফরেছিলেন, তিনি সরক্সারি পুরস্কারে বিনয় ঘোব ভূষিত 
হওয়ায় আনন্দ প্রতাশ করলেনই নয়. আকারে ইঙ্গিতে এ কথাও ঘোষণা 
করলেন যে বিনয় ঘোষকে জীবনে শ্রতিষ্ঠালাভে তিনি কীভাবে উপদেশ 
ও যুক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। রাজনৈতিক নেতাদের মহ্য ত্রিদিব 
চৌধুযীও সেদিন মহাবোধি সোসাইটি হলের সেই সভার উপস্থিত 
ছিলেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সাধু সাহু রব যরবনিত হতে লাগল তথখন। 
বিনয় ঘোষকে কানিহ্যেমের সাথে তুলনা করা হল। আমি কিন্তু হতবাকই, 
হয়েছিলাম সেদিন এইজন্য, বে, সারা বালোদেশে এমন একজনকেও 
সেদিন খুঁজে পেলাম না, যিনি বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সাঙ্কেতি' 
পুস্তকটিয় যথার্থ সমালোচনা করার ক্ষমতা রাষেন। ‘পশ্চিমবঙ্গের 
সাস্ৃতি' পৃস্তকে ্রকাশিত বিনর ঘোবের অবাস্তব মনগড়। মন্তব্যসমূহ 
চিহিন্ত বা সনাক্ত করতেই নয়, ফেন সেগুলি অবাস্তব ও উদ্ভট তা 
বিক্সেবদে সক্ষম এমন একক্রন যোগ্য লোকের অভাব সেদিন আমায় 
ঘূগপৎ মর্মাহত ও ব্যথিত ধরেছিল। অবশ্য ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি! 
পুন্ধকে শুকাশিত, বহু নয়, কিছু মন্তব্য উদ্ভট হলেও, গ্রাম্য সাস্কোতিচর্চা বা 
অনুশীলনের দুরার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন বিনয় ঘেবে--তা স্বীকার 
করতে আমি কুষ্ঠাবোধ করিনি। 

পশ্চিমযঙ্গের গ্রাছ দেব-দেবীর মতো পক্চানন্ বা পাঁচুঠাকুর 
অন্যতম। গ্রাম! দেব-দেহী সম্পর্কে যাঁরা কিছুটা খোঁজখবর রাখেন 
আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে, তারা পক্চানন্দ সমসা সম্পর্কে যথেছে 
ওর়াফিবহাল। পক্ষানন্দের পুথি পাওয়া হায় না, নস্ত্র বা ধ্যান যার ছকে 
পক্চানন্দের একটি চিত্র মানসপটে গড়ে তোলা যার, তা অপ্রতুল, বিভিন্ন 
ও বিশরান্িকর। পদ্ষানন্দের হ্যানের দুটি লাইন উদ্ধৃত করছি 

টং টং বিটং টংকপাপি বিট 
রং রা রক্তবর্ণ শকট বিকট লয়নং 

এক পুরুতবশাইকে ধ্যানটি শুনিয়ে বলেছিলাম বলুন তো 
পুরুতমশাই, পঞ্চানন্দ কি শিব? পূরুতমশাই বলেছিলেন : হ্যা। পাণ শ্রম 
করেছিলাম : তা হলে পঞ্চানন্দের সামনে বলি হয় কেন? পুরুতমশাই 
নির্বাক ঘাকাই পছন্দ করেছিলেন, উত্তর দেননি, দিতে পারেননি। বিনয় 


হো "পশ্চিমবঙ্গের সক্কেতি' পুত্কে পক্কানন্দ নেবপুজ্বার আ্ধলিক 
সীমারেখা থার্থভাবেই বর্ণনা করেছিলেন, কিন্ত পদ্চানন্বের উৎপত্তি 
হিসাবে যে মনগড়া তর খাড়া করেছিলেন তা আনার ক্যছে নিতান্তই 
উদ্ভট মনে হয়েছিল। বিনয় ঘোযের এই প্রামাণ্য পু্তকখানি বধার্থভাবে, 
যথোচিতভাবে সমালোচিত হলে, তাই বোধকরি হত গার হাথ 
পুরষ্কার এ পুরত্কারে তিনি বঙ্ষিত হয়েছেন বলে আছি আজও মনে করি। 

'শশ্চিমবঙগর সংস্কৃতি" ও ঘুগপুরুষ বিদ্যাসাগর বই দুটি লেখার কাজ 
শেষ হতে উনবিংশ লতাতীর বাংলার সামাঙ্তিক ইতিহাসের নানা তথ্য 
পরিবেশন করতে থাকেন তিনি। বালোর মাটিতে ত্রাক্ষসামাজিত 
আন্দোলন, ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন সম্পর্কে নতুন করে আলোচলা ও চর্চার 
সূত্রপাত হত বিনয় ঘোষের শুচেষ্টার। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের গতি- 
প্রকৃতির বিচার-বিক্লেষণ করে অনেক নতুন তথা ও নতুন কথা উপহার 
দিয়েছেন বিনয় ঘোষ ভবিব্যতের গবেষকদের করকমলে। ইয়বেঙ্গল 
আন্দোলনের কর্নার ভাষা অনবনা, জীবন্ত হয়ে উঠেছিল বিনয় খোবের 
লছে। এই নব্যবঙ্গ আন্দোলনের প্রথম প্রক্যপকে ঘহাকাশযূগের ভাষা 
ব্যবহায় করে তিনি লিখেছিলেন বাংলার দাটিতে তাদের "সশব্দ 
অবতরণ'। বিনয় ঘোষের লেখায় ছিল শ্রসাদণুণ; ওঁর বর্ণনানৌমবর ডিল 
অননা। বিচার ছিল চুলচেরা। ইয় বেঙ্গল আন্দোলন সম্পর্কে ঠার লেখার 
অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি : টেনবিশে শতকের তিরিশে 'এনকো়ারার' ও 
“জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার পূর্বে ইয়বেস্গলের যে উগ্র আতিশহা সামাডিক 
ক্ষেত্রে আচরণে ও বতাবতে প্রকাশ পেয়েছিল, তার পরিবর্তন দেখা দিল 
চল্লিশের থেকে। বোঝা যায়, দশ বছরের নহে; এই সময়ে বাংলার 
সামাজিক জীবনে বেশ বড় রঝলের একটা অবস্থাত্রের সূচনা হয়েছিল। 
তিরিশের শুরু থেকে চট্লিশের মহে যে সকল৷ গুরুতর ঘটনা দ্রুত 
ঘটেছিল সে সব ঘটনার নির্ঘণ্ট রঢলা করে তিনি মনা করেন: মধ্যে 
মহ ইতিহাসের পট পরিবর্তন এই রকম ফ্রুততালেই হয়ে থাকে। তার 
প্রতিক্রিয়াও সমাজে আচন্বিতে দেখা দেয়। তিরিশের দশকের নব্যবঙ্গ 
আন্দোলন চিশের দশকে পৌছে স্থিতিশীলরূপ পরিগ্রহ করার কারণ 
বিশ্লেষণ করে বিনয় ঘোষ মন্তব করেন এই তিরিশের দশকের 
ঘটনাগুলি ছিল পরস্পর বিস্ফোরক। সমগ্র তিরিশের শেষ জুড়ে তাই 
সমাজে একটা বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ফালের পরিবর্তন, 
বয়সের পরিণতি, শিক্ষার প্রসার ও ছটলার ধারাবদলের জন্‌) তিরিশের 
বিস্ফোরক অবস্থার অবসান হয়েছিল চগ্রিশে। রক্ষণশীল শিবিরে যত না 
হোক প্রগতিষ্টীল শিবিরে সে মানসিক ছিতি হৈর্য ও দূরদৃষ্টি দেখা 
দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিনয় হোব তরুণদের অসংযেমকে 
অপরিশত বয়স ও বুদ্ধির কথা ভেবে উপেক্ষা! করাই সংগত মনে 
করতেন। অপরপক্ষে প্রধীলদের তারুণ্য কিছ্ধেব, ফুখসিত বিরাপতার 
আতিশব্যকে ক্ষমা বলে স্বীকার করতেই চালনি। প্রগতিশীল সম্যজের 
গতিগ্রবাহ, তার বেগ, তার ফ্রুতি ও ত্বরণ; ল্রবাহরেখার বড় চা্ছেল্যুকর 
বাঁক__সব কিছু বিজ্ঞেঘপে তিনি সচেষ্ট থাকতেন নয় উৎসাহিত হাতেন। 
ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি লেখেন : এ দেশের 
সমান ঘেকে ধর্মগোঁড়ানি দূর করে মানুষের মনকে যুক্তিবুদ্ধির অনুগামী 
করে তোলা যে সহজসাহ/ নয়, তা আজও বিশে শতাকীর দ্বিতীয়াধে 
আমরা পদে পদে সর্বক্ষেত্রে বুঝতে পারছি নব্যবঙ্গের ডরুণদল সেনিন 
এক অনন্তবকে সম্ভবে পরিণত করার স্বত্ব দেখেছিলেন। 

বরাবরই বিনয় ঘোষ তরুণ সমাজের সমঝদার ছিলেন। ব্যক্তিগত 
বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বয়সে তরুণ। তরুণ সম্যজ্ছের 


চিন্তাভাবনা, 'আচরশ ও মনোভাব দূর থেকে নয়, তরুণ ভাবনাপ্রবাত্রের 
আশীনার হয়ে উপলব্ি ক্রতে চাইতেন বিনয় ছোষ। শ্রেড়তের লেষশ্রান্তে 
পৌছে বোধকনি কনেকেই অনাবশ্যক পুরাতসকে শ্রীকড়িয়ে বাখায় রোগে 
কণে থাকেন। নতুন ফ্যালান, নতুন সুর, নতুন শিল্প, নতুন সাহিত্য, 
নুন আঙ্গিক, নতুন চিন্তাকে অসহা মনে হা? তঙগন। বিনয় ঘোষকে এই 
ধরনের পুরাতন শ্রীতির রোগে ভুগতে দেশিনি। দিল্লির আনন্তদে বকৃতা 
দিয়ে ফিরে আসার পর আলিপড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফয়েকফ্জল শরণ 
গবেষকদের নাম উল্লেখ অরে তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন নতুনেরা 
অনেক বেশি শক্তির এই নতুনেরা শিল্পের শ্ষেত্ডে একটা সবুদ্জবিদ্রব 
হটাবে। 

বাংলার সামাজিক ইতিহাস লেখার কারলে টুকুবো টুকরো ফাঙ্গ 
চালানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিবা অনুশীলনে মনোনিবেশ করেছিলেন 
বিনয় খোষ? পশ্চিমবালোর সমাচ্বিন্যাচর্চা বঙ্গীয় শিক্ষাবিদূদের এত, 
্যাবশাী অংশের হচণড অর্থবহ বিরোধিতার জন্য গরু হতে প্াবেনি। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবিন পর্যন্ত সমাডকিন্যা ছিল অচ্ষুৎ। বোধকরি 
বিনয় সরকার বালোর সমাজ্ততন্চর্চার প্রথন পদ্িকৃৎং। বিনয় ঘোষ 
ধাংগাভাবায় সনাভতনতচর্গাব জনক। সমান্ধবিদযাচর্চার মানসে বর প্রবন্ধ- 
নিবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। সনান্তত্ত বিহয়ে ঠাহ বাতিক ছিব এবং এ 
বিষয়ে শুবন্ধ লেখার হাতও ছিল। "সংস্কৃতির ধারণাকে পরিস্রুষ্ট করতে 
তিনি তিনটি বাংলা শব্দ বেছে নিয়ে ব্যবহার কবেছিলেন--'সমগ্ড 
সামাজিক উত্তরাহিকর'। সহ্কৃ্তির ধারপা ব্যাখ্যা করেছিলেন এভাবে 
“যে জোন মালুধের কথাবার্তা. চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছন, খাদ্য, 
ধ্যানধারপা, শ্রঘা-সংক্মর ইত্যাদি দেখে বোকা যায় সে কোন, সংস্কৃতির 
উত্তরাধিকামী।” তার মতে সংস্কৃতি ছিল বস্তুগত (ঘরবাড়ি, পোশাক- 
পরিচ্ছদ ইত্যাদি) ও ভাবগত (খ্যানধারলা, আচার-অনৃষ্ঠান, ভাষা 
শিল্পকলা ইত্যাদি)। উপাদানের এক যৌগিক ও সামগ্রিক রূপ, যোগফল 
নয়। পরিবার, পরিবারের বিভিন্ন রূপ, পরিবারের সনাছধর্ম, 
লিখেছিলেন কিনু অংশ উদ্ধৃত করছি "হিন্দু বৌথপরিবার বন্ধকালের 
শ্রাচীন, ঝ্রীষ্টপূর্ব রাদায়প-মহাভারতের বুগ পর্যন্ত বিশ্বৃত। পঞ্জাশ বন্গর 
আগে পর্যন্ত এই বৌথ পরিবারের গড়ন হায় অটুট ছিল। যৌথ 
পরিবারের এরকম দীর্ঘ স্থায়িত্ব পৃথিবীর অন্যান দেশে কোথাও দেখা হায় 
না। মহাভারতে পারিবারিক ব্যবহার সম্পর্কে অনেক উপদেশ ও 
হ্রীতিকথা তিনি উল্লেখ করেছেন সৃমাজতত্তের সহজপাঠ রচনার জন্যে 
"অনুশাসন পর্বে ভীয়-যুযিষ্ঠির সংবাদে একটি অধ্যায়ের নাম ‘জোষঠ- 
কনিষ্ঠ' বৃত্তি। জ্রেষ্ট-কনিষ্ঠ ভাইদের মধ্যে কি রকম বাবহার সঙ্গত, এই 
অধ্যায়ে ভীগ্ম ঘুধিষ্ঠিরকে সেই বিহয়ে উপদেশ দিয়েছেন। জ্েষ্ঠভ্াতা 
[পিতৃসম. কনিষ্ঠরা তার সঙ্গে সেইভ্যবে বাবহার করবে। ভ্রো্টও 
কনিষ্ঠদের পুত্রের অতো শ্রেহ করবেন, পালন করবেন। ভাইদের সঙ্গে 
মিলেমিশে এক পরিবারে বাদ করা উচিত এবং পৈতৃক ধন ভাগ করে 
পৃথক পরিবারে বাস করা ভাইদের পক্ষে ক্ষতিকর-_একঘা মহাভারতে 
বলা হরেছে।" বর্তমানে ভারতীয় বৌথপরিবারের ভাঙন প্রসঙ্গে তার 
বন্তব্ত ছিল, 'কৃষিসমান্ধের উপর শিল্পসমাজের প্রভাব পড়েছে। তার 
ফলে শিল্পসমান্ছে তো বটেই, কৃষিসমযজেও যৌথপরিবারে ভুত ভাঙ্গন 
বরছে। বৌদপরিবারের সঙ্গে সেকালের পারিবারিক সম্পর্ক, নীতিবোধ, 
কর্তব-নারিত্বো_সবই ক্রমে লোণ পেয়ে বাচ্ছে।” 


৩৭১ 


সমাজবিদ্যায় বিনয় ঘোষের কোনও ত্যাবভেমিক ট্রেনিং ছিল না. 
তবুও সমাক্রতন্ত বিষকে বঙ্গীয় সমাজের জীবন্ত উদাহ্রণসমূহ ঠিক ঠিক 
বেছে প্রবন্ধ লিখেছেন, তত্তের ব্যবহারিক এয়োগ অরেছেল। এই 
প্রসঙ্গে অবশ্য একটা কথা না উল্লেখ করলে নীতিবিরোহী কাজ হবে। 
বিনয় ঘোষ তার অনেক চলায় বহু বিদেশি লেখকের সামাজিক ব্যাখ্যার 
দেশীয়করল করেছেন ও! নর, অনুকরণ করেছেল। এমনকী কে সব 
সারি বিষয় তার অথনহীন ছিল না__ত পরের লেষা ঘেকে হব 
তুলে দিতেও কুষ্ঠাবোধ করেননি। সম্ভবত প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ে 
লোকেশবযাবুয় ভূগোলের বই ঘেকে বেশ কয়েক পাতা হুক নকল করে 
দিয়েছিলেন তার নিজের নামে লেখা সুলপাঠ্য 'সহাজকিরা শ্রবেশিকা' 
প্র্থে। 

পাখুলিপি রচনাকালে তিনি স্পষ্ট হত্তাক্ষরের উপর গুরুত্ব প্রদান 
করতেন। এ ব্যাপারে ভার আদর্শ ছিলেন রাজ্গশেখর বসু । ছাপাশালা- 
সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু জ্ঞান ছিল বিন ঘোষের। এ বিষয়ে তার 
একটা শুট দূর্বলতাও ছিল। যদি ফেউ ছাপাানা-সক্রোন্ত বিষয়ে তার 
জানের তারিফ করতেন, তবে উৎসাহের আতিশব্যে বিনয় ঘোষ ফেটে 
পড়তেন? 

বিনয় ঘোষ সাবোদিকতার কাল ত্যাগ করার পর, কাজ বা পেশা 
বলতে যা বোকায় সেরকম কোনও কাজ করেননি। লেখাই ছিল তার 
একমত পেশা। সাম্ছুদায্িকতা কখনও তার হাতে প্রশ্রয় পায়নি। 
ব্যক্তিগত ভীবনে কোনও কুসংস্কারের তাবিজ-নাদুলি-পলার শিকার 
হলনি তিনি। 

আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত সঙ্াগ ছিলেন বিনয় ঘোষ। হিসাবপত্র 
ঠিকমতো বুকে. অর্থ আদায়ের বিষয়ে লেখক সম্প্রদায়ের একাংশের মতো 
উদাসীন তো ছিলেনই না. বরং প্রকাশক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে গাওনা- 
গার ‘বাইরের আদায়" আনায় করার কৌশল জানতেন। বিনয় ঘোষ 
তার রচনা একটি প্রকাশনা সংদ্থার নাহামে কখনও প্রকাশ করেননি। 
পুনরদ্রের সময়েও হন ঘন প্রকাশক বদ বিনয় ঘোবের বিশেষত । 
বিনয় ঘোষ স্বয়ং এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়। মৃত্যুর 
কয়েক আল পূর্বে তিনি ফেনও এক প্রকাশককে চিঠিতে লিখেছিলেন, 
“বহুদিন দেখাদাক্ষাৎ নেই। অসুস্থ হরে কিছুনিন হাসপাতালে ছিলাম। 
এখন বাড়ীর বাইরে বড় একটা বেরুই না। একদিল আসুন, টাকা পয়সার 
ফ্যাপার নয়?” 

যই-সংগ্রাহক ছিলেন বিনয় ঘোষ। পুরাতন বই বিক্রেতাও ছিলেন 
বিনয় ঘোষ। তিনি নিজের সংগ্রহ করা পুরাতন বই-এর তালিকা ছাপিয়ে 
দেশে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন একবার। বেশ মোটা দামে সেই বইগুলি 
অস্ট্রেলিয়ার কোনও এক বিশ্ববিন্কুরে বিক্রিও করেছিলেন। খাদের 
ব্যাপারে ছিলেন সর্বভুক, তবে ডিম, মাসে হ্রিয় ছিল ভার। ঢিলেঢালা 
পোশাক পরা অথচ পাকা সসোযী লোক ছিলেন বিনয় ঘোষ। মানুষ 
হিসাবে সকলের সঙ্গে মেলযার, দশবার ক্ষমতা রাখতেন। 

বই লেষা ভিন, বিনয় ঘোষ সভায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, 
(রেডিও-টেলিভিশনে বক্তৃতা দিয়েছেন। মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পূবে 
টেলিভিশনের ব্যাঘোড-চিন্ে তাঁর শরীরুস্বাস্থ্যের অমঙ্গলকর আভাস 
সকলেরই মনের কোলে একটা অশুভ ইঙ্গিত প্রকটিত জরেছিল। ভার 
মৃত্যুসংবাদ রেডিও মারফত শুনলাম যষন, সেদিনের সে স্বাদ 
আচমকা আঘাত হানেনি। অনুমান সত্যে কপাস্তরিত হলে আনন্দ বা 
বিষাদের জন্ম দেয়। বিযাদসিক্কুতে অবগাহল করেছিলাদ সেদিন, হাবুডুবু 


খাইনি। মৃত্যুর পর তার বাড়িতে তার ছুলমালাজরড়ানো ছবির দিকে 
তাকিয়ে একটি পৃরাতন স্থবির কথা মনে ভেসে উঠেছিল 
কলিংকেল টিপলাম) 
সিঁড়ি থেকে নেমে আসা চটির শব্দ। 
দরজা খোলার জন্য কে বেন খিল খুলল। 
তার চাকর সা! 
তার পুত্র? _ললা। 
তার কলা? _না। 
তার স্ট্রী _লা। 
তিনি স্ব়ং। মুখে হাসি বা অন্য কোনও ভাবের লেশমাত্র চিত নেই। 
“বসুন' বলেই চটির শব্দ ভুলে ওপরে উঠে গেলেন জবার পার ঘরে। 
শ্রান্ধের দিনে শ্রদ্ধা জানিয়েই ফিরে এসেছিলাম। আর জীবনের সূখ- 
দুঃখের, আনান্দের_ হতাশার লিড়ি তো ভেঙে অনেত, অনেক উপয়ে 
উঠে গেছেন তিনি। ফিরে আসবেন না জানি। কিন্তু অনেক কাজ আজও 
বে বাকি রয়ে গিবোছে! 
১ ইসলামের দিক লম্পর্কে ইতিবাচক মৃল্যারনও হিবেকন্দ করেছিলেন 
সাম্স্দায়িক দৃষ্টিভসি খেকে নিজেকে বুকত রেখে। 


বিনয় ঘোষ ও বিষ্ণুপুরের ‘সাহিত্য-পরিষদ’ 
চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত 


বিনয় ঘোষ ঠার ‘পশ্চিমবঙ্গের সন্কৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন" প্রায় এক 
শতাব্দী ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম ভ্রান্ত পর্যন্ত সমগ্য 
আদিবাদী সাধারণ চাষীরা গর্ণবিস্রোহে গর্জন করে উঠেছে ব্রিটিশরা ও 
তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে। আজ সব নিস্তন্ধ। দলমাদল এতিহাসিক 
কৌতূহলের বস্তরূগে সরেক্ষিত, বা শুধিকাশেই মল্রভূমের ভু-গর্ভে 
সনাধিদ্। তাই মনে হয় স্বাধীন বাংলার অভীত যুগের স্বপ্রপুরী বিষ্যুপুর। 
মহারাত্রে বিষুপুর স্টেশন থেকে গড়দরজার ফাছে দেওযান-বাড়ি যাবার 
পৰে এই কথা মনে হচ্ছিল (১৯৫৩-৫৪)। 
হাওড়া-ডক্রধরপূর ট্রেন বিষ্লপুরে এসে পৌঁছায় রাজি ২টা-২-৩০ 
টার সমর। এই ট্রনেই বিনয়বাবু (বিনয় ঘোষ) বিষুপুরে ্রথম আসেন 
তখন কলকাতার সঙ্গে অন্য কোনও ধরনের যোগাযোগ ছিল না 
সারাদিনে-রাে দু-খানা ট্রেন হাওড়া যেত, দুটে। ফিরত। দেওয়াল-বাড়ির 
সুবেনুযিক্যশ দাস (আমাদের কিালয় ভীষনের শিক্ষক তখন সহকমী 
আর সাহিত পরিষদের সভ্য) এক সময় কলকাতার আশুত্যেষ কলেজে 
বিনয়যাবুর সহপাঠী ছিলেন। সেই সূত্র ঘরেই বিনয়বাব পর পর দু-বারই 
গড়দরক্ার এই দেওয়ান-বাড়ির অতিথি হন। উনি হন প্রথমবার 
বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন, ফতদূর মনে পড়ে, তষল বোহহত বিকুলুরের 
রাজনরবারে 'রাস' হচ্ছিল। ফেব্রুযারি-আার্চ মাস। “রাজার রাস' তখন 
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দোলপূর্ণিসা বরে হত। অবশ্য আদিতে এ রাস যন্ধানিয়নে কার্তিক পূর্দিষা 
ধরেই হত বারণ আহ্রা বাল্য বা কৈশোরে কাভিক-অগ্রহায়প মাসে 
"রাস" দেখেছি। 

বিনয় ঘোঘ যখন বিদ্ুপুরে এলেন তখন সাহিত্য পরিহদের (বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিযং, বিষুঃপুর শাখ্য) কাজ পূরাদমে চলছে! ১৯৫১ সালের 
জানুয়ারিতে পর়িবদের এই শাঘার আনুষ্ঠানিক উদ্ধোধন হলেও আসল 
কাজ আরস্ত হয়েছে ১৯৭২-৪৩ সালে নাণিকবাবু (মাপিকলাল সিহে) 
ভার বিটি ট্রেনিং শেষ করে ফিরে এসে বিষ্ণুপুর 'হাইস্কুল-হ্যস্টেলে'র 
ওয়ার্ডেন-এর দালিত্ব নেওয়ার পর থেকে। উনি বন (বিনয়বাবু) এখানে 
এলেন তখন আমাদের স্কুল হোস্টেলের 'এক-নস্থর' ঘরটিতে সাহিত্য 
পরিষদের 'সাগ্রহসালা" 'ার্যল” সবকিন্ু। সংগ্রহের মহো দুটো ক্যঠের 
র্যাফে কিছু পুথি, একখানা কী দূ-খানা বেলেতোড়ের পট বন্ছকষ্টে সংগ্রহ 
ফলা দুটো শিলালিপি. কিছু চিত্রিত পুথির পাটা, জামকুড়ি থেকে পাওয়া 
একথান! দুর্গার পট, গোকুলনগর থেকে আনা একটি জৈন-তীর্থকের 
মূর্তি, আর ভাল্জ-চোরা কিছু নৃৎপম্_ নার কিছু খোলামকুচি। সংগ্রহ 
সামান্য হলেও করীদের উৎসাহ হচুর; প্রচুর উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে 
পরিষদের কর্মীরা তখন কিন্তু কাজ ফরছেন পুরোদমে। প্রা প্রতি সমাহে 
কর্মীরা গ্রামে-পঞ্জে ঘুরে ঘুরে পুথি সংগ্রহ করছেন-_তিন-চার মাইল দূরের 
ঘাম পেকে পুথির বন্তা বাশের লাঠিতে ঝুলিয়ে কবে করে আনছেন 
*স্টেশনে' বা 'বাসস্টপে।' কখনও কথনও ২০/৩০ খানা সাইকেলে 
দলবন্ধ হয়ে তারা চলেছেন কোনও গ্রামে: বেন মিছিল চলেছে) গ্রামে 
গ্রামে কিছু ঘাঁটি আর বন্ধুবান্ধব তখন হয়েছে। প্রয়োজনবোধে 
ঝাযিবাসও চলছে কোনও কোনও গ্রামে। গ্রু্রসাদের গান (গুরুপ্রসাদ 
সরকার) করালীবাধুর (করালীপদ চক্রবর্তী) তব্গা-সংগত ছিল সুখ্যতর 
নিশিযাপনের আনন্দদায়ক অবলম্বন) পুরাবস্ত অনুসন্ধান ও তার 
সংগ্রহের মতে! গুরুডার কাজের সঙ্গে এই ধরনের আনন্দের নিয়মিত 
জোগান থাফত বলেই বোষহয় এতগুলি করী এত উদ্দীপনা নিয়ে 
এতদিন কাজ করতে পেরেছে। সাহিত্য পরিষদের কর্মীরা যে সাহনা 
আরত্ত ধরেছিলেন তার নেজাঙটা ছিল৷ উৎসবের। পরিষদের সদস্যদের 
বয়সের মিল ছিল৷ না অধিকাশে ক্ষেত্রেই স্তর থেকে সতেরো পর্যন্ত 
নানা বাসের কর্মী-সভা: এরা শুধু তালিকাভুক্ত সভ) নন সকলেই ছিলেন 
সক্রিত্। বোধহর আদর্শ আর ইঙ্ছ্যয একাই এমন বিষম বয়স্ক এতশুলি 
মানুষকে একসঙ্গে বাঁহতে পেরেছিল-কাল্রে এত উৎসাহ আর উদ্দীপনা 
সক্চায় করতে সক্ষম হয়েছিল। সকলের মনেই হুর সচেতন বা 
অচেতনভাবে ছিল, বিফ্ুুপুর তথা বাকুড়ার সক্কেতির উপর গভীর 
ঝন্াবোধ। এ! তথন বাঁকুড়ার স্যক্কৃতিক ইতিহাসকে বাইরে প্রকাশ 
করতে চাইছিলেন আত্তরিকডাবে ৷ তাই একদিকে যেমন পড়ে তুলছিলেন 
সাহিত্য পরিষদের ব্রতো একটি সাক্কেতিক প্রতিষ্ঠান-অন্যদিফে তেমনি 
বাঁকুড়াকে প্রকাশ করার জন্যে আপ্রাণ সহযোগিতা করছিলেন দেশ- 
বিদেশের নানা সবেযককে _সআমস্তুপ করে আনছিলেন তখনকার সব 
বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুমীদের। তাই বিনয়বাবু হন৷ বিক্ুপুরে এলেন তখন 
সাহিত্য পরিষদের কর্মীরা অনেকটা স্বতং্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন ভার 
কাজে সাহাহ্া করতে। সানন্দে বিনয়বাবুর জ্বলা পরিক্রমায় সঙ্গী হলেন। 
ফলে বিলয়বাবুর কারা বহুলাংশে সুগম হুল। এককতায় বিলযবাবু 
বিফ্ণুপুরে এসে তার কাজের পক্ষে অনুকূল একটি ‘সস্তুতক্ষেত্র' পেলেন। 
পরিষদের কর্মীদের তো গেলেনই প্রস্তুত মালিমশলাও্ড অনেক পেলেন 
মাপিকবাবুয় (মাপিকলাল নিহহে) কাছ থেকে। সবাণিকবাবু এ পথের পথিক 


হয়েছিলেন অনেক আগেই_-তার হ্যত্রাবস্থযতেই। ভারতীয় পুরাতর 
বিভাগের পূর্বাহ্ষ্জীর অধীক্ষক শ্রন্ধেত ওয়াই. ডি. শর্মা আর দুধাতড রায় 
সরশ্যায়ের সংস্পর্শে তিনি আগেই এসেছিলেন।॥ ওদ্দার আর কেলেতোড়ের 
প্ট্ুয়াপলি. বিকুপুরের তাস. পাচনুড়ার নৃৎশিক্গ এসব বিষয়েই তখন 
তিনি অভিজ্ঞ। পরিষদ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বেই তিনি 'শিল্পী' বলে 
একটা সামরিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন_এতে লোকশিল্পীদের পরিচয় 
থাকত থাকত লোকস্মি্রের খিবরল। মাপিকবাবুর কাছ থেকে 
দশ্যবতার তাস খেলার বিবরপ, পাঁচনুডার দৃংশিল্প, মন্দির, লোতশিলপ 
সম্পর্ঠে প্রস্তুত সব তথ্য সহজেই পেলেন বিনয়বাবু। মাপিকবাবু এসব 
বিষয়ে লিখিত তার দু-একটি প্রবন্ষও বিনয়বাবুকে পাঠিয়েছিলেন ভনে 
আছে. এ সয় বিনযবাবু রাডসাস্কৃতি বিষয়ে একটি সাময়িক পর্রিকা 
প্রক্যলের পরিঝযমনার ধা বলেছিলেন: বলেছিলেন পর্জিকাটির নাম হবে 
শ্রাড়হীপিকা'। 

বিষ্ণুপুরে মতারারে পৌঁছে পড়দরজার দেওয়ানবাড়ি আসার পথে 
তার বিচিত্র উপলন্ধির (হা তিনি গার "পশ্চিমবঙ্গের সক্ষেতি' রসে 
লিখেছেন) তথা আগেই উল্লেখ করেছি। ঠিক পরের দিন সকালে 
সুব্পুবিকাশ দাস (জালুবাবু) মশায়ের বাড়িতে গিবে সাক্ষাৎ করলাম 
বিনয়বাবুর সঙ্গে। বিনয়বাবুর বিষুলপুরে আসার কথা তার চিঠি পেয়েই 
লালুবাবু হলে রেখেছিলেন আমাদের, আর ভ্রস্তুতই ছিলান। সকালে 
দেওয়ানবাড়ি পৌঁছে বিনয়বাবুর সঙ্গে বসে তার পর্যটনের মোটামুটি 
একটা তালিকা প্রস্তুত ক্রলাম। তারপর তালিকামতো বেরিয়ে পড়ে 
“ছোট-পাথর দরজা" আর 'বড়পাথর দরজা" পেরিয়ে তেল্লা অক্তলে 
ঢুকলাম। বড়-পাথয দরজা থেকে বেরিয়েই বিনয়বাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হুল 
সন্িহিত 'নায়কুণু' পুকুরের ইটের দেউল জ্োড়াটির চিকে। দেউলগলি 
তখনও সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়নি-_বেশ কিছু টেরাকোটা অলংকরণ 
ছিল তার সর্বাঙ্গে--অধিকাশেই 'গজ্তসিহ-নোটিফ'। গজ বা হাতির 
উপর বিশেব স্টাইলে উৎকীর্ণ সিংহ্দৃর্তি। তবে দেউলগুলি থেকে 
টেরাকোটা অপহরণের কাজ কর-বেশি তখনই শুরু হয়েছে। পরের বারে 
যখন বিনয়বাবু এসেছিলেন তখন জনৈক ভদ্রলোকের একটি ডিপগাড়ি 
করে 'টেরাকোটা' ফলক বোঝাই দু-তিনটি টপবাস্ নিয়ে পালিয়ে 
হাওয়ার ঘটলা আমরা বিনয়বাকুকে বলেছিলাম। 'যুপাস্তরে' প্রকাশিত 
তার 'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন" পর্যায়ের শেষ প্রবন্ধে (শুক্রবার, ২৫ 
নভেম্বর, ১৯৫৫) তিনি এ প্রসঙ্গ উপ্রেশ করেছেন, “বাঁকুড়া-বিষ্তুপূর, 
সংবাদ পেয়েছি, তা সত্যিই চমকগ্রন। জীপগাড়ী করে এরা গ্রামে গ্রামে 
ঘুরে বেড়ান। দেবালরে সংগৃহীত পুকুরপাড়ে বা গাছতলায় রক্ষিতমূর্তি, 
দেবালয়ে কারুকার্য করা ইট-পাথর ইত্যাদি গাড়ী করে কুড়িয়ে নিয়ে চলে 
হান!" এই শ্রবন্ধেই তিনি স্থানীয় লোকদের উৎসাহে গঠিত করেকটি 
ঘিউদ্জিরামের সঙ্গে সাহিত) পরিষদের বোগেশচন্্র পুরাকৃতি ভবনেরও 
নাম করেছেন-__“এই ধরনের দু'একটি সংগ্রহশালা পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় 
লোকদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখেছি। তার মহে বিষ্ণুপুর সাহিত্য 
পরিষদের ভরবোগেশচম্্র রা বিদ্যানিধির নামে প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহসালাটি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷" 

ভ্রম দিনের পর্যটন শেষ হল রাসমজের ছবি তোলার পর। মনে 
আছে রাসঘক্ষের পাদদেশে দাঁড়িয়ে বিনরবাযু অনেক কাই বলেছিলেন। 
গর্ভন্মৃহের উর্ব্বাশের পিরামিড ছাদটির পাদদেশের দোচালা আর 
চারুকলার চারচালা কুটিরের ইষ্টকনির্বিত প্রতিকৃতিশুলির সম্পর্কে 


৩খত 


বলেছিলেন "মানুষ তার পরিচিত পরিবেশ আর প্রিয় বাসছ্থানের আদর্শ 
অনুসরণ করেই দেবতার দেবালয় রচনা করেছে যুগে ঘুগে। 
পশ্চিমবঙ্গের সস্কেতি বিষয়ে ভার গবেবশার এটি ছিল অন্যতম রতিপাদযা 
বিষ্__একতাও তখন বলেছিলেন বেশ মলে আছে৷ এদিন সন্ধার 
হাইস্কুলের হলঘরে সাহিত্য পরিষদের আয়োজিত আলোচনাসভা 
সাঙ্কতি বিষয়ে কিনা়বারু দীর্ঘ আলোচনা করলেন। তীর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ 
থেকে বঙ্গ-সঙ্কেতির রূপ আর রাপান্তর বিশ্লেষণ করলেন। আলোচনার 
সময “টোটেম-স্ঙ্কার'-এয় কথা বারবার এসে পড়ছিল-_একথা আঙ্গও 
[বিশেভাবে মনে আছে. কারণ ঠিক পরের নিনই যখন তার সঙ্গী হয়ে 
বাঁকুড়া আচার্য যোগেনচ্্র সন্দর্শনে যাই তঙ্গন যোগেশচশ্র আলোচনা 
প্রসঙ্গে এক সময় 'টোটেমধিওরি'র নির্বিচার প্রয়োগের উপর কিছু 
কটাক্ষপাতি করেছিলেন। ঘতনূর মনে পড়ে আলোচনাটা ছিল ধর্মঠাকুরের 
কর্ম -্রতীভ' প্রসঙ্গে । যোগেশবাবুর সঙ্গে বিনঘবাবু একেস্বর, চণ্ডীদাদ, 
ইত্যাদি বিভিতর প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। 'চত্ীদাস-চরিত' পুথির 
অর্থচটীনত্বের অভিযোগ শব প্রসঙ্গে কিদানিধিমশায় (আচার্য যোগেশচন্তর 
রাত বিন্যনিধিমশায়) বল্লেন অনুলিপি করার সময় বহু পূথিতেই 
অর্ধটীন হৃস্তাবলেপ লক্ষ করা যায়_-তাই বলে মৃূল পুথিকে অর্বাচীন বলা 
যুক্তিযুক্ত নয়। 'এক্েস্বর' শিব ভ্রসঙ্গ উঠতে বঙ্গেন_-এক্রেস্বর মূলত 
'একপাছেস্বর।' এই আলোচনার সৃত্র ববেই বিনয় ঘোষ ডাব 
“পশ্চিমবঙ্গের সাস্কৃতি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একেস্বর' প্রবন্ধে লিখেছেন 
"বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতানূযায়ী এক্েস্বর যদি একপাদেন্বর হন, তাহলে 
ুর্তির মধ্যে তার পরিচয় থাকা প্রয়োল। কিন্তু এক্েস্বরের মূর্তিতে 
এফপাদর পী রুতমুতির কোন লক্ষণ নেই। পূর্বে ছিল কিনা অবশ্য বলা 
হায় না, সৃতরাং চূড়ান্ত মতালত দেওয়া সম্ভব নয়।'' বাঁকুড়া থেকে ঘণ্টা 
চুক্তিতে ক্রিক ভাড়া করে আনরা এক্রেস্বরের মন্দিরে গিরেছিল। 
আলোচনার মাঝে একসময় আচার্য যোগেশচন্্র কিনয়বাবুকে জিব্রাসা 
করলেন, "বালা অনৃতবাজ্ঞারের পুরাণো কপিগুলি সংরক্ষিত আছে 
ফিলা__তার কোন এক সন্যোয় নাকি তার (যোগেশচন্ত্ের) জোন একটি 
বইএর সমালোচন। প্রকাশিত হুয়েছিল-_সে কপি শুয়োজন হলে পাওরা 
যায় কিনা?” বিনয়বাবু কলেন তিনি এ বিষয়ে শোর নেকেন। আমাদের 
আলোচনার সময় বাঁকুডার বিস্ৃতি ঘোষ মশায় উপস্থিত ছিলেন 
যোগেনবাবুর বাড়িতে। তায কাছে কিচ্ছু পুরাকন্তর সংগ্রহ ছিল; 
বিন্ৃতিবাবু তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বন্তুলি আমাদের দেখিরেছিলেন। 
পরদিন সফালে আবার যোগেশবাবুর বাড়ি গেলাম। বিনরবাবুর ইচ্ছে 
যোগেশচন্ত্রের একটা ছবি তোলা; বিদ্যানিধিমশায় কি্বাবুকে তার 
একখানা বই উপহ্যর নিলেন (বোধহর 'আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী' 
যইখানা)। বিনয়বাবুর অনুরোধে বইমানির উপরে নিজের নাম স্বাক্ষর 
করে দিলেন যোগেশচন্ত্। শীতকালের সকাল, ন-এর কোঠায় রায় শেষের 
দিকে তখন পৌছে গেছেন যোগেশচন্তর। স্বাক্ষর করার সময় লেখাগুলি 
অস্পষ্ট এবং আঁকা বাঁকা হচ্ছে দেখে বিনয়বাবু নিজের কলবটি এগিয়ে 
দিলেন বিন্যানিধিমশায়ের দিকে। বিদ্যানিধিমশায় একটু হেসে বল্লেন 
“সতের সকালে আনার হাত কীপঙ্ছে_ ফলনের বোন দোষ নেই: এটি 
ভাল 'ওয়াটারঘান' কলন__রছেশেখর বসু (পরশুরাম) আমাকে 
উপহার নিয়েছিলেন।' যোগেশচন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের সমর দু'দিনই তার 
অনুলেধক (আমার বাঁকুড়া কলেজের সতীর্থ) এবং পরবর্তীকালে তার 
জীযনীলেখক সুখদরয় সরকার উপস্থিত ছিলেন। হোগেশবাধু বিক্ণুপুরের 
সাহিত্য পরিষদের (বিষ্ণুপুর) কথাও বল্লেন বিনয়বাবুক্তে। বঙ্গীয় সাহিত্য 


পরিহতৎ বিস্যুপুর শাখার শ্রতিষ্ঠার সময় ছেবেই বোপেশচন্ের সঙ্গে এর 
নিষ্ঠ যোগ ছিল। পত্রযোগে প্রায়ই নানাবিষয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশ 
দিতেন---নানা সূত্র সরবরাহ করতেন। বাঁকুড়া শহরে বিনয়বাবুর প্রান 
আকর্ষণ ছিল একেস্বর শিবমন্দির আর আচার্য যোগেশচন্্র। এক্রেশ্বর 
দর্শন বিলয়বাবু সবিস্তায়ে বর্ণনা করেছেন ভার ‘পশ্চিমবঙ্গের 
সংস্কৃতিতে। বিশেষত মন্দিরের পর্ভ গৃহে প্রবেশ করে ধাপে ধাপে নীচে 
নেমে দেবতাকে দর্শন বা স্পর্শনের কালে বিচিত্র অনুভূতির শুদা তিনি 
সবিত্ারে লিখেছেন,_"এক্রেশ্বরে মনে হ'ল যেন তলিয়ে বাচ্ছি এমন 
এক জায়গায়, যার তলা বলে কোন পদার্থ নেই। হঠাৎ পূজারী 
বললেন__বসগুন এশানে। কোথায় বসব? একবার মনে হ'ল, এক্তেন্বর, 
না একাকীম্বর, না এককেস্বর*”' এ্ডেস্বর সম্পর্কে প্রচলিত একটি 
কিংবনস্তিরও তিনি উল্লেখ করেছেন গার গ্রহে. “'সামন্তভূমের রাজ্জার 
সঙ্গে মনপভূম্-বিষ্চপুরের রাজার একবার প্রচণ্ড হিরোধ হর. রাজ্যের 
সীমানা নিয়ে। বিরোধের মীমাসো করেন স্বয়ং শিব এবং তখন উভয়ের 
নিরিষ্ট সীমানার উপর এন্েস্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হন। এক্তেশ্বর কি তাহলে 
মন্রভূম বা সামন্ততুমের রাজাদের পরস্পরের রাজ্যের এক্তিয়ারের 
অভিভাবক ও ঈশ্বর ব'লে এক্তেম্বর?” (অনেকে আহার ব্যাকরণগত 
সন্ধিকিচ্ছেদের নিয়ম অনুযায়ী কলেন একতা + ঈশ্বয এফ্রেস্বর) এঁদের 
মতে পাশাপাশি রাজোর দুই রাজার কিরোধ-বিচ্ছেদের অবসানে মিলন বা 
ওক্তার সাক্ষী বলে এর নাম একেস্বর॥ উপরের কিংবেদস্তিটি কিনযকারূকে 
বলেছিলেন ছাতনার 'রাজাসাহেব' আমাদের ছাতনা শ্রমণের সময়। 
বাঁকুড়া থেকেই আমরা ছাতনা গিয়েছিলাম-__ছাতনা রাজার আতিথ্য 
গ্রহণ করেছিলাম একটি দুপুরে। পুরোনো বাসলীর স্থান, নতুন 'বাসলী 
ঘন্দির' আর দেহীমূর্তিয ছবি নেওয়ার পর রাজবাড়িতে সংরক্ষিত একটি 
শিলালিপি ছবি নিলেন বিনয়বাবু। ফেরার মুখে ছাতনার “চর্তীদাস 
বিদ্যাপীঠে" কিছুক্ষণ কাটালাম কয়েকরুন শিক্ষকের সঙ্গে বিনয়বার 
নানারকএ আলোচনা করলেন; ওখ্যন থেকে বেরিয়ে গ্রাম ঘোরার সময় 
একটা ডোবার যবে; কতকন্ুলি 'হীরত্স্ত' দেখে বিনরবাধু তাড়াতাড়ি 
কাছে সিয়ে সয়ে সেগুলির ছবি নিলেন। বাঁকুড়া পুরুলিয়ার বিভিন্ন 
প্রানে এই ধরনের রিলিফের খোদাই সনস্তু যোদ্ধার চিত্র সংবলিত শস্তুর 
সস প্রায়ই চোখে পড়ে। অনেকে এন্ডলিকে মুশাদের 'মেগালিথিক 
কালচারে'র নিদর্শন বলেছেন শ্রস্ধের মাণিকলাল সিহে ত্র 'পশ্চিম 
রাঢ় তথা বাঁকুড়া সন্কৃতি'তৈ এণ্ডলিকে মানরাজানের তৈরি “বিজু” 
কলেছেল। রাষ্ালদাপ বন্দ্যোপাহ্যায় তার 'মক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে শিল্প" প্রবন্ধে 
(১০৩৬, মাহ; প্রবাসীতে প্রকাশিত) ছাতনার প্রস্তর শুষে খোদিত সশস্ত্র 
যোদ্ধার মূর্তি প্রসঙ্গে বলেছেন. “উহ! আসলে এফটি হীরমূর্তি (Her০- 
3০৫) কোন তামিল কিংবা কর্শটিক দোমাত্রই ইহাকে “হীরক-কলু' 
আখ্যা দিবে?" এই প্রথমবারেই বিলয়বাধু ময়নাপুরে গিয়েছিলেন, সঙ্গী 
ছিলেন পরিষদের কী ক্ষৌদীশ বিশ্বাস (বর্তমানে বাঁকুড়া জেলা 
প্রশ্থাগারের প্রস্থাগারিক)। জরপুর থেকে বাইসাইকেলে ওঁরা দয়নাপুর 
গিয়েছিলেন--সূরতব কম হলেও পথ পুগ ছিল না__বেশ বার-কয়েফ 
আছাড় খেতে হয়েছিল গবে। ওখানের মুদুজ্ছোবাড়িতে ওঁদের ওঠার 
ব্যবস্থা করা হর্রেছিল। মন্রনাপুরের প্রভাষশালী মুখুদ্ধে পরিবারের 
সহযোগিতায় সহযোই ওয় কাজ সুসম্পন্ন হর্রেছিল। 

১৯৫৩-৫৪ সালেই বিনেবাবু দ্বিতীয়যার বিক্ণুপুরে এলেন 
এবারের মুদ্য আকর্ষণ বহুলাড়ার সিদ্ধেন্বরের মন্দির। ইতিমন্যে মাঝখানে 
সাহিত) পরিষৎ থেকে তার করমাশমতো 'ইদে'র ছবি ‘সাপছেলানোর' 
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ছবি পর পর পাঠানো হরেছিল। তখন পরিষদের 'ারোজন-উপকরদদ 
শুৎসামান): অতাস্ত দরিদ্রদতেই কান্জকর্ম চলত। পরিষদের কর্মী অচিন্ত 
ঘোষ "কেডাক'র "বেবি ব্রাউনীতে দের ছবি তুলে বিনয়বাবুকে 
গাঠালেন। পূর্ব জৌলুস আন হয়ে গেলেও অনেকটা নিযমরক্ষার নতো 
করে “ইদে'র উৎসব তখলও হুত। 'সাপথেলানো'র ছবিও বিশেষ 
আয়োজন করে তোলানো হয়েছিল-_এ হুবিটি ফালস্পেচার বঙ্গদর্শন 
পর্যায়ের শেষ অবস্ধটির সঙ্গে 'খুগান্তরে' মগরিত হয়েছিল। যাই হেত 
বুলাড়ার সলেপ্র চাবড়া গ্রামে গিয়ে আমরা অলকানন্দ সরকারের 
অতিথি হলাম। অলকবাবুক্ে কেন করে তখন চাকড়ায় সাহিত্য পরিষদের 
একটি খাঁটি ইতিমধোই গড়ে উঠেছে। অলকবাবুদের বাড়িতে ছিল প্রচুর 
পৃথির সক, সে সূত্রেই তার বাড়িতে আমাদের বারবার যাতায়াত। 
হুর পুথি উনি দান করেছেন সাহিত্য পরিবদে: তার সঙ্গে সহদ 
আতিথে) বারংবার পরিতৃপ্ত করেছেন পরিষদের করী্দের। 

লোকজন পেলে আনন্দে আন্মহারা হয়ে যান অলকবাবু; খোলা রাগের 
অকুতসার এই মানুষটি আজও বার্থকে তেমনি প্রাণবন্ত) বিলয়বাবুসহ 
আমাদের দ্টিকে পেয়ে অলকবাবু খুব খুশি। খবর আগেই দেওয়া ছিল, 
জতএব অতিথি সংক্যরের আয়োজন হায় রাজকীয়ই হল। বিনরবাবু 
ব্রেন, বিকেলের কিছু পূর্বে মন্দিরে যাওয়া ঘাবে: সময়টা ছিল ভাল-আন্দিন 
মাস পুজোর কিছু পূর্বে__দূপুনের কড়া রোদে ছবি আশানুরূপ নাও হতে 
পারে মনে করে বিনয়বাযু এই পরিকগনা করলেন। মধ্যাহ-ভোক্তনের পর 
একটু বিশ্রাম সেরে মন্দিরে যাওয়া হল: সগর্বে আর সবিল্তারে অলকবাবু 
যোলাড়ার মন্দিরের কথা বলতে লাগলেন বিনয়বাবুকে__ষ্ঠার চিরাচরিত 
অভ্যাসমতো ভট্টশালীদশায়ের উদ্ভৃতিটি বিবরপের দঙ্গে যোগ করে 
দিলেন__শাত Siddhesvara temple 21 Bahulera in the Bankura 
district is probably the finest specimen ofa brick-built Rekha 
16p!€."। বিনয়বাবুকে কাগন্ধে একটু লিখতে বল্লেন এখানে আসার 
উপবোনি) একটি ভালো রাস্তার জন্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
বিনয়বাবু মন্দিরের ছবি নিলেন পার্বতী সথপুলিরও ছবি নিলেন। শেষে 
অলকবাবুর আগ্রহে বিনয়বাবৃসহ একটি গ্রুপ ছবির ব্যবস্থা হল। স্থান 
নির্বাচিত হল পাশেই দ্বারকেস্বার নদীর ঘাটে বাঁধা একখানা নৌকার উপর! 
সন্ধার আগে সকলে মিলে স্টেশনের দিকে রওনা দেওয়া গেল: অলকবাবু 
স্টেশন পর্যন্ত এগিরে দিয়ে গেলেন এবারের পরিক্রনাতেই বিনয়ব্যবু তার 
"সুরতীর্থ বিফুপুর' বিষুপুর-রাজের দুর্গোংসব' ইত্যাদি ফিচারগুলির 
মালমশলাও সংগ্রহ করেছিলেন। পরিষদের সঙ্গীতজ্ঞ আর সঙ্গীতানুরালী 
বন্ধুরা বিষ্ণুপুরের গানবাজন৷ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সব খুঁটিনাটি তথাই 
বিলয়বাবুকে সরবরাহ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের রামশরণ কলেজ অফ্‌ 
মিউজিকে একটি বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল সাহিত) 
পরিষনেয উদ্যোগে! অর্কেন্টাবাদনরত সশিষ! সুরেনবাবুর (সুরেক্্নাথ 
বন্দোপাধ্যায়) একখানা ছবি তুলতে গিয়ে একাধিক ‘ফ্লাশ বান্ব' সশব্দে 
ফেটে গিয়েছিল মনে পড়ে । বিষ্ণুপুর রাজ্যের দুর্গাপূজার খুটিনাটি তথ্যও 
সংগ্রহ করে দেওয়া হয়েছিল। খড়ের চাল হাওয়ার ভালো ২/৪ জন 
কারিগর তখনও বেঁচেছিলেন-_ঠারে এনে আলাপ করিয়ে দেওয়া 
হয়েছিল৷ বিনরবাবুর সঙ্গে__দশাবতার তাস শিল্পীদের বাড়িতেও নিয়ে 
ওয়া হয়েছিল একাধিকবার। এই সময় সাহিত্য পরিষদের (বিস্ণুপুর) 
সঙ্গে বিনগ্রবাবূর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯৫৬ সালে 
বিষ্ণুপুর শাখা পরিহদের প্রতিষ্ঠা দিবস (২৯ জানুয্ারি) বা৷ সমাবর্তন 
উৎসব উপলক্ষে বিনয়বাবু দ্ধের সরসীকুমার সরহৃতী প্রমুখ কয়েকক্সন 


বিশিষ্ট সুহীকে এখানে জানার ব্যবস্থা করেচ্ছিলেন। কিন্তু আসার পূর্বাহে 
ওদের প্রান্ত শুতোকেই কোনও-লা-কোনও অসুস্থতা বা অসুবিৱায় পড়ায় _ 
আসা হতনি। পশ্চিমনালোর বিশিষ্ট আানী-গসীদের স্বাক্ষরিত, বঙ্গীয় 
আবেদনপত্রটি বিনয়বাবুই 'যুপাস্তর' পত্রিকায় প্রক্সশের বাবস্থা করেন। 
১৯৫৭ সালের ১১ জুলাই সংখ্যায় (বৃহস্পতিবার) ভাবেদনপত্রটি 
ভুকাশিত হতেছিল। সুদ্রিত আসেদনপত্রচিন কাঠিংসহ বিনয়লাূ ভার সতীথ 
সুধেন্দুবিকাশ দাসকে লোলুবাবু) যে পত্র লিখেছিলেন, তাব শুশে-বিশ্ের 
তুলে দিঙ্লাম “তোদের পুরাকৃতি ভবন নির্মাণে কত টাকা লাগবে? 
কিভাবে ট্যক্া তুলছিস? তোদেন পরিকল্পনা সার্থক হোক, এবং হবেই। 
তবেই ভাল কান্ত বলে বনু দুঃখ-কষ্ট বাধাবিপন্তি ভোগ করতে হবে।” 

বিনয়বাবু কালপেঁচাব বঙ্গদর্শন পর্যায়ের (ঘূপান্তরে শ্রকাশিত) শের 
শুবদ্ধের শের ছুত্রে যে আক্ষেপোন্তি করেছেল, তা এসব নিয়ে যারা কাজ 
করেন. বা বঙ্গসন্কৃতির পুনকুজ্ষ্ীবলে ঘর বিন্দুদাত্র উৎসাহী তাদের 
সকলেরই কঘা। তাই এই আক্ষেপোক্তির কিয়সান উদ্ধৃত করেই শ্রবন্ধ 
শেব করলান-_“'যে জাতির শুতীতের সম্পা, এক্্যা ও এতিহ্য সম্বাদ 
কোন দরদ নেই, কোন মমতা নেই, অতীতের কীর্তি সম্বছে চেতনা নেই, 
সে-কাতি আরও সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভবিষাৎ গড়ে তোলার প্রেরণা পাবে 
কোথা থেকে?" 





১৯৬৯ ফায্ুনী পূর্ণিমার আগের দিন। পুরুলিয়া স্টেশনের কাছেই 
ওরিরেস্ট হোটেল। সেখানেই সুদর্শন, দীর্ঘদেহী, হিমালবব্যক্তি্বের সন্ধান 
পেয়েছিলাম। তার পরনে ছিল খ্দরের গেরুয়া পাল্সাবি আর সানা শাদ্দর 
পাক্কামা। প্রথম আলাগেই বৃন্ধিদীগ্ড-স্থিতধী চেতনার গভীরে অনুভব 
করেছিলাম সহজ আত্মরিকতা। 

আমার সঙ্গে সেদিনই এসেছিলেন পুরুলিয়া রামকৃষঃ মিশন 
বিদ্যাপীঠে প্রথম বেড়াতে। তখন এখানে বোস্ধে রামকঝ মিশন মঠ থেকে 
কয়েকদিনের দ্র) কী যেন কাজে এসেছেন এখানেই প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 
স্বামী হিরস্রয়ানন্দক্তী মহারাজ; (যিনি বর্তমানে বলকাতা উন্বোহন' এর 
ার্বাবাক্ষ। গতীর শিজবোধ ও জগাব পাণ্ডিতোর সঙ্গে সহজসুন্দর 
বাক্গিতার মণিক্া্জন যোগ ঘটেছে এই বর্ধীরান্‌ সন্তাদীর মব্যে। 
সর্বোপরি আছে আশ্চর্য ভ্রানবৈরাগ)।) 

কিতালীঠের উদারবিভ্ৃত শরাঙ্গণে ার৷ হাঁটছিলেন। সঙ্গী আমিও । 
নিবেদিতা কলামন্ৰির এবং সারদা মন্দিরসংলগ্র এলাকার সংগৃহীত 
পূরাকীর্তির দুর্লভ নিদর্শনের অনুযঙ্গভাবনায় ভারা চলে যাচ্ছিলেন 
'আচারাঙ্গ সূত্ত-র যুগে। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে বৌদ্ধ-ভৈল-হিন্দুযুগের 
হারাবাহিক ইতিহাস বরা পড়ছিল। 


কিন্যাপীঠের আনডারগ্রাউন্ড মিউজিয়াম এবং সারদা মন্দিরের বুড়ি 
নম্বর আট গ্যালারিতে তিনি দেখেছিলেন দুষ্্াপ্য পুরুকীর্তির নিদর্শন. বহু 
চীন দুতা, পুথি ও তৈয়সপত্রের সঙ্গে রবীস্্রসাথ, অবসীক্রনাখ, 
গন ঠাকুর, হাছিনী বার. নন্দলাল, গোপাল ঘোষ, দেহীতসাদ. রামকিংকর, 
সুনীল পাল, রামানন্দ প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রাকলী। একটি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের একক উদ্যোগে সুচাক শিল্পকলা দেখে তিনি গভীরভাবে মুদ্ধ 
হয়েছিলেন। এ জাতীয় বিরাট সংগ্রহের জন্য স্বতস্্ জানুঘর নির্মাপের 
পরিকল্পনা পরবর্তীকালে স্বাধী শুভানক্দের তৎপরতার ১৯৮০-র 
ফেব্রুয়ারিতে রূপার্িত হয়। ভারতের ৩৭৬ নস্বর এই পুরুলিয়া জাদুঘর 
উদ্বোধন জরেন মাননীয় রাজ্যপাল ব্রিভূকলনারাফুল সিং! 

কলকাতা থেকে তার পুরুলিযায় আসার পিছনে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল 
Disrici Cemus Hand Book. Purulia-ব আনা কিছু ফিল্ড ওয়ার্ক! 
ভার সঙ্গী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সয়কারের বাশিজ্যিক-কর বিভাগের দুজন 
ব্যক্তি। সেই সুবাদে পুরুলিয়া ওরিযেন্ট হোটেলে ওঠা) 

প্রথম আলাপেই অনুতধ করেছি অন্তরঙ্গতা এবং সহঝভাবেই ফিল্ড 
ওয়ার্কের কাজে বালা যাওয়ার আম্তরশ পেলাম। তাই কি্াপীঠ ছেকেই 
গাড়িতে ভুলে নিলেন আহাকে। হোটেলে 'মন্যাহ'-এর পর বিকেলে গাড়ি 
করে আমরা চললাম সোজা কালদার পদে । 

কালদার যে বাড়িতে আমাদের থাকার সুযোগ হয়েছিল তার কিছুটা 
অশে ছিল পাহাড়ের ওপর। ছাপরা চালের বাড়ি। ভেতরে মুকুল ধরা 
'আমগাচছে। হাল পূর্ণিমার আলোর মতো টাদ। সান্ধ্য পরিবেশ আমাদের 
মনে এনেছিল বিহলতা। কিন্তু তার মননসীল চেতনা থেকে ভেসে আসা 
বৃদ্ধা নারীক্রের সীতিবর্মিতায় উৎকর্প ছুয়ে ওঠে। আদিবাসী 
পরিবারের বিবাহদীতি ব্যাপারে হল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিংসা তার মহে 
ফুটে উঠেছিল। পু্ানপুক্ধভাবে লোকাচার, দেশাচায বিশ্লেষণে তিনি ব্রতী 
হয়েছিলেন অনেক রাজি অবনি। 

পরদিন সকলে বালদ৷ দুর্গামেলার কুর্ঘি সমাজের লৌকিক ভীষনে 
সামাজিক রীতিনীতির অনুশাসন সম্পর্কিত বর তথ্য পাবার জন্য সকাল 
সাতটা থেকে প্রায় ফেলা একটা অবধি তিনি তীর মনোনিবেশ করেন। 
আমাদের বৈর্ধ টললেও দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টায় ত্যকে ক্রান্তিহীন সতত 
জিজাসুকপেই দেখেছি। 

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর কিছুটা কিশ্রাপর্ব। সে সময় তাকে আহি 
জিজেস ফরলাম_বাড়িতে আপনার প্রতিটি দিন কীতাবে কাটে? 

শ্রত্যু্তরে জানালেন ভোর চারটে নাগাদ ঘুম হেকে ওঠেন। উঠেই 
ফাগজিলেবুর জল খান। তারপর শ্রতঃরাশপর্য শেষে লেখাপড়া শুরু। 
অফিসবাতী ঘানুষের মতোই বেলা ৯টা-৯২ টার মহোই উঠে পড়েন। 
হন খাওয়া॥ একটু বিশ্রাম তারপর আধার বেলা ১০২টা ১১ট। থেকে 
একটানা দুপুর ১টা ১$টা পর্যন্ত লেখাপড়া। তারপর টি-রেক। আবার 
লেঙ্গাপড়া বিকেল ৫টা শুবষি। তারপর বাগান করা। সন্ধ্যায় নির্ধারিত 
সময়ে লেখাপড়া শুরু। রাত্রি ১০২ টা ১১-টার বেশি সাযারপত জ্যগেন 
না। রোববার দিল প্রায়ই বেড়াতে ভালোবাসেন। কাছে দূরে হে-কোনও 
জায়গায়। 


১৯৭১এর মেস্টেম্বর। কলকাতা, নকশাল হাগামার উদ্ধত, সন্ত্। 
তারই মাঝে গেলাম ৪৭/৩ যাদবপুর সেক্টীল রোডের বাড়িতে। সারা 
ঘর অসছ্ে বইয়ে ত্তি। কিছু দৃত্রাপ) পুরাজীর্তির নি্র্শন। মেকের পাতা 
সাদা পদির ওপর জলটোকিতে লেখাপড়া করছেন। নিচের সাধনায় বেন 


অতন, গভীর! 

জলকাতার বাইরে সুদূর গ্রামাঞ্চলে অসছে৷ গবেহঙার কাছ ছড়িয়ে 
রয়েছে একন্বা বারবার বলছিলেন। কীভাবে অন্ত করা উচিত সে 
সম্পর্কেও ব্রিয়ক্গনের মতো উপদেশ দিচ্ছিলেন। ফন্াতসঙ্গে এল 
অমিরকৃমার বক্ষোপাহ্যা়, গক্জানন রায়, তারাপদ সাঁতরা, সাণিকলাল 
সিহে পরবুষ্গ গবেষকদের প্রামবালোর প্রতি গভীর ও আত্তরিক 
তালোবাসার কথা। 'কৌশিকী' ফাগক্জে লেখার জন্যেও তিনি 
বলেছিলেন সে সময লিখেওছিলাম। 

কীভাবে “পশ্চিমবঙ্গের সস্কেতি' কিংবা 'কিল্যাসাপ্যর ও বাঞ্জলী 
সমান্স-এর কাজ করেছেন তা জানতে চাইলে তিনি গ্রাঘগন্প হেকে দিয় 
অববি ছড়ানো বিস্তৃত পবেবক জীবনের সংক্ষিত্ত ইতিবৃত্ত শুনিয়েছিলেন। 
কথাতে এসেছিল ভাবাচার্য সূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সাহিতিক 
তায়াশকের বক্ষ্যোপাব্যের জীককথা। তাদের তিনি 'দাদা' বলে 
সম্বোধন করতেন। 

আছি কবিতাতিয ঘানুৰ। তাই একালের কবিদের প্রসঙ্গ আনতেই উনি 
সুনীল গচ্গোপাব্যাপ়ের নাম করলেন। খুবই শ্েহ করতেন ওাকে। 
বলেছিলেন সুনীঙ্া এবং 'কৃত্তিবাস'-এর প্রতি তার কতোগানি মমতা 
ছিল৷ তার কিছু কিছু ফথা। 

আমার সঙ্গে ওসার সেই থেকে ভিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল। স্মৃতি- 
স্যার সাক্ষিত্ত পরিসরের কা মনে রেখেই ২/৩টি চিঠির সামান্য 
আশে উদ্ধৃত করছি: 


৩/৪ ডিসেম্বর "৭০ 
“আনার পরশ্নমালাসহ চিঠি আজ বিকেলে পেলাম। রানেই 
তাড়াতাড়িতে উতর লিখছি, কারণ কাল সবলে (৪1১২।৭০) গোমো 


প্যাঃ-তে বাঁকুড়া যাচ্ছি, বিকেলে পৌছব। শনিধার ও রবিবার থাকব) 
সোমায় ফিরে আসতে হবে। দু" একদিন আগে আপনার চিঠি পেলে 
হয়ত ঠিকসমগ় উত্তর পেতেন এবং বাঁকুড়া একবার দুরে যেতে 
শার়েতেন। জানি না, যদি দৈযাৎ চিঠিটা শনিবারে পান তাহলে রবিবার 
বীকুড়া চলে আসবেন... ,” 

(স্বাঃ বিনয় ঘোষ) 


কলকাতা ৩২ 
১৭.১২.4০ 


প্রতিভাঙজনেযু, 

৯/১২ তারিখের চিঠি ১১ তারিখে গেরেছি। 

ডিসেম্বর মাসের ২৬/২৭ থেকে জানুয়ারীর ভ্রথম সনতাহ পর্যন্ত আমি 
ড় গ্রাম অক্ষলে থাকব। প্রত্যেক বরই ওই সময় যাই। কোই ও সময় 
কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা হত্যার সন্তাযন| বমে। তবে আছি 
জানুয়ারির শেষে বা ফেব্রুয়ারির গোড়া এক্মর বাঁকুড়া বাব. তার 
ৰেল করেকফিন আগে তোমাকে চিঠি দেব একং তন দেক্ষ। হতে পারে। 

কবিতাটি (বাঁকুড়া) পড়লাম। বেশ ভালো হড্েছে_টকুড়ায় ছবি 
নিশৃত ফুটে উঠেছে। 

Purulia District Census Handbook কিছাপীঠের প্র্থাগারে 
এখনও কেনা হরনি জেনে আশ্চর্য হয়েছি। . . . আহত করেক দাস (৬।৭ 
দস) আগে পার্থ চৌবুরীর (0. €.) সঙ্গে কিতাপীঠে গিয়ে আমি ॥০৯৭- 


গত মহ্াশরক্কে অবিলঘে একটা কপি সংগ্রহ করতে বলেছিলাম। 
জানি না এখনও এ বই কিনতে পাওয়া হাবে কিন... 


মধ্যে মহ্য চিঠি পেলে খুশি হব। আছার “কিনাসাগর ও বাছালী 
সমাজ” 15৮20 ৩77০ ছাপা হচ্ছে: তাই নিয়ে ঘ্যন্ত আছি। 
পশ্চিমবঙ্গের সাক্কেতি”-র হোগা এর দুক্তহ কাজও করতে ইচ্ছে। ... 
(স্বাঃ) বিনয় ঘোষ 
(সঙ্গত জানাই, এ চিঠির পরই বিদ্যানীঠে Purulia District 
Census Handb০০% আনানো হুর তন প্রবান শিক্ষক ছিলেন স্বারী 
উমানন্দ মহারাজ।) 
ওনায়ই প্রেরণা একদা পুরলিতটার প্রামগঞ্জ থেকে ততান্ত প্রদেশে 
কাযে ঝোলা নিয়ে সহমহী ও সহকারী নি্লীপদা (চষ্রোপাহ্যার) শ্রদুখের 
সঙ্গে দারুণ নেশায় দুযেছি। গেয়ে! মেঠোপতে একটানা ১০/১২ মাইলও 
হাটতে হয়েছে। জ্খনও সাইকেলে ৩০/৩৫ মাইল। কখনও বাসে। কখনও 
সরকারি অফিসারদের আনুকূল্য ভীপে। এমনিভাবেই ঘোর] হয়েছে 
কাশীপুর, তেলকৃপী, নেউলাঘাট, বাগমূতি. সুইসা, দেউলি প্রভৃতি জারগা। 
অসখ্যে মন্দিয়-ডাস্কর্ধের হবসোকশে ও ভগ্ন পুরাকীর্তি গাতীয় 
ভালোবাসা নিয়ে দেখেছি; ছবিও তুলেছি ক্যামেরায় সেসব নেশাঘন্ত 
অবস্থার কন্ছ! ওনাকে চিঠি দিয়ে জানালে উনি লেখেন: 
ত মার্চ ১৯৭১ 


তোমার ১1৩ তারিখের চিঠি পেলাধ। 

বে-সব জাগা দুরে এসেছ জানতে পেতে যথেষ্ট অস্বপ্তিবোধ 
করছি, নে হচ্ছে আদি সঙ্গে ঘুরতে পারলে তাল হত। সময়টা ভাল হলে 
চলে যেতাম; যদি পরে একটু অবস্থার উত্নতি হয় চলে যাব। তোমাদের 
কিন্যাপীঠেই থাকব করেকদিন এবং তোমাদের সঙ্গে খুব ূরব। 

নিচ্ছে কাজকর্ম মনোযোগ দিকে করতে পারছি না. তায় জনে) মন 
খারাপ। তোমার ঝাল ফোন হচ্ছে? ঘোরাঘুরির অভ্যাস ও নেশাটা 
ছেড়ো না-_এটাই শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে রাখবে, যেমন আমাকে রেছেছে। 
অথথ নিজের দেশ, দেশের মানুষ, তার কাজকর্ম, কীর্তি নিজের চোখে 
দেখা_এর চেয়ে বড় কাজ মানুবের জীবনে নেই বলে ছলে হয়। এ 
বিষয়ে তোমার নিষ্ঠা ও সততা দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হয়। 


আন্তরিক রীতি শুভেক্ছা নিও) 


ইতি 
স্বেঃ) বিনয় ঘোষ 





চন্ত্রকোণায় বিনয় ঘোষ প্রসঙ্গে 


রাধারদণ সিহে 


বাসার দুর্ভাপ্যক্রমে এতই সমে দুরন মহাুসী বাঞ্জলির মহাত্রযাশ 
খাটে গেল। এড উত্তবকুছার, দুই সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ। বলব্যর কিনু 
নাই, এমন সিনেবার মুগ. তাই মহানারত উত্তমকুলারের মহাপ্রয়াণে 
ঝাাশির প্রবল শোক্জ্ছ্যুসে, কবিগ্ডরু লিখিত “কালে। উপেক্ষিহা'র 
মতো যেন তলিয়ে গেলেন. বঙ্গ সাহিতোর এক দিকপাল সাহিত্যত পরন 
শদ্ধাম্পন জীযুক্ত বিনয় ঘোষ। বালা সাহিত্যাফাশের যে কত বড় এক 
উজ্বল নক্ষত্রের পতন হয়ে গেল. তার জলা চিন্তা এবং াব অভাবের 
জন্য সাহিত্যের ক্ষতির পরিমাণ উপলব্ধি করলেন অপেক্ষাকৃত কন 
স্যেক লোক। প্রাতস্মেবসীয় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে শুদ্ধেয রামেশ্দুন্দর 
ত্রিবেদী মহাশয় কলেছেন যে ছোট জিনিসকে বড় কলে দেষবার যন্ত্র আছে 
কিন্তু বড় জিনিসকে ছোট করে দেখবার যত্তু নাই । তার বলার উচ্চেল্য 
এই বে, অধ্যাত পল্লিতে জ্ঞাত সাড়ে তিন হ্যত হানুছের নধো হে কী 
সুমহান বিরাটি ব্যক্তিত্ব প্রজ্ছত্রভাবে থাকতে পারে, তা ঈশ্বর 
ফিল্যাসাগরকে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। আমরা মনে করতে 
পারি বে, নিশ্চয় এই কঘাগুলি বিশিষ্ট সাহিতাক বিনয় ঘোষ সম্বয্েও 
শুবোজ্য হতে পারে। শতাব্বীর হষ্ঠ দশকে এই কর্মযোনী পশ্চিমবঙ্গের 
সক্ষৃতির অনুশীলন করবার জন্য কলকাতা থেকে বহ্ব্ী পঙ্লিতে 
পল্লিতে নিচ্ছ ব্যয়ে বহু রাস সহ) করে অনুসন্ধান করে ঘুরেছেল. সে 
বিষয় আলোচনাকালে প্রতিটি বান্ধালির অন্তর অগীম শ্রদ্ধার পরিদূত হয়। 
এই উপলক্ষ করে ১৯৫৪ সালের নে মাসে তিনি চত্রকোলায় আগমন 
ফরেন এবং চঙ্কোপার ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য ওয়াকিবহাল এই দীনের 
ফৃটীরে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন: সঙ্গে ছিলেন দুকন বিশিষ্ট 
আলোকচিত্র শিল্পী এবং পুন স্থানীয় ইতিহাস তনুরাদী হী মুগন্কনাথ 
রায় ও স্বীয় পঞ্চানন রার কাব্যতীর্থ। তখন দেখেছিলান পিতানাতা 
সার্থক নামকরণ করেছিলেন ওঠার বিনয়। চা্ক্য পণ্ডিত বলেছেন “নম 
গুনিনো জলাঃ” । প্রকৃতি মহাজ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ভীরাপ নর হতে পারেন, 
তা এই বিনয়বাবুকে দেখে বুঝেছিলাম। দারুণ শ্রীহ্মের সময় ঘুরে ঘুরে 
দেখে চন্্রকোণা সম্বন্ধে নিখেছেন,_“ঘুরিতে ঘুরিতে যনে হয় পাড়ার 
যেন শেষ নাই অলিগলির যেন অস্ত নাই”। চঞ্কোগার বহুসংখ্যক 
দেবমন্দির দেখে উনি লিহেছেন,_-"সন্ধ্যারতির কাদর-শ্ন্টা বেজে 
উঠলে সন্ধ্যার সময় চন্্রকোপার বাহায় বাজ্ঞায় তিল্রায় গলি যে কিরূপ 
সরগরম হয়ে উঠত তা, চন্ত্রকোণায় যে কেউ পদার্পন ফরলেই যুকতে 
পারবেন। একটি সহরের মহ্য শিশ্রসমৃদ্ধ এত বেশী সংখ্যক বিভিন্ন 
আক্দরের মন্দির অন্যত্র হার দেখা যায় না।'" আন্ত কয়েকদিনের জলা 
এই বিশিষ্ট গবেবকের সান্নিধালাভ্ত করার জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান 
হলে মনে করি। এন্থাড়া তিনি বন্ধবারই আমাকে চিঠি দিয়ে নানাবিধ বিষয় 
জানতে চেরেছেল। কলকাতার প্রাচীন কাহিনি এবং কিনযাদাপর সন্বস্ধে 
লিখিত গ্রথরাজি গার এক অনকল্ সষ্টি। তার মহাপ্ররাণে বালো সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির যে ক্ষতি হল, তা বেনওক/লে পূরণ হবে না? 
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শন্তর সেনগুপ্ত 


বিলযকারুর সঙ্গে পরিচয় হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে শনিবারের চিঠি 
কর্যালারে। তখন আমি সেবানে চাকরি করি। সজনীকাত্ত দাস তখনও 
বেঁচে! কাগজের ভার অনেকটাই ছেড়ে দেল পুত্র রঞ্তন নাসের হাতে। 
বিলাবাবু নিয়মিত আদতেন, চলে যেতেন উপরে সঙ্জবীবাবুর ঘরে। 
তারপর নেনে আসতেন নীচে। আড্ডা জম্যতেন রঞ্জনবাবু, 'পাতালে এক 
অর দীপক চৌধুরী ও আমরা বারা থাজতান তাদের সঙ্গে নারায়ণ 
চৌধুরীও তখন "শনিবারের চিঠি'তে চারি করতেন। আজ্ঞা বসত 
যথারীতি বিকালের নিকে॥ রক্্লবাবু কারকর্ম সেরে মুক্ত হাওয়ার আরও 
গভীর মাচা দেবার জন) বিকাল ৫টা/৫-৩০ টার মব্যে বেরিয়ে 
পড়তেন। আমি সঙ্গে বাকতাঘ। কখনও একসঙ্গে শনিবারের চিঠি 
কার্যালয় দ্বেকে, কখনও কলে টের কোনও অঞ্চল থেকে বা অন্য 
কোনও জায়গা অথবা কমলালয় স্টোর্সের রেস্টুরেন্টে বিনঘবাধু, 
লিশকবাবু, রঞ্জনবান্‌ প্রভৃতি মিলিত হতেন। সেখান থেকে নানা ধরনের 
গ্ওঞ্ব করতে করতে নং] ও দক্ষিণ কলকাতার নানা জায়গা! টহল 
দিয়ে যেড়াতাহ রাত ৯-১০টা পর্যন্ত । এই সময় রিফ্রেস হওয়া যেত: বর 
যা খুশি সে তা ফরতে পারত এবং বলতেও পারত এভাবে একটানা 
৬।৭ বছর আম্যদের অভিযান চলেছে নিয়দিত। এই সময়ের মহোই 
প্রকাশিত হয় কাল্পেচার বঙ্গদর্শন ধুগাস্তর-এ। প্রকাশিত হয় "পশ্চিমবঙ্গে 
র সন্কেতি' ১৯৫৮ সনে। যেদিন এই বইটি হকাশিত হয় সে দিনটিকে 
শরীর করে রাখার আরোজনও হরেছিল। সে এক নতুন উস্মাদনা, নতুন 
আস্বাদের দিন ছিল। 

১৯৬০-৬১ সনে শনিবারের চিঠি-র কাজ ছেড়ে দিই। বা হয়ে পড়ি 
নিজের নানা কাজ নিয়ে । রঞ্জনবাবুদের সঙ্গে তখনও ঘনিষ্ঠতা ছিল, 
এখনও আছে। শনিরঞ্জন হোসে 'কল্যাণী' ছাপা হত। ১৯৬০-৬১-র পর 
বিনয়বাবুর সঙ্গে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ হত লা। রঞ্জনবাবুর অবশ্য তার 
সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তার মারফত এবা আরও বং বন্ধুদের মারফত 
বিনয়বাবুর সংবাদ রাষ্ধতাম। দরকার হলে ঘাদবপুর সেন্ট্রাল রোডের 
'সয়সিজ'-এ যেতাম। তবে বিনয়বাযুও নানা ধরনের কাঝে ব্যস্ত হয়ে 
পড়েল। একের পর এক বই, প্রবন্ধ রচনার অনেকটা সময়ই চলে যায়। 
অবশা ার কাজের সময ছিল সকাল ছকে দুপুর অবধি। বিকেলে তিনি 
নিজেকে ফ্রি রাখতেন। আড্ডা জদাকেন। তাতে মাথা নাকি ভালো 
খেলত । বিনয়বাবুর সঙ্গে শেষ দেখা মৃত্যুর বছর খানেক আগে তার 
বাড়িতে? 

বছর তিনেক আগে একদিন ফোন করলেন। তার সঙ্গে 'সরসিযে' 
গিয়ে দেখা করি। আমার লেখা "বাঙলার মুখ আছি দেখিয়াছি'-এর এক 
কপি দেই। নেড়েচেড়ে দেখে রেখে দিলেন। তারপর তার ফত্রেকটি বই 
সম্পর্কে বললেন। জালতে চাইলেন কোনও বই আছি ্রকাশের ভার নিতে 
পারি কি না। ইতিযবে। ভোলানাথ ভট্টাচার্য তার শিল্পভাবনা' প্রকাশ 
করেন। বইটি তিনি বিনন্তবারু ও নীহাররঞ্জনের নাদে উৎসর্গ করতে চান, 
সুতরাং আছি এ কথায় খুবই খুশি হলাম। ভোলাব্ববু তার বই-এর 
উৎসর্গে লিখলেন, “যে হরস্্ের অভিনব পরিকল্পনা, সুমিত বিন্যাস, 
সামি বিচার-িয্েবণ, অনুমান নিপুপতা, উদার ও কঝনাসদৃন্ 
শ্রেক্ষিতবোধ তথ্যনিষ্ঠা ও উপাদান সমৃদ্ধি, যুক্তি শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য 


মাস্াজান, শ্রাঞ্ছল অথচ দুঢবন্ধ বা কৈদদ্ধ এবং সর্বোপরি বৈদ্রালিক 
দৃষ্টিভঙ্গি-_সেই চিরায়ত কীর্তি “বাঙ্গালীর ইতিহাস” (আদিপর্ব) ও যে 
গ্রন্থ লোকারত শিল-সংস্কৃতি, আচার, শ্রীতি, পালাপার্বণ অস্তনিহিত 
তাৎপর্য স্ব ও ব্যক্তিক দৃষ্টিতে তুঙ্গে করেছে। বে গ্রন্থ বান্জলীর সমাজ 
ভীবনের এক ভাবনয় ও তথ্নিষ্ঠ দর্পন, এককথায় যে গ্রন্থ বাস্ধলীর 
সাস্কেতিক জীবনের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও মানচিতরহবর'প-_- দেই অক্ষর 
কীর্তি "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি” দুই নহান গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধামিত 
শ্মারকস্বরূপ শিল্ছভাবনা উৎলগীকৃত।" ভোলানাবাবুর এই উদার 
শালীনতাবোধ ও এই ভালোবাসা__বেহন মানুষের শ্রতি তেমন তাঁদের 
কর্মকাতের প্রতি __নুকরপবোগ্য বলেই মনে করি। 

বিনয়বাবুর পর কং গবেষক লোকসান্কেতির চর্চায় নিজেনের 
নিরোজিত রেখেছেন। তিনি বু গবেষককে পথ দেখ্িয়েছেন। তবু 
তথাকথিত -আযাকাডেদিক ওয়ার্ম্ডের' কিছু অধ্যাপকাদি ওঁকে 
শিক্ষা্গতের বাইরের লোক হিসাবে উচ্চতর ডিগ্রি দিয়ে মর্যাদা দিতে 
ইতস্তত করেছে। 'বালোর সামাজিক ইতিহাসের ধারা'-__যা সাময়িকপন্জে 
বালোর সমানরচিদ্রের ৫ম খণ্ড; তা কলকাতা বিশ্বকিতালয়ে পেশ করা 
হয়েছিল উচ্চতর ভিগরির জন্য। কিন্ত ডিদ্রিদাতারা ডিগ্রি না দেবার জন্য 
যে ক্যাকড়া তুলেছিলেন তা বহু কিদন্ধ লোককে ক্ষৃত্ধ করেছে। আমি 
যতটা জানতাম ভাতে বিনয়বাধু ডিত্রির ব্যাপারে খুব একটা লালায়িত 
ছিলেন না। তবু কেন যে পরিপত বয়সে ভিরি অর্জনের ছন] সচেষ্ট 
হয়েছিলেন, তা জানি না। কিন্তু তিনি প্রার্থিত ডিগ্রিটি পাননি। এছাড়া 
আলন্দবাজারের আলন্দ উপভোগ করতেও তিনি পারেননি। ঘদিও এই 
গোষ্ঠীর বনু কর্মীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। তা ঘাই 
হোক, আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, সমাজ বিকাশের ধারা প্রভৃতি ব্যাপারে 
বিনয়বাবু আপ-টু-ডেট ছিলেন। নানাহেপির লোকের মহ; তার পরিচিতি 
ছিল৷ বেমন গ্রামে তেমন শহরের বুদ্ধিজীবী ঘেকে পুরাতন পুস্তক- 
ঝিক্রুতাদের কে লা চিনত বিনয় ঘোষকে! কে না উদ্ধারণ করত বিনয় 
(ঘোবের নাম। ছাত্রীদের মধ্েও নামটি জনপ্রিয় ছিল। তার "সমাজ 
কিরা'র পাঠক লাখ লাখ চর-হাত্র। পুরাতন বিষয় নিয়ে যেমন চর্চা 
করতেন তেমন সমস্ত সমাজ ও জীবনকে আধুনিক পরিত্রেক্ষিতে বিচার 
করতে পারতেন। ভার দৃষ্টিশক্তি ছিল '্বাচ্ছ, চিন্তাশক্তি ছিল উদার, 
ভালোবাসা ছিল বুকভরা। পুরাতন কলকাতা, উনিশ শতকের কলকাতা, 
ফ্লকাতার বাবু সমাজ, ভিরোজিও থেকে গ্রামের মাক্কৃতি, ঢোফরা 
শিল্পীদের কথা যে চোষ, যে মল নিয়ে দেখেছেন তাতে ছিল আন্তরিকতা, 
ছিল ম্তা। তাই ছোটখাট ভুলৱাততি নিয়ে যারা সোচ্চার হতেন তিনি 
তাদের করণা৷ করতে পারতেন। এটা ঝি ক কথা! বিন্যাবাবু নিজ্তের গথ 
নিজ্ধে তৈরি করে সে পথ দিযে হেঁটেছেল। 

বিনয়বাবু ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুব। বে সময় কলম-মজুরের 
জন্ধ করে খ্যাতনামা শুপন্যাসিক-গল্প লিষিয়েরা সসোর চালাতে হিমসিম 
খাচ্ছেন. সে সময় হ্রবন্ধ সাহিত্যের উপর ভরসা করে তিনি কলমের 
মজুরের কাছ করেছেন। তাতে তিনি ঠকেননি। ঠকেননি কারণ সেম্ানে 
তিনি কোনও ফাকি দেননি। পরবরতীক্চিলে অবশ্য সরকারি চাকরি ছেকে 
ইস্তফা দিয়ে বিঘল নিত্র ও অরদাশন্কর রায়ও সাহসের পরিচয় 
দিয়েছিলেন। নিজেদের আত্মবিশ্বাসের কথা রসিক পাঠকদের জানাতে 
পেরেছিলেন। বিনয়বাবুর ব্যক্তিত্ব ও নিতী্কতায় অনেকসময় তাকে 
নিজেকে কষ্ট গেতে হর়েছে। কথনও কষ্ষনও তিনি পারিবারিক অশাত্তিও 
ভোগ করেছেন! এহ বাহা। 


বিনয়বারুর মৃত্যুর বছর তিনেক আগে বিবাভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অব্যাপক সুময় মুখোপাধ্যায় বললেন__কিনতবাবু 6৩105 পিকাটিকে 
নোংরা পত্রিকা মনে করেন। এই পত্রিকাটিকে লাকি তিনি শশ্রাব দিয়ে 
ভাসিট্সে দিতে পারেন। তখন এ কথ্য বিনারবাবু বলেছেন শান্তিনিকেতনে 
বসে। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন কোনও অনুষ্ঠানে অশে নিতে) 
ঘিনয়বাবুর কাছে একতা যাচাই করার চেষ্টা করিনি। তবে তার বাসায় 
গিয়েছি; কথা প্রসঙ্গে অনেক কথা শুনেছি। তিনি ঘটলা ও রটনা 
সম্পর্কেও অনেক্ত কথা বলেছেন। বলেছেন, “যা করছেন করে যান. 
কারুর কথায় কান দিবেন না" । ভাবলাম সুখমনবাবুর কথাটি তুলি। কিন্তু 
শের অবধি আমার সম্মের, আনার বোধ তা জিন্দ্‌সেশ করতে দিল না। 
এখনও ছলে করি এ ধরনের কথা অন্তত £01জেত সম্পর্কে বিনয়বার্‌ 
বলতে পারেন না। যদি বলেও থাকেন, তবে তখন তিনি শ্রৃতিস্থ ছিলেন 
না অশুকৃতিস্থ অবস্থায় মানুষ কী না বলে। তা নিয়ে কোনও সুস্থ মানুষ 
মাথ৷ থামার না। আমিও বা ছামাঝ কেনা 





বঙ্গজনসংস্কৃতির অনন্য রূপকার বিনয় ঘোষ 
শক্তি গড়াই 


১ সপতঙ্থাপি রেললাইনের দশ-পনের মাইল দূরে এমন অনেক অনেক 
গ্রাম আছে যেখানফার শতকরা নবুই জন মানু আজ পর্যন্ত একবারও 
রেলগাড়িতে চড়েনি, তিরিশ মাইল দূরের তাজ্জব শহর কলকাতাও 
দেখেনি, নিজেদের “দনাতন' উৎসব-পারবপ-হ্ান-ধারনা-অশিক্ষা-নারিতর 
নিয়ে যে "সাস্কৃতি” তাই নিয়েই থিতিয়ে রয়েছে, ছিতোতে থিতোতে 
“খ' হয়ে গিয়েছে, দ ঘ ন পর্যন্ত এগিয়ে চলার ইচ্ছেও নেই, ... ..” 
বিনয় ঘোষ। 

তেষট্রি বছর বয়সের শেষ তিন দশক জুড়ে অনুসন্ধান ও 
গযেষপালক রচনায় প্রকাশ, বঙ্গ-সান্কৃতির তত্বা উলবিশে শতকের 
বাংলোর যুগান্তকারী পর্বের বাস্তব সূল্যারন ও চিন্তার নবদিগ্ন্ত উদ্ঘাটন 
কিনা! ঘোষ-এর অবিস্মরণীয় অবদান। প্রাচীন ভারতীর ইতিহাসে 
হাতকেন্বর ডিগ্রি থাকলেও নৃ-তাত্তিক চিন্তাবিদ্দের সমাক উপলব্ধি ও 
প্রকৃষ্ট অনুশীলনে তিনি ছিলেন একক ও অনন্য বঙ্গ-সংস্কৃতির বিকাশ ও 
পরিষি সর্বভারতীয় শ্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত একতা অনস্ীকার্ষ। এই 
দিগ্দর্শনেয় প্রকৃতরাগ পরিস্ফূটলে বিনয়বাবু অনন্যসাধারণ। সতীথ 
পূর্বসূরিদের অকাল বিশিষ্ট হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষয়ে সীমাবন্ত এবং 
তজ্জল্য আাশিক। অপর পক্ষে বিনরবাকুর অন্বেবগে ও সূল্যারনে 
উনবিশে শতকের মুগ চরিত্রশুলি তথা ফ্লঝারী সাংস্কৃতিক সহোত 
ও বিবর্তন সামগ্রিক সূর্তরূপ লাভ ক্রেছে। চিন্তার ও বিক্েবণের 
মৌলিকত্ব বিনয় ঘোষের বিশ্রুত ঘোষণা। এই মনীবীর অনুধাবনের 
স্বান্ত ও জলমাননের সংবেদনশীল অনুভূতি আলোচনা করতে গেলে 
ভার কর্মজীবনের প্রসবতিপর্ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এখানে স্বীকার করা 
উচিত বিনযবাবুর ছত্তজীবনের কিছু তথ্য জানার সুযোগ হয়েছিল 


বর্তমান লেখকের। সবগুলি সঠিক কিনা বাচাই করা সন্্ব নয়। ভার 
অন্তরঙ্গদের নহে] কেউ ক্রটি-বিচাতি সংশোধনে সাহায্য করলে 
অনুসদ্ধিৎসু পাঠকবর্ণের যথেষ্ট সাহাহ) হবে আশা করি। বালোর কৃতী 
সন্তান এই সৃজ্জননীল পতিতার পূর্ণ-জীবনী, বঙ্গদবহী তথা ভারতীয় 
সনাক্র-সভাতা হিজ্গশের ছাত্রদের ক্যন্ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

ছানা গেছে বিনয়বাবু কলকাতায় আশুতোব কলেকোর ছাত্র ছিলেন, 
সহপাহীদের নহে] ছিলেন সুশীল জ্ঞানা। সন্্বত ১৯৪০-৪১ সালে তিনি 
কলকাতা বিন্ধব্দ্যালয় থেকে "প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস -৫ (Ancient 
Indian History) M A পাস করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূনিতে 
বিনৱবাবুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হল। পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি 
স্যাংবাদিকতার ক্ষেযরে যোগ দেন। সাবোদিক জীবনের সূত্রপাত দেতান্ী 
প্রতিষ্ঠিত ₹৩৫৪৫3 810৮ পত্রিকায়। পরে যোগ দেন শরম সাংবাদিক 
সতোন্্রলাখ মঙ্গুমদার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বালো সাম্াহিক 
সরি তে। শ্রীমজুমদার দ্বিতীয় বহামূদ্ধের শুক্ততে আনন্দবাজার পত্রিকা 
ছেড়ে অরণি' প্রকাশ কবেন। সত্যেনবাবুর সাহচর্থে বিনয়বাবুর 
সাবোদিকতা শিক্ষা। জনপ্রিয় পত্রিকা 'অরণি'তে ঘ্য্াসিস্ট বিরোদী। ও 
গেরিলা যুদ্ধের বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখতেন) তৎকালীন ভারতীয় 
ঝম্যনিন্ট পার্টির মুখপত্র 'জনঘৃদ্ধ' পত্রিকাতেও বিনতবাবু নিন্দিত 
নিবন্ধাদি প্রকাশ করতেন। 

বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন ও মধ্াবিত্ত বৃদ্ধিতীসীদের ঘ্যাসিস্ট বিরোদী 
আন্দোলনের সঙ্গে বিনয়বাবু ওতশ্রোতভাবে ছড়িত ছিলেন। ৪৬ নং 
ধর্মতল৷ স্টিট, বাংলা তথা ভারতবর্ষের সন্বৃভিতে গণসংযোগ ও 
গণআক্দোলনের এক খঁত্হাসিক পটভূমি রচনা করেছিল। এখানেই ছিল 
“ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর জার্যালয়। সেখানে সামানাদী 
লেখক, কবি, গায়ক ও শিল্পীদের গোর্ঠীতে ছিলেন বিনয় ঘোষ। হী 
চৌধুরী (পরিবর্তন : শারদীয়, ১৩৮৭) লিখেছেল--' হিটলারের ভূত 
হানা দিয়েছে সোনার বালোর। কুড়িদিনের ফহো সব ঠিকঠাক কবে নিয়েই 
২৮ মার্চ লেখকরা এক সম্মেলন ডাকলেন। সভাপতিত্ব শুরলেন রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়” এই সভায় যুদ্ধদেব বসু, অকুল গুণ, বিষ্ণু দে, অমিয় 
চক্রবর্তী, আবু সরীদ ভায়ুয এবং অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিনয় 
হোষ। “২৮ মার্চেই দিদ্ধান্ত হল প্রগতিশীল লেখক সংঘের ডামি পালটে 
দিয়ে রাখা হবে “ফাসি বিরোধী লেশক ও শিল্পী সংঘ।" এই ৪৬ নং 
ধর্মতলা রিট ছিল সোভিয়েত সুহৃদ্‌ সমিতি’ (Friends of he Soviet 
(719) সাস্থোর সদর কার্যালয় ও নিয়বিত বৈঠকের জায়গা। সাস্থার 
সভাপতি (সিচচাণল) ছিলেন ভূপেম্্রনাথ দৱ্ত। বিনয়বাবুর কর্বজ্জীবনের 
প্রথম পর্বে ভূপেশ্রনাথ দত্এর সান্লিধা ও প্রভাব উদ্লেখযোগ্য। তার 
নিজের লেখ থেকে এ বিষয়ে সন্যক উপলব্ধি হবে 

“ছুগেম্রনাঘ আছাদের দেশে একঝল সর্বন্রনহদ্ধেয় প্রহীণ 
মার্কসবাদী পণ্ডিত হিসেবে সুপরিচিত। আমরা অনেকেই যখন ভূমিষ্ঠ 
হইনি তখন থেকে তিনি সার্কসবাদের অনুশীলনে আন্মনিয়োগ করেছেন। 
আঙ্াদের মো প্রগতিশীল ও মার্কসবাদী চিন্তাধারার তিনি একজন 
অন্যতম প্রবর্তক বললেও অত্যুক্তি হয় না। 

আমি নৃবিজ্ঞান ও শ্রাচীন ইতিহাসের একজন অনুসন্ধিৎপু ছাত্র মাত্র, 
দত্ত এই বিষয়ের পাশিত্যে ও সাধনার নিঃসন্দেহে আমার শিক্ষক ও 
গুরস্থানীর। আদর্শ গুরুর এ্রতিহ্য অনুসারে তিনি আদার এই অলোচনার 
ধৃষ্টতা ও অনতর্ক তীব্রতা] ক্ষমা! করবেন, এ বিশ্মাস আমার আছে। আর 
ছাত্রের সমালোচনা যদি সামান্য বুক্তিসংগৃত বলেও গ্রাহ্য হয়, তাহলে 


৩৭৯ 


তার জনয শুরুরই গৌরববোধ করা উচিত নয় কি?”-_(অটোমেটিক 
জীবন ও সমাজ, অয়ণ, কলক্যতা-৯) 

উল্লেখিত রচনাশে নিজের শিক্ষা সম্পর্কে সবিনয় নিবেদন এবং 
ভূপেশ্্নাথ দ্তকে বথাহোগ্য সস্তা প্রদর্শন লক্ষণীয়। শ্রশতিসীল 
ভাবাদর্শ গঠনে কণ্যুনিস্ট আন্দোলনের সংশ্রব ছাড়া মাৰা রমেন চির 
সয় প্রয়াস ও ত্েরলা বিশেষ উল্লেশযোগ্া। মার্কসবাদী সাহিতঃ 
অনুসরূপে স্বকীয় সময় প্রকল্প রচনা তৎজলীন বিশিষ্ট নেতাদের দৃষ্টি 
আকর্ষন করেছিল। 

বিনরবাবুর প্রথম প্রস্থ 'বোধন' প্রকাশিত হয় আনুমানিক ১৯৪৪ 
সালে। ঘৃদ্ধোতর বিধ্বস্ত সমাজ ও অর্থনীতি এবং দৃ্তিক্ষের পটভূমিতে 
লেখা 'বোধন' একটি গল্প-সংগ্রহ। বিশিষ্ট সহকর্মী ও বন্ধু গিরীন 
চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত 'পুরবী পাবলিশাস' এই পুত্রক প্রকাশ হরে 
প্রগতিবাদী লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠীর মব্যে থেকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 
(1 PT A) সঙ্গে যোগ্যবোগ বোধহয় অন্য অনেকের মতো বিনয়বাবুর 
ক্ষেতে অবশাস্বাবী ছিল। এই পর্যায়ে ঠার অদ্বিতী অবদান 13০৮০” 
195 নাটক। প্রথম গণনাটা সংঘ কর্তৃক অভিশীত "ল্যাবরেটরী" ১৯৪০- 
এর দশকে বঙ্গদেশে গণনাট্য আন্দোলনে এক নূতন যুগের সূচলা ঝরে। 

পাঠ্যপুস্তক রচলাতে বিনয়বাব সবজী মনীবা ও পাতিত্যের উজ 
সাক্ষর রেখে গেছেন। মাবানিত শ্রেণির ইতিহাস এবং উচ্চ-মাহানিক 
“সমাজহিদযা'র বইগুলি বিশেষ উত্্তমানের ছিল) এক্ষেঞ্জে সমাজবিদ্যা! 
পাঠপুত্তকটি উ্লেশযোগ্য। 0. চ. ৪০০ পক্ষে সুধীর মজুমদার 
বইটি প্রকাশ করেন। ঘনিষ্ঠ হলের কাছে শুনেছি, এই একটি বইতে 
লেখক তখন তিরিশ/ পঁরত্রিশ হাজার টাকা রয়াল্টি পেয়েছিলেন। 
জানপিপাসু অনুসন্ধানী মানুষটি দেশি ও বিদেশি লেখক্চদের বিশেষ করে 
নৃ-ফিল্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক ইতিহাস বই-এর বিস্তারিত খবর 
রাখতেন। কলেজ ট্রিট পাড়ার পুরোনো বই-এর দোকালগুলি এবং 
তৌরঙ্গি এলাকার বিদেশি বই-এর নোকানগুলিতে ত্যর আনাগোনা ছিল 
অর্থবহ। হ্ক্তিপত আলাপ-আলোচলার নধো কোন্‌ বিশিষ্ট লেখকের বই 
কোছায় পাওয়া যেতে পারে তার নির্দেশ দিতেন সাংস্থানবানী নু-বিজ্ঞানী 
Claude ৮55ঘযএএএএর নানোগ্লেখ করতেন বেশি। বার্ভিগত 
জীবনে আন্ডার বিনয়বাবু গড়িয়াহাটে 'সক্ষেতি' নাহে একটি বই-এর 
দোকানে প্রায় আসর জমচতেন। ভারতের কগ্যনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত 
প্রযুন্স দীপণু'র যই-এর দোকান ছিল 'সক্কৃতি'। ইনি কিছুকাল 
শান্তিনিকেতনে ছিলেন এবং শেষ জীবনে স্কুলে শিক্ষকতা করেছেল। 
"সত্যহুপ-এর প্রভাত গোস্বাহী ও রাবাগুসাদ গুপ্ত (২. 7) বিনয়বাবুর 
সহমর্ীদের অহ) ছিলেন। নিজ ্রগতিবানী। চিন্তা, সামস্ততস্তের করাল 
রূপ, মব্য-এশিয়ায় নবরীবনের সূচনা প্রভৃতি বিনয়বাবুর লেখার বলিষ্ঠ 
শ্রতিপাদা বিষয় ছ্িল। তার সুস্পষ্ট চিন্তা, গভীর আম্মপ্রত্যয় ও মতাদশ 
ভারতের কস্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দুজফ্ফর আহমেদ-এর দৃষ্টি 
আকর্ষন করে। এই যোগ্যযোগ নবীন সমযজ্-বিন্ঞানীর ক্ষেতে অনুপ্রেরণা 
ও উৎসাহ জুগিয়েছে। মার্বসীঘর দর্শনের আলোকে এবাং নৃবিক্রানের 
ক্রমবিকমশের ভিত্তিতে সামাজিক ইতিহাস ও সক্কেতির স্বজ্ছ অনুশীলন ও 
প্রকৃত সৃল্যায়ন বিনয়বাযুর একক এবং অনন্য কীর্তি! 

“অসভা বর্ষর ভারতীয় ও আক্রিকাননের দেখে সাহেব নৃঁকিজ্ানীয়া 
ভাবতেন যে তারা ‘হোমো ইরেক্টাসে'র মতে৷ সোজা হয়ে দুপায়ে চলে 
বেড়ায় ঝি করে? যাদের এরফএ বিচিত্র ধর্ম শিল্রকর্ম হালি-বারণা উৎসব- 
অনুষ্ঠান ইত্যাদি তাদের আবার 'সন্কেতি' কা আর যদি 'সক্ষেতি' হয়. 


তাহলে সংস্কৃতিই বা কি? অতঃপর সক্কেতি 0০11 বা তত্তভিযান। 
অন্ধচ শিক্ষিত মহলে প্রচলিত [কিংবদন্তী হল, এই সাহেবরাই নাকি 
শাশ্চান্ত দর্শন বিজ্ঞান আর রেলগাড়ী টুপি হ্যাটুকেটে আমদানি করে 
এদেশে 'রেসেদাস' নামে এক প্রকারের 'নবকম্পন' জয়েকক্সনের দেহে 
মনে সঙ্চার করেছিলেন. যে কয়েন্তনের বাশধরবা ইংলিশ -মিডিয়ামলর 
কিলার জোবে বর্তমান ভারতবর্ধকে ঠেলে প্রগতি-উ্নতির পথে নিয়ে 
হাচ্ছেল। এই কিংবদস্ত্ীকে আমরাও (অর্থত ভ্রানি নিজেও) এললা চাল 
করতে সাহাবা করেছি. হতদিন অবশ] গুকক্রনদের শিক্ষাৰ গুলি হিল 
চোখে এবং মন থেকে আর বিশ্রম কাটেনি)" 

উলবিশে শতকের ইতিহাদ এবং তথাকথিত 'রেনেসাসে'র প্রকৃত 
বাপ উদ্ঘাটিত করতে উনি নু-কিজ্ঞানের সমন্ত উপযুক্ত পদ্ধতির আশ্রয় 
নিয়েছেন। এই নতুন পপ্-পরিক্রঘায় সৃবিজ্ঞানের বৈগ্লবিত অনুশীলন 
করেছেন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে ও সাযোছনে। এক্ষেত্রে 
ইতিহাসের রাপকার সাধারণ দানুষের হান-বারপার মূল্যায়নের 
অভিনবন্ধ লক্ষশীয়। নৃতন্ত ও ইতিহাস যে অঙ্গাঙ্গিভাবে ভড়িত এবং 
অবিচ্ছে্) সম তার শ্রমাণ এই অভিনবদ্ধে। 

স্উপযোগ্বানীদের গুরু ম্যালিনৌস্কি (8 142010%5) থেকে 
আহুনিক সাস্থোনবাদীদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত লেভিস্ট্াউ্স পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানের 
অভিযান বান্তধিকই রোমাঞ্চকর" বোধহয় আরও বেশি রোমাঞ্চকর 
নৃকিন্রান অনুসৃত স্বকীয় পথে সমাজ-সাস্কেতির তন্ধকার এবং প্রারা্ধকার 
অলিগলিতে বিনয়বাবুর অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। 

সাবারণ মানুষ, আচরে-ক্যবহার, উৎসব-অনুষ্ঠান, পালা-পার্বন, দেব- 
দেবী, রীতি-নীতি এইসব আগিক দিয়ে সৃষ্টি করেছে সম্কেতি। সেত্রন 
সমাজের ক্রমবিকাশের অধ্যয়নে ও প্রকৃত রূপ নির্ধারণে এই আপাত ক্ষু 
আঙ্গিকগুলির আনুপাতিক ও আপেক্ষিক গঠন অত্যন্ত গর্বপূর্ণ, এই 
ফেক্ষিতে বিনয়বাধুর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা অবিন্মরণীয়। নব নব 
ভাবধারার প্রবর্তক ও সমাজসংগঠকদের জীবনী আলোচনা ও 
সমালোচনা করে বথাযুক্ত মর্যাদা দিয়েছেন। ঈশ্বরচন্্র কিন্যাসাগর, 
রামমোহন, ভিরোজিও শ্রভৃতি অসাধারণ বাক্তিদের তৎকালীন লামাজিক 
পটডূদ্বিতে অধ্যয়ন বিনয়বাবুর মনীষার জন্য এক উজ্জ্বল দিক। 

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতায় কর্মজীবনের সূত্রপাত এবং এই সম্পর্ক 
শেষ বয়স পর্যন্ত কিন্যনান ছিল. যনিচ বিনয়বাবু বরাবরই হেঙ্ছানিযুক্ত 
(Free tance) ছিলেন জীবনের এই অধ্যায়ে। সতোন্্রনা্থ মজুসদার 
'যুগান্তর'-এ যোগ দেওয়ার পর বিনয়ব্যবুর যোগাযোগ টে এই পত্রিকায় 
সঙ্গে। যুগাস্তরে' প্রকাশিত 'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন' তার বঙ্গসস্কেতি 
অন্েবদের গোড়াপত্তন ও দিদ্দ্দর্শন। ওই সময় ১৯৫২ সালে আনার প্রথম 
পরিচয় হয় বিনরবাবুর সঙ্গে যাদবপুর সে্টাল রোডের বাড়িতে। সে 
যোগ্যবোগ সবিরাম হলেও জীবনের সায়াহ্‌ পর্যন্ত অট ছিল। 

“সুমতী'র সঙ্গেও ওনার যোগ্যবোগ ছিল। '518054781 
CcnrY Volume* সম্পাদলা বিনলয়বাবুর পাণ্ডিতে আর একটি 
বলিষ্ঠ সযোজন। এ ব্য নিরঞ্জন নঙ্গুমদার ওনাকে সাহা 
ফক্রেছিলেন। সাময়িক পত্রে সমাজচিয়ের অধ্যয়ন আয় এক আবিদৃত 
দিগন্ত। “তনববোহিনী' পত্রিকার প্রকাশিত হিজলী'র গ্রাম) দেবদেবীর 
বিষয়ে একটি সঙটক্ষা সম্পর্কে তিনি লিষেছেন 

“ইতিহাসের এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বিজ্ঞানসন্রত। কেবল অধীত 
কিনার সাহাহো এই ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
সরজমিনে অনুসস্ধানও 'আআবস্যক। নৃত সমাকসতন্ভ ও ইতিহাস__এই 


তিলবিদ্যার নহামিলন না হলে এই ইতিহাদ রচনা সার্থক হয়ে ওঠে না। 
“তত্তুলোধিনী' পঞ্জিকা এই ইতিহাস অনুশীলনের পত্ব দেশিযোছে হিজজসীর 
বৃজ্ঞন্ত' শুকাশ করে। (১৭৬৪ শক ভাগ আশ্বিন কার্তিক অগ্রহাঘণ. 
১৭৬৫ শক বৈশাখ)। বিষয়-গুরুত্ব বোবে এই সংকলনে আনরা সম্পূর্ণ 
বৃজ্তন্তটি হব্দশ করেছি (২০৯-৩৪ পৃষ্ঠা)। শত বৎসর পূর্বে 
তবোধিনীর এই ইতিহাদ পর্যালোচনা সীতিমত ধিশ্মারের উদ্রেক করে) 
জ্ঞান-বিজ্ঞান. সাহিতা দর্শন ইতিহাস, সর্বক্ষেত্রে এরকম যুগসস্মত 
পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রকাশ, সে যুগে ত বটেই, এ যুগেও 
বাংলা সামরিক পত্রের ক্ষেত্র সহভলত নয়।" (সাময়িক পত্রে বাংলার 
সনাজচিত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড. পৃ.-৭০।) বিনয়বাবৃব ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে 'নৃতত্ 
সমাজতত্ব ও ইতিহাস__এই তিন বিদ্যার মহাবিলন' ঘটেছিল। বাংলার 
সমাজ্জ ও সন্কেতির পর্যালোচনায় তার স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি তাই এত 
বিন্বয়কর। 81701 7০৮০-র দর্শনে উতিহাল "is ৮ study of 
Human phenomena 25 we see চা on the move rough 
ime and $৯6"; বার প্রতিধ্বনি শোনা যায় বিনয় ঘোষ-এর “কালের 
ঘাত্রাই হল ইতিহাস'-এ। 

“স্বাতস্্যুবোধ ও দর্ধাধাযোধের তারটি জন্ম থেকেই যাঁদের খুব 
উচ্চগ্রানে বাবা থাকে, সানান) একটু টোকা দিলেই তাতে কক্ষ্যর ওঠে। সে 
তার যাদের মরচে ধরে শিখিল হয়ে ঘায়, তারা এই কষ্কারের মর্ম বোঝে 
না, বোঝার শক্তিও নেই। চলতি ভাষায় তাদের বলে 'একসায়ে' 
সাধুভাবায় 'অভিমানী'। অসাড় অচৈতনা সমাজের কুণ্ডলিনী ধরে নাড়া 
দেবার গল) এরকম একস্টয়ে বালকের অয়োজন ছিল তল, যুগের 
অয়োজনে তাই বোতহৃহ ঈশ্বরচণ্র একয়ে হয়ে জন্মেছিলেন।"_ 
(বিদ্যাসাগর ও বান্তালী সনাজ-_হ্তীয় খণ্ড: পৃ.-৪৬)। অন্যান্য রচনার 
মতে৷ ঘুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের যুগ বিজ বিনয়বাবুর স্বাতত্য ও 
বৈশিষ্ট প্রপিধানযোগ্য। কুসস্কারাবৃত 'অজ্ঞ' সমাজের "অচল" 'অধন' 
দানুযের আপকর্ত। কিদাসাগর ‘নর’ প্রেমের (॥॥৪॥৷৪৷) যে বিরল 
দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন বিনয়বাবুর দরদী আলেখো তার উপযুক্ত প্রতিফলন 
দেখা যায়। 

এই জনদরদী গবেষকের ব্যক্তিগত জীবনে স্বাতস্ত্যা কি বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয়নি, ধঙ্গ-শ্রেণীয় গোশাক-_খাদি কাপড়ের পায়জামা ও 
মুগা রংএর পাঞ্জাবি-কি অন্যের চোখে সামাজিক একন্ডয়েছি নয়? এই 
একনিষ্ঠ বাঙালির ঘাটালে 'কিরাসাগর সেতু' উদ্ধোধন, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কিদাসাগর বকতামালা'. ও পশ্চিনবঙ্গের সক্কেতির 
মূল্যায়নের প্িকৃত্রূপে 'রবীশ্ত্র পূরস্কার' লাভ তার কীর্তির আংশিক 
্্ীকৃতি বলা ঘায়। 

নৃতাত্তিক বিশ্লেষণে সাক্কেতিক বিবর্তন, সংঘাত ও সমরয় সামাজিক 
ইতিহাসের যে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে তার প্রমাণ এই 
জ্ঞানপন্থীর উন্নত রচনা শৈলীর ছয়ে ছব্রে। “বাংলোর ইতিহাসে মাহি ও 
্র্ষত্রিয়দের দান অপরিসীম। বাংলার দ্বীবর ও বাংলার চাষীদের 
পূর্বপুরুবরাই বাঙালীর মূল উপাদান রচনা করেছেন”। এখনও বহুল 
প্রচারিত এবং পঠিত পাঠ্যপুস্তকে যখন “ফৈবর্ত বিদ্রোহ' বা চুয়াড় 
বিদ্রোহ' ফলাও করে ছাপা দেখি তখন কি প্রমাণিত সত্যের বিকৃতি বা 
অপলাপ বলে মনে হয় না? সামাজিক বিবর্তনের বাপে বাপে যাদের 
অবদান সমানরপৃ্ট কৌলীন্ে তারা৷ নীচের যাপে চলে গেলেন। তাই 
"বোঝা হায় সদ্গোপ্‌ পৌগক্ষসরিয়, মাহিহ্য হভৃতি বালোর সুপ্রচীল 
জনগোোরী এই বর্ণকৌলীন্যকে স্বভাবতই স্বীকার করতে চাননি। তাদের 





সুদীর্ঘ সান্কৃতিক রতিহ্যবোধও প্রবল ছিল. তাই আর্ধ-সক্ষেতির পরবতী 
অবানোর বিরুদ্ধে তারা বিপ্লোহ্‌ করেছেন এবং অকশেবে তার নিম্পন্তি 
করেছেন সেই পেশ্যগত বর্ণবৈষন্যের বিষ নিজেদের নহে! সঞ্চারিত 
করে।" কার্তেীন্য কত পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে তা বিনয়বাবুর গ্রন্থ 
সম্পর্কে 'কিাসাগন হাশরের উল্লরাধিকাহী' পণ্ডিত অহাশযের মন্তব্যে 
নরুপে উক্ত "বজ্র বেলী ছোট লোকদের ফথা বলেছেন. নানে 
উরি, হাতি, ডোম, সওতাল, যেন সক্কেতিটা তানেব।  .. দুদলমান। 
শ্রীতিটা জপনার অত্যধিক": কিন্তু শরৃতপক্ষে এই 'তেটোলোকে লাই বা 
তথা স্ালার সস্ৃতিব বচনাকার। 

আর এই ভাবনবৃ্ত উদ্ঘাটন ভরতে তাহের বঙ্গ নুন ানাগ্ঞাে 
বিনয় ঘেষে অভিনব তত্যাভিযান। 


ওই শব্ধ রচনার কিছু তথ্য সরবরাহের জন) লেখক শ্রদ্ধেয় পিটীন চক্রব্তীর 
কাছে কৃতজ্ঞ। 





বিনয়-স্মৃতি 


সুহ্ৃদকুমার ভৌমিক 


যখন অষ্টম-নবন শ্রেপির ছাত, গ্রামের ইন্কুলে পড়ি--সেই সমর থেকে 
বিনয় ঘোষের সঙ্গে আনার পরিচন্প। ওই সময় তিনি যুগান্তর পত্রিকায় 
কালিপেচার বঙ্গদর্শন' লিখছিলেন। তখন লেখক হিসাবে বিনয় ঘোষ 
অপেক্ষা কালপেঁচাকেই পাঠকরা বেশি জ্বানতেন। গ্যাম-সংস্কৃতি নিয়ে 
ধারাবাহিকভাবে শুতি সপ্তাহে কালপেচার বঙ্গদর্শন অনেকেরই আকর্ষনীয় 
ছিল। বিভিন্ন অস্তলের লোক তাদের আঙ্জলিক সংস্কৃতির ইতিহ্যস পাঠ 
করে আনন্দ পেতেন। ফলে আমাদের কাছেও কালপেঁচার বঙ্গদর্শনের 
বিশেষ গুরুত্ব ছিল। 

কালপেঁচার আগমনের পূর্বে তাকে দেখবার ডন] আমার গ্রামের 
বন্ধুরা এবং আমি উৎসুক হয়ে পড়লাম। আমার মেজদা (অধ্যাপক 
অবোধকুমার ভৌমিক) আগেই বাড়িতে চিঠি দিয়ে দিয়েছিলেন 
কালপেঁচ। কবে থেকে কতদিন থাকবেন-_এস্‌ব জানিয়ে । ঘামের সাধারণ 
লোকেরা 'কালপেঁচা' আবার কী রফম জিনিস হতে পারে এই নিয়ে 
জয্মনাকল্পনা শুরু করল। নির্দেশমতো আমরা আমাদের পড়ার ঘর 
বৈঠকগানা ইত্যাদি পরিষ্কার করে সাজিয়ে র্খলাম। 

কলকাতা খেকে আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হ্বীতিমতো এখনও 
একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বি. এন. আর. লাইন (বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব 
রেলপথ) হরে পাঁশকুড়া বা মেছেদা থেফে তমলুঝ পেরিয়ে লরঘাট। 
সেখানে বিরাট হলদী নদী পেরিয়ে বাসে করে ৮1১০ বাইল বান্কুল, 
সেখান থেকে সোল পূর্বদিকে ৮ মাইল হাঁটলে আমাদের গ্রাম আমনাবাদ। 
ছোটবেলা ওই আট মাইল হাঁটতে আমাদের খুবই কষ্ট হত এবং এখনও 
হয়) কিন্ত গ্রামে ফেরার আনন্দে এ কষ্ট অনেকখানি কমে যায়। 

কালপেঁচা ও তার দলবলকে নিয়ে মেজদ৷ নির্ধারিত দিনে উপস্থিত 


হলেন। পাড়ার ছেলেদের মহো গ্রীতিমতো হইচই পড়ে গেল। আমার 
এক যন্ধুয় পিসিম জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে কল, "পেঁচা নয় ত. 
গানুষ।' তারপর কাছে এসে আম্যদের দেশি ভাবার বিস্বয প্রকাশ ঝরে 
বলল, 'তন্লে লোকটাকে প্যাচ কউঠ কিস্‌ কে?' (তেরা লোকটাকে পেঁচা 
বলছিস কেন?)। পরের দিন কালপেঁচার সঙ্গে আমাদের রীতিমতো 
পরিচয় হযে গেল) ছেলেবেলায় আমরা পাড়ায় 'সাহীলেখা' নামে একটি 
হাতে লেখা পত্রিকা বার করতুম। ওই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা দেখে উনি 
হার পর নাই খুশি হরেছিলেন এবং কথা দিয়েছিলেন কলকাতার ঠিকানায় 
আমরা চিঠি দিলেই তিনি লেখা পাঠ্যবেন। কিন্তু নানা কারণে আর 
বোগাযোগ করা সন্তব হয়ে ওঠেনি। 

পঁচিশ বছরের বেশি পেরিয়ে এসে আজ কিছুতেই মনে করতে পারছি 
মা বিনয় ঘোষ আমাদের গ্রামে গিয়ে কতদিন ছিলেন। মনে আছে 
আমাদের বাড়িকে কেন্ত করে ওদিকের অনেকগুলি গ্রাম তিনি 
ঘুরেছিলেন। সঙ্গে দন কামেরামান্ও ছিলেন, তারা রিপোর্ট ও ছবি 
লিতেন। আমাদের গ্রামে অনেক কিনতু দর্শনীয় ছিল। যেছন আমদাধাদের 
পটা সে দুম সব চেয়ে নামকরা ছিল। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীর সাহিত্য 
পরিষদে যে পটুয়া সঙ্গীত ও শি পরিবেশন করা হয়েছিল তাতে 
আমবাবাদের পটুয়ারাই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। ধরেন চিত্রকর ও 
শক্মালন চিত্রকরের মৃত্যুর পর আমদাবাদের পটুয়ারা শিল্ধের জ্রন্যে আর 
গর্ব অনুভব করতে পারেন না। বিনয় ঘোষ যখন আমদাবাদ গ্রামে 
গিয়েছিলেন তখন বিখ্যাত চিত্রশি্ী জিতেন চিত্রকর ও নগেন চিত্রকর 
জীবিত ছিলেন। বিনয় ঘোঝ আমদাবাদের পটুয়া ছাড়া করঙ্গাদের পাড়ায় 
গিয়েছিলেন। এরা সুদূর অতীতে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ছিল। কুই ভাবাভাহী 
কুই্গাদের একটি শাঙা। এখন এদের কাজ হিন্ুব্ণাশ্রমে ছুতার মিন্তির 
বাজ। তাকে দেখানো৷ হয়েছিল কালো পাথরে খোদাই করা কালুরায়ের 
মৃর্তি_তার বাহন বাঘ এবং তার ওপর কালুরায়। গল সাকাইয় 
সময়ের দেবতা। তার সেবার জন্যে অনেকটা পরিমাণ জায়গা সরকারি 
বন্দোবস্ত আছে। মৃততিটি এখন আবাদের পাড়ায় নিরাপদ পাণ্ডার যাড়িতে। 

বিনয় ঘোষ দল বেঁষে খেলুরি গিয়েছিলেন ৫1৬ দিনের জন)। 
বাতিঘর, পুরাতন স্বাস্থা-ফেল্র, সাহেব নগর ইত্যাদি দেখে ফিরেছিলাম। 
ফিরে এসে বিনয়বাযু আমাদের কাছে এসব দেখার অভিজ্ঞতা মজা করে 
বলেছিলেন। গ্রামের মায়া ফেলে পড়ালোনার জন্য কলকাতায় চলে এলে 
তিনয়বাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ কেড়ে যায়। আমার মহ্যমাগ্রজ 
হবোধকুযার শ্রয়ই কাগরূপযে ফোটো ইত্যাদি আমাকে দিয়ে তার কাছে 
পাঠাতেন, তিনিও আমার হাতে বই ইত্যাদি ফেরত পাঠাতেন। তার 
মৃত্যুর ৫1৩ বঙ্র আগে আহার সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ 
একদিন আমার বাড়ির ঠিকানার তাঁর একটি পোস্টকার্ড এল) তিনি 
তালিত্ত সংগ্রহশালা দেখতে আসবেন। বিশেষ ওই দিনে তিনি সকলে 
আমার বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে দিউজিরম দেখতে 
ঘাবেন। আনি বার পর নেই আনন্দিত হলান তাকে অতিথি হিসাবে পাব 
বলে। সেই ছেলেবেলায় মতোই এবারও অমোর বাসার এলোমেলো 
ঘরটাকে শুছিয়ে নিয়েছিলাম। বিনয়দা খেতে ভালোবাসেন এমন সব 
খাবারের আয়োজন করলাম। কিন্তু সামান্য বেলাতে আনন্দনিফেতন 
ছেরে তারাপদ সীতরা লোক পাঠিয়ে জানালেন তাশ্বলিগ্য চিউজিয়মে 
উপযুক্ত খানের ব্যবস্থা আঙ্গে।_সিউজিয়স্রের কর্তৃপক্ষ সরাসরি 
বিনয়বাবুকে সেহানে নিয়ে য্যবেন। কলে মনে মনে যথেষ্ট হতাশ হলাম 


পরে তা্লিত্ মিউজিরমে আমার সঙ্গে তার দেখা হল। 

বিলয়বাযুর সঙ্গে দেখা হলে তিনি কখনই আমার পোশাকি নাম 
ব্যবহার করতেন না। ডাকনামেই ভাকতেন-_যে নামের সঙ্গে আমাদের 
বম দিনের পরিচয়ের স্মৃতি জড়িত। 

বিনয় ঘোবের মৃত্যুর পর তাঁর রচনা নিতে প্রবন্ধ রচলা করা নানা 
কারণে কষ্টকর। 'পশ্চিঘ্ববঙ্গের দক্ষৃতি'র ক পরিচ্ছেদ অনেকেরই 
ঘনোমতো নয়। কোনও কোনও লোকসংস্কৃতির লেখক তার বিপরীত 
ব্বাখ্যাও করেছেল। কিন্তু মলে রাখতে হবে_তিনি নিজেকে কষনও 
জিন মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। তিনি আমাদের মতোই 
ভালোমক্ছের মানুষ কিন্তু আমাদের তুলনায় অনেক বেশি ভালোবেসে 
ছিলেন গ্রাহ-বালো ও বালোর অতি সাযারণ মানুষকে। বঙ্গ -সাঙ্কতিকে 
তত্র তত্র করে দেখা এব মাঠে-ময়বানে প্রত্যক্ষ করা-_বাকে বলে 6৫14 
৬৩ তা তিনি আজ ছকে ২৫1৩০ বছর আগে যতখানি সম্ভব 
আশালীবন্ধভাবে গুলু করেছিলেন। আমর গার ‘পশ্চিমবঙ্গের সস্কৃতি'র 
প্রথম সান্ষেরলের কিছু কিছু প্রবন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অনুসন্ধান করে 
হতাশ হই। ভুলে ঘাই যে ওই সমস্ত রচনার সূত্রপাত করেছিলেন 
সাংবাদিক হিসাবেই ঘূপাস্তুর পত্রিকায় সর্বপ্রার পাঠক-পাঠিকায় জন্‌] 
গবেহপা পুস্তক হিসাবে নয় সক্ক্তিমূলক ওই জাতীয় প্রবন্ধ 
নিয়মিতভাবে পত্রিকার জন্য রচনা করা কতখানি কষ্টকর ব্যাপার আমরা 
তা অনুদান করতেই পারি না। অন্য কোনও লেখকের ওপর এই জাতীয় 
কাজের ভার পড়লে হয়ত তা হয়ে গড়াত নিছক একঘেয়ে ফিচার__বার 
স্থায়ী সৃল্যও সামান্য। 'গম্চিমহঙ্গের সাস্কেতি'র ক্ষেত্রে তা অবশ্য ঘটেনি। 





বিনয় ঘোষ : আমার 
লোক-সংস্কৃতি চেতনার উৎস 
তারাপদ সাঁতরা 


বিনয় ঘোষের সঙ্গে আমার শ্রথম পরিচয় ভার 'কালপেঁচার বঙ্গদর্শন' 
প্রবন্ধ দারফত। 'যুগাস্তর'-এ আগ্রহভরে পড়তাম সে লেঘাগুলি, আর 
পল্লিমানসের গ্রামীণ ধশ্ধর্ষের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে একান্তই পুলকিত 
হুতাম। যে সময়ের কথা লিখছি তন্ন ১৯৫৫-৫৬ সাল। সে সময়ে 
আমি ছিলাম তদানীন্তন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় 
স্ডা- কৃষক ফ্রন্টের বিনা ভাতার সারাক্ষপের কর্মী, মিটি. ব্তৃতা, 
তেভাগার লড়াই, ভাগচাব বোর্ড. মিছিল. জমি উচ্ছেদ ও কোর্ট কাছারি 
নিয়ে তখন দেশোস্ধার পর্ব চলেছে। ঠিক সে সময়ের ওই বাঁধাবরা 
জ্ধীবনধারাচ হঠাৎ এক তুচ্ছ কারণে ছেদ পড়ে গেল। ফলস্বরূপ পার্টি 
ছাড় হয়ে গেলাম। মনের দুঃখে এই অবস্থার একাত্তই বেকার হরে 
একসময় চলে সেলাম কাছাকাছি রাপনারায়ণ নদের ধারে। সেখানে 
মেললক গ্রামের সতেরো শতকের এক প্রাচীন মন্দির দেশুয়ালে টেরাকোটা 
কাজ আর সেই সঙ্গে অস্পষ্ট এফ শতিষ্ঠালিপি-_আমাকে হেন কালপেঁচার 


৩৮২, 


বঙ্গদর্শনে এনে হাঙ্ছির করে দিল। তামার জেলায় আমার গ্রামের পাশে 
যে প্রা সাড়ে তিনশো বন্ছরের এক পুরাতন টেরাকোটা মন্দির থাকতে 
পারে তা আমাৰ জানাই ছিল এতদিল। বাণ্তবিকই এ রসবোধের উন্মেষ 
ছল ক্দলপেঁচার লেখা পড়ে) সেদিন খেকে হালপেঁচার ছন্দবেশি বিনয় 
ঘোষ হলেন আমার লোবসব্ৃতি চেতনার উৎস। তার কাছে তাই আমি 
আর্জীবন কৃতক। 

এবার হতাশা ছেড়ে আরও আগ্রহ নিয়ে এ কাজে লেগে গেলাম। 
ইতিমহো আমার একজন সহকর্মীও জুটে গেল__তিনি হলেন সত্যেন 
কন্োপাধ্যায়। একসমত সেও ছিল পাটির সারাক্ষপের কর্মা-_মনান্বর ও 
মতান্তর হওয়ায় সেও তথন পার্টি ছাড়া। বিনয়বাধুর “পশ্চিমবঙ্গের 
সক্ধৃতি' তখন বেরিয়ে গেছে। আক্চলিক সক্কেতির পরিচয় লাভের জন্য 
হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেবার ফলে বেশ কিছু সাস্কৃতিক 
নিদর্শন সাগৃহীত হয়। পানিত্রাসে শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারের তদানীন্তন 
প্রন্থাগারিক বন্ধু প্রলয় চন্দ আমাকে এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন 
এবং গ্রন্থাগারের সে সময়ের সম্পাদক নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায় আমাদের 
সংগৃহীত পুরাবস্ত দিয়ে একটি প্রদর্শনী করার উদ্যোপ হণ করেন। তাই 
বিনয়বাযুকে এই উপলক্ষে এখানে আনার সিদ্ধান্ত হয়। 

বিনয়বাবুর সঙ্গে বোগযোগের জন) পূর্ণেন্দু পত্রীর শয়পাপহ হই 
তার পরামর্শমতে| যাদবপুরে বিনয়বাবুর বাড়িতে প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ 
ঘটে। প্রথম আলাপেই তিনি বলেন, আপনার সঙ্গে আমোর সাক্ষাৎ 
পরিচয় না থাকলেও আপনার লেখার সঙ্গে আমায় পরিচন় রয়েছে। ভার 
কথা শুনে আমি একান্তই বিস্ময় বোধ করি। শ্রসঙ্গক্রমে জানতে পারলাম, 
১১৫৯ সালে রণত্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত "পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব'-এ 
শ্রম কাহিনি বিষয় রচনা হরতিযোগিতার বে শ্রবস্থটি পাঠাই সেটির 
বিচারক ছিলেন বিনয় ঘোষ এবং পারে ধাটাপথে উৎকল অ্রযপের সেই 
রচনাটি পড়ে তিনি একান্তই মুগ্ধ হয়ে প্রথম পুরস্কার দেবার সুপারিশ 
করেছিলেন। 

সেবারে শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাগনান থানার 
পূরাবস্ধ ও লোকশিল্প প্রদর্শনী জনমানসে হেশ সাড়া জাগায়। বিনপ্রবাবু 
ছাড়া আরও খারা ওই সভার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তারা হলেন ভ. 
কল্যাপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মেদিনীপুরের বাসুদেবপুয গ্রামের পঞ্চানন 
রায় ফাব্যতীর্থ মুখ । শুধুমাত্র সে সময়ের "স্বাধীনতা" দৈনিক পত্রিকা 
ছাড়া আর কোনও কাজেই এ প্রদর্শনীর খবর বের হুয়নি। তবে সে 
সময়ে এ প্রদর্শনীর খবর পেয়ে কলকাতা থেকে এসেছিলেন ড. 
মহাদেবহসাদ সাহা। তখন আমস্ত্রিত সব অতিথি-অভ্যাগতরা প্রদর্শনীর 
জন্য সংগৃহীত পুরাবস্তুলি দিয়ে শরতচক্সের নামে একটি স্থালীর 
ফিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিনয়্বাযু এবং কল্যাপযাবুর 
উৎসাহ ও আতিশয্য গরহথাপার কর্তৃপক্ষ এতে সানন্দে সন্মতি দেন। 
এইভাবেই যেসব পুরাকন্তী এতদিল ধরে আমি ও আমার বন্ধু সত্যেন 
সাগ্রহ করেছিলাম তাই দিয়েই একটি সংগ্রহশালার রূপ দেওয়া হয-_যা 
এই গ্রন্থাগারের অলংকার হয়ে আজও রয়েছে এবং বিহ্যাত ও বিশিষ্ট 
বাক্তিদের পদূলিংন্য হকার সময়ে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এগুলিকে তাদের 
অসামান্য কীর্তি বলে জাহির করতেও কিছুমাত্র কৃষ্টিত ছল না। বিনয়বাবু 
ও ফল্যাশ্ববাবুর শংসাপত্র তসানীত্তন মুখ্যমন্ত্রী ভ. বিধান রাত্রের কাছে 
জ্রদর্শন করে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ওই সং্রহশালার রূপদালে পাচহাজার 
টাকা অনুদান গেয়েছিলেন। তার মন্তে গবেষদাদৃলক পুস্তক প্রকাশন বাবদ 
নির্দিষ্ট একহা্জার টাক৷ ব্যর্িত হয়েছিল আমার লেখা হাওড়া জেলার 


লোক-উৎসব' পুন্কটি মু্ধণে এবং বাদবাকি টাকা মিউজিয়মের 
আসবাবপত্র নির্মাপের কমা থাকলেও সে টাকার যে কী গতি হুল তা 
জানতে না পারলেও তদানীন্তন প্রদ্থাপার কর্তৃপক্ষ আনাকে ও গ্রন্থাগারের 
লে সময়ের সভাপতি ড. কল্যাণ গাঙ্গুলীতে যে কমিটি খেকে বাদ 
দিয়েছিলেন তা আমযা ভালোভাবেই জানতে পেরেছিলান। পুরোনো মে 
সব ইতিহাসের কাশুদ্দি হাটা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবে আজ বারা 
শরৎচন্দরেশ লানাধলি গায়ে সেঁটে গ্রামীণ উল্যলে পক্জাতেতের ভূমিকা 
নিয়ে সেমিনার করেন ঠারা হানি তাদের ভীত ইতিহাসের এইসব কলধ 
কর্মকাণ্ডের কথাও বাবেক স্মরণ করতেন তাহলে বোধহয় শরংচন্মের 
আস্তা একান্তই পতিত হত। 

বিনয়বাবুর সঙ্গে এই হল আমাদের স্যক্ষাৎ-পরিচত্রের ইতিহাস। কিন্ত 
ত্য হলেও বিনয়লাবুর চোখে ছিলাম সানান্] একজন পুরাকস্ত সংগ্রাহক। 
কিন্তু “পশ্চিমবঙ্গের সাক্কৃতি'তে উল্লেখিত লোকদেবতাদের নিয়ে 
বিনয়বারু যেসব তথ্য উদ্যাটিত করেছিলেন, তার সব কটি খ্িয়োরিই 
আমার অনঃপৃত হয়নি। বিশেষ করে ‘পঞ্জানন্দ' ঠাকুরের উত্তব ও 
পা্জালন্দ পুথি আহিন্ধার নিয়ে। কারল আমার ছেলার ভাশেপাশে 
পক্ষানম্ৎ সম্পর্কে যেসব তথ) ছড়িয়ে সিটিতে ছিল তাই নিয়ে আমি 
“হবাসী' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। পরে ও. কল্যালকুমার 
গাঙ্গ্লীর পরাদর্শনতো ত্রাক্ষলিত পটন্মিকায় এইসব লৌকিক দেবদেহী 
ও তাদের উৎসব-পার্বণ নিয়ে একটি পুস্তিকা প্লয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
ফরি-_বা পরবর্তীকালে শরংশস্মৃতি গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার পক্ষ থেকে 
“হাওড়া জেলার লোক-উৎসব' শিরোনামার শ্রকাশিত হয়। 

আছার লেখা এ বইটি বিন্যবোবুকে দিচ্ছি-দেব করে আর শেষ পর্যপ্ত 
দেওয়া হয়ে ওঠেনি। আসলে কিছুটা ভয় ও সংকোচ ছিল। না জানি 
লোকদেবতাদের বাখ্যায় হয়ত বিনয়বাবু নালাবিধ ভুল ধারে দেবেন। 
কিন্তু কোথা থেকে জানি লা বিনয়বাযু বইটি সংগ্রহ করে পড়ে আমাতে 
এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন, ""..লোকউৎসব' তো পাইনি, কিন্তু 
ইতিমধ্যে তা পড়ে ফেলেছি। অনেক জট পাকানো শজ্োনা বিষয়ের সন্ধান 
দিয়েছেন" ইত্যাদি। এরপর প্রায়ই বিনয়ব্সযুর সঙ্গে দেখা হত ন্যাশনাল 
লাইব্রেরিতে। যখনই তার সঙ্গে দেখা হত, তখনই, তিনি বাংলার 
লোকসংস্কৃতির নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সেই সঙ্গে 
বিভিন্ন পরানর্শও দিতেন, কখনও বা বহুবিধ খৌঁজ-সন্ধানের দায়িতও 
চাপিয়ে দিতেন। এইভাবে ভার সঙ্গে আনার হৃদয়ের বন্ধন ক্রথে দৃঢ় হতে 
খাকে। 

তারপর ১৯৬০-৬১ সালে 'আনন্দনিকেতন'-এর গঠনপর্বে ঘন 
একেবারে নিমগ্ন তখন বিনরবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় বিজ্ছি্ 
হয়ে পড়েছিল। এর মহ বিনয়বাবু এক কাণ্ড করে বসলেন। স্থানীয় 
বাগনান কলেজে ছাত্রদের কোনও এক অনুষ্ঠানে বিনয়বাযুকে 
লোকসকক্কৃতি বিধয়ে ভাষণ দেবার জন্যে আনা হায। তার ধারণা ছিল এ 
সভায় বোধহয় আমিও আমস্তিত। কিন্তু আমাকে না পেয়ে তিনি প্রকাশ্য 
সভায় দুখ করে বলেছিলেন. স্থানীয়ভাবে এমন একফন উৎলাহীকে জানি 
যিনি আক্ষলিক ইতিহাস সক্কেতি বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, অথচ ডাকে 
এটা চিঠি দেবার শ্রয়োজনও উদ্যোক্তাদের ঘনে হুয়নি। ওই লভার 
স্থানীয় বি. ডি. ও অমিরকুমার মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে 
আমাকে ওই সভার আমত্রপপত্র প্রত সম্পর্কে খৌজন্ববরের সঙ্গে এই 
বর্ঙ্গও উত্থাপন করেন। আমারও খুব আক্ষেপ হয় বে, বিনয়বারু এতদূর 
এলেন অথচ তার সঙ্গে দেখা হল না। অবশ্য এ ঘটলায় মনে মনে খুব 


৩৮৩ 


গর্বিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, বিনয়বাবুর মতো এমন একক 
বিদ্ধবাক্তি আদার ন্যাত সাঘালা একজন কর্মীকে ভুলে ঘাননি। সৃতরাং 
তার এই আন্তরিকতা আমার কাছে চিরদিন এক উদাহরণ হয়েই থাকবে। 

“কৌশিকীর প্রথম সংখ্যা নিয়ে তার কাছে যখন উপস্থিত হলাম, 
তখন তিনি এই ছোট পত্রিকাটির প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন না জানিবে 
পারেননি। বহুদিন ধরে তারও যে এমন একটা পত্রিকা বের করার বাসনা 
ছিল তাও তিনি উল্লেখ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন 
“কৌশিকীতে তিনি লেখা দেবেন। ঘত্যাসমতে তার হেরিত লেখাটি 
“কৌশিক্ী'র ১ম বর্ষ, ২ সংখ্যার ছাপা হয়েছিল। এ ছাড়) কয়েক বছর 
শাগে ভয়াবহ বন্যায় যখন আমাদের 'কৌশিকী'ব যাবতীয় পরিসম্পত 
ক্ষতির হয়, তখন স্বভাবতই ‘কৌলিকী' হকাশের আর কোনও সম্ভাবনা 
ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে শনিকোর বক্বোপাব্যা আমাদের যথেষ্ট 
উৎসাহিত করেন এবং পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাঙ্গের জন্য 
িলয়বাবুর কাছে আমাদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে একটা লেখা চেয়ে 
পাঠান। বিনয়বাু সঙ্গে সঙ্গেই তার লেখাটি পাঠিয়ে দেন, ঘা 'কৌশিকী'র 
শারদীয় সাব্যা, ১৯৭৮-তে প্রকাশিত হয়েছে। 'কৌশিকী' অনিয্পনিত 
ভাবে প্রকাশিত হয় জেনেও তিনি বন্ধবার চিঠি লিখে নৌজখবর করতেন। 
ওযুমা খৌঁভখবরই দয়, প্রাা্ষলের সংস্কৃতি অনুরানীদের কাছেও যে 
“কৌৰিকী'র কথা তুলে যরতেন তা আসানসোলের শক্তি গড়াই-এর 
কাছে ৯. ৭. ৭১ তারিখে লেখা একটা চিঠি থেকেই কেশ বোকা ঘায়। 
সে চিঠি হল ; "আপনার লেখা পড়লাম, ভাল হর়েছে। ছবিটিও 
ভাল। হাওড়ার বাগনান থেকে জীতারাপন সীতরা 'কৌশিকী' নাথে 
একখানি পত্রিকা বাংলার শ্রাীনসা্কতি বিবয়ে সম্্রতি প্রকাশ করেছেন। 
গাঁতর৷ মশায় এ বিষয়ে এককল বিশেষ অনুরাগী ও উৎসাহী করী। 
বানানে উনি চমৎকার একটি মিউজিয়নও করেছেন। হি এ পত্রিকার 
আপনার লেখাটি দিই তাহলে আপত্তি আছে কিনা জানাবেন। পত্রিকাটি 
ওধু এ বিষে অনুরাগী পাঠকদের কাছে বার-_বা হয়ত বাজারের অনেক 
বেন পপুলার পত্রিকা যায় না। এই ধরনের লেখা প্রকৃত অনুরাগী 
পাঠকদের কাছে পৌছনোই ভাল। আজকালকার দৈনিক কাগজ অথবা 
পাঁচদেশালি বাযোয়ায়ী পত্রিকার প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নেই।' 
“কৌশিকী'র প্রতি বিনয়বাবূয এই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার থা 
আমদের চিরদিনই মনে থাকবে। 

পরবর্তীকালে বিনয়বাবু 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির ২য় সন্কেরপের 
গুল) পরিমার্জনার কাছে হাতে দেন। তাই স্বভাবতই এ জেলায় আরও 
অন্যান] উদ্লেখযোগ৷ সাংস্কৃতিক বিবরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য 
আমার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলাপ-আলোচনা করেন। আগের সক্ষেরণের 
ভুলক্রটি সম্পর্কে তিনি আমাকে একটি অলিকাও তৈরি করে দেবার জন্য 
অনুরোধ করেন। 

এছাড়া প্ররোজনবোধে হাওড়া বা মেদিনীপুরের কোনও জলা্যা 
তিনি যখনই কোনও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন তখনও আমাকে 
সঙ্গী করেছেন। তার সঙ্গে যে স্ব“ক্ারগায় গিয়েছি সেগুলির সৃতি 
আনও উজ্জল হয়ে তরেছে। তার অনেকদিনের ইচ্ছে মেদিনীপুরের 
বাদুমেবপুর গ্রামের পটুয়াপাড়ার একবার ঘাওয়া। বস্ধর পনেরো আগে 
তাদের বেভাবে দেখেছিলেন এখন তাদের কটা সামাজিক ও আর্থিক 
উ্রতি হয়েছে তার হিসেবনিকেশ করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। 
বাসুদেবপুরের পণ্ডিত পঞ্চানন রায় মন্যরও কেশ কিছুদিন ধরে তাড়া 
দিচ্ছিলেন তার ওখানে বাঝার জন্যে 


লিষ্ট দিনে আমি ও আনন্দ গাঙ্গুলী আগেই বাসুদেবপূরে গৌঁছে 
গেলাম। সেখানে পঞ্চাননবাবুর সংগৃহীত বাসুদেবনৃর্তি, জস্মীরী শাল, 
শিতলের জালতিযুক্ত ছোট আলমারি, চিত্রিত পুথির পাটা ও অন্যান্য 
করেকটি বস্তুর আলোকচিড গ্রহণ করার সময় হিনয়বাব্‌ ঠার একজন 
সঙ্গীসহ পৌছে গেলেন। পন্ধাননবাবুর অনুরোধম্তো এসব কন্তুর 
ফোটোগ্রাফ তাকে ঘথ:সীতি প্রেরপ করি এবং তিনি পরানিহ্থীতার করে পত্রও 
দেন।ভিস্তু দুর্ভাগ) যে এসব আলোকচিত্র 'অমৃত' পত্রিকা এবং স্ঘাটালের 
কথা পুস্তকে তার জষ্ঠ পুত্র নিজের তোলা ছবি বলে চালিয়ে দেন) 

ওইদিন দুপুরে আমরা সদলবলে বাসুদেবপুবে বিল্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত 
তদানীন্তন মডেল স্কুল বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ পরিদর্শনে ঘাই। তারপর 
পটুলাপাড়ায়। পটুযাদের বর্তমান অবস্থা দেখে তিনি বর্ঘাহত হয়ে মন্তব্য 
করেন বে. পারিপার্থিক অবস্থার চাপে এদের যেভাবে পেশার পরিবর্তন 
হচ্ছে তাতে আর কিছুদিনের হোই এদের আর অস্তিত্ব থাকবে না। 
যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গের সক্ষৃতির নতুন সাক্ষেরপের ২য় খণ্ডে তিনি 
'বাসুনেবপুর' নিবন্ধে এখানকার পটুয়াসমাজ সম্পর্কে বেশ কিছু তথা 
সংযোজন ফরেন। পটুরাদের সঙ্গে কখোপকথনরত অবস্থায় যে ফোটোটি 
সে সময় তুলি তাও যথাসময়ে পক্ষাননবাবুকেও প্রেরণ করি এবং 
পক্ষাননবাবুর মৃত্যুর পর প্রকাশিত তার 'ঘাটালের কথা' পৃত্তকে দেই 
(ফোটোগ্রাফটি স্থান পায় কটে তবে পড্ঞাননবাবুর স্োষ্ঠপুর সেটি তার 
লিজ্ধের তোলা বলেই চালিয়ে দেন। বিনয়ব্যবুকে এই তত্ভকতার কথা 
জানানো হলে তিনি ক্কোযে কেটে পড়েন, এবং সবন্দেযে মন্তব্য করেন 
পটুয়াদের ওই ছবিটিতে পক্চাননবাবু ছাড়া তো প্রায় ৬।৭ জন ব্যক্তি 
ররেছেন, এদের কাছে ওই ব্যক্তি পরস্বাপহারী ছাড়া আর কী পরিচয় 
লাভে ধন্য হবেন। 

মাকে মাঝে বিনযবাঝু চিঠি মারফত মেদিনীপুরের পুরাকীর্তি সম্পর্কে 
জানতে চাইতেন। যেন ার একটি চিঠি "শ্ষীরগাই-এর কোনো 
হন্দিরের শিলালিপি আমার আগেকায় বইতে ভুল আছে বোহহয়। আপনি 
বলেছিলেন, সেটা পত্রপাঠ লিখে পাঠাবেন শুভেস্াত্তে, বিনয়দা”) 
কলকাতায় স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় শতবর্ধ সংখ্যায় সংবাদ সকেলন 
প্রকৃতির কাজে তিনি ওই পত্তিক। অফিসে নিয়মিত আদতেন। তাই সে 
সহর তার হর্থিত তথ্য সৌছে দেবার জন্য সেখানে তায়ই দেখা 
করতাম। "পশ্চিমবঙ্গের সক্ষৃতি'র ২য় খণ্ডে এমনই প্রয়োজনে আমি 
বিলয়বাধুকে পাঁখানা আলোকচিত্র দিই। অবশ্য তিনি ২য় তে এ বিষে 
কৃতরাতা দ্বীকার করে উল্লেখ করেন, “হাওড়া ও মেদিনীপূর জেলার 


করেছেল।" 

বিনয়বাৰু কেবলমাত্র আমাকে নান বিষয়ে মৌখিক উৎলাহই দেলনি। 
এক সময়ে তিনি হাওড়া ও মেদিলীপুররের লোকশিল্প সম্পর্কে বতা 
হুদানের জনে হ্যান্ডিক্রাফট্‌ কের্ডের তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ শিলী প্রভাস 
সেনকে অনুরোধও করেছিলেন। পার্ক হোটেলে অবস্থিত সে সময়ের 
জ্যাহ্‌টস্‌ দিউজিতাম ভবলে আরোজিত দে বৃতায় বিনাযবাবু স্বরং 
উপস্থিত থেকে আমাকে একান্ত বাধিত ও উৎসাহিত করেছিলেন। তাই 
গার কথা আমার চিরদিনই স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবে। 

আদি বহন আনন্দনিকেন৷ কীর্ডিশালার কিউরেটর ছিলাম সে সময় 


বিনবানু কেনেও জানান না দিলেই প্রা গুলে আসতেন; একবার তিনি 
এলেন সঙ্গে নিয়ে দুজন উক্চপসস্থ সরকারি আধিকারিক। এসেই বললেন 
আজ কোলাঘাটের ইলিশ হাতাতে হবে বিনয়বাবু যে শানালসিক 
ছিলেন, তা কয়েকবার তার বাড়িতে গিয়ে টের পেরেছি? আর একদিন 
তিনি হঠাৎই এলেন. সঙ্গে ড. শুবোধন্তৃমর ভৰি) সারা দুজন আমাকে 
জোর করেই ঘরে নিয়ে গেলেন পীশকুড়োর কাছে নাইকুড়িতে স্থানীয় এক 
বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। পরবর্তী সময়ে আবার 
একদিন আনাকে নিয়ে চলেন তনলুকে। সেখানশার সদ্য হতিষ্ঠিত 
পরকুতাকিত সংগ্রহশালা পরিদর্শন করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। সেখানকার 
মিউজিয়মের দারিত্বশীল তর্হীবা তাদের সীত বস্তুশুলির যেসব ব্যাম্যা 
উপস্থালিত করেছিলেন, সেগুলি সম্পর্কে আমার মতামতও এই সঙ্গে 
বাচাই করে নিতে ভুলে ঘাননি। সেদিনকার তছলুক ভ্রমণ আমাদের এক 
শ্ররলীয় দিন হিসাবেই চিহ্নত হয়ে থাকবে। 

এরপর আবার কেশ কিছুনিন ধরে যোগাযোগ নেই। হঠাৎ 
বিনয়বাধুর চিঠি পেলাম, তাতে লিখেছেন : অনেকদিন খবর নেই। আশা 
করি সপরিব্রে ফুলে আছেন। রসপুরের পাঁচুগোপালবাবু লিখেছিলেন 
যে, ওর কাছে কিছু হচ 4০০10 (দলিলপত্রাদি?) আছে এবং 
সেগুলির ॥॥০৷০৪72॥। আপনি নিয়েছ্েল; যদি নিয়ে থাকেন তাহলে 
সেগুলির একটি করে (৭1! আমার বিশেষ দরকার এবং ঘত তাড়াতাড়ি 
সন্ভব। আপনি প্রকাশ ভবনের দোকানে আমাকে যা দেবার দিলে আমি 
পাই। "কৌশিকী' দীর্ঘকাল পাইনি। হাওড়ার পুরাকীর্তি হাতে পাইনি, 
[কিনতে দিয়েছি, শী পাব। অহিয়বাবুদেরই বা খবর কী? আমার নতুন 
1cleplione নম্বর 72 3490 (Crossbar Exch.) । হদিও প্রায় অচল 
থাকে। তাহলেও চেষ্টা করতে পারেন ইত্যাদি 

কোলাহাট থেকে প্রকাশিত পান্ষিক ‘রূপনারায়ণ বার্তায়' আমি তখন 
মেদিনীপুর জেলার ইতিহাদ ও সক্ক্তি ্রসঙ্গে 'একশো বারো পরগনার 
চিত্তপট’ শীর্ষক একটি হারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে চলেছি। বিনয়বাযু এই 
পত্রিকা পড়ে স্বতস্ফর্ত হযে পত্রিকা সম্পাদককে যা লিখেছিলেন, তাই 
একদিন প্রকাশিত হতে আমি চমকে উঠলাম এই ভেবে যে. তিনি আমার 
যথার্থই গুণমুদ্ধ। তিনি লিখেছিলেন : “রাপনায়াযণ বার্তা পত্রিকার 
‘একশে। বারো পরণণার চিত্রপট" পড়ছছি। ভাল লাগছে। নতুন ভঙ্গিতে 
লিছ্েন। তবে বাঁধনটা আরও একটু মজবৃত হলে বোধহন্প আরও ভাল 
হত। অবশ্য পত্রিকার কথাও ভাবতে হবে।” 

নানান ঝামেলায় পড়ে বিনবাবুর সঙ্গে আমার যোগ্যযোগটা প্রাঃ 
ক্ষীণ হয়ে আসছিল। 'দেশ' পন্জিকায় প্রকাশিত এক প্রবদ্ধে বরদার 
ধিশালাদ্ীর মূর্তি সম্পর্কে কেশ কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা 
হলে, তাতে পাঠকদের পক্ষ থেকে বিতর্ক উত্থাপিত হত) আমি সেই 
বিজর্কে অশশস্রহাণর পূর্বে বিনন্নবাযুর ব্রব্ঃ জানবার জনা তর দ্বারস্থ 
হই। বদীন পরে বাদবপুরে তার বাড়িতে গিয়ে ভার শরীরের হাল দেখে 
গ্রীতিমতে! চমকে উঠি। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে নাসিহোমে ছিলেন। 
সমপ্রতি ফিরেছেন! গার অসুস্থতার কথা জানতাম ন! এবং শরীর যে 
তার এত ভেঙে পড়বে তাও আমার কঝনাতীত। কদিন আগে তিনি 
আমাকে এক দার্লিত্ব দিয়েছিলেন এবং ত! হুল. পশ্চিমবালোর বর্থিঃ 
পরিবারে উপাসিত গৃহদেবতার তালিকা তৈরি। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে 
এদিনও আবার সেটির জন্য তাগাদা দিলেন। 

এরপর লশ্চিমবালোর ১৯৭৮ সালের বিষংসী বন্যায় আহার 
যাবতীয় দুংপ্রাপ্য বইপত্র বিনষ্ট হয়। সেইলনে বিশ্মত পনেরো বন্ধর ধরে 


সংগৃহীত পশ্চিলবাংলার হন্দির-সক্রোন্ত যে সব অসংখ্য ফোটো" 
নেগেটিভ ছিল তাও বন্যার জলে ক্ষতির হত) এ তি আমাকে 
একেবারে বলতে গেলে আনসিভভাবে পঙ্গ কনে লে এ অবস্থা আনার 
শুভাকাস্্ীরা নিক্ুৎসাহ না হয়ে প্রব্ উদ্যমে আরা কাজ শুরা 
পরামর্শ দেন। বিনযবাবুকে ওই যে তালি তৈবি ফাৰে 'দেবাব প্রতিশ্রুতি 
নিয়েছিলান, অর্ধসনাপ্ত সেই পাণ্ডুলিপি বন্যাব ঢল থেকে উদ্ধার করবে 
পর সেটি সম্পূর্ণ করে তাকে শেষ অবধি পাঠিয়ে দিই। বিযধাধু 
্রপ্তিহ্ীসর কবে চিঠি দেন “আপনার তালিকাটি পেয়েছি। অনেক 
ধন্যবাদ. কিন্তু তালিকাতে আসল বিষটো নেই। দেবদেীব পেল যাবো 
তাদের পেশা ও হে 2 অতি ভজিদার, জোতেদার, পনি ব্যবসা. 
ঘধাবিত পৃহস্থ_হদ<৷ হনাফ্কচ_এই পরিচয় তালিকাদ্ত থাকা 
দরকার এইভাবে একটি তালিকা করে আমাকে শীঘ্র পাঠালো কি সম্থব 
হবে, বেশি হলে দিন পনেরর মো ?..আপনার বন্যাবিপর্যয়ের কথা সব 
গুনেছি। মিথ্যা সহানুভূতি দেখিয়ে লাভ নেই, ক্ষতিরও পূরণ হবে লা। 
নানদিক জিদ্‌ ও ভরসা সম্বল করে চললে অনেকটা ক্ষতির পৃবণ হতে 
পারে। কৌশিকী বেরুলে পাঠাবেন" 

আবার হথাসময়ে তার শ্রার্থিত তালিভার্টি পাঠালাম। সঙ্গে সঙ্গে 
উত্তর এল "চিঠি ও দেবানির তালিকা (পয়েছি। ঠিত আছে এবাবে। 
হঞ্াসন্তুব বাকি তালিকা বা পারেন তা শ্রাগাহী ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে 
পাঠাবেন।" 

তার দেওয়া সময়ের কড়ার পূর্ণ হবার আগেই দ্বিডীহ তালিকা 
পাঠিয়ে দিলাম। প্রান্তিনীকার এল : 'স্বিতীর তালিকা পোযোচি। ভৃতীয়টিব 
জন্য অপেক্ষা করছি। "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' জাগনি নিশ্চাটে পাবেন। 
পত্রিকা বেরুলে একদিন শআসবেন-_আগো জানিয়ে এসং বই দিয়ে 
ঘাবেন।" 

যথাসময়ে তৃতীয় ও শেষ তালিকা ঠাকে পাঠিয়েছি। জানি না 
আমার প্রেরিত এ তথ্যগুলি নিয়ে কোনও কাজ তিনি করে যেতে 
পেরেছেন কিনা? তবে শেষ চিঠিটি পাবার পর বিনাবোবুর বাড়ি এক 
শনিবার দুপুরে অফিস কেরতা চলে গেলাম। অনিয়কূমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 
ওইদিন সঙ্গী হয়ে গেলেন। বুনন পরে তিনকনে জমিয়ে সেদিন খুব 
প্গুক্ব করা গেল__ব্যর অধিকাশে বিহয়বন্তই হল লোকসাস্কৃতির 
ভৃত-বিহাৎ ও হাল আছলের হ্যা্ন ইতাগি। তবে সেদিন বিনয়বারু 
"পশ্চিমবঙ্গের সন্ধৃতি'র কোনও ফি আর তার কাছে নেই কলে দায়িত্ব 
এড়িরে গেলেন। 

এরপর এক ছরুরি প্রয়োজনে বিনবূবাবুকে আর তার বাড়িতে 
পাওয়া হায় না। সকাল দশটায় তিনি নাকি বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত 
দশটাতে! সুতরাং আমায় মতো মকস্সলবাসীর পক্ষে তার সাঙ্গে 
টেলিফোনে বোগাযোগ করা যায় না। অবশেষে বালিগঞ্জ থেকে 
অমিবাবু তার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে দেখা-সাক্ষাতের 
বাবস্থা! করে ছিলেন। সেইমতো একদিন বিনয়বাবুর বাড়িতে যেয়ে "টিচিং 
ফাক'-এর মস্ত্র আগুড়ে, বিনয়বাবুর বর্তমান সেন্টার-এর ঠিকানা প্রার্থনা 
করলাম। ঠিকানামতো খুঁজে পেতে বিজয়গড় এলাকার এক বাড়িতে 
ডাকে আবিষ্কার করলাম। বারান্দা ইঞ্িচেয়ারে বসে তিনি তখন বই 
পড়ছিলেন। তার সমস্ত বইয়ের সংগ্রহ তখন সেখানে-_দ্বীতিমতো এক 
পঠন-পাঠন কেন্ত্র। কলতে গেলে বিনয়বাবুর সঙ্গে সেই আনার শেষ 
লেখা সাক্ষাৎ। যদিও আরও একবার গার সেন্টারে গিয়েছিলাম। কিন্তু 
সেদিন সম্ভবত তিনি কলেজ স্ট্রিটে চলে আসায় দেখা হয়নি। 


তারপর এফদিন বহুল শ্রচারিত এক বালো সবোদপত্রে, হুমড়ি খাওয়া 
দর্শকের অলরের এক চিত্রতারকার স্বর্গশ্রান্তির কীদুনে নিবেদনের জন্তালে 
আবিষ্ভার করলাম আমাদের বিনয় ঘোষের এক ক্ষুত্রতম হবি ও তার 
সঙ্গে পর্লোকগমনের মর্মান্তিক সংবাদ। উপলন্তি করলাম বালোর 
লোসাস্কৃতিচ্ঠার ক্ষেত্রে এক মহীকহের পতন ঘটল। আমানের জীবন 


ঘেকে উৎসাহ. অনুষ্রেরণা ও তাত্বিক পরামর্শ দেবার এক আপন লোক 
বে এমনভাবে বিনা নোটিশেই চলে ঘাবেন তা ছিল চিন্তার বাইরে। তার 
জীবন ও কর্মের হৃল্যারন করার যোগ্যতা আমার নেই, তার অমূল্য 
সাহচর্য কীভাবে আমাকে বালোর অবহেলিত লোতসাক্কৃতি গবেষপায় 
উৎসাহিত করেছিল-_তারই স্মৃতিচারগে এই স্মৃতিতর্পণ। 





১১শবর্ষ ১মসংখ্যা 
অক্টোবর ১৯৮৪ 





নিশ্ন-দামোদরের প্রবাহপথের পরিবর্তন ও সন্ধান 
পাঁচুগোপাল রায় 


অতি প্রাচীনকাল হইতে বালোর অসখ্ে নদ-নদী তাহাদের বাহিত পলিমাটি ছিযা বালোদেশকে গড়িয়া তুলিতেছে। এই নদ-নটাসনূহ পাহাড-পর্বত 
হইতে পলিমাটি বহন করিয়া আনিয়া এই দেশকে শস্যশ্যাছা, সমৃস্ধিশালী করিয়া তুলিতেছে। এই সকল শ্রোতক্বতী নদীতীরেই ঘূগে মূখে কত গ্রাম, 
ফত যে লগর-বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই নগয়কে কের করিয়াই কত সুরমা সৌঘ, দেক-দেউল নির্নিত হইয়াছে তাহান ইয়নত: নাই আবার 
এই প্রাসাদ মন্দির শোভিত গ্রাম-লগরকে কেন্্র করিয়াই মানবলম্যজের বসতি, তাহাদের কৃষি ও সভ্যতার বিস্তার, শিল্প-সক্কেতি ও বাণিজ্যে প্রসাব,_ 
সেই যুগকে সমৃদ্ধ করিয়াও তুলিত. নদীগুলি যেমন মানবসমা্ছের শরবৃদ্ধি সান করে, তেমনই আবার তাহাদের সা উচ্চ জনপধারায় 
গুনপদণুলিকে হ্ীহীন করিয়া তোলাও তাহাদের অন্যতম মেলা। নগীগুলি কখনও আবার তাহাদের খেয়াল শুশ্দিতে তাহানিগের ল্োতধারার পরিবর্তন 
করিয়া নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়া, পুরাতন নগর়-নগরীর বিলুপ্তি ঘটাইয। নূতন নৃতন গ্রাম নগরের সৃষ্টির আনন্দে মাতিা উঠে। পরাটানকাল হইতেই 
নদীসমূহের এই ভাঙাগড়ার খেলা চলিতেছে। নদীর সেই পরিত্যক্ত প্রাচীন পথের চিহনমাত্রও হয়ত আজ আর অবশিষ্ট নাই. আমরা তাহাদের সন্ধানও 
জানিতে পারি নাই। বিদেশিদিগের বর্ণিত ভ্রমণ ফাহিনি, তাহাদের অঙ্কিত ম্যাপ ও নকশা হইতেই নদীসমূহের সেই সকল পরিত্যক্ত পথের স্থান 
ছাত্র পক্ষদশ-যোড়শ শতক হইতেই কিনু কিছু পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের নদীসমূহের এই ভান্তাণড়ার খেলায় ভাগীরহী, রূপনারায়ণ, সরস্বতী ও 
দামোদর ননই প্রবান। আমরা এ স্থলে প্রধানত দামোদর নদের হাওড়া জেলার পরিবর্তিত ধারাশুলির মখোই আমাদের আলোচনা সীমাবস্ধ বাদিব। 

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদ-নদীসমূহের মধ্] দাঘোদর নদ অন্যতম। এই নদী৷ প্রা তিনহাজার ফুট উঁচু খামারপাট পাহাড়ে সোনাসাধী নামত 
ঝারসাধারায় ভন্মপ্রহণ করিল্লাছে। তাহার পর দাযোদর নাম লইয়া ছোটলাগপুর মালভূমির ৫৮২ ফুট উচ্চে হাজারিবাগ জেলার খাছরপাট পাহাড় 
হইতে নামিয়া আসিয়া দমতলদুঘির প্রায় ২৫০ আইল প অতিক্রম করিয়া ভাগীরীতে পড়িয়াছে। এই নদী হাওড়া জেলার ডিহিভূরগশুটোর নিকট, 
আকন গ্রামের কাছে প্রবেশ করিয়া আমতার নিকট বাসদিকে মাদারিয়া খালের সহিত যুক্ত হইয়া ফলতা পয়েন্টের বিপরীত দিকে হুগলি নদীতে 
মিশিল্াছে। হাওড়া জেলার ঘযো এই নস ৪৫ মাইল দীর্ঘ।তরিস্টাত বোলো ও সতেরো শতাকীতে দেখা হায়, দ্যমোরের একটি ধারা জাহানাহাদের 
(বর্তমান আরামবাগ) নিকট কোশাকুপি দক্ষিপদিকে বাঁকিয়া এবং অপর একটি হারা উত্তর-পূর্বাভিমূৰী হইয়া অস্থোয়ার (অস্থিকা-কালনা) নিকট 
ভাগীরহীতে পড়িতেছে। দামোদরের অপর একটি শাখা কানা-নামোদর অথবা জৌশিকী হাওড়া জেলার ইছানগর়ীয নিকট প্রবেশ করিয়া এই জেলার 
মধ্যে ২০ মবাইল প্রবাহিত হইয়া উলুবেড়িয। শহরের এক মাইল উত্তরে কালসাপায় ফাছে হুগলি-ভাগীরহী নহীতে পড়িতেহে। ইহ এখন সংকীর্ণ খালে 
পরিণত হইলেও এক সময় ইহ্য একটি প্রবল ্রোতোবহ] ননীরুপে প্রবাহিত হইত। ১৭০১ খ্রিস্টানদের একটি চার্টে কানা-দামোদরে বড় বড় জাহাজ 
চলিত বলা হইয়াছে। কিন্তু রেনেলের সময় ইহা! বৃহৎ নদী ছিল না। 

গাগোদরের প্রযান প্রবাহের পশ্চিমদিকের অপর একটি শাখা সূল দামোদর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জেলার সর্বোভরে পুবেশ করিনা আমতার 
তিন মাইল উত্তরে দাদোদরে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছে। ১৬৬০ স্রিস্টাজে ভান ডেন ক্রক মেহাইযাছেন, দামোদরের প্রধান প্রবাহ মজা দামোদর দিয়া প্রবাহিত 
হইয়া বাক্সীদাল দিয়া রাপনারায়গে গড়িতেছে। এই মজা দামোদরের শ্রোত পশ্চিমদিকে ঘুরিযা ঝিকিরার পাশ দিয়া বহিতা মুণেশ্রী দিয় বহিলা যাইত। 
চহায অপর একটি শাখা আমতার পাশ দা মশুলঘাট নামে প্রবাহিত হইত। ইহা তখন সাধারণ খাল অপেক্ষা বৃহৎ ছিল না (১৮৯০ প্ি)। রেনেলের 
সহকারী ডিউ স্‌ (১৭৭৬ প্রি) বলিয়াছেন, দামোদর আমতার পাশ দিয়া নিজ দামোদর নাথে প্রবাহিত হইত। 

দাঘোদবের বে প্রবাহ গড়ভবানীপুরের পাশ দিয়া আসিরা আমতার তিন মাইল উত্তরে দামোদরে পুনঃশ্রবেশ করিয়াছে, সেই শাখা এখন আর 
দেখা যায় না। তবে কোন কোলও স্থানে ইহার চিহ্ন কিতমান। মজ্জা দামোদরের তীরে সিট গ্রামে শচীন কহ হযসোবলে দেখা বায়। এই মজা 
দাখোদরের তীরের গড় ভবানীপুর একদা কোনও এক ব্রাহ্মণ রাক্জবংশের রান্ছহানী অবস্থিত ছিল। 


মজা দামোদর পড়ভলনীপুরের সল্লিকটে দুইটি বারার বিভক্ত হইয়া 
একটি কিকিরার পাশ দিয়া মুণ্ডেস্বরী হইয়া রাপনারায়পরে এবং অপরটি 
বড়দা গ্রামের পাশ দিয়া আসিয়া বর্তমান মূল দামোদবে মিলিত। এই 
শেযোকত শাঘার ঘিলনচ্বানের নাম সুমোর নল (সুমর মন) নামে অভিহিত 
হয়। এই প্রাচীন গর্ভের চিহ্ন এখন আর দেখা যায় না। তবে দলিলপত্র 
বিবরণী হইতে এবং লোকমুখে এই শ্রাচীন দানোদরের সন্ধান পাওয়া 
হায়। ডিহিভুরশুট হইতে হানিধাড়া গ্রাম পর্যন্ত বর্তমান দামোদরের এই 
অংকে কাটাখাত বলা হয়। 

হানিবাড়া গ্রামের উত্তর ও পূর্ব পস্তে দিয়া যে পূর্বতন দামোদবের প্রধান 
ধারা প্রবাহিত হইত তাহা আমরা দলিলপত্রাদিতে কয়েকটি জমির 
চতুচ়সীমার বর্পনা হইতে জানিতে পারি। 'শরযশ বর্তমান দামোদর হানিধাড়া 
গ্রামের পূর্ব শা দিয়া আনিও প্রবাহিত হইতেছে। আমতা মুঙ্গেফ কোর্টের 
১৯৩৫ সালের একটি রেন্ট সুটের মোকর্মমার জমিসমৃতের চতুযুসীমার যে 
বিবরণ পাওয়া ঘায় তাহা আমরা নিগ্রে উদ্ভূত করিয়া দিলা 

১) এক কন গুলা ১ বিঘা পূর্ব দামুদর নদী, উত্তর শ্রেমটান ফলুইয়ের 
জমা জমি, পশ্চিম শিতল চক্র বসুর জনি দক্ষিণ মাধব দাসের জমি। 
২। এ গ্রামে এক কন্দ ওলা ১।৩ কাঠা পূর্ব বাধৰ দাসের আমি উত্তর 
দামোৰর নদী৷ পশ্চিম শীতল চনত চক্রবর্তীর ও ...বাড়ার জোত ভমি 
দক্ষিণ বদুনাথ বসুর জেত জমি। ৩। & গ্রামে ১ বন্দ শুনা ১।১ বিঘা 
পূর্ব গোধন সাঁত্রার জোত জমি উত্তর দামুদর নদী পশ্চি্ যদুনাথ 
চৌকিদারের চাকরাপ দক্ষিণ ভেড়ি বাঁধ,..।" বাল্য ভরে আমরা অধিক 
উন্ধৃত জরিলান না। ভনিসমূহের বর্শিত চতুঃসীমা যে প্রাচীন দলিলপত্রানি 
হইতে সংগৃহীত তদ্বিযয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

রাযসাহ্ব চারুচন্্র পাল ও াক্েস্ুনাথ মোমের রচিত বালকনিগের 
পাঠ) 'ছোটদের হাওড়া' (১৯৩৮ স্তি.) নামক পুস্তকে হাওড়া জেলার যে 
মানচিত্র দেওয়া আছে তাহাতে দেখানো! হইছে যে, দামোদরের এই 
প্রবাহপথ গড়ভবানীপুর গ্রামের পাশ দিয়া বহিয়া আসি রসপূর গ্রামের 
উত্তর-পশ্চিম দামোদর নমেই মিলিত হইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, 
১৯৩৮ প্রিস্টােও এই বারার অস্তিত্ব কিমান ছিল। 

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ড. সুকুমার সেন মহাশর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া যখন 
আমি হানিষাড়া ও বড়া স্ামন্ময়ে বিশালাক্ষীদেৰীর তথ্য সংগ্রহ করিতে 
যাই, তখন ছালিধাড়া গ্রামের অধুনা পরলোকগত রাজিব চক্রবর্তী 
মহানয়ের নিকট শ্রুত হই যে, তাহার পিতামহ বর্তমান দামোদর কাটা খাল 
বলিয়া গৃজাপার্কণে কনও উহ্যতে শ্রান করিতেন না। হানিধাড়া গ্রামের 
পাশে মঙজিয়া যাওয়া পূর্বতন দামোদরের খাতে তিনি পুণাস্রান ফরিতেন। 
যায্কৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয় ওই মজা খাত দেশিয়াছিলেন। বড়দা গ্রামের 
সতীশচন্্র চক্রবর্তী মহাশয় গ্রামের একক্ন প্রাচীন অধিযাসী। তিনি 
যলিচাছিলেন, বড়দা প্রানের প্রান্ত হিয়া দামোদরের মজাখাত 
দেখিয়াছিলেন।এই কড়দা গ্রামের পারে প্রবাহিত ফর্ত মান দামোদক্রের অপর 
তীরে পার-বড়দা গ্রাম” যদি বর্তমান দামোবরের এই আশে কাটাখাত হয়, 
তাহা হইলে হয়ত বড়া প্রভৃতি কোনও ফোনও গ্রাম দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া 
গেলে নদীর দুই তীরের বিষ্ণ্ডিত গ্রামগুলির একই নাম থাকিয়া যার, 
কেবল পৃর্বকীকরদের নিমিত্ত 'পায়' এবং ‘পূর্ব শমে চিহ্নিত করা হয়। 


মাদারিয়া খাল 
গমনাদতের প্রান প্রবাহ ও কানা দামোদরের মধ্যবর্তী দ্যমোদরের এক 
প্রধান শ্মখা মাদারিয়া খাল। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৭৯ ডি.) বাদারিয়া 


খাল রাজবলহাটের উত্তরে দামোদর হইতে বাহির হইয়া পূনরায় 
বাগলানের নিকট মিলিত বলিয়া বর্ণিত হইঘাছে। বালে মাদারিয়া বানা 
বাগনানের পরিবর্তে আমতার কাছে দামোদবে পড়িতেছে। এই জেলার 
মো মাদাবিত্য খাল ১০ মাইল চীর্ঘ এবং ৩০ ফুট শ্র্থ। সুহীরকুল্ার 
ছিতের হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' (১ম গড) পুস্তকে মেজর 
হার্টের নকশার যে মানচিত্র নেওয়া আছে তাহাতে দেখা যায় আমতা 
হইতে মাদারিয়া খালের দক্ষিণ জুশেকে বাশপাতির খাল বলা হইয়াছে। 
বর্তমানে আমতা হইতে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত যাশ্দপাতি খাল প্রায় ১৫ নাইল 
দীর্ঘ এবং ৩০ ফুট স্রস্থ। শ্রাটীল বীশপাতি খালের চিহ্ন ছোট মহরা, 
দাদঘালি, বডনহরা, জন্ত্রাঘপুয, মহিহানুড়ি, বাপা ও মিক্ষিতে বহু দহের 
মবে। দেখিতে পাওয়া যায়। এই দহগুলি দৈর্ঘো তায় অর্ধলাইল ও হবে 
হায় সিকি মাইল বিস্বৃত। 

এই মাদারিযা খাল ও বাশপাতি বালের পার্শ্বে এককালে কতকণুলি 
বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছিল। ত্মবো ভুলাকান, দীলাকাশ (হুগলি), পড়ো, 
পার রাধানগর, আহতা (হাওড়া) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ বাগনানেয় দেড় 
মাইল দূরে গোবর্ধনপুরের সম্িকটে একস্থানের নাম জাহ্বাজঘাটা বলিয়া 
উল্লেখ পাওয়া যায়। 


সরস্বতী 
নামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহপথ যে এক সমর সরস্বতীর শ্রবাহপথ ছিল 
তাহা জাও ডি ব্যরোসের নকশা এবং ১৯১৫ স্তিস্টান্দের মেজর হার্টের 
রিপোর্ট হইতে অনুরান করা যায়। পরে সরস্বতী এই পথ পরিত্যাগ করিয়া 
সোজা দক্ষিলবাহী হইয়া রাপনারারণ পাত্রঘাটার (অতান্তরে পাঘরঘাটার) 
শরবাহপথে কিছুদিন বহিয়া চলিত। এই সময়ে জপনারায়ণের লিগ প্রধার 
সরস্বতীর পরবাহপথ ছিল। 

জেলা গেজেটিয়ার লেখক ও ম্যালীর মতে দামোদরের এক প্রাচীন 
গর্ভশ্াথা যগরা খাল (বেলা নদী, সতী নদী, বানানটী নামেও পরিচিত) 
নওনসয়াইয়ের নিকট ভাগীরখীতে পড়িত। ত্রিবেশীর নিকট দার দুই মাইল 
দক্ষিণে সরস্বতীর পুরাতন খাতও দেখা যা এই দুইটি খাত এমন মৃত। 

সিঙ্গার ফ্রেডারিকের বিবরণ-এ প্রকাশিত যে সরস্বতী ও দামোদরের 
মুক্তধারা বেতড়ের নিকট গঙ্গায় মিলিত। শেরউইল সাহেবের দতে ১৮৫৭ 
্রিস্টান্দেও সরস্বতীর একটি শ্রাচীন শাখা চ্ভীতলা হইতে আমতার নিকট 
দামোদর হইয়া রূপনারায়পের মহো দিয়া সাগরে পড়িতে দেখা ঘাইত। 
রেনেলও ইহাকে সরস্বতী বলিল্লা উল্লেখ করিয্নাছেন। তিনি বলেন, সম্ভবত 
সরস্বতী দুইটি পাখার বিভক্ত হইয়া একটি লীখরাইলের নিকট ভযগীরবীতে 
এবং অন্য শাখা দামোদরে পড়িত।* রাধাকমল মুশোপাহ্যোন্নেরও অনুমান 
সরহষতী একদা বেল্যা মোরাস (80155 84075) হইতে আমতায় দামোদরে 
এবং রূপনারারণ হইয়া সমুদ্রে পড়িত। 

রেনেল অনুমান করেন (১৭৬৪ খ্রি.) সরস্বতী একসময় বেলা 
োরাম হইতে 07 (আমতা) হইয়া দামোদর এবং তথা হইতে 
রাপনায়ারণ দিয়া সমুদ্রে পড়িত। অনুমান, h্রিস্টীয় করো শতাবীতে 
সরস্বতীর হাচীন প্রবাহ, ভাগীরসী় যে বারা ভৈরব হইয়া প্রবাহিত হইত, 
তাহার গুরুত্ব হারাইযাছছিল। ব্রেনেলের কথার. ইহা সাহানগর, চৌমাহা, 
(বেইজ, সুনদরী, আমগাছছি এব বেল্যা মোরাস হইয়া পূর্বদিকে বাঁকিয়া 
বেড়ে ভাীয়হীতে পড়িত। ডি-ব্যায়োস এবাং ভান ওল ক্রক-এর চারটে 
ইহাকেই সরস্বতী বল৷ হযাছে। বেতড়ের পর এই প্রাচীন ভাগীরীর 
খ্াতেই সরহৃতীর তাহ পিছলা হই সমুহে পিয়া মিলিত। 


রেনেল সাহেব গঙ্গা সরস্বতীর একাশে বলিল অভিযত কান 
করিল্াছেন। তাহার অনুমান ইহার হারা সাতগাও হইতে আদমপুর, 
আমতা ও তমলুক দিয়া প্রবাহিত হইত। এই লগীর একাংশকে লোকে 
শ্রচীল গঙ্গা বলিয়া অভিহিত করিত এই কারপে যে. তাহাদের স্মৃতি হইতে 
তখনও গঙ্গার প্রোতযারার কথা নিশ্ধৃত হইয়া যায় নাই। সাতগীও হইতে 
তমলুক পর্যন্ত ভূ-পরকৃতি এইরূপ স্মরণ করাইচা দেয়। সরস্বতী ত্রিবেলী 
হইতে সপ্তগ্রামের নি দিয়া আদমদুড়, আমতা, তমলুকের সত্য দিয়া 
প্রবাহিত ইইত। 

ডি-ব্যারোস্‌ (১৫৭৬-১৬২৩). ভান ডেন ক্রক (১৬৬০), ব্রেল্ার 
(১৬৪৭-৫০) এবং মার্ক উড (১৭৮২-৮৩)-এর ম্যাপে দেখা যায় 
বেতড়ের দুই নাইল নিস্তে ভাকীরহী সরস্বতীর সহিত হিলিত হইতেছে। 
শেরউইল (১৮৫৭)-এর মতে সরঙ্বতীর পূর্বোক্ত শাদা চণ্ডীতল! হইতে 
আসিলা আমতার কাছে দামোদর এবং রূপনারায়প দিয়া সাগরে নিলিত। 
সুদীর চিত্র মহাশয় "হুগলী জেলার ইতিহাসে' (১ম খণ্ড) এই মজা 
সরস্বতীর কথাই বলিয়াছেন। হুগলি ফেলার সিঙ্গুর ও চত্তীতলা থানার 
বিযালিশটি গ্রামের প্রা চার হাজার একর জমিতে রবিশদ্যের ফসল 
নির্বিঘ্নে হইতে পারিত বদি মক্ষ। নদী সরস্বতীর খাত দিয়া শ্রোতের জল 
ুবাহিত করা যায়। 


৯. সেটেলমেন্ট মাপে পামোদরের পশ্চিদতীযে বড়দা নামে ক্দেনও 
প্রানের নে পায়! যায় না. শুৎপরিবর্তে আচে ধরতাপনারারপুর। 
পূর্বতীরে পায়-বড়দা প্রানের নাদও পাওয়া যায় না। অত লোকসুখে এই 
গ্রাদন্ধ। বড়মা ও পার-বড়দা বলিয়াই কছিত। আবার ল্যেকসুখে 
দাদোদরের পূর্বস্ীরের বাজ্েশ্রতাপ নানের পরিবর্তে উক্ত ম্যাপে পূব 
বাজেপ্রতাপ এবং পশ্চিমতীরে বায়েপ্রতাপ গ্রামের নাম পাওয়া হায়। 

২. দক্ষিন ২৪.পরগনা সাহিত) ও সন্কৃতি দক্ষেলনের ১৩৮১ সালের স্মারক 
পত্রিকার খ্যাত গরেষক কালিদাদ দত্ত মহাশয়ের যে প্রবন্ধ শরকাশিত 
হইয়াছিল তহাতে যে ম্যাগ অস্ধিত আছে, তাহাতে দেখা ঘায়, সরস্বতী 
দুইটি ধারায় বিভক্ত হইয়া একটি পূর্বাতিৰুখী হই! আদার এবং 
অপরটি দক্ষিণাভিদুখী হইয়া দাবোদরের দহিত যুক্ত ইইতেছে। পরে 
দুইটি নদীর মুকবারা রাপনারায়ণের সহিত যুক হইয়া সাগরে পড়িতেচ্ছে। 


তথ্যপঞ্জি 
প্রবন্ধোক্ত তথ্যাদি প্রযানত অমিযকুমার বন্যোপাহ্যায় সম্পাদিত হাওড়া ও 
হুগলি জেলার পেজটি হইতে সংগৃষটীত। অন্যান) সহায়ক শ্র্থ 
১২  Digria Census Handbook, Howrah, 1961. 
২. ছগলি জেলার ইতিহাস ও যঙ্গসমাজ_১ম খশ. সুবীরকুসার বিতর 
শ্রৰীত। 





হাওড়া জেলার গ্রাম্য দেব-দেবী ও আর্যীকরণ 
সতীন্ত্রন্যথ কুণ্ডু 


জাগ্জারহী ও রূপনারায়ণ নদীর তারার ঘেরা এই জলসা হাওড়া। ৰানোদর 
ও সরস্বতী নর অববাহিকা, কৌশিকীন লৃত্তু হারার মাঝে সুধা ইতিহাদ 
নিয়ে হাওড়ার উতিহ্য। হয়ত "হজ্দরভুমি'র অংশে ছিল৷ এই হাওড়া। তাই 
হাওড় বা জলাচূনির এই দেশের নাম হাওড়্য। এই জেলার গালিব 
লানও বৈশিস্যযুক্ত। এখানে গ্রামের নামের শেষে 'আডা'. 'পোতা', 
উড়'. জুড়, জুড়ি প্রকৃতি শন্দদুক্ত। 

যেমন আড়! বা পোতা কথা দুটি চু টিবি অর্থে ব্যবহার হয়. তেমনি 
"জুড়' বা উড়' শব্দ দুটি দ্রাবিড় ভাৱায় জনপদ অর্থে ব্যবহৃত হর। তাই 
ছলে হয় ছলাজমিতে উচু জাৱগায় বসতি গড়ে উঠেছিল জা এই 
বসতিগুলোতে ইত ব্াবিড় সভ্যতার একটা ঢেউ এসে লেগেছিল । তবে 
বঙ্গ, বব, চের জাতিত দেশ এই বাংলা দেশে তার নিজ্ত্ব সভাতা 
বিন্যমান ছিল। সেই ঘারারই সূর্ত প্রতীক হাওড়া তথ! দক্ষিণ- 
বঙ্গের ছ্থানীর দেবদেবী মণ, ধর্মবান্ড, মনসা. শীতলা, চণ্ডী, মঙ্গলা, 
পক্ষানন্দ প্রভৃতি) হাওডা জেলার বিভিন স্থানে দেখা যায় ঘর্মতলা, 
পঙ্জাননতলা €ল্জানম্মতলা), শীতলার থান, মনসার বান, চন্তীর ধান 
প্রভৃতি । হাওড়া জেলার বৈশিষ্ট্য এইসব দেহদেহী আজও তদের আনি 
অস্থি বজায় রেখেছেল। 

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের তথায় প্রাথলত হম জাগে এইসব দেতদেবী আর্য 
বৈদিক পৌরাপিক দেবদেহী কিনা? মনসার কথাই ধরা যাতু। আমরা 
“আত্তিকস্য মূনের্বাতা' ইত্যাদি সেরে মনস্যকে পৌরাণিক দেহী হিসেবে 
শ্রহল করেছি, এবং তিনি সর্প বিভূষিতা ও সর্পভয় থেকে তার পৃজ্ার 
উৎপন্ি। কিন্ত গ্রামবাংলার কিশেষত হাঁওড়া-বর্থমন চ্চলে দেখা যায় 
মনসা বর্জনের দেবী। বর্ধবান জেলার দুর্গাপুর শহরের কান্ধে আড় গ্রামে 
আলসার স্থান আছে। এখানে সন্তান কামনার লোকে ননদার কাছে মানত 
করে এবং মনস্কাছন পূরণ হলে মাটির তৈরি শিশু-পুতুল মানসিক হিসাবে 
দেবীর থানে দেয। বাকুড়ার কড়জোড়া গ্রাদেও হনস্যর থলে লোকে সন্তান 
কানায় মানসিক করে। লোকের বিশ্বাস এখানের ঠাকুর জাগ্রত এবং তিনি 
মলস্কামনা পূর্ণ করেন। আড়া গ্রানের একটি থানে মনসার নিত] সেবাইত 
লোহার (কর্মকার) সন্প্রদারের এক ক্ক্তি. ধার নাম বুষন লোহার। নুধন 
লোহারের ঘতে ১০/১২ পূরুবানুক্রমে লোহাররা দনসার পৃজ্ঞা করে। এই 
পূজার প্রসাদ সব বর্ণের লোষই গ্রহণ করে। অবশ্য ভান্নমাসের কিন্মকর্মা 
পূজার সাথে ভাল্লসক্রোস্তিতে যে বিশেষ পূজা হয় সেই পুঙ্গার পৃজ্ঞারি 
ব্রাহ্থণ সমপ্রদারের লোক। অপর একটি মনসার পানের পূজ্ারি বাগদি। 
বড়জোড়ার হলসা মেলাস্থানের নিত্যসেবা দেন এক ভোম মহিলা৷ অনুরূপ 
হাওড়া জেলার ঘরে ঘরে মনসার ভিটা আছে। এখানে পৃজ্যার ধান অর্থা 
হিসাবে দেবার থা আছে। হাওড়া জ্েক্যার প্রতিটি সনসার থানে একটি 
স্জিষলসা' গাছ পৌতা খাকে। এক সময় বৈজ্ঞব ধর্মের প্রভাবে যেমন 
ভুলনীমক্ষ বা তুলসীভিটা বাডালির ঘরে ঘরে ছিল তেমনি মনসার ভিটাও 
হাওড়ার ঘরে ঘরে দেখা যায়। 

চন্তী ঠাকুর বরা্ন্যবর্সের প্রভাবে শ্ীদুর্গার অপর একটি রূপ। কিন্ত 
ছাওড়াতে থে চত্তীর পরিচয় আমরা পাই তার থেকে মনে হয় চণ্ডী 
এতন্েস্টর আদিবাসীদের দেবী। হাওড়ায় থালোড়ে চণ্ডীর একটি মুখ 
পাওয়া বার পোড়ামাটির এই মূর্তির মাহায় এক সময় পঞ্চপত্র ছিল. 


এখন তার দুটি মাতে বর্তঘান। মূর্তির নাক উন্নত, দীর্ঘািত কান, কানের 
কুত্তলে পত্র আঁকা আর সাচনে দুটি দত দেখা বার। স্থানীর লোকের 
এই চ্ীর পৃজ্ঞা করা আবশ্যক এবং তাতে সুফল পাওয়া যায়। এই 
ঠাকুরের পৃ্লারিও নিশ্ববরণের হিন্দু কিন্তু প্রসান সবাই নেন! বাঁকুড়ার 
বড়জোড়ার চর্তীর লাম ড় চণতী। এই চণ্ডীর মূর্তি অন্পষ্ট। তবে তিনি 
বে আদিবাসীদের দেবী তাতে কোনও সঙ্গোহ নেই 
শীতলা হাওড়ার এক বহুল পৃল্িত দেবী। শীতলার ভাসান হাওড়া 
শহরের একটি বিশিষ্ট উৎসব! এই উৎসবে বিভিন্ত এলাকার ঠাকুর নিয়ে 
ভাদান-এর শোভাবাত্রা হয়। হাজার হাজায় লোক এই শোভাযাত্রার 
দর্শক. অনেকে এর অংশীদারও ঝটে। 
মনসা, শীতলার হতো আদিবাসীদের দেবতা পজ্জানম্ষ। হাওড়ার 
ডোখজুড় থানার নারনার পক্চানন্দ বিখ্যাত। পক্তানন্দ শিবের পূত্র। 
কোনও এক বাগদি বহদীর গর্ভে কুঁচাদী নগরে শিবের উরসে 
পড্চানন্দের জস্ম। দক্ষিণকঙ্গে বিভিন্র জায়গার কুয়া. কোচো প্রভৃতি 
জায়গার নান পাওয়া হায়। কুঁচালী হরত ভোচদের বাড়ি যা গ্রাথ হিসাবে 
পরিচিত ছিল। লেপচা ভাবার 'লী' কথার অর্থ বাড়ি। এই কিবেনতি 
খেকে প্রমাণ হয় কোচ. মেচ, বাণদি প্রভৃতি আদিবাসীর ঠাকুরকে শিবের 
সন্তান আয দিয়ে আর্শরেপিকৃশ্ড কর হয়েছে। নারনার পক্ধানন্দ নাকি 
চারলে। বছরের পুরাতন। এখানে বন্তানাযীর সত্তানলাভের আশা, 
স্ীরোগে, বাত, মেহ, শী শভৃতি রোগগুক্তির আশায় পূজা দেওয়া হয়। 
নারনার পঞ্জানন্দের পৃজারি ঘোষ সম্প্রদায়ের লোক। 
সহ আদিবাসী ঠাকুরের প্রভাব ছাপিরে যে ঠাকুরের স্থান সকলের 
উপরে তিনি ধর্মঠাকুর। সংস্কৃত ভাবার আর্ধশ্রেণিনূক্ত হয়ে ধর্ঠাকুরের 
মর 
"বসান নাদিমধাং নচ করচরণং 
নাস্তি জারো নিনাদং 
না কারং নদিরপং নচ ভয়মরণা নাতি 
জন্মের হস্য 
যোধীস্তর ধ্যানগগাং সকল৷ দলগতং সর্বসং কল্সহীনং 
তবৈকাপি নিরঞ্জনো হরবরঃ পাতুঘাং 
শন মৃত্তিঃ।” 
কিন্তু ধর্মঠাফুর হয়ত এক সমর আদিবাসীদের সূর্যদেবই ছিলেন। 
ধর্মের পূজ্য চর্মরোগ ভালো হয়। চোখের ব্যাধি ভালো হয় এইরূপ 
বিন্মাসও স্থানীয় লোকের আছে। হাওড়া জেলার যাগনান থানার 
খালোড, খগত্প্রভপুর থানার বড়গাহিয়া, মানসিহেপুরে ও ধবসা গ্রামে 
ধর্মের পৃজ্ঞ৷ হয়। এছাড়াও হাওড়ার বিভিত্র জারগায় ধর্মের থান আছে। 
খালোড়ের ধর্মঠাকুরের কাছে চর্মরোগ থেকে মুক্তির জন্য ঝীটা, পাট, 
তেল ও হলুদ নিবেদন করা হয়। পূজা শেবে তেল হলুদ গায়ে মাখাকার 
জন্য নেওয়া হয়. কিন্তু বাটা ও পাট নিকটবর্তী পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়, 
এখানে পুরোহিত অনিল পণ্ডিত কপালি সম্্রদারভুক্ত এক ব্যক্তি! ধ্যসার 
ধা্মঠাফুর আর্য প্রভাবে রাছুল, আর তার গোত্র মহাবিশ্ুু। 
বিভিন জাতুগায় বিশেষত হাওড়া ও তার পাশের হুগলি ও বর্মসানে 
এখনও বেসব জায়গায় তথাকথিত নিশ্নবর্পের হিম্মুর বাসে, যেমন হাগুড়ার 
প্াকুড়িয়া, নারনার বড়গ্য্থিয়া, পুর. হবসা পঞ্চননতলা, হগলির শ্রসামপূর 
ও ৰড়াগোড়, বর্ষঘানের আড়া. বাঁকুড়ার বড়জোড়া প্রভৃতি জারগা, 
সেইসব জায়গা ধর্ম. মনসা. শীতলা, হতী. চত্ডী. মঙ্গলা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি 


ঠাকুরের পৃজ্গার শুচলন এখনও আছে। এইসব দেতদেহী যে বৈদিক বা 
পৌরাণিক নয় তার প্রমাণ এদের ্রযান পুরোহিত বা নিতা সেবাইত এখনও 
বাগদি, কামার, গোপ. কপালি, ডোম শ্রভৃতি নিশরবর্গের হিন্দুরা? বস্তুত 
বাঁকুড়া হয়ৃতি জায়গার ব্রাশ পুরোহিতের সাথে দেয়াশি (হয়ত দেবাংসী) 
নামের সেবাইতেরাও আছেল। এরা নিশ্রবর্ণের। যেমন বীকুড়ার বড়জেলড়ার 
হনসার দেৱাশি হচ্ছেন গুইরাম কাড়ি, চণ্ডীর দেয়াশি হঙ্গেল খু স্দার। 
এইসব পূজায় এখনও বলি দেবার প্রথা আছে। বিভিন্ন জায়গার একই 
ঠাকুরের বিভিন্ন সক্কেতারিত মন্ত্র বলা হয়? যেমন খালোড়ের মনসার ছা 
"কালী, কালী, শরকালী কপালিনী' ইত্যাদি; আড় গ্রামে 'আনিকল্য দুনের্দাতা' 
ইত্যাদি; বড়গাছিরাতে কোনও ত্র নেই শুধু "মনসা নদা" বলা হয়। 
ঠাকুরের অসসজ্জা ও মূর্তির বৈশিষ্টাও অনেকটা আদিবাসী ঘেঁসা। 

এখনও আদিবাসী অধ্যযিত গ্রামশুলিতে এইসব ঠাকুরের পূজার 
প্রচলন বাংলার বিভিন জায়গায় থাকলেও হাণড়ায় বৈশিষ্ট এই পূজার 
আবিক্য ও আীজন্রমক। শুধু তাই নয়, পূজার শ্রসাদ সব বর্ণের লোফই 
প্রহদ করেন। এর কারণ এখানে নিশ্নবর্ণের হিন্দুদের আধিকা ও সামাজিক 
শ্রতিপণ্ডি। উদাহরপন্বরূপ, আমতার বসন্তপুরে সন ১৯২৫ সালে 
বাগদিবা জছিদার শীলবাবুদের পুরোহিতের পরিবর্তে নিজেদের পুরোহিত 
নিয়োগ করেছিল। এ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তখন এই গ্রামে ২০০ 
খর বাগদি ছিল। ওই খানারই ঘোড়াদহ গ্রামে কালীপুঙ্গার সময় 
বাগৰিদের সাথে স্থানীয় জমিদার লায়েকবাবুদের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই 
গ্রামে প্রা ২০০ ঘর বাগদি ছিল এবং তাদের সামাক্ছিক আবিগত্যও 
কম ছিল না। বাগনান থানার হ্ীরকুল গ্রামে গোপ ও মাহিব্য সম্প্রদায়ের 
লোকেদের প্রাধান ছিল বলে জানা যায়। ১৯২৫ সালে এখানে প্রায় ২০০ 
ঘর গোপ ও মাছিহা ছিল। ১৯২৪ সালে ফৈল্যনাথপুর গ্রামে ১৫০ ঘর 
সবাহিযা ছিল। পান বরোজের ব্যবসাজলিত আর্থিক স্বচ্ছলতায় এদের 
প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এইরাপ জাতিগত বিবাদ বীশবেড়ে, খালোড় প্রভৃতি 
জারগাতেও হয়েছে। খালোড়ে ঘাহিহার৷ করনের বিরুদ্ধে নিজেদের 
আধিপতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ১৯২০ সালে। এখনও ধর্ম ও শিবের 
গাজনে মাহিহ্যরাই মূল তোক্তা। বাগনানের বেনাপুর প্রানে ১৯২৪ সালে 
২৫০ স্বর মাহিহ/ ছিল। এই মাহিহ্যদের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। ওই 
ঘানারই চ্দনপুর গ্রামে ওই সমতে ১০০ ঘর মাহিহা ছিল। এয়া যথেষ্ট 
প্রতিপ্িলালী ছিলেন। 

হাুড়ার জমিদারি নখিপঞ্জে দেখা যায়, এখানে ফলেষ্টরের 
শী, সরকার প্রভৃতি পদবিযুক্ত। এঁদের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগের কস 
নয়। এইসব জমিদার দ্বারা বা অন্যান্যভাবেও অনেক সময় স্মরদাতীত 
কাল থেকে ধর্মঠাকুর, বীকুড়া ঝা, রূপরা রায়, শীতলা ও মনসার 
নামে জমিদান করা হয়েছে। ধর্মঠাকুর সমস্ত স্থানীয় দেবতাদের মধ্য 
শ্রহান ছিঙ্গেন। তাই আর্রীকরপের প্রভাবে যখন বিভিন্ন অনার্য দেবদেহী 
নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছিলেন তখন এই ধর্মঠাকুর, বর্মস্থান ও 
তার দেহ সম্পত্তিকে ভরসা করে অন্যান] অনার্ধ দেবদেখী বাসা 
খাধলেন। সানাজিক বিন্যাদেও দেখা যায় সং্যোলঘু সম্প্রদায় নিজেদের 
অস্তিত্ব ও সামাক্িক বারা বজার রাতে নিজেদের জাতির প্রতিষ্ঠান 
ব্ক্তিকে ঘিয়ে বসতি গড়ে তোলে। সেইভাবেই হয়ত ধর্মঠাকুরকে কের 
করে মনসা, ঘ্ঠী, শীতলা, চত্ডী, পঞ্চানন নিজেদের আশ্রাঃ গড়ে 
তুলেছিলেন। তাই দেখা হায়, জশংক্রভপুরেতর মানদিংহপুরে, বাগানানের 
খালোড়ে এবং অন্যান্য জায়গায় একই মন্দিরে এইসব দেযদেহীর পৃজা 


হয়। মানদিহেপুরে আছেল বর্ম, পজঞালন্দ, ব্তী, মনসা, ক্ষেত্রপাল প্রড়তি 
১৮টি দেবদেহী। অবশ্যই নারায়ণ ও শিব ওই মন্দিরে নি পূজিত হন। 
শ্ালোর়ে আছেন ধর্মপ্জ, চণ্ডী, মনসা, মঙ্গলা ও বিকু। 

হয়ত ইতিহাসের কোনও এক তরে ্র্থ্ব্থর প্রাধান্য রা হরে 
শভাবে শ্রতিষ্ঠিত হয়। কিছ সাখ্যানিক ব্রাহ্মণের জাতির রভ্যবের কাছে 
এই ব্রাক্ষল্য প্রাথান) স্থায়ী হয়নি বা পর্বনাসী হয়নি। হন এদেশে 
হরেজের আগমন হল তশন উক্চবর্পের জমিদাতগোষ্ঠী কলকাতায় নিজস্ব 
বসতবাটি গড়ে তুললেন। গ্রানের সাথে এঁদের সম্বন্ধ ছিত্র হতে গেল। 
সেই শূন্যতায় স্থানীয় রাক্ছণেতর জাতির লোকেরা নিজেদের 
পুন্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ গান। তাছাড়া এর আরও একটি কারণ, 
কলকাতার কাছে থাকায় বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। 
বিশেষত বিদেশি ব্যবসায়ীরা এখন থেকে পণ্) সংখ্বহের চেষ্টা করবেন 
এইটাই স্বাভাবিক। পান, রেশম ও লবণ ব্যবসা ও চাববাসের জন্য 
এখানকোর স্থানীয় অধিবাসীরা আর্থিক দিত থেকে ব্রাক্প-কায়নথ জাতির 
ওপর নির্ভরশীল হয়ে যে ওঠেননি তা বেশ বোব্য যায়। 

তাই বোধহয় পুরাতন সভ্যতা ও অপেক্ষাকৃত নূতন ত্রাহ্মপ্যধর্মের 
মধ্যে পারস্পরিক যোঝাপড়ার ভিন্ভিতে একটি সহ্যবস্থান গড়ে ওঠে। তাই 
এফ স্থানের ধর্ম, পঞ্চানন্দের সাতে শিব ও নারায়গ পূজিত হল॥ এই 
প্রসঙ্গে হাওড়া একটি বিশিষ্ট উৎসবের কথা বলে এই আলোচনা শেষ 
করব। হাওড়ায় ইংরেজি অশাস্ট বাসে রামরাঙ্ার ভাসান হয়। 
রামরাজাতলা থেকে রামব্াজার শোভাযাত্রা শুরু হয়। এর সঙ্গে মিলিত 
হল নরনারী (নতুন পুরোনো) ও সোমাই চণ্ডী। য্যাটরা খানার ইচছাপুয়ের 
চত্তী সর্বায্ে যাবেন এইটিই শ্রখা॥ এই চণ্ডী হয়ত স্থানীয় আনিবাসীদের 
চণ্ডী ছিলেন এক সময় রামরাজ! আর্য সভ্যতা বিস্তারের জনসাধারণের 
মানসিকতা চিত্ত৷ করেই এই সত্যবন্থান ও সমদ্বয়। হাওড়ার স্থানীয় 
দেষদেৰীর এই আরীর্করপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ন! হলেও তারা তাদের 
স্বকীয় বৈশিষ্ট) বজায় রেখেছেন : আধীকরপের ঘারা গাই এখানে এসে 
ইঠাংই থমকে দাঁড়িয়েছে: গড়ে উঠেছে সামাজিক ও ধহীরি সমন্বয়। 


কৃষ্ণনগরের কামান-নির্মাণ শিল্পধারা 
মোহিত রায় 


নদিয়ারাঝা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকাল ১৭২৮ দ্বেকে ১৭৮২ ব্রিস্টান্দ। 
অহারাজ কৃষণচন্দ্রের পৌষকতার তারে রাঝাকালে কৃম্তনগরে কামান- 
নির্মশশিল্প গড়ে ওঠে এবং পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। মহারাজ 
কৃষন্রের আদেশে নির্মিত একটি অনুপম শিক্পকীর্তি পিতলের কামান 
আছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ প্রদর্শশালায়। পণ্ডিত হ্রতসাদ 
শা Procecdings of the Asiatic Society of Bengal 1890-তে 
এই কামালটির বর্ণনা করেছেন 





is of small bore ক of 6 pounds. 11 has florsl decoration. The 
head and the mouth are in the shape of a dem on or ৪ 


monster's head with long. pointed cars, ও human face and 
2 cr০c0dile's RWS" |এই কানানে একটি পিতললিপি আছে। তার পাঠ 
জয়৷ কালিকা। অথণ্ড তৎসং। 


শ্রযুত কৃন্যচ্র রায় মহারাজা 
হাশর? উপ্রদ্রকিশোর দাস দে 
ক্র । ভীযুত বলরান 
চট্রোউপধ্যা দুলান্ধিত। 
এই লিপি অনুযায়ী জানা বায় যে বলম্যন নির্নাশশিল্জার লাম 
বরজকিশোরদাস দে কর্মকার। কৃষ্ণনগর ত্রক্তকিশোরদাস দে কর্কাবের 
বশেহরদের ব্যাপক অনুসন্ধান করি? শুধু তজজকিশোর নয়. কৃষচ্ষল্ের 
রাজ্তক্যলে কৃষনপবে যে ভানান-নির্যাপ শিল্প বিকশিত হয়েছিল সেই 
শিল্পীদের বংশেঘরদেরও সন্ধান করি। 
কৃষ্ণনগর রাজ্জবাড়ির অনতিনুরে পূর্বদিকে তাতিপাড়া সাপুডেপাড়া। 
একসময় এখানে নাকি তাতি, ও সাপুভিদ্ারা বাস করত, তাই নামকরণ 
এমন হয়েছে। তাতি পরিবার বা বংশধরদের ফাউকে এখন মেলে লা। 
সাপুড়িয়াও নেই। শেব সাপুড়িয়া-_রোল্সা হাজারিব নৃত্য হয়েছে করেক 
বছর আগে। এই অক্ষপে বেশ কিছু প্রাচীন অট্রালিকার ঘংসোবশেষ 
আছে। এখানেই আছে একলের কৃজলগরের শ্যাতনালা লৌহশিল্পী 
অনরেন্বর কর্মকারের পৈড়ক বসতবাড়ি ও কারহ্বানা। জমরেন্বরের পু 
হেমচন্তর কর্মকার এখন জীবিত এবং লৌহশিল্প কর্মে জীবিকা নির্বাহ 
করেন। তার কাছে জেনেছি যে, তারা করেকপুকেষের লৌহনির্জী এবং 
লনিয়ারাজের দানভাজন। আরও জেনেছি, যে জমির উপর খাদের 
পৈতৃক বসতবাডি। সে জিও নমিয়ারাক্তদের কাছ থেকে দানসূতরেপ্রাপ্ত। 
অবশ]. তিনি কোনও দলিল দেখাতে প্যবেননি। বনুবার নানাভাবে 
সক্কোরের ফলে তাদের বসতবাড়ি আমূল পরিবর্তিত হযেছে। ফলে, 
তাদের পারিবারিক কং কাগঞ্প্ বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই পরিবারের 
পুরো বংশলতা পাওয়ার আর কোনও উপায় নেই। হেমন্তের স্মৃতি 
ছেকে প্রাপ্ত বংশলতা য্াদবচন্তর কর্মকার__ভুবনচত্্-শ্রমরেশ্বর-_. 
হেমচন্্র। অমরেস্থর কর্মকার কৃষ্তনগরের কিংবদন্তি পুরুষ । তায নির্যাণ 
ও মেরামতি দক্ষতা নিয়ে নানা লোকত্রুতি ভাজ কৃষ্ণনগরের লোক 
সুখে মুখে ফেরে। অনরেস্বর পুরুষানৃক্রমিক শিযপঘারায় দক্ষতা অর্জন 
করেছিলেন। তাই, আমাদের অনুমান অমরেশ্বর হলেন কৃক্তনগরের 
কফ যুগের ব্রজ্জকিশোর বা অদ্য কোনও কামাননির্মাপন্িত্বীর 
বশেধর। এই অনুমানের আরও একটি কারণ হল : অমরেশ্বর বন্দুক 
প্রভৃতি আতেয়ান্্র দক্ষতার সঙ্গে মেরামত করতে পারতেন এব এই 
মেরামতির কারিগরি দক্ষতা-নিপুশত। পুরুষানুক্রমিক সূত্রে তিনি অর্জন 
করেছিলেন। 
অনরেশ্বর সম্পর্কে ইতোপূর্বে একটিই মাত্র রচনা ত্্শিত হয়েছে। 
কফনক্চররের বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক ননীগোপাল চক্রবর্তী 'শিশুসাহী' 
(১৮ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৬ সন) পত্রিকায় 'বাসালার অবজ্ঞাত 
শ্ি্পী' রচনার তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলেচকে সুদক্ষ কারিগর 
অমরেন্বরকে তুলে ধরেছেল। আন্ত থেকে প্র ৫০ বহর পূর্বে লেখক 
শী্কর্জী তার একটি ক্যামেরা কলকাতার পাঠিয়ে মেরামত করালেন 
সাড়ে সাত টাক শরচ করে। ক্যামেরার সামান্য উন্নতি হল। আবার 
কিছুদিনের মহ্যেই অকেজো হয়ে গেল। তঙ্গন অনেকে বললেন যে 


অমরেম্বরের কসছে যেতে। তিনি অনরেন্বরের কাছে গেলে অমরেশ্বর 
আামেবাটি সারিয়ে দিলেন, লেখক সেই ক্যামেরা অমরেস্মববের ফটো 
তুললেন। একবার বিয়া কালেক্টারির টাইপরাইটার মেসিন কলকাতায় 
পাঠিয়ে ১১ টাকা দেবামত কবে এলে আবার অচল হলে অমনেস্বর মাতত 
তিন টাকায় মেরামত কবে সচল করে দিয়েছিলেন। ভাটার কুল বিগড়ে 
গেলে অমরেশ্থার ঘেরানত কবে নিতেন। তঙ্গন স্টেট ব্যাংক হয়নি, 
সরকারি টার নদিয়া ট্রজারিতে সিন্দুকে থাকত। তালা খাবাপ হল। 
ট্রেজারি থেকে আব কেউ টাকা তুলতে পাবে না। ট্র্সারার পড়লেন হা 
[বিপদে অনরেন্বর গিযে জাব ঘণ্টার বে) সিন্দুকের তালা খুলে ঠিক করে 
দিলেন। তৎকালীন কেলা শ্রশাসন ব্বত্তির নিশ্বাস ফেললেন। অলবেস্থর 
কুক, হারমোনিয়াম, ক্যামেরা, গ্রামোকোন, সেলাইকল. পেট্রম্যাকস্‌ ও 
রকমারি কলকল্তা মেরানত করতে পারতেন অরনায়াসে। অমরেস্বর 
নিক্ের হাতে একটি বৈদ্যুতিক পাখা. খেলনাকন্দুত, কল টিপলে শিস্‌ দের 


এমন টিনের পাখি তৈরি ভরেছিলেন। 

অমরেস্কবের মেরাঘতির কাজের পারদর্শিতার প্রমাণ তদের 
বংশবরদের কাছে আছে। ৮. ৯. ১৯১৭ সালে লেহ্বা তৎকালীন 
জেলাশাসকের এবং ২৬. ৪. ১৯১৮ স্যলে লেখা তৎকালীন জেলা 


জক্ের দু-খানি প্রল:সাপয়ে (ইংরাজিতে লেখা) অমবেশ্বরের বন্দুক, 
সাইকেল, বিলেতি বাতিদান ও রোলার ঘেল্রমতির দক্ষতার সবিশেষ 
উত্লেখ আছে। অমরেন্বরের অক্ষর়কীতি তার নির্মিত কৃষ্ণনগবেষ নদিয়া 
রাজ্জবাড়ির স্থিতলে ওঠবার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি আজও এই লোহার 
সিড়ি স্াক্বাড়িতে আছে। একবার অনরেন্বর কৃফলগর কলেজের 
গবেষপাণাবের একটি যন্ত্র এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছিলেন যে অনুরূপ 
একটি বিদেশে তৈরি যত্রের সঙ্গে কোনও পার্থক্য ছিল না। 

অমরেশ্বর ঢালাই-কালাই-এর ভাজে সুদক্ষ ছিলেন। একদা ফৃক্ণনগরের 
ঢালাই তানান বিশ্যাত ছিল। ঢালাই-এর ক্যজে অসরেন্মরের দক্ষতা সেই 
শিকপধারারই পরিচয। বহন করে। লৌহলিছে অমনরেন্বরের অসাধারণ 
পারদর্শিতা প্রমাপ করে যে অরববেন্বর কর্মকার ছিলেন কৃক্চনগরের 
অষ্টাৰল শতকের কানান-নির্বাতাশিল্পীদের উত্তরপুরুধ। 


আদিনার কয়েকটি ভাস্কর্য 


প্রবাল রায় 


বাংলায় নবাব আবুল সুজিদ সিকান্দার শাহর ৭৭৬ হিজরির (১৩৭৫ 
খ্রি) রজব হালের ৬ তারিখে নির্দিত আদিনা নসক্জিদটি বিশালত্‌. 
স্থাপজাবলা প্রভৃতি নানাদিক দিয়ে কলারসিকদের দৃত্তি আকর্ষণ করে 
এদেছে। এই বিশাল স্থাপতঃ কীর্জিটকে কেন্দ্র করে অনেকে অনেক 
মতবাদের সৃষ্টি করেছেন। অনেক বিতর্ক জন্ম নিয়েছে সেইসব ফতবাদকে 
কেন্ত করে। কিন্ত বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় সেই সমস্ত জটিলতা নিয়ে নয়। 
তা মূলত এখনও পৰ্যন্ত (১৯৮৪ খ্রি.) আদিনা মসজিদে যে স্ব অ- 
মুসলিম ভান্র্যের নিদর্শন লক্ষ কস যার তের নিয়ে। কেননা মুসলিম 


পর্বের গোড়ার দিকে নির্মিত আদিনা মসক্িদে প্রাক্‌-মুসলিদ পর্বের 
ভাস্কর্যের নিদর্শন এখনও পর্যন্ত হাঃ দেস্বা হাত তা সখোয় প্রত্যক্ষভাবে 
কম হলেও পরোক্ষে খুব একটা কম নত এবং তাদের বিবরদ লিপিবদ্ধ 
করার গুক্ত্বও কম হবে না বলেই মনে করি এ সম্পর্কে বালো ১৩০২ 
সালে বাদী' পত্রিকার রাহ্াললাস বঙ্ষোপাহ্যার প্রথম আলোকপাত 
করেন। ভ্রীবদ্দ্যাপাব্যযের মতে, 'আদিলা মসজিদে যে বেমীটি আছে 
তাহাতে কং হিশুদূর্তি পাওয়া গিরাছে। Cunninচদ। ও থলে 
অচীরগায়ে হিন্দু মন্দিরসমূহ হইতে আনীত শ্স্তর খণ্ডসকল দেখিযাছিলেন 
মূর্তিশুলি পাওয়া গিয়াছে। (১) ভগ মনুয্যমৃর্তিত্বয় । (২) শে? এবা বংস। 
(৩) একটি হংস। (৪) একটি পুরুষ ও একটি স্রলোক সম্পবত হুকুম 
ও রাধিকা। (৫) দুইটি হী ও একটি কুল্কীর। 

কন্তত বেদীর শুত্যেক সোপান এক খন্ড শরত্তর নির্মিত দেবমূর্তি দ্বারা 
দির্মিত। ৭৮০73189-র চিয়ে ইহা ভগ্লাবস্থায় দেখা ঘায়। কিন্তু এক্ষণে 
ইহা মেরামত হইয়াছে (Revenshaw's Gour. 0188৩ 40) "I 


উপকরণ সংগ্রহস্থল 
এবারে আদিনা মসজিদের উপকরণ কোন কোন জায়গা থেকে সংগৃহীত 
হতে পারে তা বিচ্যরেয় চেষ্টা কয়া হাফ। 


বোদ্ধ উপকরণ 

একদা পুণ্নগরী (৩য় খ্রি. পূ. থেকে ওষ্ঠ প্রি.) ও পরে রূপান্তরিত 
দহাস্থানগড় তার বিহ্যাত বৌদ্ধবিহারের জন] প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান 
বালোদেশের বগুড়ার প্রায় ৮ দাইল৷ উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিমপাড়ে 
অবস্থিত মহাস্থানগড় আদিনা হেকে দক্ষিল পূর্বে প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ 
মাইলের মধোই পাড়ে কিন্তু এত দূর থেকে উপকরণ আনার ক্ষেত্রে যদি 
কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন তাহলে তাদের আমি ভিবেশীর জাফর শা 
গাল্জীর সমাধির (১২৯৮ খ্রি.) দিকে দৃষ্টি ফেরাতে অনুরোধ করব। কারণ 
কহ্যকাছি কোনও খ্যাতনামা বৌদ্ধবিহার, জৈনভ্প ও হিন্ুমন্দির না 
থাকলেও ওই সমাধিতে এই তিন ধরনের দূর্ভিভাঙ্র্যের অভাব নেই। 
সুতরাং সেগুলো৷ যে রাজশক্তিঃ কদান্যতার দৃরদূরাত্তের বি-বহী দেবস্থান 
ছেকে সংগৃহীত হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। আর 
একজন নবাবের পক্ষে মাত্র ৮০.৮৫ মাইল দূর থেকে তার কীর্তি 
স্থাপনের জন্য একেবারে তৈরি মালমশলা জোগাড় করা শুব একটা 
কষ্টসাধ্য নয়। এ ছাড়া উপকরণ সংগ্রহের অন্য একটা সম্ভাবনার কথাও 
এক্ষেত্রে এসে যায় যে কঘ! পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে। 

আদিনা থেকে প্রায় ৩৪ মাইল উত্তরে বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলার অন্তর্গত রায়গঞ্জ খানার নিফটবর্তী কসবা মহেশ (ছে, এল, 
নং-১৭৬) গ্রামটিতে রাজা। গণেশের বাড়ি ছিল কলে অনেকে অনুমান 
করে ছ্বাকেন। ১৮০৮-০৯ ্রিস্টান্দে ভা. বুকানন হ্যামিলটন এই হিমু 
রাজার প্রাসাদের ধ্রাসধশেব পরিদর্শন কবে ওখানকার একটি দরজার 
বিবরণ দিয়েছেন যা খুবই গুরুূর্ণ বলে হনে হতে পাবে। বুকাননের 
ভাষায় ওই দরজায় “The [igure on the lintel strongly 
resembles the image of 08০85 and his two favourite 
deciples ts usually represented in the temples of Ava" {G8 
শুরনেরই বোধিদত্ত মৈত্রের ও অন্যান) দুই বোষিসত্বের দাঁড়ানো মৃর্তিও 
যে বৌদ্ধ কলাশান্তে খুবই আদৃত ছিল তা বর্তমান কলকাতার আর্ডতোষ 
সগ্রেহশালার রক্ষিত নেপালে শ্রণ্ড পৃথির (১১০৫ প্রি) চিত্র ঘেকে 


নিব বি জল আর দিক থেকে বেছি জরে 
স্বাগতা আসে কেমন করে? সুতরাং পাল যুগের ধর্মসহিফুতার 
পরবর্তী উত্তরাযিক্সর সেন যুগের শেবাশেছি থেকে বে ধর্ম অসহিসুতায় 
পান্তরিত হয়েছিল তার পৃষটন রাজা গতদেশের (যা অন্য কোনও হিমু 
সামন্তের) এই প্রাসাদ উপকরণ কেও স্পষ্ট। কেননা ভিন্ধর্মীদের 
দেবছান থেকে সাংগৃষ্টিত উপকরদ দিয়ে হি্দুরাও প্রাসাদ তৈরি 
করেছিলেন। পাল রাজাদের পরবর্তী হিন্দু রাজাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে 
মুদলমান শাসকেরাও তাদের হিহ্দুদের) দেবালর থেকে সংগৃহীত বন্ধ 
দিয়ে মসছিপ-দরগা তৈরি করেছেন। এইভাবেই পরোক্ষে কিছু বৌন্- 
স্থাপত্যের উপফরদ আদিনা নসজিদেও চলে আসতে পারে ছিশু রাজাদের 
দেবালক্পের মাধ্যমে এবং সেইসব উপকরণ প্রথমে হহাস্থানগড়ের ছতো 
নিকটবর্তী বিহার থেকে আনাও অসম্ভব নয়। এ ছাড়াও রজনীকান্ত 
চক্রবর্তী আফিনায় উপকরণ চ'তে মেহেরপুর, গনিপূর শ্রভৃতি স্থান থেকে 
সংগৃহীত বলে মত শ্রব্দন করেছেন। তিনি চ'তে শব্দটি “চৈত)' থেকে 
উন্তে বলে অনুমাল করে মেছেয়পুরে (বর্তমানে মালদহ, জেলার মালদহ 
ঘানার সীমান্তে টান নদীর ধারে অবস্থিত চতে ও মেহেরপুরের জে. 
এল, নং ৭০ ও ৭৫) কোনও বৌদ্ধ সংঘারাম ও 'গনি' শব্দটির 
উৎপত্তিস্থল জৈন-সঘে ‘গনি' থেকে বরে গনিপুরে জৈলভূপের একদা 
অস্তিত্বের কথ বলেছেন। যদিও মালদহে কোনও জৈন নূর্তি হায় 
আবিদ্ধৃত হয়নি বললেই হয (যদিও নালদহ গংগ্রহশালায় মা একটি ভগ 
মুখবিশিষ্ট উপবিষ্ট মৃত্তিকে জৈন ‘নেমিনাথ' বলে দাবি করা হয়)। এ 
ছাড়াও তিনি অবশ্য কাারণের নাম উল্লেখ করেছিলেন যা বর্তমানে 
য়তুয়া খানার অন্তর্গত সামসি রেলস্টেশনের অদূরে আবিষ্কৃত হয়েছে পাল 
ও সেন আমলের বেশ কিছু পুরাবন্ত সমেত। এ ছাড়াও এ প্রসঙ্গে মালদহ 
সং্রহশালার রক্ষিত মালদহ থেকে প্রাপ্ত অন্ত্যপালযুগীয় একটি 
অবলোকিতেখর ও গাজোল ছেকে সংগৃহীত একটি নয়নাভিরাম প্র্জা- 
পারমিতার মূর্তির দিকে আগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। 
শিরোদেশের চালিতে পঞ্চ ত্যানী বুধ। দুপাশে দুটি নারী সহচয়ী নূর্তি ও 
হাতে লনাল পদ্ম নিয়ে বস্্রপর্যান্ধাসনে উপবিষ্ট এই দুটি মূর্তি পালবুগের 
এক অপূর্ব শিল্প গৌরবের বহিঃপ্রকাশ। এইসব পরিত্যক্ত মূর্তির 
অর্পানথলের মালমশলা প্রথমে হিন্দ-সামত্তরাজ্ার৷ ও পরে দুসলিছ 
শামকেরা যৎপরোনাস্তি ব্যবহার করেছেন আছিন। মদজিদে তা পরবর্তী 
পর্যায়ে আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হবে? 


হিন্দু উপকরণ 

আদিনার হিপ আমলের স্থাপত৷ উপকরণ অনেকাংশে বাণগড় থেকে 
সংগৃহীত বলে অনুদিত হয়। আদিনার শ্রয় ৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত 
তৎকালীন দেবকোট বর্তমান প. দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুয থানার 
নারানপুর (জে. এল. নং ৩৬) ও ফালীঘাট মৌজার (জে. এল. নং ৮২) 
অন্তত দরদ নামে পরিচিত। ডা বুঝনন ১৮০৮-০৯ খ্রিস্টান এখানকার 
অনেক হিন্দু স্থাপত্য পরিদর্শনের বর্ণনা প্রসঙ্গে একদা অবস্থিত একটি 
শিবদবন্দিরের কথাও অনুমাল করেছেন। তিনি স্থানীয় এফ নিথি থেকে এক 
বিরাট নী (বৃষ) ূর্তির ও একটি শিবলিঙ্গ উদ্ধারের বর্ণনা করেছেন যা 
দিহসন্দেহে এই অঞ্চলের এক বিরাট শিবমন্দিরের একা অবস্থিতি প্রমাণ 
করে। এ অল ঘুরে তিনি সাবারেণ মানুযদের একটি অভিযোগের উল্লেখ 
করেছেন ধার মর্মার্থ যে স্টেড় এবং আক্চলিক সমস্ত ঘরবাড়িই এই 
বাণরাজ্জর গড় থেকে সংগৃহিত উপকরণ দিয়েই তৈরি। 


আদিলার প্রায় ৪৫ মাইল উত্তব-পূর্বে খ্যাতনামা তর্পনদিঘির 
লিজটকর্তী আর একটি মন্দিরের কথা জানা যায় বিভিন্ন সুত্রে) বর্তমান 
প. দিনাজপুর জেলার তপন থানার পালেই বক্্ীবাগ মৌজায় (তে. এল, 
নং ৬৮) পাথরপুঞ্জ নামক স্থানে এক বিরাট ধ্রসেম্থুপকে ১৯১৫ 
্িস্টান্দে শুলপরত নলিনীকাস্ত ভটশালী একটি নন্দিরের বলে অনুমান 
কর্রেছিলেন। এর সলেঘ একটি ছোট পুকুরে তিনি ওই ন্দিরের অনেক 
ছোট বড অশেতিশেষ দেখেছিলেন যা পরে বালুবঘাটের সাংস্কৃতিক সমস্থ 
"হ্রাচ্য-ভারডী' কর্তৃক সাগৃহীত হয় । এই স্থানের উপকরণ বিয়ে আদিনার 
সঙ্ছিরত হওয্লাব প্রশ্ন খুব একটা অনুনালভিভিক হবে না। 

মালদহ সংগ্রহসারার রক্ষিত হয়েছে সংখা হিন্দু দেবদেবীর নৃর্তি। 
মালদহ ও প. নিনাঞ্জপুর ভেঙ্দার বিভিগ্ স্থানে বক্ষিত ও ছড়িয়ে থাকা 
অসংশ] বিভু ও অন্যান্য নূর্তি এই অন্চলের পাল-সেন যুগের অনেক 
দেবালয়ের অস্তিত্ব পরোক্ষে স্বীকার করে। এছাড়াও সাম্প্রতিককালে 
গাজ্োল ঘানার খাকসোল (কে. এল, নং ৪১) গ্রামে আবিদ্বত 
মৌর্ধযুাগর সবর্পনু্রা এ অক্সল্ের প্রাচীনত্রকে আরও মূহতিষ্ঠিত করেছে। 
সম্প্রতি মালদহেরই কাণ্ডারণ, পিছলি, শঙ্গারামপুর (ইংবেজ বাজার থানার 
৪০ ও ৩৯ নং মৌছা) গাজোগ, এবান্দর (গাজোল খালার ৬৭৭ং 
ৌজা) থেকে মালদহ সাগ্রহশালার তত্ত্বাবধানে অনেক হিন্দু দেবদেহী 
থা, বৃহস্পতি, বারহি, নরসিহে, সূর্য প্রভৃতি সম্পূর্ণ বা ভগ অবস্থায় 
আবি্বত হয়েছে যা পূর্বোক্ত ধারণাকে তারও সমর্থন কণে। এইসব জ্ঞাত 
হা অজ্ঞাত স্থানের দেবালয়ের উপকরণ তদিন৷ মসজিদের জন্য 
ব্যাপত্হারে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 

আনিনা ঘসভিদে হিন্দু দেবালয়ের উপকরণ ধাবন্ৃত হওয়ার সধচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া হায় পূর্বদিকের ভগ্ প্রাচীরের এক প্রস্তর লিলি 
থেকে। প্রিস্টীয় বারো শতালীর বাংলো লিপিতে উৎকীর্ণ এই এক লাইন 
লিপির ৮টি অক্ষরের মহ্যে শেষ ৬টি অক্ষর পরশ্যত লিপিত্বিদ প্রদধেয় 
ঈীনেশচ্ সরকার মহাশয় বর্তমান লেখকের অনুরোবে 'উউতস্জ শিখা 
এই বলে পাঠোন্তার করে তার অর্থ করেছেন যে, এটি উত্ক নামীয় 
কোনও বাক্তির প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের লিশি। আদিনা মসজিদে যে 
পূর্বতন দেবছালগুলির উপকরণ যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এটি তার 
একটি মূল্যবান ও সুনিদিষ্ট শ্রদাণরূণে গ্রহণ করা বায়! 


আদিনার অ-সুসলিম ভাহ্কর্য 
পশ্চিমদিকের মূল প্রবেশদ্বার : না বিশিষ্ট এই শুবেশছারটি বৌদ্ধ বা 
হিন্দ স্থাপতোর এক উজ্জল দৃষ্ানত। ঘরটির শীর্বদেশের মবে। আয়তাকার 
এক প্রস্তর খণে প্রিপত্া্কৃতি খাজকাট। দেউল খোদিত; এর মধাস্থগে 
একটি উপবিষ্ট মূর্তি ছিল ঘা সন্তবত সাঁওতাল কিল্রোহের (ভ্রু 
সাওতালের নেতৃতে) পরে ভেঙে দেওয়া হয়। কেননা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 
ওকাশিত চারু মিত্রের "গৌড় পাওুযা'পুত্তিকাটিতে ওই মূর্তি সমেত 
হকেশহারটির ছবি বুন্রিত আছে। কিন্তু অস্পষ্টতার জন] মরতিখানির সঠিক 
পরিচয় জানা বায় না। অনেকে এই মূর্তিটি উপবিষ্ট চতুরতুক্জ বিফুর মূর্তি 
বলে মনে করেন। কেননা এই ধরনের অনেক বিবুমূর্তি আনেক 
বিদুপট্রেও দেষা বায়॥ এ ছাড়াও নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ঢাকা খেকে 
প্রকাশিত মূর্তিতত্তের বইয়েতে এরকমই পত্রাকৃতি খাঁজবিশিষ্ট দেউল 
মন্যস্থ পল্ফুলের উপর পন্থাসনে (বন্াসনে) উপবিষ্ট, একটি হাত অপর 
হাতে কলের উপর রাঙা এবং অন্য দুই ছাতে দুটি অজ্ঞাত বস্তু ধরা 
কাঠের স্তন্ধনীর্যে খোদিত বিফুৃর্তির ছবি দুক্রিত হয়েছে। আলোচয 


স্থারশীরষটির মূর্তিটি এইরকম হতে শ্যবে। কিন্তু অপর একটি ঘতে এটি 
দুই হতে দুটি সনাল পদ্ম বরা পল্লাসনে উপবিষ্ট অবলোকিতেম্থার অসবা 
পরজ্ঞাপারমিতার মুর্তি কলে অনুমান করা হৃত্ত। সুতরাং বিষ্ণু অথবা গণেশ 
বা এই দুই মৃত্তির একটি যাই হ্যেক্‌ না, এটি যে পাল বা সেন যুগের 
একটি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই) 

বাদশাহ) তল্তের শ্রবেশদ্ধার : এটিও পশ্চিমদিতে অবস্থিত এবং ত্রিস্তর 
বিশি্। এদের প্রথম ও স্বীয় স্বরে কয়েকটি মূর্তি ছিল কিন্তু বর্তমানে 
একটি ছাড়া বাকি সবগুলো ঠেঁচে দেওয়া মূর্তির বাইবে আমলক ও 
পীঢাযুক্ত দেউল খোদিত আছে যা নীচের দিকে দেখা যায়। এ ধরনের 
ভিতর পীঢ়াযুক্ত একটি মন্দিরের ছবির সঙ্গে সরসীকুমার সরস্বতী 
আমাদের পরিচিত করেছেন। জ্রীসরস্বতী কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রস্থাগারে রক্ষিত নেপালি পুথিতে অঙ্কিত এই চিত্রটির আলোচনা প্রসঙ্গে 
বলেছেন বে এই ধরনের মন্দির উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল, কেননা ওই 
চিন্রটির পরিচয়লিপিতে "পুণ্ুবর্ধনে স্রিশরণ বুদ্ধ ভট্রারকংঃ' কথাগুলোর 
উল্লেখ আছে। 

্ারসর্যে উপবিষ্ট গপেশমৃত্তি সহ অক্ষত দুটি দ্বার আদিনা মসজিদের 
পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীরে লক্ষ কর! যার। শীর্ষে গণেশমৃর্তি ছাড়াও দুদিকের 
উল্ল্গ অন্তর দুটিতে দুটি ল্ফমান জীবের উপস্থিতি একে সহডেই প্রাক 
মুদলিয় যুগের ভান্র্যরূপে চিহিত করে। 

মজিদের ভিতরে নিরহাবের উত্তরদিকে পরপর বেশ কতকগুলি 
দ্বারফে (চৈতা গবাক্ষের মতো) বসানো হয়েছে নিঙ্গাশের মৃ্তিশুলোকে 
চে দিয়েও উপরে কোরাল-বরেত প্রতদ্থাপিত করে। এর মহ্যে একটি 
কীর্তিদুখ শোভিত ও সুন্দর কারুকার্য সজ্জিত দ্বার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
ধরে। "পুরু বর্যন নীতির" মন্দিরের সঙ্গে সাদুল্যযুক্ত এটির শীর্বদেশ ত্িরঘ 
ও স্রিায় পীঢাযুক্ত। এর তলায় রয়েছে দ্বি-স্তর ও স্বিপত্রাকৃতি একটি 
খিলান ঘার শীর্ধম্যদেশে সজ্জিত আছে একটি সুম্বর কীর্তিমুষ। 
খিলানটির উপরের স্তুবটি বাঁকানো ফুল-লতাপাতার পৌনঃপুনিক সন্ধা 
এবং স্িতীর স্বরটি গোল ও চৌবা জ্যামিতিক আকৃতির হো ছোট ছোট 
ঘোদাই করা ফুল দিয়ে অলংকৃত এবং খিলানের ভিতরে ড্রি-পত্রাকৃতি 
ঘাঁয লক্ষ করা বা়। সব মিলিয়ে এটি যে অন্ত্য পাল-দেন যুগের একটি 
উৎকৃষ্ট ভান্র্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 

কিবলার উত্তরদিকে এই ধরনের আরও করেকটি ছার আছে। এইসব 
্বারের মৃর্তিগুলো চেঁচে ফেলা হলেও এগুলো যে পাল-সেন আমলের 
তাতে সন্দেহ নেই) 

এছাড়া পশ্চিদনিকের বাইরের দেওয়ালে (পিছনদিকে) একটি 
গরাকৃতি খীরকাটা চৈত্য গবাক্ষ দেখা যায়। দুটি আয়তাকার লক্গা ্তস্তের 
উপর রক্ষিত এর শীর্ষদেশও বন্দিরের মতো। কিন্তু পীড়া ও আমলক না 
ব্যবহার করা এর শিষরটি ঘটে বসানো একটি কুঁড়ির অর্ধাশের মতো। 
হন্তদুটিতে সুন্দর কারুকার্য লক্ষ করা হায়। এর মহাস্থলে কেলও বড় 
মূর্তি ছ্ছিল ঘা বিল করে ফেলা হয়েছে। খুব সম্ভব এর মধ্যে কোনও 
বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি ছিল এবং সেক্ষেত্রে বলা বাহুল্য এটি কোনও 
বৌদ্ধ বিহার থেকে আনা হতে পারে। 

শিরকাপ পরিহিত একটি আআবক্ষ পুরু মূর্তি যার দুই হতে দুটি 
ভ্াগনের মতে৷ ভ্রীবের পুজ্েদেশ ধরা : এইরকম অন্ত দুটি সূর্তি 
পশ্চিমদিকের বাইরের দেওয়ালে উৎ্কীর্ণ আছে। আয়কর গাহরে উৎকীণ 
এগুলো একদা বেনও বৃহৎ ভাস্কর্যের অংশ ছিল। ূর্তিষলো পালযুগের 
প্রথমদিকে নির্দিত বলে মনে হয়। মুক্তি কঁযের হছে তোলা ভান হাত 


দিবে বাঁদিকে থাকা, কীর্তিমুখে ব্যবহৃত জীবের মতো, একটি জীবের গুচ্ছ 
ধরে আছে এবং বহাত দিয়ে ডানদিকের এন্টি জীবকে অনুরাপ ভঙ্গিতে 
ধাৱে আছে। হদিও এই দ্বিতীয় ভীবটির নুখের অর্ধাশে মাত্র খোদিত 
আছে। এই জীবটির পাশে ও মাতার দিকের বেশ খানিটা অশে মারিনি 
রাবার মতো অ-খোকিত রেখে দেওঘা হয়েছে। নৃর্তিটিতে পালজ দিয়ে 
শিরস্ত্াশের মতো এবং গালে সুচালো দাড়ির মতো রেখা যায়। ঝাকুড়া 
ফেলার বহুলাড়ার ও বাংলাদেশের মঘূরাপুরেয শ্রাক-নুসলিম ঘূগের 
মন্দিবেও পঞ্ধের এই ধরনের কর্িনুখ দেখা যায় এবং নেপালি পুরিচিত্রেও 
এই জীবটির মতো কীর্তিমুখের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। 

আয়ত্যকার পাথরের বাঁদিকে একটি ছোট নতারত গদেশমূর্তি ও 
ডানদিকে উৎবীর্ণ একটি শালভঙ্জিকর মূর্তি : এই ধরনের দুটি ক্র ভাস্কর্য 
পশ্চিমৰিকের দেওয়ালে দেন্বা ঘাল। এই দুটি মৃততি ঠেঁচে ফেলা হয়েছে 
এইরকম একটি পারের অস্তিত্ব দেখা যায় চতুর্ভুক্জ গদেশ যূর্তিওলো 
মুকুট পরা এবং নৃত্যরত মৃর্ভিওলোর ভঙ্গি দেখতে খুখই সৃন্দর। 
শালভঞ্তিকাণডলোর সম্ত্ীততাও শ্রশসেনীয়। এ হ্রসঙে তুলনামূলক 
আলোচনার ক্ষেত্রে নলিনীকান্ত ভটশালীর দৃরভিতধের বইটি যষ্টবয, 
কেননা এই বইতে মুদ্রিত ও ঢাকার রামপালের কাছে চূড়াইলে প্রাপ্ত বৃহৎ 
নটরাজ মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ গণেশ ও একটি নারীদূর্তির সন্ৌপ ও 
ভঙ্গিঘার সঙ্গে উপরোক্ত ভান্র্যাটর অপূর্ব সাদৃশ্য দেখা যায়। 

খই পশ্চিম দেওয়ালেই বিক্ছিগ্রভাবে গাঁঘা একটি নারীমূর্তি দেখা 
যায়। এটি কোনও বৃহৎ ভাযন্কর্বখচিত প্রাচীরের অংশ কেননা নৃততিটির 
ঘাধার দিকে বেশ খানিকটা অখোদিত পাথরের মার্জিন ছেড়ে রাখা 
আছে। বৃজ্ধকার বেষ্টনীর (একটি চাকার মতো) মায্যে খোদিত, শানীরিক 
কসরডরত এই নারীঘূর্তি বা কিন্যাধরীর আভরণ বাহুল্য একে অন্ত) পাল 
ধা সেন আমলের বলে চিহ্নত করে। নারীমূর্তিটিতে কাচুলি ও কটিতটেয় 
বস্তু ছাড়াও কানে, হাতে, কোমর ও পায়ে প্রচুর অলংকারের প্রয়োগ দেখা 
বায়। মর্তিটির খাঁ পা পিছনদিকে ভাজ করা, বাম পায়ের পাতা ডান সটুয় 
উপর রেখে চাকাটি ঠেলে রেষেছে ও ডান হাত দিয়ে চাকার হেড়টিফে 
ফানেয় ধাছে ঘরে মূর্তিটি ধনুরাসনের ভঙ্গিতে মাথাটিকে বাঁ পায়ের 
পাতার দিকে নামিরে রেখেছে। 

ও ছাড়াও আদিনার অনেক ছোট ছোট যৌদ্ধ বা হিন্দু স্থাপত্যের আশে 
দেখা যায় যেমন মিমবারের সোপানে একটি তিভুজাকৃতি কালো বেসাপ্ট 
পাছরে শীর্ষে কীর্তিদুখ উৎবীর্ণ। ভিতরের দিকের পূর্বদিকের ভগ্ন 
ছিলানের স্বন্তে একটি গৌরীপ্ ও বাইরে একটি হততী মেকর?) মুখ নর্দমা 
লক্ষিত হয়। এ ছাড়াও পূর্বোক্ত পূর্বদিকের ভগ্ন প্রাচীরে দুটি পাথরের 
অসত্য পাল বা সেনযুণ্টার লিপিতে এক লাইনের দুটি লিপি প্রবন্ধে 
দেখেছিলেন। কিন্তু সমর ও সুযোগ অভাবে সেগুলোর মহো ১টির 
পাঠোস্কার করা গেলেও অন্য লিপিটির ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। দিমবারের 
নীচের হরটির কিবলা সংল্ দেওয়ালে অর্ধ-সমাপ্ত কারুকার্য কৌতূহলের 
উদ্রেক করে। খুব সম্ভব এর পিছনদিকেও কিবলার উত্তরদিকের 
দেওয়ালের স্থপতি-চিহ (45591 1421) যুক্ত পাথরগুলোর [পিছনের 
বেশ কিছু ভাক্ষর্বকে এমনভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে বাতে ভাক্ষর্ম 
খোদিত দিকলুলো ভিতরে রেখে দেওয়া হয়েছে। এগুলোতে যে বৌদ্ধ ও 
হিনুকুগের অনেক অমূল্য তান্র্য থেকে গেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 

পরিশেষে আদিন! মসজিদের হিরহাবটি সঙ্গে কলারসিক পণ্ডিত 
হ্যাভেলের INDIAN ARCHITECTURE বই ছেকে একটি উদ্ধৃতি 
দিতে প্রবন্ধটির ইতি টলছি-_-716 BEAUTIFUL MIRHAN OF 


THE FOURTEENTH CENTURY ADINA MOSQUE AT 
GOUR IS SO OBVIOUSLY HINDU IN DESIGN হা IF 
HARDLY REQUIRES ANY COMMENTS! 


পশ্চিমবঙ্গের সাস্কৃতি বিন ঘোষ 
পশ্চিমবঙ্গের পৃঙ্জা-পার্বন ও মেলা (১২)-_অশোক নিজ সম্পালিত 
গড়ের ইতিহাল (বু. দ.)-_রভনীকত চক্রবর্তী 
জৌড় পাতুয়া_ চাকচন্ মি 
পালমৃদের চিত্রধলা _সয়সীকৃমার সরস্বতী 
Adminiariive Atlas of W. Bengal, Census Dep. 
ঢিল Census Uandbook—W. Dinajpur- 1951. 
Iconography of Buidhia end Brahmunical Sculptures in he 
Daca Muscum—Nalini Kents 00080 
৯. নেপালি পুষ্িচিত্রের পোস্টকর্ড_আত্ততোষ দিউজিয্া) 
আদিনা মসজিদের শ্রস্ত লিপির পাঠোদ্ধমরের জন্য অধ্যাপক দীনেশচত্র 
সব্দর, বিভি্ তথ্য ও বিক্রেহপের জন৷ তারাপদ সীতক্সা এবং নানারুপ 
সহায়তার জন্য শকের পণ্ডিত ও সুপ হোনটৌধৃটীর কাহে আনি কৃতজ্। 





সেকালের আঁদূল ও অক্ষয়চন্দ্র চোধুরী 
দেবাশিস বসু 


হাওড়া জেলার আঁদূল গ্রামটি চিরদিনই বর্ধিঝুঃ আর তার ইতিহাসও 
বৈচিত্র্য ভরা। আঁদুলের কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না থাকলেও বিভিন্র বই 
ও পত্র-পত্রিকায় যামটির সম্বন্ধে হ্চুর এতিহাসিক উপাদান ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে শ্রাণকৃষ্ণ দত্তের ‘কলিকাতার ইতিবৃত্' এবং 
অতুলন্কৃফ। দততচৌধুটির আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'আমার গ্রামের কা'-র নামও 
উদ্লেখবোগ্য। 

আঁদুল গ্রামের আদি অধিবাসী হলেন চৌধুরীয়া। বালীর বাসিন্দা 
দেবদাস (ওরফে তেকড়ি) দক্তচৌবুরী প্রথম আঁদুল চলে এসে চৌবুরী 
পরিবারের পত্ভ। করেন। দেক্যাসের অপৌত্র কৃফানম্ন ছিলেন 
আচেতনোন সমসাদরিক। নিত্যানন্দ নাকি ওড়িশা যাওয়ার পথে আঁদুলে 
ফৃষগনন্দের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণানন্বের কনিষ্ঠ পু 
কন্দর্পরামের তিনটি ছেলে ছিল-__রামশরল, গোকিদশরুপ এবং 
হরিশরণ। পিতার মৃত্যুর পর তিন ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ 
বেঁধে ঘায়। সম্পত্তির কর্তৃত্ব ছিল বড় ভাই বাছশরণের হ্যতে। ভার চাপে 
অন্য দুই ভাই পৈতৃক ভিটা ছাড়তে বাধ্য হন। জীবিকার আশার ঘুরতে 
ঘুরতে গৃহত্যাদী গোবিশ্দশরণ শেবে টোভরঘলের অধীনে জরিপ 
আছিনের চাকরি পান এক: কলকাতার পার্ম্ববর্তী গ্রাম গোকিন্দপুরে 
বসবাস করেন। এই গোবিন্দশয়ণই কলকাতার হাটখোলার দত বংশের 
আনিপুরুষ। 


উচ্চপদে আসীন হওয়ার পর গোবিন্দশরণ দাদার উপর প্রতিশোল 
নিতে ছাড়েননি। বাসশাহী সৈনোর সাহাযো তিনি শ্রাদুল লুঠ করে পৈড়ক 
সম্পদ এবং গৃছদেবতাকে নিরে চলে আসেন। শুধু তাই নয়. তিনি 
আঁদুলের খালাও প্রদুর বাড়িয়ে দেল! রামশরণের শাস্ঠি এতেই শেষ হল 
না। পাঠান এবং আগেদের উপস্বে তার অবশিষ্ট সম্পতও লৃষ্ঠিত হল। 
মনের দুঃখে মারা গেলেন হ্ৃতসর্বন্ব রামশরণ। রামশবপের নৃত্াকালে 
সার সতী অন্তত ছিশেন। পরে তাল একটি ফেলে হল, নজ্গাতকের লাম 
সা হল কনীশ্বহ। কাশীশ্বরের বয়স বখন সতেবো, তল ঘুববাঞ খূরন 
(পবে সম্রটে শাহজাহান) সরস্বতী নী দিয়ে সপ্ন যাচ্ছিলেন। ক্ানীম্মর 
ভালো ফারসি জানতেন। তিনি শাহন্জাদাকে দেওয়ার ভুলা ফারসিতে 
একটি দরখাস্ত লিখে নদীর ধারে দাঁডিয়ে রইলেন। ধন্জরা থেকে ডাকে 
দেখে অবাক হলেন খূরন। কৌড়ৃহল নিরসন করাব ভলা কাশীস্থরাকে 
কাছে ডাকলেন তিনি। করুণ ্রাবেদনপর্তটি পড়ে যুবরাজের দয়া হওয়ার 
ব্যক্জেযাত হয়ে হাওয়া কিছু ভূ-সম্পন্তি তিনি কাশীস্থরকে ফিরিয়ে নিলেন। 
চৌধুৰী পরিবারে আংশিক স্বাচ্ছন্দ ফিরে এশ 

সমৃদ্ধির সন্ধান পেয়ে কানীস্বর নতুন ভত্রাসন তৈরি করলেন, প্রতিষ্ঠা 
করলেন ঠাকুরদালান ও শিবনন্দির। শদুলের টৌধুরীপাড়ায আক্রও সেই 
পুরাকীর্তিগুলি দাঁডিয়ে আছে। কাশীশ্মরের পরবর্তী বংশধরেরা কিন্তু 
অর্থনৈতিক অবলতিত্তে বোধ করতে পাবেননি। ১৭৪১ ক্রি্টালে বার্ণির 
আক্রমণে সর্বস্বান্ত হয়ে দের অনেকেই দেশতাবী হল। 

মখুযাবাটি গ্রানের গৌরীশঙ্কর বসু বল্পিকেথ সঙ্গে নিক্তের বেয়ের 
বিয়ে দিয়ে কাশীশ্বর ছানাইকে শ্ঁদুলে বসবাস করিয়েছিলেন। 
গৌরীশস্ধবের সঙ্গে এসেছিলেন তার ভগ্নীপতি ডুবনেন্বর কর। চৌধুরী 
পরিবারের পতনের ফলে এঁদের বংশধররাই হয়ে উঠলেন প্রাদুগের 
সমৃস্ধতর অধিবাসী। শৌরীশন্ধর মন্ত্রকের উত্তরপুরুষদের একাংশ 
রামকৃষ্জপুরে সরে বান, হাওড়ার “নশ্রিক ফটক' ডাবেরই প্রতি বহন 
করছে। অনাদিকে ভুবনেশ্বর করের অধস্তন বংশধর রামলোচন কর-রায 
ইংরেজ কেম্পানির আনুকৃল্যে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি পেয়ে আঁদুল- 
রাজবশে হাতিষ্ঠা করলেন, সূচিত হল৷ আন্মুলের ইতিহাসের নতুন পর্ব। 

ভাগ্যোদরের আশায় চৌধুরী পরিবারের কিছু সদস৷ কলকাতায় চলে 
বান, মিহির চৌধুরী তাদেরই একজ্জল। তিনি পেশায় ছিলেন 
ব্যবহারজ্জীবী, থাকতেন ভবানীপুরে। কিন্ত হাও বস্তিশ বছর বয়সে মৃতু) 
হওয়ায় তার সৌভাগ্যসন্ান সফল হয়্নি। মিহিরচন্ত্ের দুই ছেলে_ 
কৈলাসচন্ত্র ও অক্ষয়চন্ত্র ॥ পিতার অনুগামী অক্ষযচণ্তর এটনি হয়েছিলেন 
টে, কিন্তু তার ভীতনে আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল সহপাঠী 
জ্োতিরিত্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব। জ্ঞোডার্গাকোর ঠাকুর পরিবারের 
সং্পের্শে এসে অক্ষরচহ্ত ভুলেছিলেন চৌধুরী পরিবারের চিরাচরিত 
রক্ষণশীলতাকে, সাহিত। আর সঙ্গীতচর্চার ভার দীক্ষা হয়েছিল। 
সাক্কোরমুক্ত মনোভাবের জল) সমকালীন সমাজ কিন্তু তাকে ক্ষমা করেনি. 
প্রগতিশীজতার জন্য অক্ষরচন্ত্রকে বেষ্ট দাম দিতে হয়েছিল। 

অক্ষরচন্্রের অগ্রজ কৈলাসচন্দ্রের মেজমেয়ের নাম ছিল সরলা । সেই 
বালাবিবাহের যুগে নিতান্ত ছেলেবেলাতেই আবগারি ইনসপেষ্টর 
গঙগনচন ছিন্্ের সঙ্গে সরলার কিরে দেওয়া হয়। কিন্তু বিয়ের করেকনাদ 
পরেই গগনচন্ত্র আরা বান। সরলা বিয়ের আগে কিছুদিন স্কুলে 
পড়েছিলেন, অক্কয়চন্র তাকে আবার বেখুল স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। 
হৈধক্যের কোলও নিরমই সরলাকে পালন করতে দিলেন না৷ তিনি, কুমারী 
মেয়ের মতোই চলতে লাগল তার জীবনযাত্র। এ হেল অনাচারে 


৩৯৫ 


সমাজপতিরা হাহাকার করে উঠগেন. ওদের বিবানে সমাজে পতিত হয়ে 
প্রেলেন অক্ষরুচন্্র। কৈলাসচন্তর বুঝতে পারলেন ছোট ভাইয়ের সঙ্গে 
থাকলে তার অন্য ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া দৃদ্ধর হবে। তিনি ছিলেন 
গ্রেগরী জোনস্‌ নামক এটনি সাং সাবান কেরাদি, আর্থিক দিত থেকে 
ডাকে আক্ষযচন্দ্ের উপর কিছুটা নির্ভর করতে হত কলকাতার স্বতত্র 
সাসার চালানো তার পক্ষে ছিল শসন্ভব। তাই বাধ্য হয়ে তাকে কলকাতা 
ছেড়ে আঁনুলে ফিরে যেতে হল। সরলা কিন্তু অক্ষরচচ্ড্ের কছেই বইলেন। 
সমাক্ছের রোহকবাচিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে বিষবা ভাইবির বঞ্চিত 
জীবনের সমস্ত দায় নাথা পেতে নিলেন জক্ষরচন্র। একঘরে হয়েও 
অবিচল রইলেন তিনি। 

সেনিন আঁদুলও অক্ষরচক্্ের পাশে দাড়ারনি। কিন্তু কলের 
কণ্টিপাস্করে সত্যনিষ্ঠা আজ সসৌরবে উউপ। কর্তননের নিৰিষে তিনি 
জার প্রাত) নন, তিনি নবচেতনার দিশারী। তাই আজ বোধহয় ডাকে 
নিয়ে শঁদুলের গর্ব করার সময় এসেছে। 


করত কার : অক্ষর সম্পর্কে অফিকাশে তথ্যই ওর দৌহি শ্ঘহী 
জবাই যসুর সৌজনে৷ আত) 





লালজলের প্রত্রসম্পদ 
বিশ্বনাথ সামন্ত 


কয়েকবছর ধরে ইতিহাসবিদ, ও পূরাতান্িদের কাছে একটি নাম 
বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নামটি হচ্ছে 'লালজল'। লালজল 
বর্তমানে প্রাগৈতিহাসিক সভাতা ও সক্েতির বিকাশক্ষেত্র হিসাবে 
সম্প্রতি বিশেষভাবে শ্রমাপিত হয়েছে। তাই সাধারণ অনুসঞ্ধিৎসুদের 
লালজল সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এর অবস্থান ও আবিষ্কারগুলি 
সম্পর্কে মোটানুচিভাবে কিছু বলা যেতে পারে। 

লালজল মেদিনীপুর জেলার সীনান্তবর্তী বাডপ্রাম মহকুমার বিনপুর 
খানার এলাকাহীন একটি ছোট পাহাড়ি গ্রাহ। এখানে কয়েক ঘর মা 
মাহ্যতো সম্প্রদায়ের বাস। সাধারণ কৃষিকাজ, পণ্পালন ও বনজ সম্পদ 
আহরণ তাদের একমাত্র জীবিক৷। গ্রামে কোনও দোকান-পাট নেই, 
থাকার ব্যাপার ততৈবচ॥ 

এখানের বিশ্যাত 'দেব পাহাড়' হায় ৭০০ ফুট উঁচু। এই এলাকায় 
কুনো জন্তাদের ব্য শজাকু ছাড়া অনা নত প্রায় নেই বললেই চলে। তবে 
পড়া' জাতীয় একপ্রকার চিতাবাঘ শ্রেণির জন্তু দেখা যায়। এরা 
সাধারণত গৃহপালিত ছাগল ভেড়া ইত্যাদি শিকার করে থাকে। বনধরের 
ফলল পাকার সনয়গুলিতে কুলে হাতির আনাগোনা খুব বেড়ে বায়। 

লালজলের শ্রযুসম্পদ আবিষ্কার হঠাৎই বলা যেতে পারে। এক সময়ে 
শ্রাগেতিহামিক মানুষের নিদর্শন ও আব্মসস্থল অনুসন্ধান করতে সিয়ে 


আমরা কেলপাহাড়িতে লালজলের খবর পাই। ওখান তেকে প্রত তেইশ 
কিলোছিটার দুরে লালজল। এই লালক্রলের 'দেব পাহাড়ে" একটি গ্রীন 
ওহা আছে__শুধুমাত্র এই খবরের উপর নির্ভর কবে আমরা লালজলে 
বিলে পোছেই আর সেই সঙ্গে লালঙ্গলের প্রত্ুসম্পদের আবিষ্কারের 
সুচনা হয়ঃ 

পালঙ্গলের ওহাটির মহো জবাংশিত খননকার্য পরিচালনা তরে পাওয়া 
হায় ভ্স্তরযুগের কৃষ্টির কিন্তু নিদর্শন, যেমন পারের হাতিয়ার & মাটির 
বাসনপত্র। সলেয অনা একটি গুহার মতো পাওয়া ধায় পারের একটি 
শবাধার ঘার মতো রাম ছিল মানুষের কন্ধাগের তগ্রাংশ এবং পোড়া 
হাড় ও লোহার বর্শা-ফলক ইত্রাদি। 

মৃল গুহাটির অভ্াত্বরে খননআর্ম সম্পূর্ণ হলে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের 
হ্রদের কৃষ্টির এক নতুল দিগন্ত উ্মোচিত হবে বলেই আমাদের 
ধারলা। এখানে শ্রাণ্ত পূরাকন্তর ভিভিতে আবাদের এই ধারণার সঙ্গে 
দেশের বিশিষ্ট বিশেধজ্ঞগপও একমত। 

গুহার নিশ্রভাশের শিলাহত্রর দেওয়ালে আবিদ্বৃত হয়েছে একটি 
শিলাচিতর, যেটি বর্তমানে উপযুক্ত সরক্ষণের অভাবে ধ্বংসের মুখে। 
বলা বাহুল্য, সারা পশ্চিমবাংলার এটি এতানর শিলাচিত্র এবং স্বাভাবিক 
কারণে এটি খুবই গুরুত্বের দাবি রাছে। চিত্রটি তিনটি রয়ে হাক একটি 
গোষ্গাতীয় শ্াশীর। 

এই আবিষ্কারের সূত্র ধরে লালজল ও সংলগ্ন হোতহিনী ও উপত্যকা 
অক্ষলগুলিতে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে আবিদ্বৃত হয়েছে ্থরবূগের 
সভাতার বছবিব মূলাবান নিদর্শন, যেগুলি পরবর্তীতালে গবেষকদের 
বিশেষভাবে সাহা) করবে। 

লালজলের আবিদ্বৃতশুতুসামরী থেকে জান যার, ুপরাচীনকাল ছেকে 
এখানে এক ধারাবাহিক সভ্যতার বিকাশ ও উত্তরণ ঘটেছিল। এখানের 
হয়বস্তগুলি সাক্ষর দের আদি শরস্তরযূগ, হয হস্তরযুগ, শেষ পরস্তরযুগ, 
নব্য হত্তরযুগ এবং পরব্ঠী লৌহযুগ ও তাতরযুগের এক সৃধ্যাটীন 
সভ্যতার অন্তিত্। 

লালজল৷ সংলে হিহ্যাত প্ররস্থল হিস্যবে কয়েকটি স্থান হচ্ছে 
বরাপাল. দোমোহানী, শরীনাথপুর, আলী বগভোবা, অগুলড়োবা ও 
কাটারা ইতাদি। এই ছায়গাগুলির নবো কাটট্ারা বিশেষভাবে উদ্লেখের 
দাবি রাখে। এখানে পাওয়া গেছে এমন কয়েকটি যকাযুক্ত পাখরের অন্্ 
যেগুলি ইউরোপে প্রাপ্ত সমজ্াঠীয় অস্ত্রের সঙ্গে ভুলনীয়। এই জাতীয় অনু 
এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন) ক্যেছাও পাওয়া যাননি । ভারতীয় পুরাতান্বিক 
সর্বেক্ষপের হাগৈতিহাসিক শাখায় অধীক্ষক এবং বিশিষ্ট পুরাতন্ববদ 
এলাকাটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে ওই একই মন্তবঃ ফরেছেল। 

সদশ্ব ভারতবর্ষে একই স্থানে এরূপ ধারাবাহিক সভ্যত্যর নিদর্শনযুক্ 
সমৃদ্ধহান খুব কমই আবিদ্ৃত হয়েছে এবং সেদিক ছেকে লালজলের 
গুরু অপরিসীম। 





দুই পুরোনো বাড়ির ইতিকথা 
বরশাস্ত প্রামাণিক 


১৬৮৭ স্িস্টান্দ। জোর চারনকের চাতুর্মে হিজলির যুদ্ধে জয়ী হল ইংরেজ) 
(মোঘল সৈন্যাধ্যক্ষ আবধুস সামাসের বারো হাজার সৈনা ওই প্রতিহাসিক 
হিলি (বর্তমানের শুসবা-হিভলি)-তেই পরাজয় স্বীকার করল মৃতপ্রায় 
শাদুয়েক ইানেভের কাছে। ভোব চার্নকের কেরাদতিতে ১০ জুন, 
১৬৮৭-তে ভারতের মাটিতে ইংবেজ রাজত্বের গোডাপন হল 
প্তিহাসিক হি বন্দরেইস। তায় সঙ্গে সঙ্গেই সুতানুটি হল ইংরেজদের 
ধান বাণিক্রাকেত্র। পাততাড়ি গোটালো হল হিজলি থেকে। হিডলির 
দিন হল শেষ। ওঁতিহাসিক শহরের অধিকাশেই গ্রাস করল সসুব। 
হিজলির সঙ্গে সসে তার পরিপূরক বাণিজ্যে কিন্দুয়া, €লন্দাজ 
শ্রমণকারী ফ্রান্কোইস ভ্যালেন্টিনের ১৬৬০ প্রিস্টান্দের 'কিনদুযা'.. 
রেভারেন্ড কন ইভানস্‌-এর ১৩৭৯ প্রিস্টান্দের "কেন্দুয়া যা 'ফেুয়া" 
অথাং আন্ধকের এই কাখি হল সেই লুপ্ত সৌরবং। স্তৌলুস হারিয়ে সেই 
পুরোনো দিনে কোনও মতে টিকিয়ে রাখল আপন অস্তিত্ব অন্কিবহীনতার 
সীমারেখা ঘুয়ে। মুছে গেল পরিপূরক কন্দরের রনরমা। ঠাখি চিহিত হল 
লবণ উৎপাদন কেন্দ্র হিসার্বে। 

১৭৮১ খ্রিস্টান্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি "সল্ট ডিপার্টমেন্ট" নামে 
একটি দপ্তর খুলে এ দেশের লবণ বাবসা সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে নেয়। 
সেই সবয় অর্থাৎ অষ্টাদন শতাধ্দীর শেষভাগে সন্ট এজেলিয় হেড 
কোয়ার্টার হিসাবে ফাখির নামডাক তথন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। সপ্ট 
একেপির 'নিমককুঠি' হিসাবে তৈরি করা হল সুদৃশ্য এক তিনতলা বাড়ি 
এই কাতিতেই। প্রায় দুশো বছর আগে তৈরি বালিয়াড়ির বিশ্বীণ 
নির্জনতা ওই বাড়িই তখন মনোরম অট্টালিকা বিশেষ গঠনশৈলীর নিক 
থেকে ওই বাড়ি আজও অতীত ্রতিচ্যের গৌরবময় দিকটাই স্মরণ 
করিয়ে দেয়। bs 

১৮৬০ প্রিস্টান্সে লবপের কারবার্‌ এদেশ থেকে উঠে হাওয়ার পর 
ইংরেজ সরকার সন্ট এক্সেন্টের কাছ থেকে ওই তিনতলা বাড়ি, সলেপর 
বিরাট বাগান ও দিঘিসহ বিস্তৃত এলাকা অধিগ্রহণ করে মহকুমা শাসকের 
অফিস নেওয়ার (এগরা) থেকে এখানেই স্থানান্তরিত করে । ১৯৫২ 
সালের ১ জানুয্লারিতে কাখি মহকুছা (Conti Sub-Division) 
প্রতিষ্ঠিত হলে তার সদর কার্যালয় ছিল এই নেশুয়াতেই। মাত্র দশ- 
এগারো বছর পরেই সেই নেয়া থেকে অহকুছা অফিস কাখিতে 
স্থানান্তরিত হল। ফলে 'নেতয়ার কাছায়ি' আজ ইতিহাস। আর সপ্ট 
এজেলি আমলের এতিহা ও শৌরষ নিয়ে কান্তির চল্মানতা পূর্বক 
বজায় থাকল নতুন মহকুমা অফিস ঘিরে। ওই তিনতলা বাড়ির 
দোতলায় হল মহকুম৷ শাসকের অফিস্‌। তিনতলায় হল ভার বাসস্থান। 
১৯৪২ সালের বিধ্বংসী বড়ে তিনতলা 'নিমককুঠি'র তৃতীয় তলাটা 
ভেঙে বায়। আজও মহকুমা অফিসের একাংশ ওই স্বিতীয় তলাটায় 
বদছে। একেবারে নীচের তলাটা মাটি দিয়ে শেষ কিছুটা উঁচু করে ঘিরে 
দেওয়া হয়েছে চারদিক থেকে. পুরোনে৷ বাড়িটার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করতে। 

বাড়িটাকে দূর থেকে দেখলে এখন একতলা বাড়ি বলেই মনে হয়। 
যেন একটু উঁচু জায়গার উপর তৈরি কর! সুন্দর একটা একতলা বাড়ি 
আদলে লীচের তলাটার প্রায় পুরোটাই মাটির নীচে থাকার এছনটা মলে 
হওয়াই স্বাভাবিক। তা বলে নীচের তলার ঘরলে। অব্যবহার্য করে রাখা 


হয়নি মোটেই ৷ ওগুলোর করেকটা সরকারি কাজে লাগানো হচ্ছে ক্রয় 
অ্রথন থেকে, বাকিসুলো। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শুলেকে দিল নানান 
কারগে। নহকুনা শাসকের অফিসের একাশে বদছে উপরের তলাটায়। 
সর্তনানের এই অফিস-হর আজও শ্রাচীন লোকের নুহে নিমকুঠি' নামে 
পরিচিত! কটা নিঃসন্দেহে "নিনককুঠি'-র শুপগুশে মাহ 
নিবকলুতির উত্তর ও দক্িশলিকে দুটি করে কামান রাখা ছিল। 
উত্তরের দুটি কামনই আজও আছে। দক্ষিলেব দুটি এখন সাা হয়োছে 
লেদিনীপুনের জেলাশাসকের বাংলোর সাননে। এমনি আর একটি ছোট 
আকাবের ভাঙন কাি মহকুলা শাসাতেব লাংলোর সামনেও আছে) 
“মেদিনীপুরের ইতিহাস" প্রণেতা যোগেশবানুণ নতে* হিদ্রলির গৃঞ্ছে 
এইসব কানান ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু উত্তবদিকেৰ কামান দুটিতে যে 
বিশেয ধরনের চিহ্ন আঁকা "ছে তা দেহে এগুলি পর্তুগিডদের ব্যবহৃত 
কামান বলেই ছলে করা হত। পর্তাগিজনের কাছ থেকে নিয়ে উত্তরাধিকার 
সূত্ে ইরেছরা ছিলি যুদ্ধে ওগুলো ব্যবহার করেও থাকতে পারে। সে 
দিক দিয়ে কামালগুলোর এতিহাদিক গুরুত্ব অসীন। কালণ ওনেরই 
সাহাবে) ভোব চার্নজ হিজলির যুদ্ধে ভ্টী হয়ে ইংবেড রাজের 
“গোড়াপত্তন করেন এই দ্বর্ণপ্রসু ভারতবর্ষে। 

১৭৯৩ শ্রিস্টান্দে লর্ড ফর্ণৎয়ালিসের দশসাশা! বন্দেবস্তের পর 
হিডলির কালেক্টর পদ তুলে দিয়ে হিছলির সণ্ট এক্রেস্টের হাতে বাজ 
আদায়ের ভার অর্পণ করা হয়! সেই সময় বস ভদিনযর রাজস্ব না দিতে 
পার্যয় তাদের তালুক 'খাসতাল্ক'-ও পরিণত হং! এইসব খাসতালুক 
পরিচালনার জনা সণ্ট এডেন্টের অফিসের পাশেই 'মাসতালুক হিস’ 
বা "খাসনহল অফিস গড়ে এঠে। ছিডলিব সণ্ট একেন্টের কর্তৃাধানে 
এই বিশাল াসতালুক বা খাসমহল অফরিস* ভটাদ্প শতান্টীর একবারে 
শেষ দলকে তৈরি হয়েছিল ওই তিনতলা 'নিমকুঠি'-র পাশাপাশিই। 
কাতির এই বনু পুরাতন অট্টালিকা আজও শ্রফিস হিসাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে 
"পুরানো খাসতালুক বিস্ডিং' বা ওল্ড কে. টি. বিশ্ভিং নাম নিয়ে। 

গঠন-শৈলীর দিক থেকে 'এপ্5 কে. টি. বিশ্ডিং' আরও পুরোনো 
দিনের কথা মলে করিয়ে ঘেয়। খুব সন্তবত এই বাড়িটাই কাধির সবচেরে 
পুরোনো বাড়ি। এমনকী ওই তিনতলা বাড়িটার আনেক শ্রাশেই যে এটা 
তৈরি হয়েছিল এটা কারও কারও সিদ্ধান্ত। নবাধি ভ্বমলের গঠন- 
বৈশিষ্টোর জন] ইরেড অধিকারের কিছু আগের বা সমসাময়িক 
দিনশুলিতেই খাসতালুক অফিসের ঘরগুলির গোড়াপন্ডন হয়েছিল একথা 
নির্থিবার বাতিল হয়া যায় না। নবাব দুর্শিদকূলি খাঁর আনল থেকে 
আছিদারি সরকারের খাদ দখলে আসতে শুরু করে রাজস্ব বাকিন। দায়ে। 
এইসব খাসতারূকের রাজস্ব সংগ্রহের জনাই খাসতালুক অফিসের সৃষ্টি। 
সে দিক দিয়ে আলোচ্য *খাসতালুক বিল্ডিং" নবাবি আমলের শেষভাগে 
অঘ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাকামাঝি তৈরি হয়েছিল মনে হয়। কোম্পানির 
দেওয়ানি লাভের আগেই অর্থাৎ ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের আগেই এই বাড়িটি 
তৈরি হয়ে থাকবে নবাবের খাসতালুক অফিসঘর হিসাবে। পরবর্তী 
সরে ইরেজরাও খাসমহলের অফিস হিসাবে ওই বাড়িটি ব্যবহার 
করতে থাকে। 

পুরোনো "খাসতালুক অট্টালিকা একদিল রাজস্ব আদায়ে ব্যাপৃত ছিল। 
আজ্ঞও সেখানে ভূমি ও ভূমিরান্স্ব-সক্রেত্বে অফিস চলছে পুরোদমে এবং 
রাজহ আবার চলছে পুরোনো৷ এতিহ্যের বাহক হিস্যবে নিজের 
গতিহাসিকতা প্রতিপনর করে। অফিস ঘর অনেক বেড়েছে গত একশো 
বছরে, কিন্ত দুশো বছরের পুরোনো খাসতালুকের অফিসহ্রগুলো আর 


৩৯৭ 


বিদ্যাত নিদককুঠির ওই ঘরগুলোও কালের সুকৃটি উপেক্ষা জরে খ্রতিহা 
বাচিয়ে রেখেছে জনেজ কড়-কাপটা সরেও। আজও তাদের প্রাচীন শরীরে 
করে বেড়াচ্ছে দুলে বছরের পুরোনো টরাডিশ্ন। 
শাছচীকা 
C. A. 1050-র ‘Exly Annals of the English in ডিল 
হিজলি-সক্রোস্ত ঘটনাবলি। 
ফাঁধির ও ছিজলির সম্পর্কে বিদেশি ধলিকদের অনেক পুরা-তশস্ির মাহো 
১৮৩০ গ্রিসে লেখ) ওপন্দাজ শ্রমশকারী ক্রাঙ্ষোইস ভ্যালেন্টিলের 
হল ঘেকে কয়েকটা লাইন 


“Hmgeli (4001) was formerly one of the chief sutions and 
the Porugucse also had here their quarters snd a church. Rice ard 
Other ভাত were chiefly $010 here শি also at Kindua. Kenkcs end 


Badiek, burl we aficruards abandoned all these 91০৭১, There 
18 much dealing m wan here." 

উদ্লিখিত 10749-ই এখনকার কাখি। যদিও হিজনীর মলনদ-ই আলা’ 
কমা, উত্তর কাম". নয়া মুকুনপুর' ও "কেল্লা খ্রামশুলিই অতীতের 
মি) হা 'তেসুঘা'। তাতে অতীতের 'কিন্ছা'-য সাথে বর্তমানের কাখির 
অবস্থালগত ফারাক উনিশ.বিশের বেশি হয় না কোনও ঘতেই। খুহ চুলচেরা 
বিচার না ফরলে ওই ৫১ এখনকার কীছি। 

0. Census Report. 1951 বলছে, "The foreign export ade 
Bradually declined but ibe manufacture of sal increased nd 
লেখ beeame the Hendqumers of he 10015 Division of the 
Sat Agency” 

"ফোগেশচনর বসু পরসীত 'দেদিনীপুরের ইতিস্যাস'-এর 'গ্রচীন কীতি ও 
কাহিনী" পরিজ্েন। 

পর্ৃপির বা ইংরেড যাই তৈরি রা ছোক হা হারাই ধ্যবহার করে 
খনুক কামানগুলি খুব উদ্নতঘানের লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। 
উদ্মক আবহাওয়ায় থেকেও এই তিনশো বনে ঘরিচা ঘরেনি 
(কোলওটাতে। 

Census Report 1951 অনুসারে “A lage Khzs Mahar Office was 

০৫ here after several csuaics had w be held Khas in 

consequence of the zamindars defaulting in the payment of 

revenue md cventulty it becune the adminidragive 

উবার of the Sub division "1 


ক্ষেত্র নাম মহিমা 
বমণীমোহন মাইতি 


কৃষকের কাছে তার সব চেয়ে সূল্যবান ও আদরের বস্তু তার চাষের 
হ্ষেত। এটা খুব স্বাভাবিক খে লোকে আদরের বস্তুকে নানা নাছে ডেকে 
আনন্দ পায়। তাই কৃষিক্ষেত্ত্রের যে এক একটা নাম থাকবে এটা খুবই 
সম্ভব ব্যবহ্যরক্ষেত্রে সূবিধের জনাই নাসের সৃষ্টি বন্তত পৃথিবীতে 


নামই সবার চেয়ে আগে এসেছে তারপরে আর সব। 

আলোচা বিযয় অত শুকগন্ঠীর কিছু নয়। আমরা লক্ষ করছি কৃষত 
অর চাবের জমি খণ্ডসমূহকে কত বিচিত্র নানে অভিহিত করে থাকে। 
ঘদিও মৌজ্গাসদূহের লাম সরকার থেকে নিবিষ্ট আছে, কিন্তু তার মধ্যেও 
ভিন্ন ভি পল্লির পৃত্ক নাম অতি পুরাকাল থেকেই চলিত আছে 
এমনকী দলিল পত্রে হায় অক্তিস আদালতে ওইসব পল্রিবাড়ি, পাড়া, সাহী 
বা সাই নামে চলিত আছে। অনেক স্থলে যৌভার মযে) অবস্থিত শহর, 
বাজ্গার, হাট ভিন্ন নাযে পরিচিত আহে। 

তখলুফ শহরের আবালত পদুমবসান শ্রোক্সার আছে শহরের 
অন্যান্য ত্রোজার নাম যথা, পার্বতীপুর, নরপোতা, শঙ্কর আড়, 
সালগেছিযা শ্রভৃতি। নন্দকুদ্ার বাল্সার, বাদুদেবপুর ও খেজুরবেড়যা 
গ্রামে পড়ে। মহিযাদল বাজার, গড় কমলপুর ও তেকগেছ্যা গ্রামে গড়ে। 
নম্দীগ্রাম খানার তেরপেখিরা বাজার হলদী নদীর দক্ষিলপারে মঙ্গলচক 
(হার মহো অবস্থিত। প্রসিদ্ধ হলদিলা বন্দর এলাকার দু্গাচক, রালীচক, 
চিযঞ্জীপুর, হাতিবেড়যা, চিড়োছালি প্রস্তুতি বহু গ্রাম আছে। সুন্দরবনে 
লাটদায়গণের লাখে অনেক স্থানের নাঘকরপ আছে। যথা-_ ঠেজারগঞ্জ, 
চস্্রনগর, গঙ্গাধযপুর, উকিল বাজার, শ্যাঘবোসের চক, গোসাবা ইত্যাদি। 

প্রতি গ্রামের পার্শ্বে যে সকল বানভ্রমি তাদের এ একটি খোপ বলা 
হয়। দক্ষিণতঙ্গে এই সকল খোপের বিচিত্র নাম আছে। অবশ্য গ্রামের নাম 
সংযোগে উত্তর, দক্ষিল, পূর্ব, পশ্চিম খোপ বলা ও প্রচলিত আছে। 
আমাদের জানা করেকটি খোপের নাম এইরূপ : (১) ধাহাহালা (২) 
বাড়গোপাল (৩) বক্শি চক (৪) কালীপড়া (৫) নিত্তির পাই (৬) দত্তের 
পাই (৭) ঘোল পাই (৮) খোলাদাহী (৯) ভাতারনারি (১০) বাছুন চক। 

নামগুলির কোনওটির অর্থ অস্পষ্ট ধারণা করা ঘায়_কোনওটির 
পিছনে কিছু কাহিনি শোনা যায়। তাই সাঘান) বাখ্যা যোগ করছি 

(3) আঘাহালা_এদেশে শতাধিক বর্ষ আসে হলি নদীতীরের দিকে 
জঙ্গল ছিল তাতে বাথ থাকত এবং তায়া রাত্রিতে গ্রামে আসত এমন 
কতা শোনা আছে। 

(২) মহিষাদলরাজের ঠাকুর প্রসিদ্ধ ঘদনগোপাল এদেশে গোপালঙ্ী 
নামে পরিচিত। ভার নামে একাধিক গ্রামের নাম আঙ্ছে_ হয়ত তার যা 
গোপাল নামে কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তির নামে বাড়গোপাল৷ লাম হতে 
পারে। 

(৩) জনিদারের বকৃশি বা হিসাব-লেখকের নামে বকৃশি চক নাদ 
হওয়া সন্ভব। 

(৪) গ্রামের দেকতা কালীমাতার নামে কালীগড়্যা হয়ে বাকবে। 

(৫) (৬) হি ও দাসবংশীয় জোতদারণের পাই ধা অংশ ওইরাপ 
নামে পরিচিত। 

(৭) হিন্তলি ফ্যানেলের একটি বাকের নিকটে যে খোপ আছে তার 
নাম হোল পাই ঘা মাইতি জমিদারগন্সের জমি। 

(৮) ওড়িশা দেশে পাড়াকে সাহী বলে। পুরী শহরেও এইরূপ অনেক 
সাহী আছে। খোলাসাহীতে রক্ত ধানের খামার ছিল--কেবল ওড়িশার 
নন মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ অংশে খামারকে খলাবার বলা হয়। 

(৯) ভাজরমারি নাসে অন্ভুত মাঠের বিয়ে একটি কাছিনি শোনা 
যায়৷ একজন কৃষক অনেক বেলা পর্যন্ত মাঠে কাজ করছিল__দ্ছুষা তৃষ্যার 
তার খুবই কষ্ট হত্েছিল। তার স্ট্রী সেদিন খাবার নিয়ে যেতে দেরি করে। 
তাকে আসতে দেখে কৃষক আকুল হয়ে কিছুটা এদিতে আসে। তার অবস্থা 
চিক বুঝতে না পেরে তার স্ত্রী মনে করে লোকটি শুব রেগে গিয়ে তাকে 


ear 


হয়ত মারতে আসছে__ভয়ে তার হাত থেকে খাবার ও জলের ঘটি বাটিতে 
পড়ে দেল: লোকটি সেখানে এসে তুর জল না পেয়ে মারা গেল। তার 
সর দুর্নাম হল এবং এই মাঠের ওইরপ নাহ প্রচলিত হল। 

(১০) বামুলচক পূর্বে কোনও ত্রাহ্ষপের কমি ছিল বলে হলে হয়_ 
এখন অবশ্য কোনও ব্রহ্ম মালিক দেখা যায় না 

যে-ফোনও গৃহস্থকে থে সকল ভূরিখণ্ড চাষ করতে হয় তাদের একটা 
না একটা নাম বা নিশানা রাখতে হয়, নচেৎ চাষের সমযে তাক চালানো 
কঠিন হয়, সুতরাং রতি ক্ষেত্রের নামকরণ হয়। ঠাকুর শ্রীবামককেচর 
গ্রীবনী থেকে ছানা যায় যে ভাব বাবা ক্ষুদিরাম যখন কামারপুকুরে এসে 
বাস করতে বাধ্য হন তথন তার বন্ধু সুখলাল গোস্বামী তাকে একষণ্ড ছোট 
বাস্তর মতে৷ জায়গা ও দাঠে একখণ্ড চাষের জমি দান ফরেন॥ ওই জমির 
নাম ছিল লক্ষ্মীকলা। নিমবঙ্গে ধানজমিকে জলাজমি কলে এব জরিপের 
কাগজে ওইর/প জমিনে 'জল' বা 'শালি' বলে চিহ্নত করা হয়! 

কতগুলি ছেতের নামও সংগ্রহ করা গেছে__অর্থ বাসা 
দেওয়ার চেষ্টা করছি 

১. কতক লাদ জমির পূর্বতন মালিকের নামে বা জবি যে পাড়ার 
কাছে বা যে লোকের বাড়ির কাছে অবস্থিত তাদের নামে হয়। যথা, 
নাপিতচক, মণ্ডলবেড়, দাসেরবেড়. কদমতলা, হাতিবেড় (হাতি 
উপাহিধারী কোনও লোকের বাস ওখানে ছিল, গদকের খেত সম্তকত 
কোনও জ্যোতিষীর জমি ছিল) ইত্যাদি। 

২. অনেক জমি পরিমাণ হিসাবে বলা হয়, যেমন-_আমাদের 
পাঁচকাঠা, সাতকাঠা, দেড়বিঘা ইত্যাদি। 

৩. একক্নের একখণ্ড জমির মহ] দিয়ে খালকাটা হয়, ফলে একপাশে 
একটু ছোট পমি থেকে ঘায় গৃহস্থ তার নাম ধরেন বিড়ালের খেত অথ 
তার ফসলে একটা বিড়ালের খোরাক হতে পারে। 

৪. একখণ্ড জমির আকার বাঁক তাকে লান্তলমুড়া বলা হয়) 

৫. গেমাজাব-_গেউয়া গাছের বন এনানে ছিল-_তাই গতীর 
জমিকে ডাব বা ডাবাল মি বলা হয়। 

৬. তলামাল-__এখানে ধানের জমির এক অংশে অনেক বীজতলা 
করা হয়। 

৭. হলাগুটি__পাশে আগে নদী ছিল-_ হা অর্থাৎ নৌকা বাবার খুঁটি 
বা ঘাট এখানে ছিল। 

৮. বাদুলপোতা-_এই জি আগে ব্রাহ্মপয় বান্ধ ছিল। 

৯. বড় আঁট উঁচু ভাঙা জমি। 

১০, ঘোড়াপোতা-_ঘেখানে মৃত ঘোড়ার কবর হয়েছিল তার 
পালের জছি। 

১১. হাবড় খেত/বোড়ই তলা-_হাবড় ঘোড়ই উপাধিযুক্ত লোকের 
বাড়ির কাছের ছেত। 

১২, খাল আড়া-_পুরাতন ব্দানেলের পাড়. যাতে এখন শীখ আলু, 
শপ, বেগুন প্রভৃতি চাষ হয়। 

জনি যাঁদের প্রাণস্বরপ দুনিয়ার অহদাতা। সেই কৃষককুলের জয়গান 
করি-_্াদের রুচির প্রশংসা করি। 





প্রাচীন মুদ্রাপৃষ্ঠে মাঙ্গলিক 
চিহ্ন ও ইতিহাসের লিখন 


মুহম্মদ আয়ুব হোদেন 


ইতিহাদ রচনার বিভিন্র উপানালের মহ্যে অন্যতন শ্রেষ্ট উপাদান মুল্া। 
প্রাচীনযুগ থেকে শুরু করে আধুলিশুমূগ পর্যনঠ নূল্াপষ্ঠে ইতিহাসের বহ 
নিদর্শনের সন্ধান চিলেছে। হাচীনযুশ্যে ভারতবর্ষে বিভ্তি্জ ধরনের মুদ্রার 
চল ছিল। ভাবতবর্ষও ছিল বিভিশ্ন হণ রাজ্যে বিভক্ত। দেশটি বিভিন্ন 
খণ্ড রাজ্যে বিভ্ত হলেও প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত আর্ধ-সংস্কৃতি দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছিল। যার জন আর্যদের বৈদিক মঙ্গল চিহ্নণুলি সেই ঘুগে 
মুঝাপৃষ্ঠে স্থান পেয়েছিল। পশ্চিমভারতে সিন্ধু নদের অববাহিকা বেমন 
সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তেমনি কিছু পরবর্তীকালে পূর্বভারতে অয় 
হুনুর-তোপাই এবং নিশ্গাঙ্গেয় অববাহিকার বিভিন স্থানে ছিত এক 
হাচীল সভ্যত। গড়ে উঠেছিল। এইসব সভ্যতার নিদর্শনস্থরূপ নানা 
প্রর্থব্যের সঙ্গে তিছু গোল ও চৌকো মুদ্রার সন্ধান নিলেছে। 

এইসব নুদ্তাণডলি পাওয়া গিয়েছে বর্ধনান জেলার আ্জয়-বুনুর 
নঈতটে উজ্জানি-মঙ্গলকোটে। হরভূম জেলার কোপাই নদীতে 
মহেশডা্ধা, বৈরাগ্যডাঞ্া অঞ্চলে। নূর্শিদাবাদ-বর্যমান সীমান্তবর্তী ভোপাই 
নদীতটবর্তী দীতগ্রামে, গুগলি জেলার মহানানে, ২৪-পরগনা জেলার 
হরিনারায়ণপুর. বেড়াচাপা, চল্কেতুগড়ে এবং মেদিনীপুর জেলার 
তমলুত ্রতৃতি স্থানে) 

মুন্রাগলির হাতু তামা। আধুনিক এ্রতিহাসিকণ এর নাম দিয়েছেন 
Punch Marked মুডরা। পূর্ব নাম ছিল সম্ভবত 'কার্ধাগণ'। মুদাুলির 
বয়স, মুদা বিশেষজ্ঞদের মতে মৌর্য শ্রভাতীযুগে এর শুরু এবং বিস্তার গুপ্ত 
যুগ পর্যন্ত। আমি কয়েকটি মুঙ্া সংগ্রহ করেছিলান উল্তানি-নঙ্গলকোট, 
হরিনারারণপূর এবং গীতগ্রা্থ থেকে। 

মুদ্রাণুলির পৃষ্ঠে যে সব সক বা চিহ্ন উৎকীর্ণ আছে তা হল : হাতি; 
শ্বত্তিক: লিবপর্বত: গুপ হা স্থাস্থীশ্বর; যন্তবেদী, (অনেকটা ক্রস চিহেদ্ 
মতে): রেলিং ঘেরা বৃক্ষ; বৃযদুড এবং আশাদগ্ড প্রভৃতি । এইসব চিহুলি 
পণ্ডিতদের দ্বারা অবহেলিত। চিলি সম্ভবত বৈদিক মঙ্গলচিহ্ন। আমি 
এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নই, তবুণ্ড আমার অভিজ্ঞতা থেকে এগুলি সম্পর্কে 
কিছু আলোচলযর চেষ্টা করব। 

হাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অন্কলে অতি প্রাচীনকাল থেকে হাতি 
দেখ! ঘায়। পূর্য-ভারতের ছোটলাগপুর, তরাই প্রভৃতি অক্ষ হাতির 
আবাদভূষি। প্রাচীন দেবতা গলেশঠাকুরের মন্তক এবং হন্দীর মন্তক অভিন্র । 
তাই হাতিকে গক্েশঠাকুরের প্রতীক হিসাবে ধরা যেতে পারে। গদেশ 
মঙ্গলময় দেবতা. বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের কাছে গণেশঠাকুর মঙ্গলময় 
দেবতারূপে পৃজিত। গদেশঠাকুর একদিকে যেমন ব্যবলায়ে প্রতিষ্ঠালাডের 
শ্ৰীক, অন্যত্র এই দেবতা কিন্তারও মঙ্গলময় প্রতীক। মহাভারত রচনাকলে 
কৃষ্ণহৈপায়ন বেদব্যাস, গণেশঠাকুর দ্বারা মহাভারত কাব্যগরত্থ লিপি 
করিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই দেবতা ছিলেন সে ঘুঙ্গের শ্রেষ্ঠ লিপিকায়। 
দেবতাদের ঘবো গণেশঠাকুরই সর্বশ্থম পূজা পেয়ে থাকেন। তাই ঠাকুর 
গলেশ মঙ্গলমরতার প্রতীক, প্রচীন মুদ্রার পৃষ্ঠাপটে তাই তার স্থানলাভ 
হুতেছে। গদেশঠাকুরের অন্য নাম পণপতি। এখন এই "দণপতি' শব্দের 
একটু ব্যাখ্যা নিই। গণ অর্থাৎ দল বা জনসমষ্টি। পতি অর্থে অবিপতি। 


জনগণ বা দললমষ্টির অবিপতিই হলেন গশপতি। প্রাচীন ভারতের বিস্তি 
স্থানে এক একটি গোষ্ঠী বা দল ছিল। এইসব দল বা গোষ্ঠীর উপর 
আধিপত্য আকত রাজ্ধয়। তাই রাকা ছিলেন দেশের "গলপতি'। এই 
অৰ্থেও হাতির চিহ্ন মুদ্রাপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ হওা বিচিত্র নয় হৌরয ্রভাতীযুগে 
এই সুল্রা শুচলন ওরু হয়েছিল। শৌর্ষ সম্রাট চন্তরশুপ্ত মৌর্য (৩২৪ স্রি.পূ- 
২৯৮ গ্রি.পৃ.) আলেকজান্দারের উরাধিকাযরী সেল্ুকাসকে বিতাড়িত করে 
তিনি উত্তর ড্যরত অধিকার কবেন। বগুড়া জেলার মহাছ্থানগড়ে শাপত 
এক লিলি থেকে জানা হায় যে পুণনগহ হৌর্য স্াস্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
ছিল।১ এইভাবে মৌর্য পরভানীবূগে চনত জনগণের অধিপতি হযে তার 
চিহ্ন ও অন্যতম মাঙ্গলিক চিত্রের প্রতীকরূপে হস্তীকে মুন্রাপৃ্ঠে স্বান 
দিয়েছিলেন বলে মনে৷ হয়; অবশ্য এটি অনুমান মাত্র। 

ঘ্বত্তিক বৈণিক হঙ্গলচিহস্তলির মহ্যে অনযতথ মাঙ্গলিক চিহ এই 
সত অদ্যাবধি এই চিহ্‌ হিন্দু আপামরজন নালা মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্যবহার 
য়ে খাকেন। স্বন্তিক চিহ্নুকে কোনও কেনেও পণ্ডিত সূর্য ও অরিয় সঙ্গে 
তুলনা করেছেন সূর্ঘ ও রি বৈনিক দেবতা। সূর্য পূর্বাকাশে উদিত 
হয়ে কিরদজাল বি্বারপূর্বক জগৎকে ঢালোকিত করে সর্বপ্রকার অকল্যাল 
ও অন্ধন্যার দূর কবে দের। আশি সর্ব্রকার গ্রানিকে দাহ করে জগৎকে 
গ্লনিমূকত করে দোক। এ ছাড়া রন্ধন ও শবদাহ আঁদ্বোরা সাবা হয়। 
মানব চীবনে অপি অপরিহার্য। এ ছাড়া বৈদিকরজ্জের হোন তনুষ্ঠান ও 
বিবাহ অনুষ্ঠানে অর প্রয়োজন হয়। তাই সূর্য ও অগ্নির চিহ্বস্বরপ এই 
স্বন্তিক অন্যতম মসলচিহ্ন। নাংসি জার্মানি এই চিহ্ন নিজেদের দহ গ্রহণ 
করেছিল। 

মদীনর/ বান্তহ্প/ যৌদ্হূপ/পর্বত : তিনটি গোলাকার চিহ্নের উপর 
চল্তরবিন্দু। কেট কেউ অনুমান করেছেন চিহৃটি বৌন্ধন্থপ। হতেও পারে, 
নাও হতে পাবে। চিহটিকে পর্বতের সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে। শিব 
কৈলাস পর্বতে বাস কবেন। শিবের মস্তক অরথচন্ খারা শোভিত) এই 
অধ সনুরমননে উঠেছিল । তাই এটিকে শিবের বসবাসকারী পর্বতরূপে 
অনুনান করা যেতে পাবে। পর্বতপৃজা ব্াকষপ্যমতে স্বীকৃত। ব্রিবৃ 
চক্ত্রবিল্দুনীর্য এই মালি চিহ্নটিকে কেউ কেউ স্থাযীশ্বর যা বাস্ততূপের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন? এইরকন চিহ্ন গোরখ্পুর জেলার সোহ্‌গৌর গ্রামে 
প্রাপ্ত সম্রাট অশোকের এক তাম্রপট্র লিপিতে পাওয়া গিয়েছে 

বেটনীবেরা বৃষ্ষ : বক্ষ শ্রতি শ্াচীনজল থেনে ভারতীয়দের পূজিত 
হয়ে আসছছে। পক্ষ ংটির প্রতিষ্ঠা পুপ্যজনঝ। বৃক্ষ ছায়াদান ফলদান করে 
থাকে। বৃক্ষ লাকর্যপের অন্যতম পন্থা। তাই বৃক্ষ জলদানের প্রহীক। 
লই ভীবন, জল সর্কতোভাবে মানুষের উপকার করে। তাই বৃক্ষ সুপ্রাচীন 
কাল থেকে দেবতাকগে পূজা পেয়ে আসছে। সিন্ধু সীতার নিদর্শনে 
বৃক্ষপৃজ্ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়! মহাননব বুদ্ধদেব অব বৃক্ষতলে 
(যোবিবৃক্ষ বলে কথিত) বসে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন! 
বুন্ধগয়ার এক পাযাপ তাস্কর্যে এক অশ্বথ বৃক্ষের ভিতর থেকে খাত ও 
পানীয় দানের চিত্র দেখা যায় * তাই চৌধুপি এই চিহটিকে কেউ কেউ 
বোধিবৃক্ষ বলেছেল। আর, মংস্য, পশম প্রভৃতি পুরাণে বৃক্ষ-কদ্দনার কথা 
লিপিত আছে। কেট কেউ এটিকে আটবিক বা অরল্যরাজ্যের প্রতীকরূপে 
চিন্তা করেছেন। মৌর্য সম্রাট অশোকের সোহ্‌লৌরা তাহ্রলিপিতে শ্রয় 
অনুরুপ বৃক্ষের চিত্র দেষা হা।" 

সুস্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বৃক্ষেত্র উপকারের কথা স্মরল করে 
ভারতীয়গণ বৃক্ষপূজা করে আদাছেন। প্রচীন মুদ্ায় বৃক্ষের ছাপ তারই 
অভিবাক্তি। 


হঙ্বেরী/জন্দাশয় : এই চিহটিকে যজ্ঞবেনীর সঙ্গে তুলনা করা হেতে 
পারে॥ বেদে একাধিক যজ্ঞের কা উত্মেখ আছে। এইসব হক্ছে নানা 
জ্যামিতিক মাপে হজ্ঞবেদী নির্মিত হত। আর এই বেদীতে করা হত 
হজজানুষ্্ান। এক একরকম হজ্জে এক একরকম হজচবেনী নির্মিত ছত। 
সন্তবত এই যজ্ঞবেদী চিহ্টি ছিল বৈদিক আর্যদের অন্যতম মাঙ্গলিক চিহ্ন। 

এই চিহনটি সম্পর্কে আরও একটু বক্তব্য আছে। বর্তমান বেডক্রশ 
(সোসাইটি এই বিশেষ চিহ্নটি ব্যবহার করে থাকেন। আবুনিত শিক্ষল ও 
সম্যতার অগ্রগাহী ইউরোপ এই চিহটি কোথায় পেরেছে? রেডক্রশ 
সোসাইটির উদ্কব উনবিশে শতাজীতে বিগত ক্রিমিযা যুদ্ধের সময়। 
অথচ স্তিপূ. ৪র্থ শতকে হৌরয প্রভাতীযুগে এর প্রচলন ছিল। আর সেই 
ছুগের মুতরা বর্তমানে বলো দেশে (সমগ্র বালে অর্থে) বিভিন নদী 
অববাহিকায় পাওয়া গিয়েছে ও ধচচছ। স্রিস্ট্যন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ক্রুশ 
চিহং ছলত্রিও হয় বিশুক্তিস্টের জন্মের বেশ কিছুদিন পরে। আর সে তি 
অনেকটা ইংরাজি 'টি' অক্ষরের যতো। 

কেউ কেউ অনুমান করেন বে এইসব মাঙ্গলিক চিহনুলি এদেশে 
প্রিকদের দ্বারা আনীত হয়েছে। যতসূর যনে হয় এ অনুমান ঠিক নয়) 
ঘিকশীর আলেকলম্মার ৩২৭ ট্রি.পৃ. অন্দে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাশে 
দখল করেন। দুই তিন বন্ধুর পর গরলোকগত আলেকজান্দারের 
সেনাপতিকে বিতাড়িত করে মৌর্ঘবীর চর উক্ত অন্ধ দঘ্ল ফরেন। 
ঠিক সেই সময়ে ভারত-গ্রিক সন্বৃতির সমন্বয় সম্ভব লয়। এ সমন্বয় 
হয়েছে অনেক পরে। বিদেশি শত্রুকে বিতাড়ন ঝরে, র্যাত কৃটনীতিজ্ঞ 
চাণক্ের সাহাহে। স্বদেশ রক্ষা করেছিলেন। চাগক) ছিলেন শরান্জদ। তাই 
অনুদিত হয় আর্যদের মাঙ্গলিক বৈদিক চিহ চাণকোর দ্বারা মৌ 
পভাউবুগে দুযাপৃষ্ঠে স্থানলা করেছে। আর্ধরা শআযুনিক তুরিন থেকে 
ভারতবর্ষে এসেছিলেন স্রি.পূ. দুই সহশ্রান্দে। প্রাচীন ভারতের মাঙ্গলিক 
চিহ্ন সারা পৃথিহীব্যাগী বিস্তারিত একটি প্রতিষ্ঠানের মাসলিক চির 
ব্যবস্তত হওয়ার আমরা গর্বিত। 

বৃষদু্ড ; এই চিহৃটিকে বৃবদুণড হলে বরা হয়েছে। সম্ভবত এটি 
অন্যতম বৈদিক দাঙ্গলিক চিহং। গরু পরম উপকারী জন্ত। গত 
দুষধদানপূর্বক মানুষকে সন্তানব পালন করে. অনুরাপাবে বৃষ মাটি 
কর্ষণপূর্বক ফসল উৎপাদন ফরে। সেই ফসল খেয়ে জ্রীবনধারণ করে 
মানুষ। তাই এ দেশে গরুর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বৈদিকমুগে 
যেসব বন্ঞানৃষ্ঠান হত তার মধ্যে অন্যতম হজ ছিল 'পোমের'।* এই 
হজে সর্বগুণসম্পহ গরুকে যজ্ঞে আহতি দেওয়া হত। এইসব নানা 
কারণে বৃবসুণ্ডের চিহ্ন অন্যতম মাঙ্গলিক চিইস্রুপে আর্যদের মধো 
খ্যবহাত হয়ে থাকবে। 

আশাদণ্ড এই চিহুটিকে আশ্যাদণ্ড বলে মনে করা) হয়েছে। 
আর্ধধবিদের হাতে কমতুলের সঙ্গে আশাদণড খ্যকত। সন্তাবত এটি সু" 
আশার শ্রতীক। এটিও অন্যতম মাঙ্গলিক চিহ্ন। 

আলেকক্ান্দরের ভারত আক্রমণের শ্রাকুলে 'গসারিডি' নামে একটি 
রুষ্ট ছিল। গঙ্গারিডি গ্রিক উচ্চারিত শব্দ । মূলে শব্দটি ছিল যত 'গলা- 
রাঢ়" অথাহি গঙ্গা অববাহিক্য বিধৌত রাঢ় দেশ।এই গঙ্গারয়ীর যে সুসভয 
ছিল সেকথা নিক ইতিহাসিকগণ বলে গিয়েছেল। অজ্ঞ কুন্র-কোপাই 
এবং লিঙ্গ গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল প্রচীন রাঢ় দেশের মহ্যে অবস্থিত 
এইসব ন্ীতীরবর্তী বনদর-নগ্রীতে বলিকেরা বসবাস করত। উত্তরের 
সঙ্গে দক্ষিণের ছিল ব্যবসার সযোগ। আর এইসব মুদা ছিল বিনিদতের 
মাহা? 


বিও্িসটের কমের প্রা চারশো বহর পূর্বে এদেশে ছিল সুসভ! জাতির 
বাস। তারা 'পাক্ষমার্চ' এবং হাতে ঢালা সুগার ব্যবহার জানত। এই জাতি 
আরা জাতির স্কৃতির সমন্বয় ক্েছিল। নুতাপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ এইসব 
াললিক চি তায় পরমাশ। অজ্য়-কূলুর-কোপাই এবং নিস্ন পাসের 
অববাহিকার বিভিন স্থানে এইসব সত্তাতার চিহ মাটি চাপা পড়ে আছে। 
এগুলি খনিত হওয়া প্রয়োজন। মুলা পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ, এতিহাসিকুদের 
অবহেলিত দুই চিলির দিকে গুমীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 


Epigraphia Indica, Vol XXL P-83. 
শারদীয়া দাযোতে শুকাশিত ভ. পজ্জানন মন্ডলের বন্ধ 
বঙ্গ ভূমিকাও. সুকুমার সেন) 
Work Statement of Asiatic Socievy of Bengal. 08৯ 
New Light on the Indus Civiliation — DI. K. N. Sasi 
The cul of tee 2nd tree worshipping Buddhin 10049 
sevipture—M. S. Randhawa. 
4. আলো stziemett of Asinic ০৪০৮ of Bengal. 1894. 
৮. লোকসান্তি পঠ্জিকা, ১ম বর্ষ. ২য় সো. ১৩৭৮. : রবী মজুনলারের 
'ঘুর্গাপূজার উৎস সন্ধানে'। 


মেদিনীপূরের নকাশি বড়ি 


অরমিয়কূমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


একথা সহসা চিন্তা করা শর্ত যে, রহীন্রনাথের মতো জগদ্বরেগ্য পুরুষ 
একদা পশ্চিমবাংলার এক অঙ্যাত গ্রামের অধ্যাততর দুজন মহিলাকে এক 
ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন-_“ তোমাদের হাতের প্রস্তুত বড়িগুলি 
পাইয়া বিশেষ আনদ্দলাভ করিয়াছি। ইহার শিযনৈপুণ্য বিস্মযজ্জনক। 
আমর! ইহার ছবি ফলাভবনে রক্ষা করিতে সংকর ফরিয়াছি।" উচ্ছিষ্ট 
মহিলার! ছিলেন মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার অজ পাড়াগী লক্ষ্য 
গ্রামের ভীম শরংফুমারী দেবী ও জীমতী হিরদ্য়ী দেবী। চিঠির তারি 
২১ মাঘ ১৩৪১ যখন রহীন্্রাথের বয়স প্র ৭৪ বছর। 

কী এমন আহামরি এই বড়ি যার প্শগগোয় রহীশ্রনাথের মতো 
ভানবৃদ্ধ রাপদক্ষও এত মুখর? সে যে বাজার চলতি চূড়াকার ক্ষুদে ক্ষুদে 
ডালের বড়ি নয় সেকথা কলাই বাছুল্য। অতএব সেগুলির সৃষ্টিশকরপ 
বিশদ বর্ণনার দাবি রাখে। 'সৃষ্টি' কথাটি এখানে তার খাটি অথেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা উরক্ষেত্ে মূল উপাদান সেই একই ডালবাটা 
হলেও, বাজারের সাধারণ বড়ি তুলনায় অপরশুলি তৈরি করতে যে 
সৃক্ম নৈপুণ্য ও শি্পীমানসের প্রয্লোজন হয় তার তফাত 
আকাশপাতাল। সেই উন্নততর কারিগরি বিষয়ে আলোচনার আগে 
রহপরশংসাধন্য মহিলা দুঙ্জনের একটু পরিচাঃ দেওয়া শ্রয্রোজন। 

১৩৪০ সনের কম্থাকাছি কোনও সদরে তলুক মহকুমার অন্তর্গত 


fesesey 


মহিযাৰলের নাইল চারে দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত লক্ষ্য গ্রামের এক সন্তান 
মাহিয্) পরিবার ছেজে শান্তিনিকেতনে ছাতী হয়ে এসেছিলেন প্রতিভামনী 
তরুশী সেবা মাইতি। বহীন-নত্যনাট্ৰ বিভিত্র নান-ভূমিতা অসানানা 
নৃত্া ও অভিনয়ের জন্য তিনি শুরুনেবের বিশেষ স্্রেহের পাটী হয়ে 
ওঠেন। হতিমানে যাতি সে বিদ্যার নিবেদন ছাতা দেবা মতো ভার 
নিজস্ব আব কিছুই ছিল না। কিন্ত সে কৃতিহেন পিক্ছুনে পারিবান্সিক 
শিল্পচর্চার শ্রচবে ছিল অনেকখানি যা অবশ্য বিকশিত হয়েছিল সম্পূর্ণ 
ভিন অবলম্বনে । বহু ক্ষেতে প্রতিভার স্কুরণ একই পরিবারের পনিধিশ 
আবে বিভিতর মানে শুকাশিত হতে দোখা গেছে। 





দেহী ছিলেন তনলুক অঞ্চলের নামকলা বড়ি-শিল্গা। সে শিল্প হে নেত্বাত 
ছেলেখেলা নয়, শুভৃত অনুশীলন ও শুভিনিবেশসাশেক্ষ, তা পরবতী 
বিবরল ছেকে স্পষ্ট হবে। সেবা একৰ দেশের বাড়ি থেকে 
কিনু চমৎকার নকাশিবড়ি রবীশ্রনাওকে সীতি উপহারখবীল 
পাঠিরেছিলেন। এসব শিল্পবর্মের বেশ কিছু নমুনা পল্লিবালাদেস চিরত্রিয় 
পহনার আদলে তৈরি হয় বলে স্থানীয়ভাবে তা 'শরনা-বর্ড়ি' নামেও 
পরিচিত। নান যাই হোক না কেন, সেশুলির শরস্তুতিতে যে অসানলো 
অনুশীলন, দক্ষতা ও কুডিজানের শুয়োকন, নহাগ্ুনাথের কথায় তা 
বিস্ব্ছলত। হার সবক্ষেত্রেই লে নৈপুণ্য বংশগত অথবা পারিবারিক 
ওতিহ্যপ্রসৃত ৷ অনুরূপ কৃতিত্বের ফসল নকশি-কাথা, ভালপনা, চন্্পুলি- 
আমসন্বর স্ঁচ তৈরি প্রন্ৃতি নানান কারুকর্ম বাঙালি ললনাবা চিরকালই 
করে এসেছেন শুদু পরকে সসম্রমে উপহ্যর দেবার জ্ঞনা. পদ্য হিসাবে 
কেনাবেচার উদ্দেশে) কখনওই নয়। নকাশি-বড়ির ক্ষেঙেও 'হাই। 

স্বাদ্পপরিচিত এই হত্তশিভ্টির ফৃৎকৌশলের প্রসঙ্গে জাসবার আগে, এ 
অনুমান হয়ত ব্যক্ত করা চলে যে. চমৎকৃত রহীস্রলা প্রাপ্ত উপহারের 
নিররশনগুলি হাতের কাছের আর-পীচক্জনকে দেখিয়ে ছাকবেন। কেননা 
তারাও সপ্রশসে চিঠি লিখেছিলেন শিল্পী দুক্রনের কাছে। নন্দ্লাল বসুর 
মন্তব্য : "বড়ির নকশাগুলি সাই শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বঙ্গলাতার 
ভাঙ্গা ঝাপিতে এই অমূল্য রতনের সন্ধান পাইয়া আমরা মু হইলাম। 
এইরূপ শিল্পসৃষ্টির আনন্দ কবে আবার বাঙ্গলাদেশ ফিরে পাবে" সব 
অবনীস্ছনাথ। তার অংশবিশেষ-_“ছবিকে ভেজে গ্গাওয়া শ্রার এই বড়ি 
দীতে ডেস্কে কিংবা ঝালে কোলে রেঁৱে খাওয়ার মানে একই” অনাদিকে 
রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়ের মতো রাশভারী সাবোদিকও সে সময়ে 
পতযোগে রহীশ্রনাধকে জানান-_“গুনিলাম তাপনারা বড়িওলির 
কফোটোগ্রাফ লইযাযছেন। তাহার কিছু, প্রিন্ট আমাকে অনুগ্রহপূকককি শী 
পাঠাইয়া দিলে আগামী-সংখ্যার শ্রবায়ীতে ছাপিতে পারি।” নাইতি 
পরিবারে সহত্বে রক্ষিত এসব মূল চিঠি ও অন্যান্য চিঠির ফোটোম্টাট 
কলি দেখবার সুবোগ আমার হয়েছে। 

এই কারুশিজের একমাড্জ উপাদান কলাই বা বিউলি ডাল খুব 
জলোভাবে কেটে নিয়ে পরিমাপমতো জলে মিশিয়ে ততক্ষণ ফেটালো হয় 
ধতক্ষণ না দু-এক কৌটা নমনা অন্তপান্কে- রাখ! জলের উপর ভেঙ্গে 
থাকে. ডুৰে যায় না। এসবের আন্দাজ শিল্পীদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। 
জ্রিলিপি বা অমৃতি ভাজার বেলার নারকেল-খোলার নীচের ফুটো নিয়ে 
বেসমগোলা যেমন গরম তেল বা বিয্রের উপর ফেলা হয়, সেইভাবে 
এক্ষেত্রে কলাই ভালের লেই পোস্তদানা-বিহ্নো কাপড়ের উপর নকশা 


৪০১ 


অনুষারী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাতের চাপে ফেলা হয় এক শক্ত-বুনট খলির 
ভেতর খেকে যার আগাম দৃঢ়ভাবে লাগানো থাকে ক্রমশ যুঁচলো এক 
টিন, পিতল বা রুপোর নল। নীচে পো্বদানার আস্তরণ প্রায় বড়ি 
তক্োোলে পাটাতন থেকে সহজেই উঠে আসে। 

হাতের চাপের অসাধারণ সংহত নিয়হণে, একনাগাড়ে, শ্রা্ট ন 
খেয়ে, বড়িগুলি তৈরি হর । নকশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনও প্রথাগত বা 
বিধিবদ্ধ নিগড় নেই। পলিবালাদের অন্ত্রের জিনিস যে গহলাগাঁটি তা 
কিছু কিছু শিল্পীর কাছে প্রাহান্য পেলেও, অস্তুরঙ্গ যে-কোনও কলই আদর্শ 
হতে পারে, ঘঘা ফলফুল, গাছগাছালি, পণলাষি, গৃহসানরী প্রভৃতি॥ 
সেল্সন্য একথা বলা বায়. লোকায়ত এ কুটিরশিটিপ্রাহীণ নারীসমাজের 
একাশের নির্মল চিত্তাকশের দর্পনস্বরূপ। নকশি-কীথার ক্ষেত্রেও তাই, 
তবে সেখানে চিত্রায়িত বিবন়বস্তুর বৈচিত্রা ছিল অসীম। মিল অবশ্য 
সহজেই চোখে পড়ে এক জায়গার। উভায়তই নকশাঘলি পর্িজীবনের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং মাটির খুব কাছাকাছি। 

এই মূল সাদৃশ্য সত্বেও নকশি-্যঘ! রচনায় যেখানে হাতে দিতে 
পারতেন সব সম্প্রদাঃ বা বর্গের পূরনারীরা সেখানে, অজ্ঞাত কারণে, 
মেদিবীপুরের মাহিত্য-রহিলযদের অথ লগশি-বড়ির চর্চা বানত সীমাবন্ধ। 
পরিচিত শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সাযারপত মহিযাদল খানার হলেও. অধুনা নন্দীগ্রাম, 
ূতাহাটা, মনা, তঘলুক এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী পাশকুড়া ও ঘাটাল 
খানাতেও কারুজলাটি, তুলনায় নিরেস হলেও. অস্বিস্তার অনুশীলিত; 
আজকাল সেসব কেম্গের কিছু বাজার চলতি পণ্য দোকানে কিনতে 
পাওয়া ঘায় যেণডলিকে ফোনওক্রমেই শিল্পকর্ম বলা ঘায় না। 

বে নিদর্শনগুলির ক্ষেত্রে, বিভিন্ন আশে য্যবহাত লেই-এর সঙ্গে 
পৃথক মৃদু রং মিশিয়ে সেগুলির চাক্ষুষ আকর্ষণ বাড়ানো হয়ে থাকে? 
তারপর সেগুলি তত্ব হিস্যবে বায় সম্মানিত কুটুমবাড়িতে অথবা সয়ে 
তুলে রা হয় জামাই-বেয়াইয়ের শুভাগমনের অপেক্ষায়। 

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে হা ও নান্দনিক বিছারে অনুপম, এই 
দ্বক্পপরিচিত হ্তশিক্পটি আরও প্রচার ও সমাদরের দাবি অবশ্যই করতে 
পারে। কলকাতা বা মফস্সলের ফলাশিক্ষায়তনপুলি এ বিষয়ে সক্রিয় 
কৃমিকা নিলেই ঘা হওয়া সঙ্তাব। 


কারুশিল্পী অগ্রজেরা ও সামান্য আমি 
আমীব বসু 


না, জেনও দাযারপ জনসভায় যক্তৃতা নয় এ আমার হাদয়ের কথা। 
সরকারি চাকরিতে প্রয়াত কারুশিল্প শস্বনাথ সূত্রধরের '্টীর পেনসনের 
কর্ম ভর্তি করার জন্য যঙ্গন ওর ছেলে বৈকুণ্ঠ এল তন আমার চোখের 
কোপটা ঝি চিক্‌চিক্‌ করেছিল? বুকের মযোও একটু কেঁপে ছিল কি? শু 
চিরকাল গেটের অসুখে ভুগত। কলকাতা থেকে Sen's Stomach Cure 
যে কতবার ওকে কিনে দিয়েছি । আকুবপুরের রজনীকান্ত চিত্রকরকে হাত 
বরে দিল্রি শহর দেখিয়ে এনেছিলাম ১৯৮৫ সালে। বরং হেস্যডেন্ট চা 


ছেতে বলেছিলেন ওঁ বাড়ির বাগানে। সেখানেও তো আমিই 
সামলেছিলাম। রজনীকান্ত তার ঘামের বাড়িতে মারা গেছেল। মারা 
যাযায় আগের দিল রাতে একটি 1705/:4 খামে আমার লাম ঠিকানা 
লিখেছিলেন. ভেবেছিলেন সকালে চিঠি লিখবেন। সে সকাল আর 
আসেনি। সেই না লেগ্গ চিঠি আমার জীবনের বড় 9156 0991 
শঙ্কু সূত্রধর ছিলেন নতুলগ্রামের সবচেয়ে কৃশলী কাঠের কাজের সূত্রধর 
(পেরে শত ভাস্কর লিঙ্গত)। রজনীকান্ত ছিলেন কাদীঘাট পটোর শিল্পী। 
দুজনেই জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেল। 

কালীঘাটের পার্বতী চক্রবর্তী লেনের জহর চিত্রকর রা পুরস্কার 
পাননি। অথচ গার পাটের হাত ছিল। অনাহ্যবে প্রা বিনা চিকিৎলায তার 
মৃত! হয়েছে। তার কথা কি জানি শ্রাচই মনে হয়। আরও কেউ কেউ 
এখনও রয়েছেন কারীঘ্যটে। মধুবনীর চিত্রাবলীকে যদি বাঁচানো যেতে 
পারে, কী দোব করল কালীঘাট পট? 

ভেকরাজ সাবাকে খুঁজে বার করতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। 
দার্জিলিতের ভুটিয়া বস্তিতে কে না জালে ত্যর নাম। পাঁচমুডোয় 
রাসবিহারী কুস্মভারকেও খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয়নি, কিন্ত 
মজিলপুরের মন্মঘ দাসের বাড়ি বার করতে আমকে আবমাইল উলটো 
পথে হাটতে হয়েছে। মস্মথ দাস বৃদ্ধ বয়সের ভারে জরাজীর্ণ তবু তিনিই 
তে মজিলপুয়ে এখন এক্তমাত্ জীবিত হিনি নুনের পুতুল দাটির পুতুল 
বানিয়ে থাকেন মেলার মরশুমে। 

কত শিল্প হারিয়ে সেল। নকশি কীথার মাঠ. বালনপোলের আরাম 
(শেষ সার্থক শিল্পী বহরমপুরের আমির হোসেনের সঙ্গে ক! বলার 
(সৌভাগ্য হয়েছে আমার)। আমিয় হোসেনের ছেলে যদিও কাজ করছেন 
এখনও, তবে দে কাজ আর নেই। বহরমপূরের থু, বিষ্ণুপুরের নকশি- 
তাদ, বালুচর-জ্যমদানি শাড়ি জার কত নান। বহরদপুরের কলম, 
হীরতূমের জড়ানো পট কালীঘাট চিত্রাবলি, পারলৌফিক চিত্র হারাল। 

গবেষণা প্রবন্ধ নয় অতএব আর এগোব না। গল্পই লিখি। ডোকরা 
অন্ধের শিল্পী মটর কর্মকার এল কলক্যতায়। দু-তিন দিন পরে এসে 
আমাকে বলল, বাবু কলকাতার আমি থাকব লা। 'কেন।' জিস্ঞাদা 
আমার। অনেক ইতস্তত করে কঙগল এখানে বানুষ থাকে না। কী 001, 
'না'। ফেলনা ও রাস্তার পথে যে দেখেছে সাহেব বেমসাছেবের হাত ধরে 
পিঠে হাত দিয়ে রাস্তা পার ধরাচ্ছে। সেই মটর কেক বনুর কলকাতায় 
দেকে বড় চুল রেখেছে, বেল-বট প্যান্ট পরেছে, লিনেছা দেখেছে। 

ফত যে কথা ছড়িয়ে আছে জীবনে। আঁতুড় ঘর থেকে মহাম্মশান। 
কত বড় জীবন আকার কততো ছোটও। সম্পাদকমশাই, বানানটা 
কততোই রাঙ্গবেন। সেই জীবনের কথা অমৃত সমান। 

বিষ্ণুপুরের সতীশ ফৌজনারের ছেলে নকশি তাস অর্ডার গেলে 
বানায়, অন্য সময় জেলা শহরে চাকরি করে সদর দন্তরে। বিষুমপুরের 
লষ্টন দেখলেই আমার সেই পাহারা ওয়ালার কথা মনে পড়ে, যে বলত 
“সব ফুট হায়'। সেই বাতি। ট্রেনের গার্ডেরা আগে থে কাচ সরানো বাতি 
ব্যবহার করতেন এখনও আমার অনেক সময় যনে হয় অমনি বাতি দিয়ে 
বদি সাজানো হয় বড় হোটেলের 82৭9৫. হল, তাহলে ক্ষতি কি! 
বাকুড়ার ঘোড়া যদি কলকাতার হেমসাছেবের সুইরেমে এসে ড়া হয়ে 
দাড়িয়ে থাকে তে লষ্টনের দোষ কি। ঝাড়ের বাতি সে তো আঙ্জকে 
হাজতে গেলে হাড়ে দুব্যো গক্ষিতে যাবে। 

নদীর এক হুল ভাঙে আব্রেক কৃল গড়ে, এই তে! নদীর খেলা। 
নমীরে বলো কোথায় তোমার দেশ তোদার নেই তো চলার শেষ_ 


৪০২ 


কারুশিঘের সেই নয়ী আবহ-তবহমান। শুধু তা ভাঙছে আর গড়ছে) 
ভাজছে আর গড়ছে। আর সেই ভাক্াপড়ার হিসেব রা্ছি আমাদের 
মতো লেখক-শ্বেষকেত্রা। আমার কথাটি ফুরোলো. কেন রে কষা 
স্কুরোলি, ইত্যানি। 


পশ্চিমবঙ্গের জৈন মন্দির 


দীপকরঞ্জন দাস 


কথিত আছে জৈলধৰ্মের হবর্তক মহা বঙদেশে তার বর্ম চার করতে 
এসে খুব সুঙ্ককর অভিত্ঞতা লা করেননি। কিন্তু মহাবীরের তিরোভাবের 
অনতিক্যল পরেই জৈনধর্ম বালোর ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে 
এবং এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জৈনবর্ণের কেন্ত্র গুড়ে উঠতে ঘকে। সরি. 
পৃ. ২০ শতা্দীর মহে বঙ্গদেশীয় কনর চারটি শাখায় বিভক্ত হয়, 
যথা--তাশ্লিত্যক, কিবা, পুণ্ুবধহীয় এবং দাসী-খর্বটিক) 
আপাতষ্টিতে শাখাগুলির নাম ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী হয়েছিল 
বলে মনে হয়। 

রি্টীয় এম শতারীতে উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে একটি খন বিহারের 
অবস্থিতির প্রদাপ পাওয়া ঘায়। খম শতাকীতে চৈনিক পর্যটক হিউযেন 
সা সমতটে বসবাসকারী বংসং্যেক দিগঙ্বর জৈন দেখেছিলেন॥ এর পর 
অন্তত ১৩শ শতাবী পর্যন্ত ছৈলধর্ম যে বাংলার একটি অন্যতম ধান 
ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাপ কিন্তমান। কিন্ত 
সন্তবত চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণববর্মের প্রভাবে জৈলবর্ম বসগদেশ থেকে 
যীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়। 

অনুমান করা যায় জৈলধর্মাবলযীগণ উপাসনার উদ্দেশ্যে কং মৃত্তি 
নির্মাণ করে স্ব স্ব মন্দিরে প্রতিষ্টা করেছিলেন। এরকম মূর্তির অনেক 
নিদর্শন বালোর বিভিন্ন স্থান থেকে আবিদ্ধৃত হযেছে। কিন্তু যেসব মন্দিরে 
এই মূৰ্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল৷ তার অধিকাশেই বালের কবলে বিনষ্ট হয়েছে। 
বে অলস সথ্যেক মন্দির এখনও কোনওক্রমে দাঁড়িয়ে আছে তার 
অধিকালেই রয়েছে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায়) একটি দুটি ব্যতীত এই 
মন্থিরগুলোর বেশির ভাগ ছেকেই উপাস্য গেষতা৷ অপস্ত। 

ঈৈননের দ্বারা নির্দিতি কলে অনুমিত মন্দিরগুলি নিশ্বলিখিত 
গ্রামসদূহে অবস্থিত : 

পাকবিড়য়া, ছড়রা ও দেউলি (পুরুলিয়া জেলা); দেউলভিড়্যা ও 
হাড়মাসড়া (বাঁকুড়া জেবা): সাতদেউলিরা (সমান ঝোলা) বালিহাটি 
(মেদিনীপুর জেলা)। 

তালিকায় উল্লেখিত মন্দিরগুলির মধ্যে বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর ও 
সাতদেউলিয়ার মন্দির ইটের। অন্য সব মন্থিরই পাথরের তৈরি। 
বালিহাটির মন্দিরটি ব্যতীত বাকি সব কটি মন্দিরই রেখশৈলীর দেউল। 
প্রায় হ্বনেতূপে পরিপত বালিহাটির মন্দিরের গড়ন সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে 
কিছু বলা সম্ভব নয়। 

পুরুলিয়া জেলার সীমান্তে সুইস! রেল স্টেশনের কিন্তু দূরে দেউলি 


শ্রমে জৈনরা একটি পজাততন মন্দির নির্মাশ করেছিলেন) মূল 
দেবাচতনটির অন্ন মাই এখন অবশিষ্ট আছে। দেবাততনের সামনের 
মুদ্দশালাটিও ভেঙে গ্েঙ্ছ। এর চার তোলে চারটি ছোট দেউলের মাত্র 
দুটি জেনওজ্ঞনে দড়িতে আছে। এখ্যনে প্রতিষ্ঠিত ১৬শ-তন কৈল 


শুরুতপূর্ণ কেশ্গে পরিপত হয়েছিল তা এখানে প্রাপ্ত কৈন নিদর্শনের প্রা 
থেকে অনুমান কর্য ঘায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কানিহনের 
সহকারী বেগলার পাকবিভ়রায় পাঁচটি হন্দির ও নটি মন্দিরের ভল্াবশেষ 
দেখেছিলেন। ধ্ঘসেত্রা্ নটি মন্দিরের পাঁচটি ছিল পাথরের ও চারটি 
ইটের। টিকে থাকা পাটি মন্দিরের চারটি পাথর ও একটি ইট দিয়ে 
নির্হিত হয়েছিল। বিংশ শতালীর তারত্ে প্রক সাহেব পাকবিড়রায় গিয়ে 
ইটের মন্দিরের শেষ লিকদর্শনটিও দেখতে পাননি বর্তমানে এখানে 
বেলার হর্লিত চাটি পাছ্ধবের মন্দিরের লত্যে তিনটি রয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ পুরাতব বিভাগের সায়েক্ষলাধীন হওয়া মন্দিরগুলির 
জীদিশা ঘুচলেও এদের স্থাপতা গরিম। নেরামতকালে অনেকাংশে স্রান 
হয়ে গেছে। 

পুরুলিয়া শহবের অদূরে ছড়সায় কৈনদের কেটি বন্দির ছিল) 
কিছুকাল আগে পর্যন্ত এখানে অন্তত এরকম দুটি নন্দির দেখা যেত। 
আবর্জসাবেষ্টিত হয়ে প্র লোক্চস্কুর অন্তরালে এখনও একটি ছোট 
হন্নির এখানে গড়িয়ে আছে। দ্বিকীত হন্দিরটিব একটি ছবি প্রতাতিত 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ওড়িশার ইতিহ্যস (ইংরাজি) গ্রন্থে কাপ 
করেছিলেন। ছড়ায় বেশ কিছু জৈনদূ্তি পাওয়ায় মনে হয় এষ্ানকার 
মন্দিরুলো ছৈলদের দ্বারাই স্থাপিত। কিছুকাল আগে ছড়রায় এক 
মন্দিবের হব থেকে জৈননূর্তিও উদ্ধার করা হয়েছিল। 

উপরে উদ্লেিত স্থানগুলি ছাড়াও পুরুলিয়া কেলায় ভ্ারও অনেক 
জেলকেন্ত ছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত জৈনমৃর্তিহ এই কেন্ররুলির 
অস্তিক শ্রমাপ করে। পুরুলিয়া শহর থেকে কিছু দূরে শ্রানাই-জাদবাদ 
এরকম একটি বিলুত্য জৈন ধর্মন্থন। বেখা ল্লিঝ ও শুনিলকৃমার 
চৌধুরীয় বয়ে হরিপন সাহিত্য মন্দিরে ও অজিত মিত্রের ব্ক্তিগত 
সংগ্রহশালায় পুরুলিয়া জেলার জৈননৃর্তির ক নিদর্শন রক্ষিত আছে। 

বুড়া জেলার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দিরটি অনেকে আদিতে 
জৈন দেবালা ছিল কলে অনুমান করেন। মন্দিরের অভান্তবে এখনও 
রেকটি হিম্দুদেহীর সঙ্গে পার্খনাতের দৃত্তি আছে।প্রয়তাবিকি খননবদর্ষের 
ফলে মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েকটি জৈনস্বূপের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ইটের 
তৈরি মন্দিরটির দেওয়াল এক সময় সৃক্ষ্ম কারুকার্যে অলংকৃত ছিল। এই 
কারুলসর্ষের যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে ত! দেকে মশ্বিরের আদি 
রূপটির কিছুটা আভাস পাওয়া হায়। শিল্প ইতিহাসবেন্যদের মতে গঠন 
সৌষ্ঠব বহুলাড়ার মন্দিরকে ভ্যরতীয় স্থাপত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্বান দান 
করেছে। 

ছাড়মাসড়া বাঁকুড়া জেলার অপর একটি গ্রাম, হেখানে-পরিতাক্ত 
পাথরের মন্দিরটিতে একদা জৈনদের কোনও উপাস্য দেবত! অধিষ্ঠিত 
ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। একদা মন্দিরের পাশের পুক্কুর থেকে 
পাননিচখের একটি মৃর্তিও উদ্ধার করা হয়েছিল। নিকটবর্তী গ্রামণ্ডলিতেও 
ইতস্তত জীর্থকেরদের মূর্তি চোখে পড়ে। 

(দেউলভিড্যার ছৈন দেবাল বলে অনুমিত পাথরের মন্নিরটিকে 
ঝকুডা জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূরাকীর্তিরূপে বর্ণনা করা হবেছে। এখানে 


৪০৩ 


প্রান্ত পার্নাথের নৃর্তিদহ আরও কিন্তু গৈল নিদর্শন রাখালদান 
জক্মযোপাব্যা্ কলকাতার ভারতীয় সাগ্রহশালায় দান করেন। 

যাকুড়া জেলার অন্যান্য যেসব স্থানে জৈনদন্দির নির্মিত হয়েছিল 
তার হযে পরেশনাথ উন্লেখবোগ্য। স্থানটি যে অতীতে জৈন-ধ্মকেত্র 
ছিল তা প্রমাণ করে এই পবেশনাথ নামকরণ। এখানে এখনও অনেক 
ছৈনমৃত্তি রয়েছে। যে মন্দিরা লিতে এই মৃর্তিশুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল তার 
গুটির ভিত্তি ছাড়া বর্তমানে তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। 

বর্ধমান কেলার আজাপুরের (খানা : নেনারি) কাছে হৈল 
বর্মাহলম্বীদের এত বসতি ছিল? এ আন্তলের আশপাশ থেকে করেকটি 
জৈনমৃ্তি আবিহারই এই বসতির অসিত প্রমাণ করে। স্থানীয় কিবেজি 
অনুযায়ী আল্াপুরে এক সময় সাতটি দেবালর ছিল। ফলে স্থানটি 
সাতদেউলিয়া নানে পরিচিত। বর্তমানে সাতটির মে মাত্র একটি ইটের 
মন্দিরই সম্পূর্ণ হতংসের হাত খেতে রক্ষা পেয়েছে। মন্দিরে উপাস্যদেবতা 
না থাকলেও এটি যে একদা ফৈনমন্দির ছিল তা অনুমান করা যায়। 
মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে কংসাবতী নদীর তীরে একটি জৈন- 
ধর্মকেন্ত্ের অবস্থানের প্রমাণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হরেছে। জিনশহর ও 
বালিহাটি গ্াহ্ব। নিয়ে এই কেটি গড়ে উঠেছিল। ক্রিলশহর নাম 
থেকেই অক্কলটি যে ভৈল অধ্যুষিত ছিল তা বোঝা যাত। যালিহাটির 
একটি পতনোন্মুঘ মন্দির এই কৈনগের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বলে মনে 
হয়। বালিহাটি ও জিনশহর উতভছ গ্রাম থেকেই কিছু জৈন মূর্তি সংগৃহীত 
হয়েছে 

পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র আরও অনেক জৈল ধর্মকে ছিল। কিন্তু উপরে 
উল্লেখিত মন্দিয়গুলি ছাড়া আর কোনও ছৈনমন্দির এই ভূভাগ থেকে 
আবিদ্ৃত হয়নি। 


১. এই প্রসঙ্গে 'কৌনিকী" পত্রিকার (ধষ্ঠ বর্ষ, ১-১০স সঙ্যো) প্রকাশিত 
বালিহাটিতে প্রতিটি জৈনমন্দির সম্পর্কে বর্তমান লেখকের লেখা 
“বালিহ্াটির ভৈনরন্দিয়' প্রবন্ধটি হষ্টবা। স. কৌ.। 


ত্ভা 


বোড়োর বলরামের গাজন 
শ্ৰুব বিশ্বাস 


পাজনের কবা উঠলেই মনে পড়ে শিবের কথা। বারো মাসে তেরো 
পার্বদের এই বাংলায়, শিবের গাজন বা ধরমঠাফুরের গান উৎসবের 
অভাব নেই। কিন্তু বলরামের গান পশ্চিনবঙ্গের যোড়ো। গ্রাম ছাড়া 
আর অনা কোছাও বোধহয় হয় না। 

বোড়ো বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত একটি হিন্দু প্রধান 
সুন্দর ছোট যাম। দেউরিপুর. দক্ষিপাকুল. বালাগড় ও মাস এই চারটি 
গ্রাম কোকোর চারদিকে প্রহর মতো ছিব্রে আছে॥ তোড়ো গ্রাম 
শিগড়ের প্রার সাত মাইল দক্ষিনে অব্থিত। শক্তিগড় থেকে চার মাইল 
দক্ষিণে বড়শূল গ্রামের ঘাটে এসে দ্যযোদর নদ অতিক্রম করে শশুরের 


আটে উঠতে হুবে। শত্তুপুৱের হাট থেকে প্রায় তিন মাইল হীটাপখের পার 
ঝোড়ো গ্তাম। বোকো গ্রামের বলরামের মাহাত্থয শুধু বায়ন অক্ষলেই নয়, 
সমস্ত বালোর ছড়িয়ে আছে। বছরের কয়েকটি বিশেষ তিথিতে এই 
গ্রামটি উৎসবসুশর হয়ে ওঠে) ভাল্রমাসের অনন্ত চতুর্দশী, গৌষমাসের 
মক্র-সক্রোস্তি এবং মাঘমাসের মাকবী-সক্রোস্তি, বৈশাখ মাসের অক্ষয় 
তৃতীরা, মৃদিহে চতুর্দশী হ্রড়ৃতি তিদ্ধিতে বোড়ো গ্রাম উৎসবে ও ফেলার 
পণ্য, তীর্থযাত্রী, বাবসায়ী, পর্যটক, সাধু-সত্রাসী প্রভৃতির ভিড়ে এবং 
ধা্রাগান, পালাগান, কবিগান প্রড়তি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নতুন ব্রা 
লেখে জেগে ওতে। 

নৃসিংহে চতু্দন্থীর রাতে কলরান ঠাকুরের চক্ষুদান গাক্তল উৎসত 
বোড়ো গ্রারের সবচেরে বড় উৎসব) এই উৎসবের জন্য বোড়ো গ্রাথ 
বাংলার লোকসক্কেতিজগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 
জ্রীবলরামের বিগ্রহটি সুপ্রাচীন. পাঁচশো বছরের পূবোলো। যলরাম 
বিগ্রহাটি নিমক্সঠের ও চৌদ্ছটি হাত বিশিষ্ট এবং তেরোটি নাগফশ! 
সম্বলিত মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় দশ হাত। ডানদিকের চার হাতে চক্র, গলা, 
মহল ও মুৱা বিশেষ, বাকি তিন হাতে বরমুদ্র।। বামদিকের ডিন হাতে 
শখ, লাঙ্গল ও মুদ্রাবিশেষ এবা বান্তি চার হাতে বরমূদ্তা। বরমুয়। যুক্ত 
করতলে৷ পল্প অভিত আছে। কনে মকরকৃগুল, গলায় বনমালা পায়ে 
নুপুর এবং পবিধ্যলে বিচিত্র বসন। মূর্তিটির সুম্বমণ্ডল চ্যাপ্টা, গোলাফার, 
ওন্ফযুক্ত ওবং নয়নবিশিষট। মূর্ভিটির পেছনে কাঠের চালচিয়ে যথাক্রমে 
রাবাকৃকা, রোহিলী, রামসীতা, সুভভ্া ইত্যাদি অধধিত। মূর্তিটি একটি 
প্রস্তরথণ্ডে হেলান দেওয়া আছে এবং মূর্তিটির পায়ের তলা কাঠের 
অংশটি মাটির নীচে শ্রেধিত আছে। পূজার মত্তে এই বিপ্রহটি "অনন্ত 
ঘাসুদেব' নামে অভিহিত। অনেক পণ্ডিতের মতে ধোড়োর বলরাম 
বিশ্হটি পূর্বে বৌদ্ধ মহ্যানী দেবতা ছিলেন। পরে বৃন্ধবেব হিনুর্মের 
এক অবতাররাপে স্বীকৃত হবার পরে এই মূর্তিটি কল্পিত হয়েছে। ঠিক 
বৃদ্ধপূণিদার আগে নৃসিহে চতুর্দশীতে এই বলরামের চক্ুসান গাজনের 
সময়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাছাড়া বড় গ্রামে ধর্ঘঠাকুর বা খেলারাম 
থাকা সত্তেও গান্ল উৎসব হয় শুধু বলরাম ঠাকুরের। 

বলরামের মন্দিরটি মাটি থেকে প্রান কুড়ি ফুট উঁচুতে এক বিশাল 
অঙগণে স্থাপিত। সিঁড়িগুলি বেশ চওড়া এবং উঁচু। যাত্রা, গাজনের নাচ 
এবং সহ্যাসীদের নাচের সময় এই সিঁড়িগুলি গ্যালারির কাজ করে। 
সম্ভবত দাযোদরের বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য মন্দির পরঙ্গণটি এত 
উদ হয়েছে। এখানে প্রসঙ্গত উত্তেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে গত "৭৮ 
সালের ভয়াবহ ক্যা গ্রামের লোকেরা এখানে আলয় নিয়েই বেঁচেছিল। 
সিড়িয শ্রবেশপথে একটি বিরাট তোরণ, শ্রাঙ্গণে ইট, চুন ও সুরকিতে 
তরি বলরানের মন্দির। শোনা যার মন্দিরের প্রবেশপথে নালা মুর্তিফলক 
ও পোড়ামাটির অলফেরপ শোভিত ছিল। 

অক্ষর তৃতীয়া বলরানের বিশ্যহিকে স্রান জরানো হয় এবং তারপর 
মন্দিরটি তিন দিন বন্ধ রাঘার পর বিশ্হটির নতুন অঙ্গরাগ করানো হয়। 
এন্দানে তাৎপর্যপূর্ণ যে নৃসিহেযীপী৷ বিষুঃ দায়ংকালে দানব হিরণ্যকশিপুকে 
বধ করে পৃথিবীতে শাস্তি ও ধর্মের পূর্ণ শরতিষ্ঠা করেন, সেইরূপ নৃসিহে 
চতুর্টীর সারকোলে হলরামের চক্ষুদান উৎসবটি যেন বর্ষের জর এবং 
শান্তি প্রতিষ্ঠা সূচিত করছে। এখানে আরও উদ্রেখবোগ্য যে পুরীর 
জগরাথ ঠাকুরের মতো এই বলরাম ঠাফুয়ের নব কলেবর হয় না__ এটির 
প্রতিবার নতুন অঙ্গরাপ হয়। বলরাম ঠাকুরের নিতা ভোগের জন] 
বর্ধমান রাজা প্রদত্ত ৩৫ বিঘা দেবোভ্তর জমি আছে) প্রতিদিন ৬ 


ফিলোগাছ টেকি স্থাটা আতপচালের নিত ভোগ বিহিত আছে) বলাম 
ঠাকুরের বিশেষ ভোগ হল আমের গুড় এবং দুষ। গাঠভাগ্তার নিন শুধু 
ফল ভোগ দেওা হর। স্ট্রলোকদের হওয়া জল রন্ধন কাজে ব্যবহৃত 
ছয় না এবং নিলা উপবাসী থেকে পৃল্লাকার্য সম্প্র হুরতে হয়। গ্রামের 
দক্ষিণ বাসুনেরপুকুর। বাসুদেব পুকুরে সরান করে গাজ্ল সহাসীযা ঢাক 
ঢোল বাজিয়ে “বল অন বাসুদেব এবং "বল বলাইঠাদ' বলতে কলতে 
মনরে আসেন, সঙ্গে আসেন ব্রাহ্মণ সেবাইত, গ্রামের প্রতিনিধি ও 
অনান্য দর্শনাহী। এরপর ঠাকুরের সাননে যশের ভারার উপর দাঁড়িয়ে 
অসরাগ শিল্পীর! বিভিন্ন সমত্রদায়ের নাব ধরে ডাকেন ও হাজিরা নেন। 
সবশেবে হাক দেল--'গ্রানের যোলো আনা লোক হার্রির।' একসঙ্গে 
উজ আসে-_'হাজির, বোলো আনা হাজ্জির।' ঘোলো আনা হাজির ভরে 
আটাই মাপ করা হয় বে এ উৎসব সর্বসাবারলের॥ এর পর স্রান্ষ্দ এক 
হাত তুলে জীপ নরেন ঠাকুরের সাহনে। বাশের ভারার উপর সূত্রধর 
তুলি দিয়ে বলরাম ঠাকুরের তিনটি চন্কু স্পর্শ করে চক্ুসান পর্ব সরেন। 
সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোল বাজনার সঙ্গে ‘বল অনন্ত বাসুদেব, 'বল বীর 
বলাইটাদ' ধ্বনিতে বিগ্বিদিক মুখরিত হতে ওঠে। এরপত্র অগরাগ 
শিল্পীরা দশ্বিরের সামনে তুলসীমঞ্চে এসে হরিনাম শুরু করেন আর 
ব্রাহ্মণ পুরোহিত গুজব ইত্যাদি অনুষ্ঠান শুরু কত্েন। ভোররাযে পূজা 
শেষ হে সন্যাসী বলরাম ঠাকুরের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন। তারপর 


সকালে েকে গুরু হয় দণ্ডিধারণ. মন্দির পরিক্রমা ও পাঠভাণ্স অনুষ্ঠান। 
কপাল অনুষ্ঠানে সন্রোসীয়া মন্দিরের সান্নের একটি একতলা সমান উঁচু 
সনে "কলী অনন্ত বাসুদেব" বলির সঙ্গে খড় ভর্তি কনা বুক দিয়ে নীচে 
পড়েন. তারপর আবাল ছাদে উঠে সাৰ খেকে বলনান ঠ্যকুর দর্শন কবে, 
দুই হাতে প্রপান করে ঠাকুরের উদ্দেশো ফুল-কল ছুঁড়ে আবার "বল অনস্ত 
বাদুদের' বলে ব্যড়েব বস্তার বুকে ঝাপ দেন। যতক্ষল না ক্লান্ত হয়ে 
পড়ছেন ততক্ষণ এই ঝাঁপান পর্ব চলতে থাকে। বলরাম ঠাকুরের উদ্দেশে 
সঙ্গানীরা হে সব ফুল-ফল ছোড়ে সেগুলি জনতা কাড়াকাড্রি করে 
আগ্রহ করেন। তাদের বিশ্বাস, এই ফুলফল সংগ্রহ করতে পারলে 
অনস্ষমমনয পূর্ণ হবে। 

দুঃখের বিহ প্রাচীন উরতিহ্যময় এই নেলা এবং উত্সব যোগাযোগ, 
প্রচার ও পরিচালনার অভাবে আগের চেয়ে অনেশ নিশ্রভ্ত হয়ে যাচ্ছে। 


১১শ বর্ষ ২য়-১২শ সংখ্যা 
বৈশাখ ১৩৯২, 





মালদহের নীলকুঠি ও নীলচাষ 


প্রবাল রায় 


প্রথম পর্ব 

১৭৮০ স্িস্টাক্দ (মতান্তরে ১৭৮৩) থেকে মালদহে নীলচাব শুরু হয়। তংকালীন দিনাজপুর জেলার গোয়ামালতীতে (বিহারের পূর্নিরার ও 
নিনাজশুবের কিয়দংশ নিযে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলার সৃষ্টি হয়) কদার্িয়াল রেদিডেন্টরূপে থাকার সময চার্লস য্যান্ট ১৭৮০ ঘেকে ১৭৮৮ 
রিটা পর্যন্ত নিজের খরচায মালনহে নীলচাব ঝরেন। তবে এই জেলায় নীলচায সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যার আরও দু-দশক পৰে। উনবিশে 
শতাজীর শ্রথম পর্যায়ে মালসহের নীলচায সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন ডা. ফ্রান্সিস বুকনেন হ্যামিলটন। ১৮০৯-১০ ত্রিস্টান্দে এই 
অঞ্চল সবর করে তিনি তার 'এান আআকাউ্ নথ দি ডিক্টিষ্ট অফ্‌ পূর্ণিয়া' বইতে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে নীলচাহ সম্পর্কিত বহু মুল্যবান 
তথ্য জানিবেছিলেন। ওর বর্ণনযমতো পূ্ণিয়র দক্ষিণ-পূর্বাংশের ৫টি বিভাগের মহ্যে ঘোট ১৭টি নীলকুঠি ছিল। ওই কৃঠিওলিতে মোট ১১১ জোড়া 
ভ্যাট ঝা টৌবাঙ্চা ছিল বেলি ২০ থেকে ২২ ফুটের বর্গাকৃততি আকারের ছিল। বুকানন ১৯০৩ স্রি. থেকে পরবর্তী সাত বছরের গড় হিদাবের 
ভিত্তিতে একটি তালিকায় উল্লেখ করেছেন যে, ১.২২.২০০ বিছা দাদন দেওয়া জনির মযে। ১,১৪,০০০ বিঘাতে নীলচাৰ করা হয়েছিল; এ থেকে 
১১২৮০০০ বাডিল নীলগা্ পাওয়া হায় এব তা খেকে ৩,১৫৬ মন নীল উৎপন্ন হয়েছিল। এক বাভিল নীলগাছ যোকাত ৩২ খেকে ৪ হাত 
পরিধি বিশিষ্ট ্ীলগাছের বোঝাকে। প্রতি বান্ডিল নীলগাহের জনে) চাষিদের মাত্র ৮.৩৩ পয়সা (বর্তমান মূল্যে) দেওয়া হত। ৩৫০ বান্ডিল ১ মন 
নীল উৎপন্ন হত যার তৎকালীন বাজ্ঞারদর ছিল কলকাতার ১৪০ টাকা। 

বুকানানের মতে একটি আদর্শ শ্ীকুঠি, যাতে নীল উৎপাদনের শেষ পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়, নিশ্চিতভাবেই অগ্নিনিরোষক হওয়া চাই। কুঠিটি ইটের 
তৈরি হয়া প্রয়োজন এবং বাতাস চলাচলের সুবিযার জন] বড় বড় দরজ্লা ঘাকা দরকার। কিন্তু তিনি দুঃশশ্রকাশ করে লিখেছেন যে অধিকাংশ 
কুঠিয়াল খড়ের চালাঘরেই নীলকুঠি তৈরি করে সন্তুষ্ট থাকছেন। কুঠিতে সাহারপত ফোনও নদী থেকে কাটাঙগাল দিয়ে পুকুরে জল সংগ্রহ করা হত 
অথবা গাতকুরা থেকে জল সরবরাহ করা হত। জনৈক নি. টাকার নামক কৃঠিয়াল চক্রযানের সাহাবে) জল উত্তোলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বার্ষিক 
১০০ মন নীল উৎপাদনের ক্ষমতাযুক্ত একটি কুঠির লাভ-ক্ষর্তির হিসাব বুকানন দিয়েছেন এইভাবে : 
১) বাড়ি আসবাব ও বাসনপত্র-_ ২,৫০০ টাক 
২) ৪ হাত পরিধিবিশিষ্ট, প্রতি টাকায় ১০ বান্ডিল হিসাবে 

২০,০০০ বান্ডিল নীল গঞছ_ 
৩) উৎপাদন ব্যস (পড়, প্যাকিং. ম্বালানি, 


৪) কর্মচারীদের বেতন-_ ৬৩০ 
৫) ক্ষণ (বাড ডেটুস) ৫০০ 
৬) তন্তাবধালকারীর বেতন_ ৩৬০৩, 
মোট _ ১১.৭০০ টাকা 


এটি সবচেয়ে ক মজুতের ভিত্তিতে প্রস্তুত কিন্তু লাভ হিস্যব করতে গেলে এই তালিকায় উল্লেখিত বাড়ি ও বাসনগন্রের ফনসেরান্তে মজুত 
মূল্য বাদ দিতে হবে। বুকাননের হিসাবে ওই টাকার পরিমাণ ১.২০০ টাকা. তাহলে খরচ কমে ছড়ার ১০.০০০ টাকা। এর সঙ্গে মোট ল্ীয় উপর 


শতকরা ১২ টাকা হ্যরে সুৰ যোগ দিলে মোট ববরুচের পরিমাপ দাড়া 
১১.৪০৪ টাকা। কলকতোর শ্রতি মন নীলের বিছ্ররমূল্য ১৪০ টাকা 
হিসাবে মোট লাভ গড়ায় ২,৩৯৬ ট্যকায়। 

কিন্ত আধুনিক হিসাবরক্ষণের দৃষ্টিতে এই লাভের পরিমাপ আরও 
বেশি হতে বাধা। কারণ লা ও ক্ষতির হিসাবে বাড়ি ও বাসন-কোসন 
পরফৃতির পরিসম্পং-এর ১০ শতাশে অবসক্ষচজনিত মূল্যের বেশি থাকতে 
পায়ে না। কু-ঘ্পের মাত্র ১৩ শতাশে সর্বাধিক সক্চিতিরূপে লাভ ও ক্ষতির 
হিঙ্গাবে থাকতে পারে। এই নতুন হিসাবে লান্তের পরিমাপ দাড়ায় প্রায় 
৫.০০০ টাকা (লগ্ীর উপর সুদের টাক বান নিয়েও) সুতরাং প্রতি মন 
শ্রীল লা দাঁড়ায় হায় ৫০ টাকা এবং মোট লাতের পরিমাশ হট ৭৫.৫ 
শতাশে। বল! বাহুল্য এই লাস্ডের পরিমাণ আয়ও বাড়ানোর জলা 
পরবর্তীকালে নীলকরেরা পশুত্বের শেব স্তরে পৌছেছিল। 

১৮৫৯৬০ ্রিস্টান্দের বিদ্যাত নীল কিল্রোহ সত্তেও ১৮৭১ 
স্লিস্টান্দের ‘ল্যান্ড এ ম্যানেজমেন্ট ত্যাকদউন্ট' ছেকে জানা যায় বে 
মালদছে প্রায় ৩০,০৩০ একর জমিতে লীলচাষ হয়েছিল এবং এর বিস্তৃত 
বিবরণ পাওয়া যায় বুকাননের সঞ্চরের ৭০-৭২ বছর পর হান্টারের 
লেখা 'স্টাটিস্টিক্যাল আব্সউক্ট অফ বেঙ্গল'-এর মালদা শে থেকে। 
তীয় বর্পনামতো ১৮৭৩ ব্রিস্টান্দে মালদহে নীলচায মূলত ইউরোপিয়ান 
মালিকানাধীন হলেও স্থানীয় বনীবাক্তিদেরও অনেক ফুঠি ছিল। জেলার 
সমস্ত নদীর নিচু চর এলাকায় সেপ্টেম্বর-অস্টোবরে নীল বোনা হত এবং 
ওই ফসল সাধারদত জুন-জুলাই মাসে সংগ্রহ করা হত। কালেক্টরের 
দেওয়া হিসাব উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছে যে ১৮৭৩ প্রিস্টান্দে ৭টি 
বিভিতনসাস্থাধীন প্রা ২০টি ফুঠি তখন চালু ছিল। হায় ২৬ হাজার একর 
জমিতে বোনা সীল থেকে ৮ লক্ষ টাকা সূলোর ৪ হাজার মন নীল উৎপন্ন 
হুত। এদের মধ্যে সিহেভাঙ্গ উৎপয় করত ৪টি সস্থা_ফালিয়াচক, 
মখুযাপুর, তর্তিপুর ও সিন্ধাতলা কৃঠি। এরা মোট উৎপাদনের প্রায় 
৬১.২৫ শতাংশ উৎপাদন করত। 

দিও ১৮৬০ ব্রিস্টান্দে বাকরাবাদ ফুঠিতে ও নারায়গপুরের রফিক 
মগুলের নেতৃত্বে মালদহে লীলচাষ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার 
ধারণ করেছিল, তবুও একথা স্বীকার করতেই হয় যে ছালদছতে এই 
আন্ৰোলন খুব একটা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি। কারণ ১৮৫৯-৬২ 
রিন্টালের দুর্ঘমনীয় ল্ীলবিষ্র্েহের মতো বিরোধিতা সত্বেও এই জেলায় 
১৮৭৩ শ্রিস্াব্দেও ব্যাপক নীলচায লক্ষ করা যায. ঘদিও ১৮১০ 
খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ১৮৭৩ প্রিস্ান্দে নীলচায ৩৩ শতাশে ত্রাস পায়। 
কিন্ত শীলড়ায়ীদের অসস্তোয ১৮১০ খ্রিস্টন্দে বুকাননও দেখেছিলেন। 
গার মতে দাদন নেওয়ার পরই কুঠিয়াল চাবিদের ক্রীতদাস হিসাবে গণ্য 
করত এবং সামান্য অসন্তোষের কারণ ঘটলেই তাদের অব্যবে মারযোর 
করত ও আটক করে রাখত। কুঠিয়াল সবসময়ই অনিচ্ছুক চাষিদের 
দাদনের টাকা ফেরত নিতে ও সীলচায বন্ধ করার প্রত্াবে অন্বীকৃত হত। 
চাবিয়া সবসময়ই জমির মাগ ও অন্যান্যভাবে প্রতারিত হত কেননা 
উৎপন্ন ফসল দিয়ে কোনও রই খারন। মেটানো যেত না। 

প্রজা অসন্তোবের কহনিনব্যপী এত কারণ থাকা সত্বেও মালদহে তার 
প্রতিক্রিয়৷ অন্যান্য জেলার মতো দেখা গেল নাঃ তবে পরবর্তীকালে 
কুঠিলিতে নীট লাভের পরিমাণ ধ্যুস পাওয়ার বোকা যায় যে ১৮৪৯- 
৬২ প্রিস্টান্দের পরে চাষিদের বেশ কিছু সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং 
এটি নিমেঙ্দেহে লীলবিত্রোহের ফলক্রুভিতেই খটে। সুতরাং অন্যান্য 
অব্ষলের বিযোহের সুফল মালদহের ্রীলচাবিরাও লাভ করতে সক্ষম হয় 


এবং দালদছে শ্রীলকিপ্রোহের লাহল্য এইশ্যনেই সূচিত হয়। 

জার্মানিতে ১৮৮০ ত্রিস্টান্দে কৃত্রিন নীল আবিদ্ধার নীলচাযকে 
অবলুত্য করে নিল মালসহতেও শ্ীলচাব ক্রমশ বন্ধ হল ও তার জায়গা 
দিল রেশমকীটের হয়োজনীয় খাদ্য তুঁতপাতার চাষ ও আমবাগাল_ 
হেগুলি এখন মালদহের অন্য শান অর্থকরী ফসলে পরিপত হয়েছে? 


দ্বিতীয় পর্ব 

ছালদহের হীলকুঠিগুলির স্কিন বিবরণ নীচে উল্লেখ কবা হল 
গোরামালতী কুঠি বর্তমান ইংরাজবাজার পানার তন্তণতি পুরোনো 
গোতানালতী। যোজা (জে. এল. নং-১০৫) মালদহের (তংকালীন 
নিনাক্ছপুরের) প্রাচীনতন নীলকুঠিটি অবস্থিত ছিল। শৌড়-মালদা বেল- 
স্টেশনের সামাল] দক্ষিণ-পূর্বে, ৫৪৭0 জাতীয় সড়কের পৃর্বম্কের একটি 
ভত্রন্থপকে ওই নীলকুঠির অবশেষ কলে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা তলে থাকেন, 
জাতগাটিকে এখন কাটাগড়ও বলা হয়। ১৭৮০ প্রিস্টান্দে চার্লস গ্রান্ট 
ক্ষার্শিরাল রেসিডেন্টরুপে এখানে আসেল ও নিজেব বরচায় এছ্ানে 
শীলচায শুরু করেন। ১৭৮৭ প্রি. পর্যন্ত তিনি নীলচাব করেন ও তারপরে 
ভাত এজেন্টরূপে 'মেঃ ফট আন এল্টন'কে নিয়োগ শবেল। এরপর 
শরাষ্ট কলব্সতায় 'বোর্ড অব ট্রেড'-এর সদস্য হন এবং তিনি তার 
পরবর্তী কুঠিযালদের এই শন্বাস নিয়ে টাকা ধার নিতে ওক করেন হে 
হ্রীলচা্ষ বরাবর কোম্পানির বিনিযোগের তালিকায় থাকবে। তার 
পরবর্তী রেসিডেন্ট হেনরি ক্রেন ১৭৮৯ শ্রিস্টান্দে স্থানীয় এককন 
জনিবারকে শ্রীলচাবের প্রয়োজনে নৌকা সরবরাহ ক্লাব জন্য উৎলীড়ন 
চালান এবং ঘটনাটি দিনাকপুরের কালেক্টারের গোসরে আনা ছলে 
হালেক্টার জর্জ হ্যাচ্‌ ফ্রেটনক্ে তিরস্কার তার পরে সতর্ক করে বলেন 
যে. এই ধরনের ঘটার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তিনি কলকাতা ত্র উৈধর্বতন 
কর্তৃপক্ষে জানাতে বাধ্য হবেন। অপরদিক্তে তিনি আশ্বাস দিযে বলেন 
হে স্থানীয় ব্যক্তিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দবন-লীড়ন না চালালে নীলচযযে 
তিনি যথোপযুক্ত সাহায্য করবেন এবং রাইযতদেরও তিনি নীলচাযের 
অুয়োজনীয় সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে অবস্থিত করান) ফ্রেটনের পর 
মি. এলা্টন এই কৃঠি তন্তাবযান শুকর করেন ও গোল্পানালতীকে প্রবান 
কার্ধালরে পরিণত করে তৎকালীন পূর্ণিরা জেলার দক্ষিণ-পূর্বাশের এটি 
বিভাঙ্গের দূর দূরান্তে ছড়ানো মোট ৫টি কুঠিকে নিয়স্তুপ করতেন। এই 
কুঠিশুলিতে ৩০ জোড়া চৌধাচ্চা ছিল যা ঘেকে বলা যায় যে ফুঠিগুলি 
মোটামুটি বড়ই ছিল। ১৮০৯ ত্রিস্টাব্দের পূর্বের লাভ বছরের গড় হিসাব 
করে বুকানন জানিয়েছিলেন যে এলার্টনের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫টি কুঠিতে দাদন 
দেওয়া ২৬ হাজার বিঘা জমির মহ্যে ২০ হাজার বিঘায় ব্চাষ করে 
২ লক্ষ ৪০ হাজার নীলগাছের বান্ডিল পাওয়া গিয়েছিল। এ থেকে ২৪০ 
মণ নীল উৎপন্ত হত যা তহ্নফার বস্তার দরে ৮৯.০০০ টাকায় বিক্রি 
হয়। সুতরাং গোলামালতী ও তার সহবোগী কৃঠিওলির বাংসরিক গড় 
আয় ছিল ৯০ হাজার টাকার মতো এবং পূর্বে দেওয়া হিলাবমতো এর 
ঘহ্য লাভের পরিমাণ ছিল ৫৫.৫ শতাংশ। ১৮১০ ত্রিস্টান্দে যখন 
উলিয়াছ ফ্র্যক্ছলিন ভাগলপূর থেকে গৌড়ে আসেন তঙ্গন নভেম্বর 
মাসের শেষ সপ্তাহে গোহামালতী কুঠিতে রাত্ত্রিবাসের উল্লেখ করেছে ও 
এলার্টনের শ্রর্বন্তুর প্রতি অনুরাগের শ্রশসে করেছেল। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে 
কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট শ্রথা বিলোপের পর গোত্রামালতী কুঠির গুরুতর 
হ্থাস পাত এবং ১৮৭০ স্রিস্টাব্দে হান্টারের দেওয়া পরিসম্যোনে এই 
ভুঠিয উল্লেখ পাওয়া যায় না। 


৪০৭ 


কালিয়াচক কুঠি গোয়াঘালতী কুঠির উততয়াধিকারীরুপে ১৮৭৩ 
রিস্টাঙ্ছে নাগাদ পূর্ণ গৌরবে নিজেকে শ্রতিষ্ঠা করে। বর্তমান ফালিয়াচক 
খানার আলিপুর ও করারি চাদপুর (জে. এল. নং_৭৩ ও ৬৯) মৌজা 
দুটির সীমান্তে মাবোরাবালি নামক স্থানে প্রাণ ৩২ বিঘার মতো ভায়া 
নিয়ে এই কুঠি অবস্থিত ছিল এবং প্রকাণ্ড দোতলা কৃঠিটির শুতোক তলায় 
বিরাট দহঙ্গা-জানালাযূক্ত ১৩টি করে ঘর ছিল। কি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের 
ভূমিকম্পে এর দোতলাঠি ও চিমলি ভেঙ্ছে পড়ে যায় এবং বর্তমানে 
কুঠিবাডিটির এক্তলাটি বসতকাড়িরূপে বাবহৃত হচ্ছেঃ নিকউবী 
পাগলা নী থেকে কুঠিতে জল সরবরাহ ও পণ্) পরিবহগের জনয 'টুবিতা 
মালা" নামে একটি খালতাটা হয় হা এখনও বর্তমান আছে। ওই খাল 
খেকে কালভার্টের সাহ্যবো জল এনে কুঠিসালগ্প একটি পুকুরে সংগ্রহ 
করে রাধা হত। ওই কালভার্টগুলি এখনও দেখা যায়। নীলকুঠিসংলগ্র 
বাগানে একটি করর দেখা গেলেও পরিচয়লিপিটির অনুপস্থিতিতে 
কবরটিকে সনাফ্ত করা সন্তবপর হয়নি! এই কৃঠির জনৈক ফুঠিয়ালের 
সঙ্গে নিকটবর্া শেরশাহী গ্রামের ভনৈক স্থানীয় ব্যক্তির একবার মতান্তর 
হয়, কেননা ওই বানি বাড়ির ফটকে উঠবার সিড়ি নাফি কুঠিয়ালের 
ঘোড়া ঘাবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি কবে। রেশন শিলের সঙ্গে নিযুক্ত ওই 
ব্যক্তি হঘেষট দৃঢ়তার সঙ্গে কুঠিয়ালতে প্রতিরোধ করেন। 

১৮৭০ প্িস্টাফ্ে এই কূঠির তভাববানে ২৮ হাজার বিঘা জমিতে 
মীলচাষ হয় এবং বাংসরিত, ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দূলঘন বিনিয়োগে 
১১ শত হন নীল উৎপান্তি হয়. ধার বাজারচলতি দান ছিল ২ লক্ষ 
২০ হাচার টাকা। সুতরাং লাডের হার ছিল ৩৭.৫ শতাংশ ওই ১৮৭০ 
িস্টান্দে ভেলা কালেক্টারের কাছে দেওয়া হিসাবে তৎকালীন ম্যানেজার 
জে, ব্রাউন ওই কুটির সংশ্লিষ্ট লোকডনের মধে। লীলচাবির সাধ্যা 
৫৬৬৩ ডল, কানাতকুলি--১০ জন. নাঝিমাম্লা_২.৩৫১ জল, কুঠির 
ফুলি--২,১৮৯, গাড়োয়ান__৬৩৫, হাসিক বেতনের কর্মচারী_-৪8৪ 
ও অন্যান] লোকজনের সংখ্যা ৯১ জন বলে জানিয়েছিলেন। 

কালিয়াচক কৃঠির 'দেওয়ান' রূপে একদা নিযুকে কর্মচারীদের 
বাশারের! ধর্ম-সম্স্দায় নির্বিশেষ এখনও দেওয়ান পদবি ব্যবহার করে 
থাকেন। 

অন্ুরাপুর কৃতি বর্তমান ঘানিকচক থানার অন্তর্গত ঘণুরাপুরের 
(জে. এল, নং__২৬) নীলন্তুঠিটি এখ্যনকার মবুরাপুর উচ্চ বিদ্যালয় 
সংলগ্র ছিল। এখনও এই কুঠিটির শ্রনেন্ড ইমারত সুন্দর অবস্থায় আছে। 
ছুঠিটির প্রধান কার্যালয়রুপে ব্যবহৃত সুন্দর দোতলা৷ বাড়িটির এফতলার 
বিরাট খোলা বারান্দা ও বিয়া দরভায় শোভিত ঘরগুলি বর্তমানে 
ডাকঘর ও অন্যান্য অনেক সরকারি কার্যালয়ে রপান্তরিত। এর কাচছাকান্ধি 
আর একটি দোতলা বাড়ি আছে বা ম্যানেক্জারের বাসভবনরূপে একদা 
ব্যবহৃত হত। কিনালয়টির পিছনে বিরাট এলাকা জুড়ে কুঠির কারখানাটি 
ছিল যা সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এর পাশে একটি বিরাট পুকুর আছে 
যা সরেক্ষিত জলাযাররূপে একদা কাছ করত। পুকুরের ঘারে একটি 
ক্রালীমন্দির আছে যা স্থানীয় বাকিদের সাক্ষ্য কৃঠির সময়ে তৈরি হদিও 
মন্মিরটির নির্মাণশগৈরী বা স্থাশতা করণ সেকা সমর্থন করে না। এই 
কুঠিটির উৎপাদিত পণা গঙ্গা দিয়ে গরিবাহিত হত। ১৮৭০ ব্রিস্টান্দে এই 
কুটির এলাকাধীল ১৩ হানায় বিধায় নীলচ্যয হয় ও ৭৫ হাজার টাকা 
বিনিক্োঙ্গের মাহে ৫ শত মল শীল উৎপন্ন হয়। বাজারে ওই নীল ১ 
লক্ষ টাকার বিক্রি ভরে ৩৩,৩ শতাংশ লাভ হয়। ১৮৭০ স্রিদ্টান্দে 
তৎকালীন ম্যানেজার ব্যানি-এর তালিকা অনুযায়ী ওই কুঠির সাহুক্ত 


রাইরতদ্দের সম্যো ছিল ৪.২০০: কামাত কুলি__১.১৫০; মাঝিমাল্লা_ 
৪০০: কারখানার কুলি-_১৭৮: পাড়োরান-- ৪০০; মাসিক বেতন 
হর্মচারী ১১৪ ও অনান্য ৪৫০ জ্রন-সহ নোট লোকঝ্নের সং্যো 
৭.৬৮৯ সবল কলে উল্লিখিত হয়েছে। 

সিন্ধাতল! কুঠি : বর্তমান ইরোক্জবাজার থানা ও পৌরসভার অধীন 
দিঙ্গাতলা কুঠিটিই দীর্ঘস্থায়ী কৃঠিত্তলির অনাতম। কেননা ১৮১০ ত্রিস্টান্দে 
এটির উল্লেখ পাওয়া যায় উইল ফ্রাঙ্কলিনের গৌড় সফরের ভাইরিতে 
হাতে তিনি ওই বছরের ২৮ নভেম্বর ওই কুঠিটি অতিক্রম করার কথা 
লিষেছেন। কালীপদ লাহিড়ী তার “গৌড় ও পাণুযা'র এই কুহিটিতেই 
সদর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয় বলে জানিয়েছেন (বর্তমানে এটি পুরোনো 
হাসপাতাল নামে পরিচিত) এব বর্তমান জেলা স্কুলে এয কর্মকর্তা বাস 
করতেন বলে জানা ধার। কালে্টরের বিবরণী থেকে হান্টার জানাচ্ছেন 
যে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ওই কুঠির এল্যকাধীন ৫ হাজার বিহায় লীলচাষ 
করে এবং মোট ৩০ হাজায় টাকা বিনিষ্রোগ করে ২৫৩ মন নীল উৎপন্ 
হয়েছিল। ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ওই উৎপাদনে লাভের পরিমাণ ছিল 
সর্বাধিক, প্রায় ৬৬.৬ শতাশে। মহানন্ৰ৷ নদী ছিল এর জল ও পশ্য 
পরিবহণের মাব্যম। 

আাহববাটি কুঠি বামনপোলা থানার অন্তর্গত মাধববা্টি মৌজায় 
(জে. এল, নং-৫) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেব দশকে কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট 
জর্জ উনি একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। অনয একটি ফারণে এই 
নীলফুঠি উত্তেছযোগ্য, কেননা ১৭৯৪ প্রিস্টান্দে বিখ্যাত উইলিয়াম কেরী 
এই কুঠিটিয় তত্বাববান করতেন। এখানে পাকাক্ালীন তিনি বাইবেলের 
অনুবাদ করেন ও ১৭৯৯ ্রষ্টান্দে রামপুর নিম্নে যোগদানের পূর্ব 
পর্ণ তিনি মালদহতেই ছিলেন। ত্রাহ্মণী নদীর একটি ছোট উপনদী দিয়ে 
এটিতে জল সরবরাহ ও এর পণ্য পরিবাহিত হত। 

তততিপুর কুঠি : মালদহের তর্তিপূররের দীলকৃষ্টিটি কোথায় ছ্বিল তা 
িিষ্টভাবে জালা যায় না। কেননা ওই নামের কোলও যৌজা বর্তমান 
মালদহ জেলায় খুঁজে গাওয়া যায় না। হয় দেশবিভাগে এই স্থানটি প্রতিবেশি 
রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অথবা গাজোল থানার তী়পুর (জে. এল. নং- 
১৮০) বা বাছনগোলা ছানার তীরপুরে (জে. এল. নং-৮৯) হয়ত ওই কুঠি 
অবস্থিত ছিল, যদিও এই বিবয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। ১৮৭৩. 
এর হিসাবমতো এই কুঠি এলাকায় ১৫ হাজার বি জিতে নীলচাষ ও 
১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ৬ শত মন নীল উৎপাদিত হয়েছিল। ওই নীল 
4০ শতাংশে লাভে ১ লক্ষ ২০ ছাক্জার টাকায় বিক্রি হয়। 

বাকরাহাদ কুঠি : কালিয়াচক খালার বাকরাবাদ (জে. এল. নং-৪৭) 
কুঠিটি নীলবিশ্লেহের পরিত্রেক্ষিতে উল্লেযোগ্য। ১৮৬০ পরিস্টান্দের ২৩ 
মার্চ মূর্ণিদাবাদের মহয়েজপুর নিবাসী মোরাদ বিশ্বাস, সৌহাস বিশ্বাস ও 
লালচাদ সাহার নেতৃত্বে শত শত রাইয়ত ডেভিড ত্যানস্ুনের 
মালিকানাধীন এই কুঠি আক্রমণ করে। ক্ষিপ্ত রাইয়তরা অফিসের সমন 
খাতাপত্র জালিয়ে দেবার পরে ম্যানেজারের বাড়ি আক্রমণ করে এবং 
তরে বন্দুক ও তরবারি প্রতি নিতে চলে যায়। এই কুঠিটির পরিবহণ 
গঙ্গা বা পলা নদীর মাধ্যমে হত। 

বৈললালা কুঠি : রতুয়া থানার অন্তর্গত খৈলসানা সৌজার (জে. 
এল. সং-১৪৯) মরা মহানন্দ নদীর ঘারে একটি নীলকুঠি ছিল। ভূঠিটির 
ধ্যসোবশেষ এখনও বর্তমান। 

ন্মরায়গপুর : কলিল্লাচক থানায় নারায়দপূর মৌজার (জে. এল. না- 
১৬৫) লীলকুঠি ছিল। এখানকার (1) রফিক মশুলের নেডৃত্বে চাষিরা 


৪৩৮ 


হীলবিতরোহে গুরুত্বপূর্ণ অশে নিয়েছিল। ফুটিটির মাবাম পাগলা নটী ছিল। 

মাজিরপূর : কালির থানারই নাজিরপূর বজায় কে. এল. নং- 
১১৯) একটি নীলকৃঠি ছিল। ভাগীরহী নদীর ধারে অবস্থিত এই কুঠির 
কাছেই বিষ্যাত আমানীগক্জের হাট বসত। 

এগুলি ছাড়াও কালিয়াচক ালার কু্ীরা মৌজাত (জে. এল. লং- 
৪) গঙ্গার চর এলাকয়, গোলরপগঞ্জে (জে. এল. নং-১৭৬). স্রলাবীতে 
(জে, এল. নং-১৭৭) ও বৈজ্ঞবনগরে (তে. এল. নং-৩২) নীলকৃঠি ছিল 
বলে জানা হায়। 

লীলচাহ আজ ইতিহাসের পাতার আশ্রয় নিয়েছে নীলবিত্রোছের নীল 
আগুনের আভায, সাহিত্য বরদীর় হয়ে আছে 'শীলদর্পপে'র শ্রতিফলনে, 
আর নীলবুঠিরা শত শত শ্রীলচাষি ও তার পরিবাতদের একলা 
হাহাকারে ভরা কুঠিগুলির যে কটি ভালো অবস্থার আছে সেশুলি পরিশত 
হয়েছে বসতবাড়িতে, ব্যসেতবূপে পরিপতৎঙ্দিতে আকাষে চরে বেড়াচ্ছে 
গবাদি পশুয়া, আর মুর্শিদাবাদের ফরাকা খানার অন্তর্গত শ্োবিন্বয়ামপূর 
মৌজার (জে. এল, ন(-৩৫) ফরাকা বাঁ শ্রকয়ের তত্তাববানে তৈরি 
হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের বিনোদনের জন্য মৃগদায, যেখানে একদা ছিল 
কুষ্যাত কালাপানি লীলকুঠি। তাই এই কুঠিশুলি সম্পূৰ্ণভ্যবে বিস্মৃত হবার 
আগেই সামান্য বিবরণ লিপিবন্ত করা হল হাতে এর! ভবিষ্যতের সামান্য 
গুয়োছনেও সাক্ষ্য দিতে পারে। 
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আচার্য দীনেশচন্দ্র সরকার 


দীপকরঞ্জন দাস 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সক্কৃতিতে এম এ 
পরীক্ষা দেবার শ্রক্যলে শুনলাম আমাদের বিভাগে কারমাইকেল 
অহ্যাপকরুণে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছেন ড. দীনেশভজ্ত সরকার। ড. 
সরকারের লেখার সঙ্গে হথাত্াবহায় পরিচয় ঘটলেও পরবর্তীকালে 
পবেষক ছাতররগে ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমার গ্রবেষণা 


চলাকালীন ভারতীয় ইতিহাসের উপর অধ্যাপক সরক্যরের অগাহ 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় লাভ করেছিলাম । এই পাণ্ডিত্র ভাঙার আনার নায় 
ছাদের ব্যবহারের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত ঘকেত। গবেষক ছাত্রকে 
সাহায্যের সমহ-অসন বোঝ ওঁর ছিল না। ক্রাস নেবার কাকে ফাকে, 
বিভাগীয় পরীক্ষা পরিচালনার মাবস্যানে বত ও বাড়িতে হে-কোনও 
সয় ওকে ছায়ের গবেষপার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছি 
তুলনায় অন্যান) ভনেবেই ছাত্রদের শুতি নানতম কর্তবা পালন কৰতে 
ফুচিত হয়েছেন এদের জরও কারও হতো গবেঘণরে কাজে পরিচালনা 
করার অধিকারও ছিল না। এরূপ জনৈক প্রথিতযশা অধ্যাপকের বিখ্যাত 
বলহলসি লিস্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা আমাকে বিশ্থিত অবেছিল। 
এজন) অধ্যাপক সৱক্তরে সমসামদিক কিছু কিছু শান ভারতীয় ইতিহাস 
বিশারদদের পাণডিত্যের প্রতি নধাম্পীল ছিলেন না। ভিশেহ করে আচার্য 
রবেশচঙ্র বজমনারের শ্রুতি ঝটাক্ষকারী জনৈক এতিহাসিকের জ্ঞানের 
শভীরতা সম্পর্কে উনি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। ও্াপ্রসঙ্গে শ্রযই একে 
বলতে শুনেছি বনেনচন্্র মজুনদার সম্পাণিত হিন অব বেঙ্গল হানি 
ভভাশিত না হলে না হলে উক্ত এরতিহাসিকের বিপুল কলেবব প্রানি 
কোনও দিনই লেশ্য সন্তব হত না। স্পষ্টতাইারপে অধ্যাপক সবকযরের 
খ্যাতি ছিল। এজন অনেকেই ওঁর সম্দৃহীন হতে ভঘ পেতেন। ভারতীয় 
ইতিহাস কংগ্রেসে প্রবন্ধ পাঠকযরীদের কাছে তিনি এক সম বিভীতিকার 
অতো হয়ে উঠেছিলেন। স্পষ্টবাদিতা ও নিজ পাণ্ডিতা সম্পর্কে সচেতনতা 
ওঁকে সবার কাছে হরির করেনি। 

আদিতে সন্কেত সাহিত্যের ছাত্র চীনেশচন্ডের প্রচীন ভারতীয় 
ইত্হাসচর্চার ক্ষেত্রে আগমন কিছুটা আনশিকে। ১৯২১ মালে অধুনা 
বালোদেশের ফরিদপুর শহরের রানে কলেজ থেকে সংগতি অনার্স-সহ 
বি এ পাশ করার পর শিক্ষক সতাহিত্ভর দুখোপাধ্যাযের উপনেশে 
দীনেশ কলকাতা বিস্ববিলালয়ে প্রচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সাঙ্কুতি 
বিষয়ে এব এ পাঠ গুরু করেন। ইতিপূর্বে একল একটি বিষয়ে হে 
এম এ পড়ানো হয় তা দীনেশচগ্রের অঞ্জনা ছিল। ছাত্াবস্থায় তিনি দুই 
প্রদ্যাত এতিহাসিক দেবদন্ত রামকৃঃ ভাারকর ও হোমশ রাযাটোধুযীর 
প্রেহভাক্ন হয়ে ওঠেন। ১৯৩১ সাপে শ্রথন শ্রেণিতে প্রথন হয়ে তিনি 
এন এ পাস করেন। এর পর অধ্যাপক ভাগুরেতর ওঁকে বাংলার ইতিহাস 
নিয়ে গবেষণা করার উপলেশ দেন। কিন্তু অধ্যাপক রায়চৌধুরীর 
উপদেশমতো দীনেশ্তম্ তখন পর্যন্ত বিশেষভাবে অনালোচিত দক্ষিণ 
ভারতের শ্রচীন ইতিহাসের উপর গবেধণায় জিপ হল। কিছুকলের 
হোই তিনি দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসের বহু অজ্ঞাত ৩) আবিভার করে 
ভন্তাশ কবেন। এই গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৩৪ সালে মোয়াট 
র্গপদক লা করেন ॥ উত্তর দাক্ষিশাত্যে সাতবাহলদের উত্তরাধিকাহীদের 
উপর গবেষপার জন) ১৯৩৬ সালে দীনেশটশ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অচীন ভারতীয় ইতিহ্যসে প্রথম ড্র অব্‌ ফিলজ্জফি ডিগ্রি লাভ করেন। 
ওই বছরই তিনি কলকাতা বিন্থবিদ্যাল্যয়ে গন ভারতীয় ইতিহাস ও 
সক্কেতি বিভাগে লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালে অশ্যাপক 
সরকারের সিলেট ইন্সক্রিপসনস্‌ বিদ্লারিং গুন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এড 
সিভিলাইজেশন' (১ম খণ্ড) গ্রখানি প্রসশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
ভারতীয় লেখ-বিশেবজ্ঞকপে জ্গংবিখ্যাত হয়ে ওঠেল॥ সঙ্গত 
উল্লেখ্যোগ্য এই গ্রন্থখানি প্রণয়নক্যলে অধ্যাপক সরকারের যশোরৃদ্ধির 
সন্ভাবন্য় ঈর্বাহিত কেউ কেউ অনুরূপ গ্রন্থ রচনায় অগ্রসর হন। কিন্তু 
কারও পক্ষে শেষ পর্যন্ত এই কাজ সমাধা করা সম্ব হয়নি। ১৯৪৯ 


সালে অবাপক সরব্সর ভারতীয় গুরাজন্ত বিভাগের লেখবকিন্যা শাখায় 
সহকারী অধীক্ষকরুপে যোগ দেন। ১৯৫৫ সাল থেকে তিনি ওই 
বিভ্যাগের প্রধান পদে আসীন হন এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ওই পদ 
অলংকৃত করেন। এই দহ তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে 'এপিগ্রাফিরা 
ইণ্ডিকা’ নামঝ বিভাগীয় পত্রিকাটি সম্পাদনা জরেন। অতি ফ্রততার সঙ্গে 
একটির পর একটি স্ব প্রকাশ করে ড. সরকার পপ্রিকাটিকে নিয়মিত 
করতে সক্ষম হহেছিলেন। এই পত্রিকায় তার প্রবন্ধের স্মো ২০৭টি। 
আর কোনও লেখকই এত বেশি প্রবন্ধ পত্রিকাটিতে প্রকাশ করতে 
শারেননি। সাধা জীবনব্যাপী সাবনার ফলে তিনি ভারতীয় লেখকিদ্যা 
বিষয়ক গবেষলার জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেল তার সম্পর্কে 
মন্তব্য করা হয়েছে বে, “এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয় ও 
শনভিক্রমণ। তায় পূর্বেও কেউ তার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। 
আর দৃষ্টিণমা ভবিহাতেও কেউ তার স্থলবর্তী হতে পারবেন এমন লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে না।" 

কেবলমান্ প্রাচীন লিপি পাঠরোন্ডারের মধ্যেই ড. সরকারের কার্যাবলি 
সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন ভারতের এমন কোনও বিষয় ছিল না বার 
উপর ড. সরফার আলোকপাত করেননি। রাজনৈতিক ইতিহাস. ভূগোল. 
রামালে-মহাভারত পুরাণাদি, সা্কেত-প্রাকৃত-পালি সাহিতা. মূর্ভিতনত 
প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তার লেখা বই অথবা প্রবন্ধ আছে। ড. সরকারের 
লেঙ্া সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, “যে তথ্যটি 
অবিশেষভ্ের দৃষ্টিতে নিত বলে বোধ হয়, তার উপর ভারতবর্ষের 
যে-কোন প্রান্ত থেকে ইতিহাসের যে কোন মুগ থেকে সংগৃহীত সাহিত্যিক 
বা গ্রস্থলেষগত তথোর আলে! ফেলে দীনেশচন্ত্র তাকে অনারাসেই 
এত্হিমিক তাংপর্বে দৃতিমান করে তুলতে পারেন। এই কাছে 
দিনেশচন্্ের সমকক্ষ কেউ নেই, আগেও কেউ ছিল না।” 

১৯৩১ সালে ড. সরকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে কারদাইকেল অব্যাপকরূপে যোগদান 
ফরেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ওই পন তেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার 
সম্পাদনায় ১৯৬৭ সালি থেকে বিভাগীয় পত্রিকা "জার্নাল অব 
খানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান বিষ্ি' শুরকাশিত হতে থাকে। উচ্চমান পত্রিকাটিকে 
এতিহাসিক মহলে আদৃত করে স্টীল ভারতীয় ইতিহাস ও সার্কৃতি 
বিভাগের দর্যাদা বুদ্ধি করেছে। এই বিভ্যপের প্রবানরূপে অধ্যাপক 
সরকার বিভিন্ন বিষয়ের উপর করেকটি গবেষক সম্মেলন পরিচালনা 
করেন এবং ওইসব সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলি ও সেশুলোর উপর 
আলোচনা দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। 

কারমাইকেল অধ্যাপক ঘককালীন ড. সরকারের সঙ্গে লেষকের 
প্রথমে পবেষক-স্য্ ও পরে সহকরীররূপে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 
সময়ে-অসনযে অধ্যাপক সরব্দরের কাছে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা 
করতে গিয়ে লাভবান ন! হয়ে কখনও ফিরতে হয়নি। ওড়িশা একটি 
মন্িরে উৎকীর্ণ লিপির বদল নির্ি করে অধ্যাপক সরকার লেখককে উ্ত 
রাজ্যের প্রাচীনতম ভ্ দেউলটি আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভে সাহায্য 
ফরেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ৮ম শ্রতানীর এই মন্দির-লিপিটিকে 
কলকাতার জনৈক তথাকথিত লিপি-বিশারুন ১৬শ শতাহীর হলে 
সিদ্ধান্ত করেছিলেন। অধ্যাপক সরক্গরের অবর্তমানে এরূপ শরান্ত সিদ্ধান্ত 
সংশোধন করার মতে পাতিতোর অতাব পদে দে গবেষনার কাজকে 
বিঘ্নিত করবে। 


কোথাও কোনও শ্রচীন লেষের সংবাদ পেলে দীনেশচন্ত্র সেটির ছাপ 
সংগ্রহের জন্য বাগ্র হয়ে উঠতেল। একবার বোলপুরের নিকটে একটি 
মসজিদের শুবেশস্ধারে দ্বিখণ্ডিত এক শিলালিপির অস্পষ্ট ফটো দেখে 
তিনি লেখটি হে পাল ঘৃগের তৎক্ষণাৎ বুকতে পারেন। হদিও লিপিটির 
অস্তিত্ব নিকটবর্তী বিস্বকিন্ালরের করেক্তক্ন অধ্যাপকের গোচরে আগেই 
আনা হয়েছিল তবুও পারা এটির এঁতিহাসিক মূল্য উপলব্ধি করতে 
পারেননি। অধ্যাপক সরকারের আগ্রহে লেখক লিপিটির হাপ তুলে 
আলেন। পরবর্তীকালে পুরাতন্ব বিভাগের নাধ্যনেও তিনি লিপিটির আর 
একটি ছাপ পাল। উভয় ছাপে সাহায্যে তিনি নতপালের একট নতুন 
লিপি আবিভার ফরেন। প্রা মুছে যাওয়া লিপিটির পাঠোস্তার করে 
অধ্যাপক সরকায় অসম্ভবকে সম্ভব করেন। আর একবার তিনি এগরায় 
একটি তাত্রলেখ পাওয়া গেছে বলে খবর পান এবং অনুমান করেন 
লেখটি শশান্তের রানতবকালীন। লেখটি ঠিক কোথায় এবং কার কাছে 
আছে তা জানার জন্য তিনি লেখককে বলেন। ফিন্তুকাল অনুসন্ধান করার 
পর লেঙ্বক তান্রশাসনটির সন্ধান পান ও সেটির একটি ছাপ অব্যাপক 
সরকারকে এনে দেন। ছাপটি পরীক্ষা করে তিনি তার পূর্ব নির্ধারিত 
সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হল এবং এভাবে শশাক্কের অপর 
একটি তাত্রশাঙ্গন আবিষ্কৃত হয়। 

লেখাপড়ার বাইরে অধ্যাপক সরকারের অন্য কোনও জগৎ ছিল৷ না। 
যখনই ওঁর কাছে দিয়েছি তখনই ওঁকে পড়াশুনায় মাঘ হয়ে থাকতে 
দেখেছি॥ এরকম একদিন অহায়নরত থাকাকালীন চোর এনে পাশ থেকে 
সমস্ত কিছু নিয়ে গেলেও উনি কিছু জানতে পারেননি। সারাক্জীবনব্যাপী 
সাধনার ফলস্বরূপ তিনি রেখে গেছেন সন্তরটির অধিক স্বরচিত ও 
সম্পাদিত গ্রন্থ এবং বারো শতেরও অধিক প্রবন্ধ । শেষ জীবনে তিনি 
বালোয় কয়েকটি গ্রন্থ কাশ করে বালো সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। 
আরও কয়েকটি গ্রই ্রক্সশোস্মুখ। বাংলায় অভিলেষের উপর একটি 
হচ্ছের পাণুলিপিও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। ভরকাশিত হলে গ্রন্থটি প্রচীন 
বাংলার ইতিহাস রচলার প্রধান আকরের স্থান লাভ করবে। 

স্বদেশ ও বিদেশে অশেষ সম্মানের অধিকারী অধ্যাপক সরকারকে 
শ্রদ্ধা জানাতে বিহ্যর পুরাতত্ব এবং সান্কৃতি পরিষদ দিনেশচ্রিকা নামে 
একটি গ্রন্থ হুকাশ করেন। গ্রন্থটি সম্পাদনার সঙ্গে ঘুক্ত থাকতে পেয়ে 
লেখক নিজ্জেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন। আগ্রহী পাঠক এই গ্রন্থে 
অধ্যাপক সরকারের কর্মজীবন, বিদেশীয় সম্মেলনাদিতে যোগদান. বিশেষ 
বক্তৃতাদান, বিদ্বেষ সম্মান লাভ, বিভিন্ন সম্মেলনে সভাপতির পদ 
অলি করা শ্রভৃতির বিবরণ পাবেন। এক্চাড়া এই পুস্তকে ঠার রচিত 
গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির তালিকাও রয়েছে। 

অধ্যাপক সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভার গুণমুদ্ড বিদেশি 
পণ্ডিতগলও পশ্চিম জার্মানি ঘেকে একটি গ্রন্থ প্রকাশের পথে অগ্রসর 
হয়েছিলেন। কিন্তু জীবদ্দশায় গ্রন্থটি অধ্যাপক সরফারকে নিবেদন করা 
সম্ভব হল নাঃ 

১০ জানুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে. আ্রানতপন্থী দীনেশচন্্র সরকারের 
জীবনাবসান ঘটে। এ হেন এক ইত্ত্রপতন। তার অবর্তমানে প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় লিপিচর্চার ক্ষেত্রে যে 
শূন্যতার সৃষ্টি হল তা অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে না। 


ডিহরের তান্রযুগীয় সভ্যতা 
সমীরকুমার মুখোপাধ্যা়্ 


স্বাধীনতা উত্তর যুগে ক্রাতবের ক্ষেত্রে ব্যাপক রাজ্যতিত্িক অনুসন্ধানের 
ফলে অন্যানা দেশের মতো গম্চিমবঙ্গেও কর তান্রযুসীয় শ্ররুস্থল 
আবিদ্ধৃত হয়েছে। তানতযুগীর সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই সময়ে 
মানুষ সুনির্দিষ্ট ও পাকাপাক্িডাবে গৃহনির্ঘপ ও মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে 
শিশেছিল, কৃষ্ণ ও লোহিতাভ মৃংপ্যন্্ের ব্যাপক শুচলন ফবেছিল ও 
ব্যাপকভাবে চাঘবাস করতে শিখেছিল এবং শুয়োজ্জনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত 
উৎপাদন অন্যানা সামাজিক শ্রেণির ভরণ-পোহণ ব্যয়ে সক্ষম হয়েছিল। 
এই সকল সামাজিক শ্রেণি বিভিন্ন কারিগর ও পেশাদারদের নিয়ে গড়ে 
উঠেছিল ও তারাই নাগরিক সভ্যতার অগ্রদূত ছিল। এই সময়ে অর্থনীতি 
ক্কষি ও শিকার নির্ভর ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মোট ছয়টি ঝোলার 
বিভিন্নস্থানে আছ অবধি সর্বমোট আশিটি তাত্রযুণীয় প্ররস্থল আবিদ্বৃত 
হয়েছে। এই জেলাগুলি হল. মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, 
ধীরভূম ও মুর্শিদাবাদ॥ এই তাশ্রযুমী় সভ্যতা বিশেষ করে অজয় ও 
দামোদয় নদের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। ওই অক্ষল ধীরুদূম-বর্ষমান 
জেলাক্ধয়ের অন্তর্গত। ওই সম্যাতার বিস্তার পর্যালোচনা করলে স্বভাবতই 
ওই অঞ্চলকে তাশ্রযুগীয় সভ্যতায় মৌল পরিমণ্ডল (8৬615 2০৫) 
বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ আজ অবধি আহিদ্ৃত আশিটি 
রয়্লের মধ্যে সর্বমোট তেষ্িটি ওই অঞ্চলের মহ সীমাবদ্ধ আগে। 
চাবের উপযোগী বিস্তীর্ণ উর্বরজমি, শিকার সংগ্রহের সুযোগ ও অন্যান্য 
নানাবিঘ উপযোগী সুযোগসূষিবার কলে এক সদৃদ্ধময় তাত্রযুণীর 
সভাতা ব্যাপক ও বিদ্বীর্ণভাবে ওই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। শা 
অবধি আবিদ্বৃত আশিটি প্ররস্থলের মহো কেবলমাত্র আটটি প্ররস্থলে 
পুরাতানবিক খননকার্ব পরিচালিত হয়েছে। 

*উপরিউজ পরিমণ্ডলের ভেতরে কয়েকটি দাত তা্রবুগী় পরলে 
কেন্জীয় পুরাতত্ব বিভাগ ইতিপূর্বে খননকার্ধ পরিচালন৷ করে পশ্চিমবঙ্গের 
তথা পূৰ্বভারতের তাত্রযুগের সভ্যতার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করতে 
সক্ষম হয়েছে। কিছুকাল আগে বীকুড়া জেলায় তুলসীপুয গ্রামে খননকা্ধ 
পরিচালিত হয়েছিল ও কিছু তথা সংগৃহিত হয়েছে। বীকুড়া। জেলায় 
বিষ্ণুপুর শহরের অনতিদূরে ডিহর গ্রামে এই বছরের শুরুতে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতকরবিভাগ খননকার্ধ পরিচালনা করেছে। ডিহর গ্রামটি 
দ্বারকেন্বর ননী ও তার প্রাচীন পরিত্যক্ত খাতের (বর্তমান “কানানমী' নামে 
পরিচিত) সাযোগস্থলে অবস্থিত। 

উক্ত গ্রাম যাড়েম্বর ও শৈলেন্বর শিবমন্দিরের (আনুমানিক দ্বাদশ- 
ত্রয়োদশ শতকের) জন্য সমধিক খ্যাত) প্রতি বছর চৈত্র-সংক্রান্বির সময়ে 
গাজন ও মেলায় জন্য ওই গ্রামে প্রচুর ভক্তের সমাগম হর) 

এই খননকার্ষ বারা বাকুড়া জেলার তাত্রযুণীয় সভ্যতার এক সম্যক 
পরিচয় ও রূপ পাওয়া গেছে। প্ররুতব বিভাগের পক্ষে এই খননকার্বের 
নেতৃত্ব দেন ড. অনিলচন্ত্র পাল ও বর্তমান লেখক। বিস্তৃত ও ব্যাপক 
অনুসন্ধানকার্ষে বিশেহভাবে অংশগ্রহণ করেন সারভেয়র ও ভ্রাফট্সম্যান 
বলরাম চন্্রাগা যা, অতুশি্ী প্রণব ঘোঝ ও আলোকচি্রশল্পী নিতাইচন্তর 
ঘাস। খননকার্থের খারা গুটি যুগ বা পর্বের সন্ধান ও তথ্য পাওয়া সেছে। 
প্রথম পর্ষকে 'তাতযুলীয় অন্যায়” আশ্যা। দেওয়া যেতে পারে। এই সমরে 
কৃষ্ণ ও লোহিতাভ, কৃষ্ণ ও ঘোর কৃষবর্ণেরমৃৎপাত্রের ব্যবহার দেখা বায়। 


কৃষ্ণ ও লোহিতাত বর্ণের সুৎপাত্রের স্যোই অহিক। শ্রাপ্ত অন্যান্য 
শুরুসাম্ীর মহ্যে পরস্তুর নির্মিত কষুঘ্াতত, হাড়ের তৈরি অস্ত্র (বিশেষত 
হয়িশের শিবের তৈরি অন্ত. তাত্রনিরবিত ঘ্রব্যানি. নূলাবাল ও প্রা মূল্যবান 
হর নির্নিত অলকেরল সবিশেষ উল্লেখ্য ্বননক্র্য এই স্থানে তাত্রযুগের 
পৃহনির্নাণ পদ্ধতির উপর আলোকপাত অকেছছে। মাটি ও গোবরলেগা ঘরের 
বেঝের সাথে পরিতান্ত কৃষ্ণ লোহিতাভ, ধুসর ও কৃষ্তর্ণর সুপারের 
ভহাশে ও গালের জনয আহত পশুর (সম্ভবত হরিণের) চিহ্ন পাওয়া 
পিরাঙ্ছে। আবিন্বৃত গৃহনির্মাল পদ্ধতি বর্তমানকালের প্রচলিত গৃহনির্মাণ 
পদ্ধতি খেকে অভিন্ন ছিল না। সুসংবদ্ধ জীবনঘাপন ও চাববাসের উপর 
নির্ভর্ীল জীবনযাত্রা এই সময়েই শ্রথ এসানে সূত্রপাত হয! যদিও 
শিকরে দ্বারা খান] আহবপ চালু ছিল। ভিহরে তাল্রান্মীয় যুগ আনুমানিক 
্িস্পূর্ব ১২০০ থেকে শুরু হবেছিল বলে অনুমিত হয়। 

উপরিউক্ত যুগের অবসানের পর "আছি এতিহাদিক' যুঙ্গের লৃত্রপাত 
হয়। এই হুগজে ডিহরের ্বিতীয় পর্ব আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই 
ফুগের অন্যান্য জরযান বৈশিষ্ট হচ্ছে লৌহের ব্যাপক ব্যবহার । প্রা 
প্ররসামীর ঘব্যে লৌহনির্বিত ব্যানি, মৃংপায্রের তৈজসপত্র. টেরাকোটা" 
ছুরভি, রৌপ্য ও তাতনির্ঘিত সাচে ঢাল! মা সবিশেষ উল্লেখ] বর্তনান 
খননকার্ধের দ্বারা “আনি এরতিহাসিক' ঘুগের জনজীবনের সাক্ষ) 
ভিস্টজঙ্মের দবিতীয়-তৃতীয় শতক অবধি ডিহুর গ্রামে পাওয়া গেছে। 

দ্বারকেন্বর নদীর খাত পরিবর্তন, ব্যাপত হুনিক্ষর, পটু 
উৎসাহীক্কনের অবৈজ্ঞানিকসম্মত খননকার্ষের দ্বারা হরতববস্তু আহরণের 
চেষ্টার উক্ত ্রযহছলের স্থানে স্থানে ব্যাপক ক্য়ক্ষতির চিহ্ন লক্ষ করা 
গেছে। থম বছরের সীমিত খননকাৰ্য অত্যন্ত সন্তাবনাপূর্ণ বলে মনে 
হরেছে। অদূর ভবিহাতে আরও ব্যাপক ও বিস্ৃতভযবে খননক্যার্যের 
শ্রজাশা আছে। আরও দুই আব্বা তিনটি রররশুনে ($3500) খননকার্ধ 
নিঃসন্দেহে প্রত়ুগবেষপা ক্ষেত্রে সাহাবা করবে। ইতিপূর্বে এই জেলায় 
কংসাবতী নদী ও শুগুনিয্া পাহাড়-সংলগ্ন গদ্ধস্বরী নদীর ভীরভুমিতে 
ধহসত্যেক প্রস্তর নির্দিত আবুধের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। 


লগত উল্লেখ্য যে বিষুপুর সাহিত) পরিষদের কর্ণবায় ঘাশিকলাল সিংহে তীয় 
স্রহশালায ওই শক্চলের কিছু তুরবন্ত সংগ্রহ করেন। এই বিয়ে 'কৌশিকী' 
পত্রিকায় সম্পাদক তারাপদ সীতরা রাজ ্ররতত বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন (কৌনিকী, শারদীয় দাখ্য ১৩৮৩ যষ্টবয)। কালক্রমে ওই অঞ্চলের 
হুরতাবিক গুরু কেন্রীয় পুরাতত্ব সমীক্ষার তরে আসে। 





লৌকিক দেবী বাসলী প্রসঙ্গে 
শ্বদুনাথ ঘটক 


পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া. মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও চবিহশ পরগনা 
জেলার বিভিন্ন স্থানের নরনারীপপ কদিন হরেই বাসলীদেকীর পা করে 
আসছেন। এই দেবীর মূর্তির শিল্প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করলে 
বোকা হায় বে. ইনি সুস্রাচীন বৃঙ্ের তান্ত্রিক আর্কেতর সমাজের দেবী 


৪১১ 


ছিলেন। উপরোক্ত জেলাগুলিতে তত্রসাধনা বিস্তার লাভ করার এই 
আজিজ দেশটি ছনপরির হয়ে উঠেছিলেন। 

পাল ও দেল যুগেও এই দেবীর পৃজ্লার বহুল প্রচলন ছিল। চর্যাপদে 
বাসলী-র নাম পর্ণাক্ষরে লিখিত থাকায় অনুমিত হত ত্রিস্টীয় দশয়- 
একাদশ শতানীতে বৌদ্ধ ত্তুবানের সহলযান শাখার বৌদ্ধরা এই 
দেবীকে শুপতির অর্থ) নিবেদন করেছিলেন। আবার তাস্ত্িক প্রভাব বিশিষ্ট 
বৈষ্যবরাও এই দেবীকে থে ভক্তিভরে উপাসনা করতেন এরও 
নির্ভরযোগ্য শ্রঘাল আছে। তবে অনুমান করা হয় প্রকৃত বৈফবগণ এই 
দেবীর উপাসনা করতেন না। এই অনুমানকে দৃঢ় ও শভ্ভিশালী করে 
তুলেছে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থটি, কারপ উক্ত গছে বাসলীকে 
ব্রাতাদের দেবী বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

ঘাই হোক, সর্দিন পরেবলার, তথ্য ও তত্তের আলোকে এবং 
ঘু্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাসলী দেবী 
অনার্য ধর্ম-িন্তা ও আরও নানা সাস্কৃতির নানা আবরণ পায়ে মেশ্বেছেন। 
তাই এই দেহীটি বে মিলু কৃষ্টির দেবী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । এই দেবীটি 
হ্িবিন্ু সমাজের স্তর বিশেষের উপর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে 
সর্বজন পৃড্তা হয়েছেন। 

এন্ড সময় বাসলীদেহীর ভক্তগণ "বাসলীগল' নামে এবং যে সব 
ব্রাহ্মণ এই দেবীকে পূজা৷ ও অর্থা নিবেদন করতেন তারা 'বাসলী পুরোহিত 
ব্রাহ্মণ’ নানে পরিচিত ছিলেন। এঁরা যে স্থানে বসবাস করতেন সেইসব 
স্থানকে বলা হত বাসলীডাঙ্া, বাসলীচক্‌, বাসলীনগর (বহুলানগর) 
ইত্যাদি। বাসলীগণের ও বাসলী নানক পুরোহিত ব্রাহ্থাণদের বহু কথা 
বিশ্মৃতির অতল অন্ধকার গন্ধুরে তলিয়ে গেছে। 

ধুবই দুঃখের ও লজ্জার কঘা এই যে, আজও কোনও গবেরঝ 
যাদলীনেহীর হন্দির সম্বন্ধে কোনও কথা বলতে পারেননি। তাই এ 
বিষয়ে বাঁকুড়া জেলার ছানার বাসলীদেহীর মন্দির নিয়ে সামান্য 
আলোচনা করছি। যা হয়ত এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

ছাতনার আনি বাসলী মন্দিরের এঝ ভচতৃপ দেখা বায় জঙ্গলের 
মধে)। জানা হায় ১৩২৫ শকে হাদীর উত্তর রায় বাসলীদেহীকে অথ 
শ্রতিষ্ঠা করে ভড়িপূর্ণ প্রাঃ জানিয়ে ছিলেন। চণ্ডীদাস অগ্রজ 
দেৰীদাসকেই দেহী বাসরী স্বত্রে পূজারী নিযুক্ত করতে আদেশ দেন হায়ীর 
উত্তর রায়কে। এই মন্দিরটি ধবাসেতা হওয়ায় বিবেধলারারণ সামন্ত 
নামে এক রাজা ১৬৫৫ শকে বাসলীদেহীর স্থিতীয় দ্দিরটি নির্মাণ 
করেন। এই মন্দিরটি বন্দিদের আড্রমপে ক্ষতিযান্ত হওয়ায় ১৭৯৩ শকে 
রানী আনন্দফুমারী বর্তমান বাসী মন্মিরটি নির্মাণ করান। 

বাদনীদেবীর উৎপত্তি কবে, কখন, কোন্‌ সময়ে ও কোথায় হয়েছিল 
এ বিধরে। যলীমীগণ আজও পূর্ণ আলোকসম্পাত করতে পারেননি। 
এছাড়া এই দেবীর হারণাগুলি নিয়ে বহ পণ্ডিত বহ আলোচনা করেছেন 
সতা, কিন্তু এদের এই আলোচনার হহে। অসম্পূর্ণতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের 
অভাব দেখা যায়। খ্যাতনামা পরেষক গোগেন্কৃজ্জ বসু মহাশয়ও এই 
বিষয়টি নিয়ে যে সব আলোচলা করেছেন তার মহোও কিন্তু কিন্তু 
তথ্যগত ড্রুটি রত্েছে। 

স্রবসু মহাশয় দৌকিক দেবতা বাসূলী প্রসঙ্গে বলেছেন "আরও 
অনেকে বলেন 'বাদীস্বরী' ঘেকে বাসলী শব্দ এসেছে, অতএব বালীস্বারী 
বাসলী অভিন্ন, তাদের এ মন্তব্য সমর্থন করা যাত না। যেহেতু বাসীশ্বরী 
হলেন সরহ্তী।" (সর্ট : লৌকিক মেকতা বাসনী : ক্যোপেন্তকৃঝ। বসু, 
রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার ১৭ মাছ ১৩৭১1) সীবসু 


মহাশয়ের উপরোক্ত মন্তব্যটি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। লেখকের মতে 
বাধীশ্বযী ও বাসলী অভিন্ন। এর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হুল গয়ায় বিষুধ্পাদ 
মন্দির-সলেপ্র চত্বরের প্রাচীরগাত্রের একস্থানে ধীলা পুব্রকহস্তা চতুর্তুজা 
বানীমরী দেহীর শস্তরনূর্তিটি। ইনি বাসিরি নামে সুপরিচিতা। তপগজ্ছীর 
আবক শ্রতিক্রমনসৃত্রান্ততি কল্যাল হন্দ ত্রোযে বাণীবাহীকে বা 
এসিরিরুশে পাওয়া যায়। সুতরাং বাসলী শব্দের উৎপত্তি বাসীশ্বী শব্দ 
হেকেই হয়েছছে। বাশীম্বয়ী < বাএসিরি < বাদিরি < বাসলী। 
শ্রদ্ধেষ্ট বসন্তরগ্রল রায় আবিদ্বৃত ও সম্পাদিত শীকৃষদ্ীর্তন গ্রশথের 
ভুষিততেও দেখা ঘায়, বাসী শব্দ বাণেন্বরী শব্দেরই রাগান্তর। 
বাণীশ্বরী : বাইসরী : বাসরী - বাসকী। উক্ত গ্রন্থে দেবীর মূর্তি সম্পর্কে 
ফে বর্ণনা আছে তা নিঙ্গরূপ॥ নানুরের বাসলী ধর্মপৃদ্রা বিধ্যনের বাদলী 
অন্বা দক্ষিণ ভারত পৃক্রিতা সাত ভষ্গীর অন্যতম গ্রাম দেব বসুআলী 
দেবী (বৃষবাহনা দেবী) নন। ইনি পুন্তকাক্ষ নালিকা হস্ত, বীশা হত 
সরস্বতীর প্রস্তরমনদী শ্রতিযা। পামশীঠে উপাসক, তংগার্শ্বে খোদিত 
উৎপলোপরি দেহীর চরণ বিন্যস্ত । বর্তমান মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত 
ধসেহ্পের মধ্য হতে দেবী মৃর্ডি উজেলিত হয়। ভান্র্য খ্রিস্ট! ৮০/৯৯ 
শতাবীর মাগহীয় অনুকূপ। 
বাণীস্বরীকেও বিশ্ালাক্ষী বলা হয় আবার বাদলীকেও যে বিশালাক্ষী 
নামে অভিহিত করা হয়েছে এর প্রমাণ হল বাসলীয় ধ্যান মনতরটি__ 
'হায়েন্দেহীং বিশালাক্ষীং" ইত্যাদি। এছাড়া আরও প্রমাণ আছে। প্রমাণটি 
হল-_কৰি চণ্ীদাদ রচিত নার প্রবেশের পূর্বে আফাশবাদীটি 
বঙ্গল্যপুরের মাঝে নাননুর বাসিনী, 
বাসলী হে বিসালাক্মী সেই হই আমি। 
হেখায় নালগুর গ্রানে হই যে পৃ্তিতা 
চল বস গ্রামে মোর শামি তোর মাতা।' 
আমরা জানি চৈতন্য পূর্বযূগের সাধক কবি বড়, চণ্ডীদাস 
বাসঙ্ীদেবীর আরাধনা করে কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন ও 
সঙ্গীতকলা আয়ত্ত করেছিলেন। বড় চণ্ডীদাসের কাছে, বাসলীদেহী 
যোগিনীরূপেও কল্তিতা হযেছিলেন। তাই বসু মহাশয় বলেছেন-_“ছনি 
চৌষঠি যোগিনীদের অন্যতমা।" আবার জরীবসূ বলেছেন--"যৌদ্ধ ঘূগে 
ও তার কিছু পরবর্তীকালে ইনি টৌবট বোগিনীর অন্যতম! নন।" 
কিন্তু যোগিনীদের ট্রাডিশন নিয়ে গবেষদা করলে বেশ গরিডায় বোকা 
যায় যে. যোগিনীদের সূলপীঠ ছিল "সাগর মযে৷ লোহার গড়-এ'। আবার 
আর্যদের শ্রচীন গর পছেদেও এমন গড়ের ভাদন্ত উল্লেখ রয়েছে সরস্বতী 
সম্পর্কে সরস্বতী হরুলছ্‌ আরসী পুঃ'। সুতরাং যোগিনী ও সরস্বতী 
উভয়েই লৌহ দুর্গের সমাশ্রয়। উভয়ের আরাধনা করলে বিদ্যাবৃদ্ধি লাভ 
করা যায়-_সাধনায় লিন্ত হওয়া বায়। পরিশেষে বলব, বল গবেষক বাসলী 
শব্দটিকে বাদূরী শব্দরাপে ব্যবহার করে থাকেন কিন্তু এ কথাটা শুদ্ধ নয়। 
শকৃফকীর্তনে বাসুলী বানান বাসলী দেখা যার। 





৪১২ 


যেমনি হাঁড়ি তার তেমনি শরা 
পূর্চ্্র দাস 


শঁতুড় থেকে অস্বিম পর্যন্ত শরা নাহলে আমাদের সংসার চলে না। এননকী 
অস্তিমের পরেও যার রয়োজন আছে তা নিতে শরা-মাহাত্থা  জ্াহী-ওলী 
ব্যক্তি কীর্তন করে গেছেন, অনেকে অনেক গবেষণা করে গেছে. সেই রা 
সম্বন্ধে আমার আর অধিক বলা নিজ্বয়োকন। তবে যে শরার সম্বন্ধে আক 
আমি লিবছি দে হল, ‘যেমনি হাঁড়ি তার তেমনি শরা।' 

শরার শব্দার্থ সজ্ঞায়--বিস্তৃত মুখ দরযৎ গতীর মাটির পাতত যা 
সাধারণত হাঁড়ি-কলসির ঢাকনিরুপে ব্যবহৃত হয় তাকে শরা বলে। 

শরা যে কেবল মাটির তৈরি হবে এন কা নয়, 'পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ফ্রিয়ান্তি্ি কলাভেদস্থ জায়তে।' গুক্রাচার্যের ভাষায়-_ক্রিন্রার ভেদেই 
নানায়াগ “কলা'। কুঘোর কাঠামোটায় হন মাটি চাপিয়ে ক্রিয়া করে 
গেল, তঙ্গন হুল ঠাকুরগড়া। আবার ঘন চাকের উপর সাটি চাপিয়ে 
গড়তে চলল, তখন সে ক্রিয়ার ফল হল "হাঁড়ি-কুঁড়ি'। বিভিন্ন কন্তুতে 
তৈরি শরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের সময় বিভিন্ন নামে চিহ্নত হয়। 
যেমন মাটির তৈরি ঈষৎ গভীর বিস্বত দুখ যেসব পাত্রগুলির তলার 
গোলাকার খুর থাকে. এগুলি কেবল ঢাকার কাজেই ব্যবহৃত হয়? তলায় 
খুর থাকার জন] ঢাকনা খোলা ও বন্ধ করা সহজ্ঞসাং)। এগুলিকে যখন 
ঢাকার কাজে ব্যবহার করা হয় তখন একে বলা হয় শরা। আব্যর এইরকম 
ঢাকনা-শরাতে বর্ণ দেবতার উদ্দেশে ফলদুলাদি বিভিন্ন উপকরণসহ 
আমানের নৈকের মেওয়য হয় তখন এই শরাকেই বলা হয় 'পূর্ণপাত্র'। 

শরার যখন পিঠে হত তখন সে তেলানি বা তিজ্ছেল) বিস্তৃত 
মুখবিশিষ্ট অগভীয় বে হাঁড়িতে চিতে পিঠে বা আস্কেলিঠে হয় তাকে 
তেলানি-পরা বা তিচ্ছেল-শরা হলে। এতে ঘন-পিটুলি ঢেলে দিয়ে তার 
উপর ঢাকনা-পয়া দিয়ে চার পাশে জল ছিটিয়ে দের) এই ব্যবস্থার পর 
মন্দা জালে পিঠে সুসিদ্ধ হয়। 

শরার যখন দেবতার উদ্দেশে রানা হয় তখন তার নাম 'মালসা'। 
মালসা-শরা সাধারণ শরা অপেক্ষা গভীর, মুখ বিদ্বৃত নয। এই শরায় 
হবিবাজ রানা হয়। দই পাতা হয়। জগাত্রাথের মালসা-ভোগ জগছ্বিখ্যাত। 

মালসায় যখন আগুন সংরক্ষণ করে তখন তার নাছ নিয়া-শরা বা 
আগুন-শর।। মালদা শীতকালে কাঠ-কয়লা, খুটে ইত্যাদি জ্বালিয়ে আগুন 
সরেক্ষণ করে এই আগুনে হাত-পা সেঁকে নিচ্ছেদের চাঙ্গা করে নের। 
অত্যন্ত শীত পড়লে এই আগুল-শরাকে খাটের তলারও ঢুকিয়ে রাখে। এই 
ব্যধস্থায় বিদ্যানা ও ঘর গরম থাকে। স্ষু্রাকৃতি ছোট ছোট শরাকে বলে 
"মুচিশরা'। শ্রান্ধাদিকর্মে আমান্র-নৈবেদ্ে তেল. নুন. মসলা ইত্যাদি 
পৃথক পৃথক দেওয়ার জন্য মুচি-শরা ব্যবহার হয়। 

স্থাতু-শরা' : চৈত্র সাক্রান্তিতে কলসি উৎসর্গের সময় পূর্ণ-কলসের 
উপর ঘবের ছাতু ভর্তি করে যে শরাতে দেওয়া হয় তাকে বলে ছাতু- 
শয়া। 

“প্রেত-শরা' : মৃতাশৌচের দশাছে শ্রেতশ্রান্ধের দিন একটি মালসায় 
সৃত-বাজির উদ্দেশে স্রেতান্গ রানা করে হাঁড়িপড়িতায়+ একটি জায়গা 
ছুলে চেছে গোবর-জল দিরে নিকিরে ওই জায়গায় প্রেতফে ছেতে দের। 
এই মালসাকে বলা হয় 'প্রেত-শরা' এবং এই ভাতকে বলা হয় 'বিল- 
ভ্াত'। মৃতের প্রিয়জন বিলভাত দিয়ে ফিরে আসার পর তরে ঢোকার 
আনে ঘয়ের চালায় তিনবার লাঠি পিটিয়ে বলেন, 'অস্ছিন গৃহে কো 


জাগ্রত (এই হরে কে কেশে আছেন?) তিতরের লোকেরা কাবাব দেন. 
পক্ষ, বিষ্ণু, মহেম্থর জাগ্রত"? (রক্ষা, বিষণ, মহেম্বর কেপে আছেন)। 
তারপর ঘরের ভিতর কে প্রশ্থ করেন কিন আলিত্ুম্ঠ' (জী 
আনিয়া?) আগন্তক উত্তর দেন, পুঙেন্‌ তক্তা সুখ্‌ আনিয়ম?' (দুখেকে 
গরিভাগ করিয়া সুখ আনিসলাছি।) 

কড়াই -শরার আকৃতি বিশিষ্ট পাত্রের দুপ্যশে কড়া লাগলেই তাকে 
বলে কড়াই, ত! সে মৃত্তিকা নির্নিত হোক আবা ধাত নির্ষিত হোক। 

যে শরাতে ধুলো দেওয়া হয় তাকে কলে 'ঝুপ-শরা'। সকাশ সন্ধ্যায় 
বাড়িতে নিতাপৃত্কা পদ্ধতিতে সাধারণত আমরা যে পাত্রটিতে ঘুনো নিই 
তাকে বলা হয় ঘুনুচি, কিন্তু বারোয়ারি কিংবা কোনও নানসিক পূজাতে 
ঘট উল্জেলনের সময় থেকে যে একটি বড় ঢাকলা-শর্াতে ঘুনো দেওয়া 
হয় তাকে বলা হয় ূপ-পরা বা ধূনা-শরা। এই ঢাকলা-শরাতে দাভাঠের 
আগুনে ঘুলো দেওয়া হয়) জুন ঘাস দিয়ে জালানো হয় এই কাঠ। পুকুর 
বা নদী থেকে ঘট তুলে আনার সময় পুরোহিতের মাথায় থাকে ঘট আর 
হজমানের মাথায় থাকে পুনা-শরা। ফলাপাতার উপরে একটি কাদামাটির 
ডেলা রেখে তার উপর ধূ্না-শরাটি রেখে খুব সাবঘাতার সঙ্গে পৃরা- 
মণ্ডপে নিয়ে আসতে হয়। তারপর যথাস্থানে বিয়ে পৃ্ার কাজ গুরু 
হ্র। 

শিবের গাজন-পর্বে দণ্ডপাট যে নূনো-পরায় জাল দেন সেই যুনো- 
শয়ার নান 'দণ্ড'। উৎকল অধিকৃত বাংলা করেকটি দণডপট বা দণ্ডলাটে 
বিভক্ত ছিল। প্রতিটি দশুপাটে একটি করে মহাদেব মুড বা মাড়ো ছিল। 
মাড়ো বা দণ্ডপাটের অধীনস্থ অধিবামীনের অধিকর্তা বা শাসনকর্তা 
থাকতেন ঘিনি তার উপাধি ছিল দণ্ডপাট । দণ্ডপাটের অধীনে ফতকণুলি 
বিষি থাকত, বিবিগুলি বিবচীর অধীনে শাসিত হত। প্রতি বিষন্ীর 
একজন ঘ্ডাইত ও একজন পাইক থাকত । এঁরা আন্যান্তরীণ শান়্ি-শৃথ্খল। 
র্ষ। করতেন। এদের অধীনে প্রতি শ্ামে এক একছন চৌফিলর থাকত। 
রাজদরবারের সঙ্গে দশুপাটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিবন়ী, ঘণ্ডাইত, 
পাইক ইতাদি শাসকবর্ হখন কোনও গ্রাৰীণ বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা 
করতে না পারতেন তখন তারা বছরের শেষে মহাদেব মাড়োতে গাজন 
পর্বে দশুপাটের ক্যঙ্ছে বিচার প্রার্থনা করতেন। এখনও সেই প্রথা গ্রামে 
চালু আছে। দণ্ড না দিলে দণ্ডপাট তার কাছ তেকে গন পর্বের ঠাদা 
লেন্‌ না; একঘরে করে রাখেন। গাজনে দন্ডপাট যে ধূনা-শরা বা দণ্ডের 
নাচ দেখান তার নৃত্যকৌশল ও চমৎকারিতা সম্বন্ধে না দেখলে ধারণা 
করা বায় না। দুহাতে দু-খানি জ্বলন্ত দণ্ড নিয়ে চক্রাকারে ঘুরোতে 
ছ্ুরোতে ঘখন নাচতে থাকেন তক্ষন মনে হয় কোনও মন্্-শক্তিতে দুটি 
উপুড় হয়ে গিয়েও ভার ভিতরকার আগুন একটুও বাহিরে পড়ে গিয়ে 
দশুপাট বা অপর ভক্ত বা অপর দর্শককে আহত করে না। পাটধাত্রার পাট 
না চুকে যাওয়া পর্যন্ত ওই দন অথাৎ দূপ-শরা নেভানো হয় না। 

আঁতুড়-শরা বা ঘুল-শরা- ন্ীবনসঙ্গী শরা আমাদের অতীতকে 
কক্ষে বরে হয় সমাহিত আর বর্তমানকে নিয়ে চলে সাথের সাথী হয়ে। 
শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই করে শক্খত্বনি। পুত্র হলে সাতবার, ফল্যা 
হলে তিনব্যর থেকে পাঁচবার পর্যন্ত । মা-বাবা নবজাতকের মুখে লাগিয়ে 
দেন একটু করে তিতা, আস্তীরম্বজন লাগিয়ে দেন মযু। এর পর হয় নাড়ি 
কাটা। নাড়িতে ঘনি কালো গিট ঘাকে তবে প্রসূতির পরের বারে নিশ্চয়ই 
ছেলে হবে। আর বহি সাদা গিট খাকে তবে মেরে হবে। যে ফুল ছেকে 
সার্থক কলের সৃষ্টি হয়েছে সেই ফুল যেম্ননে সেখানে ফেলা বায় না। 
একটি নতুন তিজেল-শরার গায়ে স্বস্তিকা চিহ' এঁকে তার মধ্যে ফুলটিকে 


ঝেখে মুক্তি আর একটি নতুন ঢাক্না-শরা দিয়ে ঢাকা দেয় ধল্যাসস্তানকে 
সাবারশত বিয়ে দিযে পরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হয়। তার গোত্র. 
পদবি সবই যা৷ পালটে। তাই জাতক ঘদি কন্যাসন্তান হয় তবে তার 
ফুল-শরা সদর দরজার বাইরে গতীর গর্ত করে পুতে দেওয়া হয্। আর 
পুত্রসন্তান হলে তাকে কোনওদিন পরের বাড়ি যেতে হয় না, পদবি বা 
গোত্রও পালটার দা। তাই তার ফুল-শরা ঘরের ঈশান কেপে গভীর গর্ভ 
হরে পুতে রাখা হয়। 

আকাশ শ্রদীপে 'শরা': কুমার পূর্ণিমায় অর্তং কৃত্তিকা নক্ষত্রাশ্রিত 
কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় তুলসীতলায় স্বর্গ-দীপ দেওয়া হয়, একে আকাশ- 
ভ্মীপও যলে। কুমার কার্তিকের নাম অনুঘার়ী এই পূর্ণিমার নাম কৃঘার- 
পূৰ্ণিমা 

একটি হাঁড়িকে শ্রমে সাদা রষ্তে রাঙিয়ে পরে তার উপর নানান্‌ 
দেবদেহীর মূর্তি আঁকা হয। সর্বাগ্রে হাড়িটির চারদিকে ছোট হোট ছি 
করা হয়, তায়পর চিত্রিত করা হয়। হাঁড়ির মহ্যে আতপ চাল ও একটি 
ভাত সুপারি নিদূর লাগিরে রাখা হয়। এই উপলক্ষে তুলসী-তলায় একটি 
বড় লম্বা বাঁশ পুঁতে তার ডগায় একটি সিকে লম্বা দড়ির সাহাহ্য এছন 
ব্যবস্থায় টাভানো হয় যাতে সিকের মহো উপরোক্ত হাড়িটিকে বসিয়ে 
সহজে বালের ডগায় ওঠানো ও মাটিতে নামানো যায়। শুত্যেকদিন 
সন্ধ্যার সময় গৃহস্থ "দেবতার নামে মিতালী পাতার আকাশ-প্রদীপ আলি'। 
কেবল প্রদীপ মালালে তো হয় না. বড় বৃষ্টিতে যাতে প্রদীপ লা নেভে 
তায জন্য হাঁড়ির মাথায় একটি চিত্রিত-শরা উপুড় করে দেয়। 
সকালবেলায় আবার হাঁড়িকে নামিয়ে প্রদীপ বের করে নেয়। ঘুরে মুছে 
সায় ভাবার আকাশ-প্রদীপ দেওয়া হয়। এক মাস ওই ব্যবস্থার পর 
উৎসব সমান্ত ইয়। 

ধিয়েতে হে শরা ব্যবহার হয় তার লাম 'এরো-শরা বা আইবুড়ো- 
শরা'। ওরো-শরা যা আইবুড়ো-শরা সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমে 
আমাদের জানা দরকার--ফেন আময়া এই শরাটিকে এয়ো-শরা বা 
আইবুড়ো-শরা বলি এবং আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রধান স্থান দিই। 
সাযাক্গিক রপকডলির দিকে লক্ষ করলে এর উত্তর পাওয়া যায়। 
সাধারণত আমরা যখন কোনও নতুন দম্পতিকে দেখি এবং বর ও কনে 
বেশ মানানদই মনে হয়, তখন আমাদের মহ্যো পরার লোকবেই বলতে 
শোনা বায়, ‘যেমনি হাঁড়ি তেহনি শরা'। এই কথাটিতে কনেকে হাড়ি 
এবং বরকে শরা বলে করনা করা হয়েছে। গৃহের প্রয়োজনে বেমন গৃহিনী 
ও পৃহস্থের স্বান সর্বাগ্রে তেমনি পারিবারিক প্রয়োজনে হাঁড়ি ও শরার স্থান 
সরবা্ে। তাই বাংলার এই প্রান সামাজিক অনুষ্ঠানে এই লোকায়ত 
শিল্পটিকে প্রধান স্থান দিয়েছে এবং এই রাপকে তার স্বীকৃতি : 

“ষদেতম্বদ্ং তব, তদন্ত হীদযং মম। 
যদিদা হাদরং মম, তদস্ত হৃদয়! তব॥” 

বিবাহের এই বৈদিক মন্তে সমাজ্বস্ধনের যে হাতা শুক হয়, তাতে 
যাসি-বিয়ের দিল অগ্নিসাক্ষী করে শরা-হাঁড়ি খেলা হয়। কড়ি খেলা, 
আটে বেলা, শরা-হাঁড়ি খেলা ইত্যাদি সব রকমের ফেলাতেই সাহারনত 
কনের বাস্ধবীরাই অেয্হণ করেন। এঁদের মহে দু'দলে বিভক্ত হয়ে কিছু 
স্যক অলেগ্রহল করেন কনের পক্ষে এবং কিছু সংখ্যক বরের পক্ষে 
খেলার ফলাফলে সাধারপত কলেয়ই জিত দেখা যায়। একটি চ্যাপটা 
ধরনের তেলানি-সরায় (কোমর ভান হাঁড়ি) প্রদীপ স্বালিরে নকাম্পতির 
সামনে নাঙ্ষলের অত্যে রাঙা হা়। বর পরে পরটিপসহ শরাটিকে একটি 
মহ মার্কা ধুরওয়াল৷ ঢাকলা-শরা দিয়ে ঢাকা দেন। যরের পক্ষের মেয়েরা 


ঢাকা দেওয়া অবস্থা হাঁড়িশুদ্ধ শরাটিকে বরের দক্গিশদিকে এমন 
জায়গায় রাখেন হাতে কনেকে এই শরা নিক্রের কাছে আনতে হলে বরের 
কোলের উপর শত উপুড় হয়ে দু-হাতে ঘরে সাবধানে আনতে হবে ও 
ঢাকা খুলতে হবে। কনের পক্ষের মেয়েরাও কনে এইভাবে শরা ঢাকা 
দেওয়ার পর তার বামদিকে এমন জাগার শরাটিকে রাখেন হাতে বরকে 
অনুরূপভাবে কাছে এনে ঢাকা খুলে দিতে হয় এইভাবে শরা-নড়া, চাকা 
দেওয়া ও ঘোলা ইত্যাদি এমন সাবহানে করতে হয় যাতে শরা ভেঙে 
না যায় ও ভিতরকার প্রদীপ যেন নিভে না ধার ও শব্দ না হয়। 'শরা 
ভাজ্জলে ঘর ভান্বে:' প্রদীপ নিভলে “দম্পতি স্বনাযু হবে": শব্দ হ'লে 
ঝগড়া হবে।' বিয়ের হেলা হে সমস্ত হাঁড়ি-শরার হয় মেশুলিকে এয়ো- 
শরা বা আইবুড়ো-শযা কলা হয়। এয়ো-শরার উপরের অংশে যে ঢাকলা- 
শরাটি থাকে তার খুরো যা হাতলটি সাধারণ খুরো না করে একটি 
পেখদবরা ময়ূর করে দেয়। কম বেশি মূল্যায়নে অন্ততপক্ষে একট! ময়ূর 
এঁকে দেয়। এই শরাটিকে হর বঙ্গে কলন! করা হয়। মযূরের পৌরুষের 
জন্যই 'বর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। ময়ূরের জস্মরহস্ট অতি অদ্ৃত 
ধরনের! অস্থুবাচিতে পৃথিবী রজ্তস্বলা হর, প্রকৃতি হয়ে ওঠে সৃষ্টি, 
জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে চলে তায় সৃজনবিলাস। আকাশে পুরে পুষে 
পু্ধিত হয় জলদ মেঘ বর্ষার নদনদী খালবিল সব হয় উচ্ছল। কল কল 
নাদে কত্লোলিনী ছুটে চলে সাগর সঙ্গমে। সর্বমিলনের এই মাহেসক্ষণে 
মুর তার চন্্িকা চিহ্নত পালকল্তুলি ছড়িয়ে পেশ ধরে শুরু করে 
নৃতা। ওই সময় মূত্র চততিকা চুম্বনের জন্য ঘুরে বেড়ায় তার চারদিকে, 
স্বলিত হয় দুরের পুশেক্তি। মূ খুঁটে খুঁটে খায়। দৈহিক ঘিলন না হয়ে 
লে মা হয়। মন্থুরের এই পৌরুবে আফৃষ্ট হন দেবসেনাপতি। বাহন করে 
নেন তাকে কার্তিক মাসের সক্রোস্তিতে, হয কার্তিক পূজো। এই পুজ্ঞোকে 
বলা হহ “বরের পুজো'। এককালে বসুন্ধরা! ও নারী ছিল হীরভোগ্যা। এই 
অবস্থা হয়তো বা প্রকারান্তরে চিরন্তনী নয়তো বা নর, কিন্তু ধীর 
কার্তিকেরকে তার হীরত্বের জন্য বর হিসেবে সববা-বিষবা সব নারীই 
স্মরণ করেন। পূজার পরের দিন 'বরেয় ভাত" সাদ গ্রহণেয় জন্য যে 
সমস্ত মেয়েরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন সধবা বিধবা নির্বিশেষে সকলেই 
এইদিন আমিষ ভোজন করেন। ওই দিন ওই সময়ের জন) সকলেই 
সববা। কার্ডিক সকলেরই 'বর'। তিনি বিবাহিত, তার স্ত্রীর নাম 
'দেবসেনা'। বিবাহ করা সত্বেও তিনি 'কুমার'। 

এদিকে হাঁড়ির কথায় এলে দেখা যায়, গৃহের মৃল্যায়ন তার 
হাঁড়িতেই। হাঁড়িতে তার সব খবার। “হারে হাঁড়ি ভান্তা'_এই রাপকটির 
অর্ধ, ঘরের সদস্ত খবর ফাস করে দেওয়া এই চলিত রূপকটিই হাড়ি 
শ্রেষ্ঠতের শ্রমাণ। বউভাতে বউ হাঁড়িতে ফাঠি না দিলে নর। হাঁড়িতে 
কাঠি দেওয়ানোর পর তবেই তাকে গৃহিণী বলে গ্রহণ কর! হয়। হাড়ি 
ধারণ করে খাদ্য, সেই খাদ্য গ্রহণ করে জীবনধারণ করেন গৃহস্থ, আর 
গৃহিণী ঘারণ করেন গৃহস্থের উত্তরাধিকারীকে। হাড়ি ও পৃহিনী দুটিতেই 
শৃহস্থের গৃহ ঝাধা। 'হাড়ীর ঢাক! শর! আর নারীর ঢাকা! পুরুষ'। তাই 
বিয়ের পূর্বে এরো-শরা সাজানো হয় হাড়ি-শর! ও ঢাকনা-শর! দিয়ে। 
ঢাকনা শরার উপরে পেখম ধরে নৃতারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে ময়ূর। 
সাতটি রঙের মহ্য়চল্রিকা থেকে বিজ্ষুরিত হয় অপূর্ব সৌন্দর্য। আকৃষ্ট 
করে সন্রোহিত করে ঘানবমন্কে। তার চারিদিকে বৃত্রকারে নৃত্যরত 
অবস্থাত চতুর্দশী অথবা যোড়শী টৌদ্দন্জল অঘবা। যোলোজন কুমারী 
পুরতে থাকে। আর হাঁড়ি-শরাটিতে চিত্রিত থাকে বর কনেসহ পালকি, 
ফুলের উপর উপবিষ্ট পরজ্জাপতি, লানান্‌ রক্তের ও রকমের চুল, 
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বিবাহবাসর ইত্যাদি। অপূর্ব সৌন্দর্য এই শরার। 

শর পুজো সমানেই পুরুষ বা পুরুবকররের পুজো। পুরুষই শের 
অবধি শক্তিশালী-পুরুথ। "লক্ীর্সসতি বঙির্বছনাং, তাই আমরা 
লকগঙ্ছে করি এই শরাতেই। শক্তিপুজাও ফরি এই শরাতে। কোথাও 
কমল আসনে উপবিষ্টা পেচক বাহিনী লক্ষ্মীশযার লক্ষ্মীকেও দুটি হুর 
বহুল৷ কবে নিয়ে যাচ্ছে দেখা বায়। দশহ্তে দশ ্রহরপতযরিদী, মহিবহদিসী, 
সিহেবাহিলী শ্তিরপিগী দুর্গার পূজাও হয় এই শরাতে। এইসব রা 
চাকেও তৈরি হয়, স্াচেও হয়। 

আম-শরা বা আয়া শরা - আবপোড়া কা কাচা মাটির শরা। আম- 
শরা বা আওয়া-শরা না হলে সাপবরা, সাপের বিধ ছাড়ানো ও বাপ মারা 
কিছ চলে না। আওয়া হাড়ি 'আওয়া-শরা কারা আগে থেকে বুস্মকারকে 
বায়না দেন। ফুস্তকার নিষ্ঠার সঙ্গে ওগুলো তৈরি করে, পোড়ায় না। 
আগয়া হাঁড়িতে দুধ-কল! গুলে আওয়া-শরা ঢাকা দিয়ে পবা মন্ত্র পড়তে 
শুরু করে। সাপ এসে হাজির হয় হাঁড়ির কাছে ও শরা শুলে দুধ বলা 
খাওয়ার পর ওই সাপকে দিযে স্পষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থান ঘেকে বিষ 
তুলিয়ে নোঃ। শেষে সাপকে পেড়িতে দেয পুরে। আবার কোনও কোনও 
ওক আওয়া হাঁড়িতে নতুন ক্ষুর দিয়ে আওয্রা-শরা চাপা দিয়ে মের 
জোরে শুনা] পথে পাঠিয়ে দেয় শত্রুকে হত্যার জন্য। আবার প্রতিপক্ষ যদি 
অধিক মন্ত্রকিবা জানে তরে সে পুনরায় ওইটিকে ফিরিয়ে দেয় 
আততারীকে মারার জন্য। এই রকম আওয়া-হাড়ি ও আওয়া-শরার 
রচনা কুস্তকার সহজে নিতে চার না) এই কাজে নাকি এক বহুর শিশ্ধীর 
দ্বাস্থ) ভালো যায না, ব্যবসাও চলে লা। 

তাদা : শরার উপরে চাড়া দিয়ে হখন বাদ্যবস্তর তৈরি করে তখন 
তার নাগ 'তাসা'। কোথাও কোথাও এই বাদ্যযন্তুকে চুড়-চুড়ি বাজনা 
বলে ছোবশায় কাজে যে সমস্ত তাসা ব্যবহার হয় তাকে 'লাগরা' কলে। 

শরা রং করার জন) শিল্পী নিজেই রং তৈরি করে নেন্‌। ঠেতুলবিচির 
লাল খোলসটি ছাড়িয়ে তাকে শুঁড়ো করে সিদ্ধ করে। যখন এটি পলে 
ভাতের মাড়ের মতে হয়ে ঘায় তখন তাকে ন্যাকড়ায় করে ভালো করে 
ছকে নেয়। এরপর রং তৈরি করে। শিল্পবস্ত যে রই করা হোক না 
কেন, প্রথমে সাদা রং করে তারপর বদৃচ্ছা রং করা হয়। ররংটি শুকিয়ে 
গেলে পর সাবধানে তার সঙ্গে এর উপর সাগুর ঘন শ্রলেপ দেন। সব 
শেষে ঘাম তেল। তার্পিন তেলে রক্ন গুড়িয়ে ফেলে দেয়। রজন গলে 
গেলে তার লাম ভার্নিস বা ঘাম তেল। 

শুরা যেমনি সব ধারণ করে আছে শরাও তেমনি সব কিছু ঘারণ 
করে আছে। শর! হাতে ব্যক্তি শ্রেষ্ট, সসোর জীবনে সে জয়ী। তাই বলে 
আমি ‘ধরাকে শরা জ্ঞান’ করতে চাই না, এই বলে প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি 
ঘটাতে চাই। 


১ ছাঁড়িপড়িয়া__হাঁটির ক্ছশান। দৃতরাস্টোচের হাঁড়িকে হাড়িপড়িয়া্ ফেলা 
হয়। জ্মারশীচের হাঁড়ি যেখানে ফেলা হাঃ তাকে তলে বেড়াল ভান। 
জন্মনিয়রদকারী। ছা ঘরীর ব্যহন বেড়ালের নাম অনুারী এই নাদকরণ। 





শায়েস্তা খার শেষ উইল 
পূণ্দুনাথ নাথ 


বালোর নবাব বা সুবেদারনের মহে] করাত দুক্রল সাহারণ কথাতার্তায়, 
বালে। শ্রবাদে স্থান পেয়েছেল। এঁদের একজন হলেন সিরাজ্টোম্া। যে- 
কোনও অমিতবারী, উদ্ব্খল, হবেচ্ছাচাহী বাক্তিকে আব্ধও "বেটা যেন 
নব্যব সিরাজন্টৌল্' বলা হয়ে ঘাকে। আর একজন হলেন শযেন্তা খা। 
দেশের পণাসামহীর প্রার্য ও সন্তা পাম বোঝাতে আজও লোকে শায়েস্তা 
স্বার আমলের সঙ্গ আলোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে 'লায়েস্তা ও "সন্ত" 
সমার্থক হয়ে গিয়েছে। বালোদেশের টাদপুরের শায়েন্তাগঞ্জ, বরিশালের 
শারেস্তাবাদ প্রভৃতি নান আজও তার স্মৃতি বহন করছে। 

ঝলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে শায়েখ একটি অতি 
উল্লেখযোগ্য নাহ। এর ত্রকৃত নাম ছিল আবু তালিষ। শাজাহান তাকে 
শায়েস্তা হা উপাধি দেন। নূরজাহানের ভাইপো ও হনভাতের ভাই অর্থাৎ 
মোগল বান্জ-পরিবযরের অতি নিকট কটা শায়েস্তা খী ঘোট দু'বার 
বালোর সুবেদার হন। প্রথনবান ১৬৬৩ ড্রিস্টাম্দ থেকে, ১৬৭৭ প্রিষ্টাঙস 
ও একবছর বানে আবার ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৮৯ ত্রিস্টানদ পরত) 
সুবেদার ্রীরজুনলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাকে বাংলায় নিয়োগ 
করেন। তখন বালো ছিল ব্রকৃতপক্ষে একটি শান্তির জায়গা । আওর্গন্ড্ের 
নিছে এ সম্পর্কে মন্তব করেছিলেন, “বাংলাসুবা খানাদ্ত্যেরপরানর্ষে ভরা 
একটি নরক মাত্র” । শিবাছির কাছে পরাজিত হওয়ার শান্বি হিসাবে 
আওরঙ্গকেব গার মাতুলকে এখানে নিয়োগ করেন; কিন্তু শায়েস্তা নী 
যখন এই সুবা ঘেকে কিনার নেন তখন এই সুবা হকৃতপক্ষে 'জিন্লত-উল- 
বিলাদ্‌ (সারা দুনিয়ার স্বর্গ) হিসাবে পরিগণিত হত। 

শান্তা খী বাংলায় এসে প্রথমেই মগ ও পর্তুগিজ (হার্মাদ) 
জলদস্যুদের দূর করলেন। তারপরেই ১৬৬৬ প্রিস্টান্দের ২৬ জালুয়ারি 
চট্টগ্রাম, পরের বছরে ত্রিপুরা ও শ্হট দখল করেন এবং আরাকানিদের 
দমন করেন। ইউরোপীয় ব্যবসায়গোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে ১৬৬৮ শ্রিসটালে ইংরেক্জদের ঢাকায় একটি কুঠি নির্মাণের এবং 
১৬৬৯ বিস্টানদে গুগলিঘাটের কাছে ইারেজদের জাহাজ ভিড়বার 
অনুমতি দেন। এছাড়া ওলন্বাজ ও ফরাসিদেরও এদেশে বাবসা করবার 
সুযোগ সুবিবা দেন। আবার ইংরেজ সৈন্যরা ধত্ধতাপূর্ণ ব্যবহার ও 
জনসাধারণের ওপর অত্যাচার শুর করলে শায়েস্তা খ কঠোর হাতে 
তাদের দমনও করেন। তারই নির্দেশে ইংরেজদের সমস্ত সম্পত্তি 
বানধয়াণ্ত করা হয় ও তাদের ব্যবসায়ের অনুমতি প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয়। তিনি ক্ষমতায় থাকতে আর ইংরেল্জারা এখানে শুবেশ করতে 
পারেনি। একমাত্র ভার বিদারের পর ইংরেক্স কুঠির অধ্যক্ষ জোব চার্নক 
আবার মূল ভূখণে, প্রবেশের অধিকার পান এবং কলকাতার তথাকথিত 
প্রতিষ্ঠা করেন। 

কিন্তু এসব সত্বেও সাধারণ বিদেশিদের সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল 
অত্যন্ত শালীনতাপূর্ণ। একবার ইংরেজদের বালো অঞ্চচলের কুঠিগুলির 
অধ্যক্ষ তাদের ব্যবসায়ের স্বার্থে তায় সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি এ 
প্রসঙ্গে কন করেছেন : “সকাল »টায় আমি নবাবের সঙ্গে দেখা করতে 
গেলাদ। প্রায় ১৫ ছিনিট পরে তার লোকঝান এসে আমাকে ার কাছে 
নি গেল। দেখলাম চারদিকে সোলা ও রূপার কাজা করা টকটকে লাল 
দষমলের চাদোয়ার নীচে তিনি বসে রতেছেন ৪টি লোনা মোড়ানো লঙবা 


বাঁশের মাথায় সেই চালের! টাঙানো । দেওয়াল বা অন্যান্য বাক্তিনের 
চেয়ে নবাবের কাছে আমায় বসতে দেশয়া হল” 

তার আহলে রাজের আর্থিক অবস্থা শৃকই উন্নত হ। রাবী ঢাক্সা 
উত্তব-দক্ষিণ ১৪ মাইল ও পূর্ব-পশ্চিমে ১০ মাইল বিস্তৃত ছিল। তখনকার 
দিনে ঢাকা ৫২টি বাজার ও ৫৩টি বসতিপূর্ণ বাস্তা ছিল। কথিত আছে 
বে, রায়ে ফে-ক্সোনও লোক বিনা আলোর ঢাকার একপ্রান্ত থেকে শল্য 
প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারত। কারণ দোত্ানের ও বাড়ির আলোর সমস্ত 
রাস্তা আলোকিত থাকত। তার সময়ে চালের দাম কমে টাকায় ৮ মল 
দাঁড়া তিনি ১৬৮৯ খ্রিস্টান্দে যখন বাংলাদেশ ছেকে অবসর নিয়ে 
দিলি কিরে যান তখন তার দুর্গের গশ্চিবদিকের যে গেট দিয়ে তিনি চলে 
ঘান সেই গেটটি চালের দামের সম্ভার কথা স্মরণ রেখে তা নতুন কবে 
তৈরির নির্দেশ দেল। 

শালা শা বালাদূবা থেকে অবসর গ্রহপের পর আগ্রায় বসবাস 
করবার সময়ে তার জীবনের শেষ উইল তৈরি করেন ১৩৯৪ সরিস্টানসে। 
তার মৃত্যুর দু-বহুর ভাগে তৈরি এই উইলে তিনি তার সকল সম্পত্তির 
বিলিব্যবস্থা রেন। এই উইলটি এতিহাসিক কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এতে 
যেমন তার সকল সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় তেমনি তার সমস্ত 
পরিবারের নামও জানা ঘায়। তাছাড়া সেই সময়ের দলিল তৈরির 
নিয়মকানুন এ থেকে জালা হায়। 

এই দলিলে তার সম্পত্তির বিবরণে দেখা বায় যে. মূলতান থেকে 
মুর্শিদাযান পর্যনধ সকল জায়গাতেই তার সম্পত্তি ছিল। এর মহ্যে ৮টি 
কাটরা, ১০টি বাগান, ৭টি হাবেলি, ৪টি মুসাফিরখানা, ৫টি বাজার ও 
হাট, এটি মসজিন ও ৭টি কবরহ্ানা ছিল। এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
জমিজমা ও অন্যান্য সম্পত্তি দেওয়া ছিল। মুসাফিরখানা ও ঘসজিদ 
গর্ষদাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎসত ছিল। এখানে নে রাখা 
দরকার বে, শায়েস্তা খা ১৬৬০ ট্িস্টান্ থেকে ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 
বাংলার সুবেদারিতে ছিলেন। নব্যে শুধু একবছর ১৬৭৮ ক্রিস্টাব্দে 
আওরঙ্গজেব তাকে জরুরি কাজে আক্ষরাবাদে পাঠিয়েছিলেন। তার 
জীবনের এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর সময়ে যেমন তিনি এই বিরাট সম্পত্তির 
অধিকারী হয়েছিলেন তেমনি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিও করেন। 
'জনসাধারতের ভালোবাসাও তিনি পেয়েছিলেন। যে শওয়ঙ্গভেব তাকে 
শিবাজির কাছে হেরে যাওয়ার অপরাযে বালাসুব৷ নাঘক “নরকে” 
নির্বাসন দিয়েছিলেন সেই আওরঙ্গজেব তার প্রতি এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন 
যে, তার হাতের ছড়িটি তিনি শায়েত্ত! খীকে উপহার দেন। এই ছুড়িটির 
বিশেষত ছিল বে, ওই ছড়ি বজ্রপাতের হাত থেকে বাহককে রক্ষা করে। 
তাড়া আওরঙ্গজেব আরও নির্দেশ দেন যে, প্ররোজনে শায়েস্তা খাঁ 
পাচ্ছিতে করে গোসলখানায় (অন্দরমহল) যেতে পারবেন এবং 
বাদশাহের আগমনবার্তা ঘোষণা করে নহবত বাজায় পরপরই শায়েস্তা 
খায় নহকত বাজবে। 

যাই হোক ফারসি ভাষাই লিখিত তার এই শেষ উইলের একটি 
প্রতারিত নকল (সার্টিায়েড় কলি) পাওয়া যা্। এই দলিলে হ্রথম 
লক্ষনীয় বন্ত হল বে, দলিলের ওপরে কার্ী-উল-কুৰ্্ধত (প্রধান 
বিচারপতি) এর সিলমোহর আছে। এর থেকে বোঝা হায় যে, সে সময় 
দলিল রেসি করা কাজীদের একটি অবশ্য পালনীর কর্তব্য ছিল। 
শুকৃতপক্ষে ব্রিটিশ আমলে রেজিস্ট্রেশন আইন অনুহায়ী রেক্ষ্্রার নাছ 
নগ্ন পদ সৃষ্টির আগে পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বর্তমান ছিল। দ্বিতীয়ত আরও 
বোঝা যায় যে, কর্তমানকালের অতো সে সময়েও দলিল রেজিস্ট্রি করার 


বা না ফরার-_দু-রকম প্রথাই প্রচলিত ছিল। তৃতীয়ত এখনকার মতো 
তরনও সার্টিফায়েড কপি দেওয়ার হবা প্রচলিত ছিল_শুবু কোর্ট ফি 
লাগত লা। 

এই দলিলে আর একটি জিনিস সফলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে. তা হল 
তার ভাষা ব্যবহাবের সযেষ। সাতারদত এইসব উইল বা দলিলে এন 
ধরনের ভাবাগত রক্ষশশীলতা বর্তমান থাকে। অনাবশ্মক ভাবা ব্যবহারে 
এইসব উইল ভারাক্রান্ত থাকে। কিন্তু এই উইলে একটি আনাবশ্যক কথা 
নেই এতে শ্ায়োন্তা খার চরিয়ের একটি দিক বোঝা বার, তা হল তীর 
পরিমিতিবোধ ও অনাবশ্যক বাহুল্য ব্ছনি। আর্থিক ব্যাপারেও তিনি 
ছিলেন মিতব্যয়ী। করাসি পর্যটক টাভার্নিষের এফবার শংযেন্তা খাঁ 
সম্পর্কে মন্তব করেছিলেন "ব্যবসা করতে গিয়ে দেখলাম যে. নবাব 
সদাশা ও ভন্। কিন্তু কেনাকাটার ব্যাপারে অত্যন্ত হিসাহী।” ভার এই 
হিসেবি ভাব এই উইলের ভাবা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বর্তমান। 

ফারসি ভাষা লিঙ্গিত এই উ্নলটির মূল অশেটুকু হল “নবাব 
শায়েন্বা খা. আমির-উল-ওঘ়রাহের ও কাষ্জী-উল-কৃন্ছর্ত আক্রাম খাঁ এবং 
নবাব আসাদ খা. নবাব জুলফিকার খাঁ, নবাব আকবর দ্া...। নবাব 
তরবিয়াত খা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ওমরাহের শীলমোহরাক্ষিত এই 
সম্পত্তি বিলি-বাবস্থার দলিলটি বাদস্মাহের রাজ্যাভিযেকের ৩৬তম বৎসর 
পবিত্র রজব মাসের ১৫ তারিখে সম্পাদিত হল।॥ যেহেতু সকল জীবিত 
প্রাণীরই মৃত্যু অবধারিত তাই আমি আবু তালিব, সাধারদত.. নামে 
ওয়াকফ সমেত সকল সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করলাম, হাতে আমার 
মৃত্যুর সাথে সাথে ভারেরা তাদের মধ) ঝগড়া-বিবাদ না করতে পারে 
এবং তাদের সন্ভান-সন্ভতিরা এই অংশীনামা অনুমায়ী সম্পত্তির ভাগ 
পায়। যদি লোভবশতঃ কেউ অন্যের অংশের ওপর অন্যায় দাবী করে 
তাহলে সে যেন এই দলিলটি দেখে যেখানে তার অশে ঠিকমত বলে 
দেওয়া হয়েছে। আছি তাদের ত্রত্যেককে এই মর্মে গৃথক পৃথক ভাবে 
লিখে দিলাম যাতে তারা তাদের কাছে এটি রাখতে পারে।” 

এরপর একপৃষ্ঠাবাপী প্রথমে সুবা বা যে দেশে সম্পত্তি অবস্থিত 
তার নাম, তারপরে সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ এবং তারও পরে প্রাপকের 
নাম ও বিষরণ। 

এই উইল থেকে আরও কয়েকটি স্রিনিস লক্ষ করা ঘায়। প্রথমত 
শায়েনবা খর স্ট্রর সখ্য অন্তত ছয়ের বেশি ছিল। বদিও তাদের কোনও 
নাম উল্লেখ নেই। কিন্তু অসুকের ভাই বা যোন অমুঝ হিসাবে বিভিন্ন 
মায়ের সন্তানদের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়ত এই উইল অনুষারী শায়েস্তা 
খায় মোট সাতটি পুত্র, পাঁচটি কন্যা, এক বোন. দুই পৌত্র-পৌত্রী, তার 
বাবা আসক খাঁ ও পিতামহ ইতিমাদ্‌-উদ্‌-দৌতার নাম পাওয়া ঘা 
এখানে স্মরণ রাখা কর্তব) যে, শায়েস্তা খীর এক ছেলে আবুল ফাতা 
শিবাজির সঙ্গে যুদ্ধে মারা যান। তার উল্লেখ এখানে নেই। 

তার ছেলেদের মবো একজন ছিল খোদা বান্দা খা ওরফে মির্জা 
বাঞ্জালি। এর থেকে মনে হয় তার এক স্ত্রী নিশ্চয়ই বঙনারী ছিলেন। তার 
সন্তানই ওই নাথে খ্যাত। ওই নহিলার আর এক সন্তান হলেন বিবি পরী 
ঝা ইরান দৃখ্ত। বিবি পরী শাল্েস্তা বার ফল্যাদের নহে] সর্বাধিক প্রিয় 
ছিলেন এবং আওরসজেবের পুর যুবরাজ মুহম্মদ আজে বাগদত্ত। 
কিন্তু তিনি হঠাৎ আরা যান। তার মৃত্যুতে শারেতা ঝা খুবই ভেঙে 
পড়েন) এর সমাধির ওপর ক্ষেত ও চুপার পারে এক বিরাট সৌধ 
ির্মাল করেন। তার উপরের গোলাকার অশেটি তামার পাত দিয়ে 





৪১৬ 


নুড়িয়ে দেল এর রক চন্দনকাঠ দিয়ে তৈরি করিছে দেওয়ালের 
চারণিক মোজাইক ও যমীনে করিযে দেন) সারা পূর্ববঙ্গে এর চেবে ভালো 
স্থাপত্য আর ছিল লা। এর চীর্ঘদিন পবে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে উইলসন 
পিখছেল হে, সেমানে বিবি পরীর সগেতে পাথরের স্মরণ-সৌহ যদিও ভগ 
অবস্থায় তবুও ভামাদের হনে করিয়ে নেয় সেখানে একদিন চোখ ধাবালো 
কী বিরাট ব্যাপার ছিল। 

এই উইলে বিবি পরীর প্রপ্য অশেসহ শায়েস্তা খার বাংলা সুবার 
অন্তর্গত সমস্ত সম্প্িই নিৰ্্জা বালিতে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা 
হয়েছে যে, আঙ্িনাবাদে একটি কটরা, নর্লিনাবাৰে একটি কাটরা, 
হুগলিতে একটি কাটরা ও বিবি পরীর কবরখানা ও হসক্ষিদের সকল 
ওয়াকফ সম্পত্তি সমেত সব কিছুই বিবি পরীর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ভার 
ভাই মির্জা বাঞ্জলিকে দেওয়া হল। এতে আরও লেখা আছে যে, বিবি 
পরীর অন ভ্যয্েরা এর আশে পাবে না। অর্থাৎ তাদের মায়ের আরও 
সন্তান ছিল। কিন্তু তাদের কোনও উল্লেখ এই উইলে নেই। এ ভিষন 
শায়েস্তা বীর আর এক মেয়ে তুয়ান দুখ্ত ওরফে বিবি বিবানের কবর 
জাহাসিনগরের লক্ষ (শীতলক্ষ্যা) নদীর ধারে আছে তলে এই ইলে 
উল্লেখ আছে। শ্রকুতপক্ষে ঢাকরে নারারণগপ্রের কাছে হবিগঞ্জে বিবি 
বিবানের নামে পরিচিত কবরখানাই এই শারেন্। খাঁর নেয়ের তবরখানা। 

দলিলের সবশেষে লেখা আছে, “উপরে উ্রিষিত তারিখেই এই 
বাপক্দের তালিকা তৈরি হল।" 


এই হব রচনা করতে নিস্লিসিত গ্রইগুলির সাহাহ্য নেওয়া হয়েছে: 

৯. Khan Bahadur Syed Abdul আনা: Lau Will md 
Testament of ডা Khan. (1930). 
C. R. Wilson The Annals of the English in Bengal. 
01893). 
এগ Mariogon An Elemenury Analysis of te 
Laws end Regulations ate. 
বিনয় ঘোষ : বাদশাহ আমল। 
ড. পূর্গেশুনা নাথ : বালোভাবায় আইনচর্চার ধারা। 





বল্লালটিপিতে উৎখনন 
মোহিত রায় 


নদিয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগর খেকে ১৩ কিলোমিটার পম্চিছে 
অবস্থিত বল্লালিপি। ৩৪নং জাতীয় সড়ক থেকে নির্গত হুলোরঘাটগাহী 
পাকা সড়কে বামনপুকুর বাজর। কাহেই টিপি। দূর থেকে দেখা ঘায়। 
প্রায় ১৩ হাজার বর্গমিটার আরতাফার টিপির উচ্চতা ছিল শ্রয় নয় 
ছিটার। পশ্চিমে ছাড়াই, উত্তর-পুবে ঢাল । পশ্চিমে ধাছেই ভাগীরতী নদী। 
এখানেই এখন চলেছে ভারত সরকারের গোষকতাহ ভারতী পরাতর 
সর্বেক্ষণ-পূর্বাক্চল চরের প্রত্যক্ষ তব্যববানে গত তিন বছর ধরে 


আধুনিক হরবিক্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে উৎখনন বা চ্োডাশুড়ির কবে 

এই টিপি সম্পর্কে নানা লোকশ্রুতি শুচলিত ছিল । অনেকে ভাবতেন যে 
এই চিপিতে সমাহিত আছে বাংলার পাল আমলে অষ্টন থেকে একাদশ 
শতকের মহে) নির্ঘিতি কোনও শৌদ্ধহুপ বা বিহার । আবার, ভ্রনেকে হনে 
করতেন যে বালোয় সেন আমলে একদেশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের বহে] 
নির্মিত কোনও রাজপ্রাসাদ। সেনরাজ বল্লালের নামাঙ্কিত চিলি, তাই 
অনুমিত হত যে টিপির নহ্যে আহে বল্ালসেনের রাজপ্রসোদের 
বসোবশেষ। বিক্লদেেনের দেবপাড়া হস্তবফলক ও লক্্লসেনের 
সভাকবি ধোষীর পবননূতি জ্যবো উ্িশ্বিত তত] অনুযায়ী অনেকে মনে 
শুরতেন সেন রাজধানী বিজয়পুর ঘুমিয়ে আছে চিপির মহে]। 

কিন্তু বিজ্ঞান অলুমানভিত্তিক নয়, হনাণডিডিক। শুধুদাত্ত মৃত্তিকা 
খনন করে প্রয়নিদর্শন 'আবিষ্কারই বাল টিপি উৎক্গনানের উদ্দেশ্য নয়, 
উদ্দেশ্য হল__সমপ্ত অনুমানের অবদান, সপ্রমাণ ইতিহাস যানে, 
ইতিহাসের সমস্যার সমাধান, অন্যলোকিত অগ্তকার অধ্যায় 
আলোকিতকরণ, ক্রনবিকশিত সন্কৃতিয কপালে ও কাল্পনিকপল, 
পরিবেশ পর্যালোচনা, তথা-অনুসঙ্ধান, ব্যাদ্্যা-বিস্লেষণ, প্রাপ্ত হর 
সামরীর সঙ্গে অতীত-বর্তনে-ডবিষাতের সম্পর্ক নির্ারপ। আধুনিকতম 
হয়বিজ্রানের মৌলিক তত্তসনূছের সাহায্যে এই উৎধলন পরিচালিত 
হচ্ছে। মাটির নীচে বহুকাল ধরে সনাধিস্ব ধয়-নিদর্শন সূত্রে মানুষের 
সামাজিক-সাস্কৃতিক রাজনৈতিক ফনইতিহাস ক পায়িত হতে চলেছে। 

ঝোপবাড় আর জঙ্গলে বসে এই বিশাল টিপিটিকে শ্রমে পরিক্কার 
করা হল। সম্পূর্ণ টিপিকে সৃশৃষ্খলভাবে দবোর ছক অনুযায়ী ভাগ করে 
রেতিটি ঘর ১০ বর্গমিটার) খানবিন্যাস করে কাল নুক্মিত পর্যায়ভিডি, 
শকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত নকশা অনুযায়ী উৎধলন এপিতে চলেছে। উদ্দেশ 
হল. ধ্বসেকবলিত ইমারতের সার্বিক উন্মোচন ও শর্ত প্রয়বস্তর 
বিপ্লেষপ। দেখা গেল, টিপির মূল স্থাপত্য পোড়ামাটির ইটের সুনিপুপ 
গাঁথনির বিশাল প্রাচীরে আবৃত। প্রাচীরের বের প্রায় পাঁচ মিটার, উচ্চতা 
চার মিটার। দক্ষিণে প্রায় ১০ মিটার ও পুবে হায় ৬০ মিটার এই প্রাটীর। 
ভারতে এই ধরনের বিশালাকার গঠনশৈলী বিরল। অন্তত তিনবার 
স্কের কর! হয়েছে। মূল প্রাচীবের সঙ্গে প্রায় দুই মিটার বেষের ভ্রারও 
একটি শ্রচীর সংযুক্ত । এই স্থাপত) বারবার বন্য। কবলিত হয়েছে। প্রমাণ 
পাওয়া গেল--ভিতরে রয়েছে গাঙ্গের পলিমাটি আব বান্দি। 

প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে পোড়ামাটির নানা আকারের সুন্দর টালি ইটের 
মল গঠনস্থাপত্য। উন্মোচিত গঠনস্থাপতা নি:সন্দেহে একটি বহীয়ি কেন্ত। 
অষ্টম শতকে তর্মপাল নির্মিত বিহারের বিক্রমশীলা ও বালোনেশের 
রাজশাহীর সোমশুর বৌদ্ধ মহাবিহারের মতো গঠনশৈলী। - চিহ্নের 
আকারে নানা প্রনাখার বিস্তৃত, খাড়াই ও পিরামিডতুল্য। স্থাপত্য ক্রশের 
আকারে পরিকজিত ও বিন্যন্ত। শীর্যতাগ ক্রমসকৌর্ণ ও সৃষ্ষাগ্র। অন্তত 
তিনবার পুননির্মিত হলেও এবং প্রতিবারই আয়তন বৃদ্ধি করা হলেও 
অনুসৃত হয়েছে একই গঠনরীতি। লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বে. এই কেন্্র 
বসে বা পরিত্যাক্ত হবার কারণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নর. মানবিজও। 

দক্ষিণে পাওয়া গেছে হোমকুণ্ড বা যজ্ঞস্বৃলী। তার ব্যাসাধ ৭০ 
সেন্টিমিটার, গভীরতা ৫০ সেন্টিঘিটার। ভিতরে ভ্ম। উত্তরে পবিত্র 
বারিকুল্ঠ। গোলাকার-অনতি-গতীর কৃপ। মাথায় পাথরের অপরূপ 
মকরমুর্খ__একটটি নালার সঙ্গে যুক্ত। এখানেই পাওয়া গেছে প্রতবরনির্ষিত 
অনুপম ভাঙ্ষ্য শৈবগশ মূৰ্তি। গৃহতল চুলসুরকি পেটানো আর ইট 
বিদ্যালে। 


জানত নব্য আব্যে উল্লেখ্য ছল চুনবালির তৈরি উন্নত শিল্পধারার 
সের জন্েলসির দেবদেবীর ও দৈতোক অসামানা দৃ্তিদূখ। ফেবদেরীর 
মাননীয় মৃহম লাঙ্তিতো-সুষসানই-ব্ঞলার ভাম্বর ৷ দৈতামুখ আস্রিক। 
উদ্পত গোলাকার চক্ষু ধীতংস-ভীষপ মুখমতুল। হ্যসরিক উল্লেখ্য হে 
দর্শিদাবাদ জেলার রক্তমু্তিক ফৌন্ধবিজ্ারদ্যাত কর্ণসূবর্ণ উৎদ্খননেও 
অনুপ সৃত্তিমুষ পাব! পিয়েছিল। এছাড়া, পাওয়া গেয়ে নানা ঘুগের। 
অত ভার মৃত, মালার পুতি ও ভগ্রাশে পরস্তরবৃততি। 

উন্মোচিত দৃলস্থাপত্যের গঠন ডিরখ সৌদ্ধতূপের মতো । পরবর্তীকালে 
শাক্ষর সান দেবালয়ে পরিবর্কিত করা হয়েছে। তবে এখন পর্ন 
ফলও উৎকী্ণলিপি পাবা যায়নি) 

উৎখননের এই পর্যায়ে সুষিশ্চিততাবে সপ্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা 
(গেলেও জনেক পর আনেক কৌতূহল শনকিক্ঞানীর জনে অচিকেই উৎস্ধনন 
সম্পূৰ্ণ হৰে তান্তবে বালচিপির দৃত। উদ্হাটিও হবে ইতিহাসের অনেক 
ববি তথ্য। সমৃদ্ধ ছঝে আমদের দেশের জনইতিহাদ। 





বীক্ষণী 


সুড়ঙ্গে প্রাচীন প্রাসাদ 


আনন্দবাজার পডিকায় (১১.১২.৮৪) এই চমকে সংবাদটি শরকাশিত 
হয় 'খড়পপুত সেয়া শ্টেভিরযরের কাছে ঘাটি খুঁ়তে পিয়ে এক 
সৃডবদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর দুইদিকে দুটি সূড়ঙছগ পথও দেখা ঘার। 
এমন পুলিশ দর্শনা ঠেকাতে হিছশিছ খেয়ে বাচ্ছে। আর্কিওলজিকযাল 
বিভাগ থেকে বিশেষঞ্জরা এসেছেন। এদের মতে সুড়ঙ্গ কতদূর পেয়ে 
এখনই বোকা না গেলেও এর ছহ্য একটি শচীন প্রাসাদের তদ্মাযশেষ 
গরেছে।” সব্যেযে উল্লেখিত আর্কিওলজিবদাল বিভাগ ছেকে বিশেষজ্ঞরা 
এসেছিলেন কিনা বা ওঁর সুড়নের যব্যে একটি প্রচীন শ্রস্যদের 
ধমংস্মবলেৰ আয়ে হলে মতাযত দিয়েছিলেন কিনা ত! আয়াদের জানা 
নেই। তবে পশ্তিয়বল্গ পুরাতন অধিকার ছেকে বিগ ১৭.১২.৮৪ 
তারিখে জগত দুত্তন বিশেষ সুনীদ দে ও বিশনাথ স্যহন্ত ওই দূড়দ 
পরিদর্শন করতে হান এ বিষে স্থানীয় খড়পপুর টাউন হানার ইলপেনীর 
আন. এন. চকবতী ও ভাটির 30৭0 মহোদরও ওই পরিদর্শনের সমর 
উপস্থিত ছিলেন। 

সুড়সম্থলরি খড়গপুর সাউথ ইনস্টিডিউট-এর পশ্চিয়ে এবং 
এল্রকাচিঝে 'জেপখানা' নামেই অভিহিত কর! হর। ফোন এক কারণে 
স্থানীয়ন্তাবে মাটি খোঁড়ার প্রয়োজনে প্রায় দ-কুট চে একটি মোটা 
চাদরের লেহোর৷ পার দেখা যায় এবং সেটি সর্যতেই এই সুড়ঙ্গ অনাবৃত 
হয়ে পড়ে। সিযেন্ট ধানো শর ২ কৃষ ছড়া দ-মেওয়ালের মৰ্য দিয়ে 
পুত বিভাগের ছীসাহন্ব ও দে সুড়দের হযে শ্বেশ করেন। প্রায় 
ভিরিশ দু শশ্চিযে হাওয়ার পর সুতি বনিতে দূরে আবার উত্তরনূী 
হয়ে একটি ৬' = ৭' দৈর্-শন্থ বিশিষ্ট কূঠুরিতে এসে শেষ হর একর 
সুকছের অন্য অংশটি দেশর হায় দক্িশনিকে তসারিত হয়ে একটি 


জ্াৰর্জনো-ব্ডলা পাতকৃযায হছে শেষ হযেছে, হা থেকে কনুয্ান কৰা হার 
ছে. সম্ভবত ওই পাতকুৰাত তলা ফিতে এই লুকলে ঘাতাৰাত কৰা ছত। 
এখন এই সূড়ক্গ ও ভুগরর্ড অবস্থিত তকোষ্ঠটি ৪ উকষেক্যে বাহহাত 
হত, এ তন ছেকে হাত। সুড়ঙটি যে তেমন প্রাচীন নৰ ভার প্রমাশ ছল. 
18. NR (ere Bengal Nagpur Railmy) লামাপিত ইট ও 
সিছেন্টের পলস্তারা, ঘা আত কেক ৩০-৩৫ বংলহ পূর্বের বঙ্গেই মনে 
হয । দুড়গগের গাদ্াকাছি একসময় অবস্থিত ছিল 1410 চায় 
5লা৮৷০৫-এর অক্ষিস, ঘা স্থানীয়ভাবে বন্দুকথ্যন। নামেই পরিচিত। 
লেক্ষনা ঘনে করা যেতে পারে, বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় গোলাবারুদ 
বাসার শুয়োজনেই হয়ত এই তৃপর্তস্থিত প্রকোষ্ঠ ও সূত়ঙ্গপথ্টি নিহিত 
হয়ে খানছে। দুতরাং একটি শ্রচীন শুসাদের তর্াযশেষ থাকার সন্তযকনা 
আজে হলে উল্লেখিত সফরে বে সবোটি পরন্াশিত হয়েছিল, 
সরজাহিন অনুসন্ধান দৃষ্টে জাপাতত তার কোনও ভিত্তি হেই। 


তারাপদ সীতা 
পাণুরাজ্রার টিবিতে উৎখনন 


লক্ষি তর্যমান জেলার আউসস্রাম খানায় পাণুরাজ্জার চিবিতে 
পশ্চিমবাদ পতন অধিকারের উদ্যোগে দ্বিতীয় পর্যায়ের খননকার্য সম্পূর্ণ 
হয়েছে। সরকারিভাবে হদিও কোনও রিপোর্ট অধ্যাবর্ি বের করা হয়নি, 
তৰুণ সুপারভাইজারদের সঙ্গে আলোটনাপূর্বক একজন দর্শক হিসাবে 
আমার দারশা নিপ 

এখানের খননকার্ষের পথম স্তরে পাওয়া গেছে, এতিহযসিক নবয়- 
দশম শতকের বৌদ্ধ শ্রমশদের অবিবসতি, ঘা উক্ত ডিবির নিছাটিই একটি 
ভাগ বৌদ্ধতবূপ ও অবলোতিকেন্থর মূর্তির সঙ্গে একাস্বতাবে জড়িত একং 
পরবর্তীকালে পাওয়া গেছে কুষাণ দূগের তয় দৃংপায় ও একটি দিক 
ঘাতৃকমূত্তি। এর পরবর্তী ৬লং স্তর অবহি, কিছু পরিষাশ লৌহসুঙ্দের 
কৃডির নিধ্শন পাওয়া গেছে। এই সঙ্গে পাওয়া গেছে লাল-কালে। রে 
দৃৎপাত্জ ও কিছু চিহরিত মৃহ্পাতত, যা খুব উ্নতষানের নয়। 

৬ুনং স্তরের পরবর্তীোরতুলি ছেকে উত্থানের লাল-বদলে। ডের 
দৃৎপার ও সেই সঙ্গে ভিত মৃতপাযর পাওয়া গেছে। এরই সঙ্গে হিলেছে 
হাড়ের তৈরি অন্রশহ, জয়ার তৈরি হ্ললা পি ও জন্যানা ধ্যবহাত হা 
ও পারের কিছু অনশন ঘা তাল্রশুস্তর সত্যতার নিদর্শন ফলেই অনুমান। 

হর্তযান এই খননকার্বের বিশেবন্ব হল, এই পর্যারে নব্যতন্যর ফুগের 
লন্াতর জেন নিষর্শন পাওয়া হারবি। তাই পূর্বতারুতের তালপুন্তর ও 
নব্রনর সুদের বদলনির্ণয়ে কোনও বিশেষ অনলোকপাত কর) লন্ত 
ছরনি, তবে ৬নং ভরের তারিখ নির্শরের ছায়ে লৌহ সজজর 
কালি্শর হযরত সন্তৰ ছবে। 

অত্যন্ত গৃত্ের হচ্ছ, পাতুরাজার ডিবিতে বর্তক্দ পর্যায়ের 
খনার্ষের সময় এন্ডনের উদ্যান কাদের উপর হঠাৎ কিছু দুক্তক্ারী 
অকাল চড়া হয এবং ভবের ছা তীযনজাবে নিশ্ীক ইনার 
জনৈক কৰকে হাসপানডলে তরি কর হয়। এ শুসনে বিন্দত ১৮৩০৩ 


লালের সেটে ছান্রবিদারুক ঘটনার কচ্ছ৷ মনে পড়ে) অবিতন্ক ্যরতের 


গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা বান। দেখি ছেকে এখানে স্তাজতছের হতে 
আর্য তর একাই উদদেশের কারণ হয়ে খকিয়েছে। শন্কর্থের 
সমর পুলিশি হরর হ্যবস্থা তে সূদ্ট হয় সেন কর্তৃপক্ষের হথেিত 
কনা হণ করা উচিত বলেই মরে ঝি 


রর 


সাতাশ ঘর বুর্জ 


অসিককৃষার সুই 


সন্ততি মালদহ জেলার প্যজোল৷ খানার বিদ্যাত আঙিনা মসজিদের 
লাষানা দক্ষিণ-পূর্ষে, ৩৪নং জাতীর সড়কের পূর্বে ও নবাব সিকদার 
শ্যহর যাসনডবনরপ (বা পাব দালান) সবক পরিচিত স্মতাইশ বরা 
দুর্গের অন্ত দক্ষিণে একটি সন্ত ভারতীয় পররতার্িক সহী কর্তৃক হাটি 
খুঁড়ে বার করা হয়েছে। সাধারণ কর্ষিত পির প্র ২০. উঁচু একটি ডিবি 
ছকে প্রায় ১৬ উল্চতা ও রায় ৬' ব্যাসবিশিষ্ট ইটোৰ তের ও 
উজ ২.) তৈরি নিরেট এই দুরুদ ভাতীয সাটি বেশ কৌতৃহলের 
সৃষ্টি করে। এটিতে কোনও পকেনন্থার নেই । আপাতত সি খে উচ্চতা 
পর্বত মে যায তা পরিবি বরাবর সাতটি অংশে বিজু করা আরে ও 
এর তৃমিসংলয ব্যাস একটু যেশি। আনিতে এটি বে ঝী হিসংবে খ্যাত 
হত, তা জানা বার মা। তবে এটি সাতশ খরা পুর্ণ ও গড়খাই-এর 
বাইরের কেন শ্রব্মরের কেপে অবহিত ফ্েনও ওয়াচটাওরার হিসেবে 
নির্মিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। সেবন স্তটি সম্পূর্স্তাবে উৎ্খনিত 
না হওয়া পর্যন্ত কোনও নিশ্চিত সিদ্ধদতে আসা দন্তৰ নয়। 


গুল রায় 
প্রাচীন যুগের অস্ত্র 

আনন্দবাজার পত্রিকার ১৪ জানুয়ারি '৮৫ তারিখে নিয়ো সংবাদটি 
শকশিত হয়: 

শাড়প্রাম মহকুমোর নয়া্োম খানার বীশকুঠি গয়ে গতকাল ডিনটি 
লৌহনির্ধিত জা পাওয়া গেছেন: অন্তু তিনটি হল ৭ কিলে৷ ওকনের ৩ 
কুট লঙ্কা একটি তরবারি, ৬ কিলো ওজনের স্যক্ষে ভিন ফুটের আর 
একটি তরেয়াল এবং আড়াই কিলো ওজনের একটি প্রটিন কর্ণার ছাতল। 
অন্রতলিতে এত বেশি হরচে পড়েছে যে সেগুলি অন্তত শচীন ফুঙ্গের 
ফলে মনে হর। বীশকুঠি খ্রাযের বিদ্াধর নেহরি হন সার নিক্গের জমি 


খেকে টি কাটছিলেন তন হাঠির ৩ দুটি নিচে একটি রোযার পরের 
উপর এ আন্তলি পান্তরা হাত। এ স্থানে খুব বছেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
চক্রে গড় অবস্থিত।” 

সহ্দপ্যতরে এ সংবাদটি পকষত হবার পর পশ্চিমের পূরাতত্ত 
অন্তরের বিশেষজনা উলোনী ছয়ে পত যাবি মাসের ২৪ তারিখে ঘখন 
নচাগ্রযমে মান, তখন হের দলে এই শ্রতিবেদকত ছিলেন ।নয়াগরাম ছানা 
রক্িত শচীন ঘুপের লোহার তৈরি ওইসন সর হাব পরীক্ষা কৰা" 
হয়। ৬ সৈাবিশিষ্ট মাতলনুক্ত গুটি অন্ৰেৱই সন্মুখভাগ খুঁচালো এবং 
দেৰতার কাছে পণুব্গি দেশুবার সাবেকি কাত্যনের অতো) জাকারবিশিষ্ট । 
এর মনতে একটি দৈর্খে) ২ «< ও আঙ্ছে ৪১ এবং অন্যটি নৈখে ২ ৫ 
ও জঙ্ে ৪২71 শ্রয় >১ তাৰ =) আআ্জযেৰ আর দে লোহার 
অসুটি পাওয়া বায় দেটির নিশ্রাশে তন্প। এইসব অস্ত পরীক্ষার পর 
বেখ্যনে এইতেলি৷ পাত্তয়া গেছে সেই বীশকুঠি খাও পরিদর্শন করা হয়। 
ওই রায়ের বিশ্বাবর চেন তায় মাটির বাড়ি তৈরির জন্য একটি ১০ 
১০ আনরতনবিশিষ্ট চৌকেন পর্ত থেকে মাটি খুঁছিলেন, সেখানে শ্রায় তিন, 
কুট নীচে জব্যরা অবস্থায় ওই অন্্তলি পারা ঘা়। এ গ্রামে শুর এক 
মাইল দূরে চত্জরেখা পড়। পুরাতন ছেনদা গেেটিযারে ওই পড় সম্পর্কে 
বলা হয়েছে নে, সেটি নাকি ত্রিস্টার যোগে শতকে কোনও এক গাজা 
কে কর্ম নির্িত। সেক্ন/ আলোচা এই অনতুতুলির ঘনে-নারণ দেখে 
আবাদের অনুস্থান, ছরত ওই দুর্গ শহীদের পরিতান্ত অস্ত এইভাবেই 
একছিন মাটির তলায় চাপা পড়ে প্িয়েছিল। 

তারাপদ সীতরা 


ুদধদূর্তি অক্কিত সিলমোহর 


“_ _ লৰ্ষীস্তযে জনৈক ছেভয়াস্টার মহাশর মাটির ১৮ ছুট তলায় 
একটি বৃদ্ধযৃত্তি অস্কিত সীলয়োহর উদ্ধার করার ফলে এই জেলায় বৌদ্ধ 
বর্যের হে বহল বিস্তার জটেছিল সে সম্পর্কে একটি শুৰন্মপূর্ণ শ্রযাশ 
পাওয়া গেল হলে বিশেষক্ঞর অনুয়ান করছেন। তার ৪ টুক্চি কাসের এই 
শীলয়োহরটি টেরকেটে এবং অন) কেন বস্তুর সমগিজশে তৈরি। 
সীলযোহরের উপরের প্যানেলে বুদ্ধদেবের তুিন্দর্শ দুর অস্কিত রয্েছে। 
শির প্যমনেলে প্রা অক্ষরে হা লেখা রয়েছে, তার পাঠোদধার করা 
হায়নি। তবে যাটির যে ভরে টীযোহরটি পাওয়া গেছে তা ছেকে 
এখানে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন গুটি এয শতান্দীর হতে পারে ।- 
উপরের এ লংবাহটি প্রকাশিত হয়েছে ২০/৮/৮৪ তারিখের 
আনন্্ৰাজার পত্রিকার কিছ যে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে এই জেলার 
বৌদ্ধবর্ম বিস্তযরের সপক্ষে কেসলব্যর এইটিই গুরুত্বপূর্ণ এক প্রযাশ. যা 
কি এই শুৰ পাওয়া গেল, তাদের জ্ঞাতার্থে নান! যেতে পারে বে. 
এই ধরনের বুদ্ধদৃত্ি অস্কিত সিলযোহর কেবলমাত্র এখানেই পাওয়া 
যায়নি, অনুরাগ কেশ কিছু সিলছোহর তফলুক ও তার অযশপানের 


এলাকা কেফে অনেক আগেই শয়তান্তিক অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া গেছে 
এবং সেগুলি তাশ্রলিত্ সাগ্রহশালা ও গবেবণা কেস্ে সংরক্ষিত হরেছে। 
প্রততার্িঝ উৎখনন হ্যড়া সাধারণভাবে মাটির ভেতর থেকে শ্রস্ত 
সিলমোহরটি দেখে বিশেষজ্ঞরা কীভাবে ছাটির স্তর বিচার করে সন্তম 
শতালীর বলে সিদ্ধান্ত করলেন, তাও আমাদের আস্তর্য লাগছে। 





নদিয়ার গ্রামনামের উৎস সন্ধানে 


গ্রাম বা স্থাননাঘ নিয়ে বাংলা সাহিত্য ফ্রশ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, 
বাংলাভাষার অনুরাগীদের পক্ষে এ খহবে যুগপৎ আনন্দ ও গর্য হবাবই 
ফথা। এ সম্পর্কে প্রাথমিক কাজনুলির মবে] অধুনালৃত্ত পরবাসী" পর্তিকা 
(১৯৫৮) ছাড়াও 'কৌশিকী' পত্রিকার ৩য় বর্ষের (১৩৭৩) ৬.৮ 
দগ্যো থেকে পরপর ১১টি সংখ্যায় হারাবাহিকভাবে তায়াপদ সীতরার 
“গ্রামের নাম কী করে হল।' শীর্ষক প্রকাশিত রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য এবং 
পরবর্তীকালে 'সনতাহ্' পত্রিকাতও এই বিষয়ের উপর লেখা তার বন্ধ 
প্রবন্ধ প্রকাশিত চয়। এর পরে পুপ্তক আকারে অমিয়কূমার 
বদ্দ্যোপাধ্যাযের 'পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাষ' ও ড. সুকুমার সেনের 
“বালে গ্রামলাম' হুকাশিত হয়ে এই বিষয়ে আলোচনার এক নতুন দিগন্ত 
খুলে দেয়। এবার সামগ্রিক বাংলা ছেড়ে দ্থাননাম ক্ষেত্রকে আরও 
সুসংবন্ধ জরে একটিমাত্জ জেলার আয়তনে ধরে তুলবার মতো 
অশসেলী কাজ করেছেন মোহিত রায় তার 'নদীয়া স্থাননাম' শীর্ষক 
সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তাফে, বার জন্য প্রমেই তিনি উৎসাহী পাঠকদের 
বন্যবাদভাজন হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

নদিরা জেলার আঞ্চলিক সান্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে মীরার একরল 
সুপরিচিত বান্তি। এযাবত প্রকাশিত তায় বিভিন্ন পুস্তক ও অসংখ্য প্রবন্ধে 


হে নিষ্ঠা তিনি তথ্য সকেলন ও বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন (বলা বাহুল্য যে 
জলা বিনয় ঘোষ পর্যন্ত তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন) ডা. সুকুমার 
সেনের ভূমিকা সংবলিত এই পুস্তকে তার ব্যতিক্রম নেই। ১৭৬ পৃষ্ঠার 
৫০টি অব্যারে সন্নিবেশিত তথ্যগুলি তার নিরলস হুমের সার্থক 
কলশ্রুতি। এছাড়াও দৃল্যবান ৯টি আর্টঘেট ও পরিশিষ্টে 'নদীয়া 
রাজবশের বশেলতা'ও গবেষকদের হয়োজন মেটাবে। সরেজমিন 
অনুসন্ধান ও ভ্রান্ত পরমাপের সাহাযো স্থাননাম নির্ণয় করা যে কত 
চিন্ঞকর্ষক হতে পারে শ্রীরায় তার “হরাব ছেকে আরব’, 'নদীয়ার 
টাক্শাল ও গ্রামনান', স্থাননাম-মুড়াগাছা', 'গ্রামনাম শিকারপুর' কৃতি 
অধ্যায়ে দেখিয়েছেল। 
তবে এই পুন্তকটিতে ফরেকটি অসম্পূর্ঘতা মনকে বিহ করে তোলে। 
তার প্রথমেই উল্লেখনীয় এর শেষে কোনও 'নিষনটি' নেই হা গ্রেবলা় 
সাহায্যকারী পুস্তকে একান্ত ও অবশ্য শ্রয়োজন। এছাড়াও ১৫ পৃষ্ঠায় 
উল্লেখিত 'বাত্রাপূর'-এব বিক্লেষণটি ঠিক ঘেনে নেওয়া যায় না। ৬৯ 
পৃষ্ঠার চিটুড়িযা চেঁচড়া ঘাসকেই স্মরণ করায় ঘা থেকে বর্তমান টুচড়ার 
গলি) উদ্ভব ও 'পদুমা'র উৎসরূপে এককথায় পল্লই বোকার, ১৭০ 
পৃষ্ঠার '৩ুয়াধাড়ি' প্রসঙ্গে শয়ার (সুপারি) কথাই মনে আসে, ১৭১ 
পৃষ্ঠার গঙ্গাভসাদ নামকরপটি ওই একই নামের ব্যক্তি অনুসরণে হওয়া 
অসম্ভব নয়। তবে এ সম্পর্কে দ্বিমত থাকাই স্বাভাবিক। আশা করি 
পরবর্তী সন্কেরণে লেখক এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন?” 
প্রবাল রায় 


*. নলীয়া স্বাননাম--মোহিত য়ায়। অমর ভারতী. ফলকাতা-৪) পঁচিশ 
টাকা। ১৯৮৫। পূ. ১৬ + ১৭৬ + ৩। 


১২শবর্বচিমসংখ্যা 
অক্টোবর ১৯৮৫ 





ধর্মে প্রকৃতির প্রভাব : রাঢ় এলাকা 
সতীন্ত্রনাথ কুণ্ডু 


সমস্ত দেশ ও জাতির মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি আদিমকালে গড় উঠেছিল হাকৃতিক সম্পদ যথা বন সম্পল, নদলটী, পাহাড়, সূর্য, ভালো বাতাস 
ইত্যাদিকে দ্বিরে। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ এলাকার ধর্মীয় আচারগুলি0 গড়ে উঠেছিল এই অজ্তলের প্রাকৃতিক সম্পদল্লিত্ে অবলম্বন কুবে। বর্ধমান, ইলছুন, 
বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি এবং উত্তর-পূর্ব হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে রাঢ় এলান্তা। ভয়, দামোদর, কুলুর, স্বারকেস্মর, সবস্বতী হড়তি নটাগুলির 
তীরে গড়ে উঠেছিল খানবসতি এই অক্ষলে। ছোটলাগপুর মালভূমির পরততন্তে অবস্থিত এই দেশ প্রায় সমতল। নদীর হাবে হারে শালা ঘেরা 
বানী এর প্রধান সম্পদ। এখানকার অধিবাসীরা তাই কৃষি ও পশুপালন প্রধান উপভীবিক্ত হিসাবে গ্রহ কবেছিল সেই দিন শ্রগেতিহালিক ঘুগেই। 
সমত জমিতে গুহার আশ্রয় মেলেনি এখানকার অধিবাসীদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বনাপণ্ডর শাক্রমপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে এবা বৃক্তরাভিকে আশয় 
ফরেছিল, হয়ত অতি প্রাচীনফালেই ঘরবাড়ি তৈরির প্রযোদ্নীততা অনুভব করেছিল। আর এই সনাজ্-জীবন তথা সভ্যতার ছায়ায় যে ধরা আচার 
গড়ে উঠেছিল তার উপর প্রাকৃতিক বনত্র সম্পদ ও চাববাসের প্রভাবই প্রধান । বিষুৎপুরাগে যে বাদুদেব-সন্রবপ কৃষ্টির কথা বলা হয়েছে সেটি এই 
সভ্যতার ধারায়ই বাহক মাঝে মাঝে আবীক্িরণের হারায় প্রাগৈতিহাসিক এই পশুপালল ও কৃষিফার্য (গোপাল-হলগধর) উত্বৃত সনাজীবনে যে চাতি 
এসেছিল তারই সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। বিক্ণুপুরাপে ইস্তযন্তের স্কুলে গিরি-গোবর্ধন পৃজ্ঞার পুনঃশুবর্তনের মহা দিয়ে বৃষ্ণাবনের গোপাল 
আমাদের পণ্ডপালক সমাকেরই মৃপাত্র। তবে ভারতের এই পূর্বতম প্রতান্ত দেশ বাংলা তথা রা এলাকার গোপাল-হলংর কৃষ্টি তার স্বকীয় মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত এবং বহিঃসভাতা তথা আর্য সভ্যতার ঢেউ লেগেছে অনেক পরে ও তার পুভাব ক্ষীণ। 

'আমরা আগেই যলেছি গাছের শ্ু়োক্তন এই রাঢ় অঞ্চলের জনজীবনে ছিল বুল ও বহুমুহী। তাই দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত পাছশুলিকে কেন্ত করে 
ৰৃক্ষপৃজ্ঞার প্রচলন এখনও এই রাঢ় অন্কলের আদিবাসীদের তথা অধিবাসীদের মহো দেখা বায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় মূরগা গাছের কথা। 
পরের দরজা জানালার কাঠামো বানাতে এর চেয়ে ভালো কাঠ এই অক্ষলে কম আছে। তাই প্রচলিত আছে মূরগাচদ্রীর পৃ!। বর্ধমান জেলার 
শিল্পনগরী দুর্গাপুরের কাছে পারুলিয়া গ্রামে এই রকম এক দুরগাচন্তীর “থান' (পুজার স্থান) দেষতে পাওয়া খায়। এই গ্রামে বাউরি দ্শ্রদায়ের 
লোকেরা এই মুরগাচসতীর পুঙ্জা করে। এই শজ্জলের এই রফ আর একটি বনু উপযোগী গাছ 'আঁকড়' পাছ। আঁকড় ফল বা আঘটে (আব) ফল 
অনেকটা! লিচুর মতো দেখতে। খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহার আছে। এছাড়া এই গাছের কাঠও খুব মভবৃত এবং টীর্ঘস্থায়ী। ঘরের চালা তৈরির ঢলা 
চালায় মহামণি ফাঠটি স্থানীয় ভাষায় “মাযুনী'। এই মাধুনীর জন্য আঁকড়গাছের কাঠ ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া লাঙল তৈরির কাজেও শ্রীকড় গাছের 
কাঠের হ্যবহায় হয়। তাই আঁকড়গাছ দেবতার স্থানের একটি বিশেষ অঙ্গ ধর্ম. ভৈরব. মনসা প্রভৃতি স্থানীয় দেবদেহীর 'থান'শুলিও দেখা গেছে 
এই আকডুগাহের তলায় অধিষ্ঠিত। স্থানীয় প্রবাণে কলা হয় : 

আঁকড়শাছে বীকড়া রায় 
ফসম়তলায় কালা রাঘ। 

অরথহি এই অস্কলের প্রতিপালক দেবতা বাঁফড়া রায় বা বর্মঠাকুরের অবস্থান আঁকড়গাছের তলায়, যেমন কদমগাছের সাছে নিবিড় সঙগক্চ কালা 
তায় অর্থাৎ স্রীকৃক্তের। শু মূরগা বা আঁকড়গাছই নত শালশাছও এই এলাকার একটি বিশেষ বনজ সম্পদ। তাই শালগাছ এই অঞ্চলের কোনও 
কোনও অধিবাসীদের পূজ্া-_-অন্ববা তাদের দেবতার থান শালগাঙ্ছের নীচে। বর্ধনান জেলার শিলজনগরী দুর্গাপুরের কাছে গোপীনাথপুরে বাউরিরা 
শালগাছের নীচে তাদের ভৈয়বের থান গুড়ে তুলেছে যখন তারা পার্ম্ববর্তা আঁকড় গাছের তলার ভৈরবের থান থেকে বিচযুত বা বিতাড়িত হল। 
শুযোধ্যা পাহাড়ের বুড়া শিষও শালগাছের তলার স্থান পেয়েছিল। তবু ঠাকুরের থানই নয়. বিবাহ উৎসবেও এই বনজ সম্পদের প্রভাব অনস্বীকার্য, 
বাত এই প্রভাব উত্রেখবোগয। আমরা সাধারণত দেখি বিবাহের 'সারসনুপ' বা "ছাতনা'তলায় চারবেদশায় কলাগাছ দিয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জারগা 


পিষ্ট করা হর। কিন্তু বর্যমান-বাঁকুড়ার ভোসও কোনও জায়গায় আটির 
ঘাটে শালগাছের ডাল বা শালপাত্রা ব্যবহার করা হুছ। 
এই শুসঙ্গে বাঁকুড়া জেলার বাললী য্রামের একটি সামাজিক, 
অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যায়। বালনী একটি বর্ধিকু গ্রাম । কথাত বলে. 
“ঠাকুর, পুকুর আর চারী, এই তিল নিয়ে বালসী।' বালী গ্রামে পুরা চৈত্র 
সমষ্টি ভোজ বা মুপৈ হয়। এই মুগৈ তৈরি হয় আতপ চাল, আগের শুড়, 
দুব, জল. খোয়া (আখের হিবড়ে) এবং সর্বোপরি শালগাছের ভাল নিয়ে 
সৃলৈ রানা করেন পৃজারি ত্রাস্মণ। আর এই মুশৈ নিবেদন করা হয় ভৈরব 
আর বালেশ্বর শিবকে। মুপৈ প্রসাদ তৈরিতে শালগাছের ডাল দেওয়ার 
অর্থ এই শাহ সহাজন্জীকনে কতটা প্রয়োজনীয় তার দ্বীকৃতি। ঠাকুরের 
কাছে নিবেদন করার অর্থ এই গাছের বৃদ্ধির জন পার্থনা বা আশীর্বাদ 
ভিক্ষা ফরা। এই শ্রসঙ্গে উল্েদযোগ্য যে, চৈত্র-সক্রোস্তির দিন হে সুশৈ 
তৈরি হয় তার একাশে মাটির নীচে পুতে রাখা হয়। পরের বছর ১ চিত্ত 
ওই হসাদ দিয়ে মুপৈ রানা হয। হয়ত ধরিত্রী মাতার গর্ভে এই প্রসাদ 
রাখার প্রথা বরিত্রীকে মাতৃদেহী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। প্রাকৃতিক 
সম্পদ-দায়িনী ঘাডপ্রতিম বরিত্রীর আশিস ও শক্তিলাভ। 
বনজ সম্পদ যেমন রাড় এলাকার ধর্মকে প্রভাবান্বিত করেছে, তেমনি 
নদলমীর প্রভাষও কম নয়। নরীমাড়ক এই বাংলার এমনকী কিছুটা রুক্ষ 
এই রাঢ় শক্চলে নদী বা সৃষ্টির জলপূষ্ট জোড় (বা নালার) প্রভাব যথেষ্ট। 
কোনও কোনও জোড় বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কঘাও চিন্তা করা 
হয়েছে। বর্ধমান ফেলার আসানসোল-বরাকর এলাকা এই রকম সাতটি 
নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিযে 'সাতবোন' প্রস্থার প্রচলন হয়েছে। নহীগুলি 
ও তাদের অধিষ্ঠানরী দেবীর নামনুলি নীচে দেওয়া হল 
নুনিয়া নঙগী__ঘাগরবুড়ি 
ছোট আনাথ জোড়-_লুনযাবুড়ি 
কালা লোরা কেন্দুলিবুড়ি 
পুশ্য৷ তোর (ছোট জোড়) _বানালী 
বরাকর নদী--কল্যাপেন্বরী 
দাযোদর--পাঞ্চেতের কাছে দেবীয় খান। 
শোনা যায দুর্গাপুরের তামলা নদীরও এইরূপ এক অধিষ্ঠাবরী দেবী 
ছিলেন। 
ওদু খে বনজ সম্পদ ও নদনদী প্রভাবই এই অঞ্চলের জনজীবনকে 
প্রভাবিত করেছিল এমন নন্প। খাতুর শ্রভাবও অনম্বীকার্য। এই অঞ্চলে 
“কেলেস' নামে এক প্রসর ধান হয়। এই বানের জন্য চাষ অথাৎ 'উগাল' 
বা 'আন্দা ভাঙগা' দেওয়া হয়৷ ফান্ছুন বা চৈত্ৰমাসে যদি বৃষ্টি হ়। আহা 
মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃষ্টি হলে 'পাখনা' দেওয়া হয়। অর্থাত জমিতে জল 
জমিতে ঘাস ইত্যাদি পচিয়ে দেওয়া হয়। এর ৫৭ দিন পর লাঙল দিয়ে 
বানা করা' হয় এবং ধান বোনা হয়। এই ধান ভায়ের শ্রথম সম্তাহে 
পেকে হায়। এই সময় সীওডালি মনসা পৃজা হয়। ৩০ বা ৩১ শ্রাবণ 
এই সাওভালি মনসা পৃজা হয়। ওইদিন অরদ্ধন। জমিতে লান্তল দেওয়া 
হয় না ১ ভান পাস্তা খাওয়। হয়। কেলেস বানের চাষে জলের প্রয়োজন 
কম। এই অঞ্চলে চালি ঘানি হয়। জ্যৈষ্ঠ ঘাসে এই বান বোনা হয় আর 
শ্রাকণ মাসে এই ধান ওঠে। ৪৩ দিনে এই ঘান হয় আর চাবে জলের 
শ্রয়োরন খুব কম। 
এই জু বৈচিত্রে বা বৃষ্টিপ্ৰবান দেশে বতুর প্রভাব বহল। তাই এই 
মনসা ঠাকুরের পৃজা হয় বিনি সময্রে বিভিত্র উপলক্ষে। দশশহরার দিলে 
ব্ররুণী মনসা পূজা হয়। এই পূজা করে কারা বাগনিয)। কলা বাগদিদের 


পেশা মাছ বরা ও নৌকা চালানো। আগেই বলেছি শ্রাবল-সাক্কান্তিতে 
সীওডালি মনসা পৃজ্ঞা। আবার ৩৯ ভাগ হয় মাঙ্চলো (মাঘোল) মনসার 
পুজা হত। হয়ত সবশুলি পৃষ্লাই প্রজননের দেবীর পৃক্ঞা, সময়ভেদে 
স্বতুনির্ভর চবেবাস থেকে। আবার এই ক্তুকে ঘিরেই চাষের খাতিরে ইদ 
পৃজা। এই পুজা হয়ত ইন্ত্ৰদেবের পূজা হ্রদের বৃত্রাদূরফে মেতে বৃষ্টি 
এনেছিলেন পৃথিবীতে । এইটাই হচ্ছে উপকথা বা পুরাণের কথা। তাই 
আন্দিন মাসে যখন বৃষ্টিপাত মাঠে ধানকাটার সময় হয়, তঙ্গন ইদ পৃজা 
হয়। আস্িনের 91৫ তারিখে শরগাহের সাথে আপা গাছের শিকড়, 
ফয়ুপাতা, ধাল-নূর্বা, শালুকফুল দিয়ে ধানফ্ষেতের এক পাশে পুঁতে রাখা 
হয়। এই অনুষ্ঠানের আরেক নাম 'বানডাকা'। এরপর গুরু হয আন্মিনের 
“বানকাটা'। 

এইভাবেই ফতুর প্রভাব জনপ্রীকনকে প্রভাবিত করেছে। তাদের বরীয় 
আচারগুলিও প্রভাবান্ধিত হয়েছে। যখন বানজাটা শেষ, লোকের ঘরে 
ভ্রুর্ঘ, বর্ধার জল কাদা নেই, তখন কার্তিক মাসে হয় পূর্বপুরুষের পৃজা। 
কুমারী মেয়েরা বাড়ির উঠানে, মন্দিরে গোবর দিয়ে তৈয়ি করে 
বৃজকারের 'মাড়ুলী'। ক্র্তিক-সাক্রোত্তিতে ইজরি-পিজযি পৃ হয়, খালা 
হর শ্রীপ সবই গৃহস্থের মঙ্গলের জন) আর. পূর্বপরুষকে স্মরণ করে। 


মালদহ হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী 


প্রবাল রায় 


বর্তমান মালদা শহরের দক্ষিপ-পূর্বে, পুরাতন নালম। থানার সীযমাস্তের 
্ষীপা্সীটা্ডন নদী পেরিয়ে, মোটমাট ২৫-২৬ কিছি পেরোলেই হবিবপুর 
খানার বুলবুলচ্ী জায়গাটি । স্থানীয় পৃঙজিতা যে দেয় নাম জায়গাটির 
সঙ্গে মিশেছে তিনিই হলেন বুলবুলির চ্ভীদেহী ধা এককথায় ধুলবুলচতী। 
আইছে) পেরিয়ে বুলবুলি বাজাতে যেতেই বাসরান্তার ডানদিকে পাঁটিল 
হেরা পম্চিমমুখী উঁচু একতলা দালাল-মন্দিরে-পর্যাগ-নিদুর লেগা এই 
দেখীটির বৈশাখী মঙ্গলবারগুলিতে অসংখ্! ভক্ত সমাগম ঘটে। পরলাম 
অত্র সর্বমঙ্গলে! শ্ৰিবে সর্বর্থসাবিকে...প্ৃতি। আপাতসাধারণ এই 
মূর্তিটিয় যে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট) আছে তার আলোচলায় এবার আসা ঘাকু। 

প্রত ৮৫ থেকে ৯০ বন্ধর আগে স্থানীয় এক পুকুর থেকে পাওয়া 
আংশিক ভগ এই দেবীমূর্তিটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫" ও উচ্চতায় ১'৬”.২'। 
পালকে শারিতা এই মূর্তিটির ডানহাতে ধরা একটি পদ্ম, উপাধানের উপর 
ফলুই থেকে তান করে রাখা বাম হাত দিয়ে মাথাটি বরে মূর্তিটি পায়ের 
উপর পা তুলে আছে) নীচে অর্থাৎ দৃত্তি্টির বামদিকে একটি প্র্কৃটিত 
শন্জের উপর শায়িত একটি শিশু। মৃর্তিটির পায়ের দিকে অর্থ ভাস্কর্যচির 
হামদিকে একটি নারী সহী দাঁড়িয়ে আছে সন্ভবত চামর বা পাখা হাতে 
ও বাসন্তধ মাথার উপর শিবলিঙ্গ ছাড়াও আছে কার্তিক ও গলেশ। 
এতগুলি সম্ভবত বা হথাসন্ভব হুর়োগের ফারণ পর্যন্ত নিদুরের দুর্ভন্য 
আবরণ যা ভাক্ষ্টির সামগ্রিক বর্ণনার ক্ষেত্রে বিরাট অস্তরাযের সৃষ্টি 
করেছে। 


৪২২ 


মূর্তিতত্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিম্য্রই একে সনাক্ত করবেন “মা 
ও শিশু'রূপে। পূর্বতন বৃহত্তর বাংলার মোটামুটি বারেহ্র অঞ্চলে এই 
ধরনের বেশ কিনু ভাস্কর্য পাওয়া গেছে. বিশেষজ্ঞরা যায় নির্ঘাণকাল 
নিরূপণ করেছেন একাদশ শতাল্লীর বলে; বারেক অক্ষলের বালদহ ও 
প. দিনাজপুর জেলা বর্তমান পশ্চিমবাংলার অন্তর্গত হলেও (লক্ষী 
মালদহর বাঘনপোলা থানার ১৫ নং মৌজাটির নাম বরিন্ণ) কিন্তু এর 
বৃহত্তর অশে বর্তমান বাংলাদেশেই অবস্থিত। তাই এই নিবস্ধ-লেখক 
কর্তৃক এই বরনেষ আরও যে ১৫টি ভাস্কর্যের তথ] সংগৃহীত হয়েছে তার 
মধ একটি আছে রাজশাহীর করেত সংগরহশালায় ও বালুরঘাটি থেকে 
প্রা আর একটি আছে বালোদেশের জ্ঞাতীত সংগ্রহশালায় যা পূর্বে ঢাকা 
মিউজিয়ামে রক্ষিত ছিল। গৌড়ের ধবসোষশেষ থেকে সংগ্রহ করা একটি 
মূর্তি আছে কলকাতার জাতীর সংগ্রহশালায়। নলিনীকাস্ত টশালী গার 
র্তিতত্তের বইতে বালুরঘাটের আরও দুটি এই ঘরনের মূর্তির বর্ণনা 
করেছেন ঘার একটি ছিল আত্রাই নদীর পস্চিমতীরে মুলে কোয়ার্টারে 
উল্টোদিকে ও বাজারের দক্ষিশ-পূর্বে ছিল আর এক্টি। এদের মহে 
হরতো। বালুরদ্াট্ের কলেজ সংগ্রহশালায় একটি সরেক্ষিত হয়েছে। 
মালদহর বামলশোলা থেকে সাগৃহিত একটি মূর্তি আছে মালদা 
সংগ্রহশালায়। ১৮৫২ প্রিস্টান্সে Capuin Layard ও 1. J. Grey 
শৌড়েছ কাছে গঙ্গারামপুর (ইংরেজবাডার থানার ৩৯নং মৌজা) থেকে 
এই ধরনের একটি মূর্তি সংগ্রহ করে কলকাতার এশিয়াটিক দোসাইটিকে 
দান কবেন। এছাড়াও কলক্যতার নাহ্যর পরিবারের সংগ্রহশালায ছিল 
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ লিপি সংবলিত সৃর্তি। এদের সঙ্গে কুলবুলির 
মূর্তিটি ধয়লে সর্বমোট ১৬টি মূর্তির হদিশ পাওয়া যায়। 

এই দুর্তিগলির সঙে শিবলিগ সবক্ষেত্রেই উপস্থিত। এছাড়া দু-একটি 
ব্যতিক্রম ব্যতীত কার্তিক ও গণেশ ভাঙ্র্যটিতে স্থান পেরেছে। কি 
ক্ষেত্রে নবস্্ুহরও সন্ধান পাওয়া যায় রারাশাহীতে রক্ষিত একটি মূর্তির 
সঙ্গে আছে শিবলিগ, কার্তিক-গণেশ, নবগহ, চারটি উপবিষ্ট মূর্তি ও 
তলার নয়টি হাঁটু গেড়ে বসা মৃতি। খেটলাল (বগুড়া) থেকে প্রাপ্ত ও 
রাজশাহীতে রক্ষিত একটি ভাস্কর্য ও নাহার পরিবারের ডাল্কর্যটিতে এক 
লাইন করে লিপি আছে। কানিংহাম প্রথমোক্ত লিপিটিকে 
“কাসোনিগ্রলাতিম' পাঠ করে এর কোনও ব্যাদ্যা দিতে অসমর্থ হন। 
কিন্তু ভট্শালী ওই লিপিকে 'বংসোনাথলালিত' পাঠ করে তার সঠিক 
পাঠরণে 'বশেনাথলালিতা' ধরে মূর্তিটিকে শিবের বৈবাহিকা মূর্তির 
অনুরূপ এক ভাস্কর্য বলে দাবি করেন। শ্রমাপস্থরাপ তিনি ত্রকমপুরাপের 
একটি ফোক উদ্ধৃত করেন ঘার অনুবাদ দাঁড়ায়: “যখন গিরিরাজ দুহিতা 
মালা হাতে সমবেত দেবতাদের মহা থেকে থা নির্বাচনের জন্য উপস্থিত 
হলেন তখন তাকে পরীক্ষা করার জনা শিব একটি শিশুর রূপ ধারণ করে 
পার্বকীর অঙ্গে ঘূমিয়ে পড়ার ভান করলেন। হ্যানের মাব্যমে তীয় একান্ত 
বানি স্বামীর প্রকৃত পরিচয় জেনে পার্বতী তাকে সানন্দে গ্রহণ করলেন 
এবং শিশুরাণী শিশুকে বুকে বরে সতান্থল থেকে কিরে গেলেন।” এই 
প্রোকের ভিত্তিতে ভটটশারী শিশুটিকে শিব ও নারীমূর্তিটিকে পার্বতী বলে 
চিহিত করেন। তিনি লাহ্যর পরিবারের ভান্ষ্ব-লিপিটিকে “দেয় বন্যোরং 
শৃড়ভন্র-পুতিপালিতা' রূপে পাঠ করে 'সুড়' বা 'শুরভদ্র'কে শিবের 
একটি রূপান্তর বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি সামগ্রিকভাবে ভাঙ্কর্যটিকে 
“সদ্যোজাত' নামে অভিহিত করেল। বিনয়তোহ ভট্টাচার্য একে যষ্ঠী ও 
স্টেলা জামরিশ্‌ এটিকে “শিবপ্ৃহপতি' নামে সংক্ঞাযিত করেছেন। 
সুতরাং দেখা গেল কোনও লিপি প্রমাণে যা বিশেষজ্ঞ-মতামতে একে 


চন্ডী নামে অভিহিত করা হরনি। 

তাহলে যুলবুলির এই দেবীকে চণ্ডী নানে অভিহিত করা হল কেল? 
এ হসঙ্ছে জেকটি পরোক্ষ শ্রচচলের সাহাত নেওয়া যোতে পাবে। নালদহ 
ও শে.) দিনাক্তপুবে যে চন্তী দেহী একদা খুবই জলল্রিত ছিলেন তার নামে 
গঠিত অসাগ মৌজা খেকে জানতে পারা বানু অধুনা মালদহ জেলার 
১০টি ঘানার মে ৮টিতেই 'চণ্ডী' লানমুক্ত ত্রজ্া আছে মোট ২৩টি 
যার মাহে) আলোচা বুলবুল্চণ্তী. চেঁচাইচণ্ডী (হবিবপুর রানার ২১২ ও 
২৪৪ নং হৌঙ্গ) ও হাপাইচন্ডী (হরিশচন্রপূর থানার ২৩নং মৌজা) 
ছাড়া আছে ২৩টি চণ্ডীপুর। এছাড়া রজনীকান্ত চক্রবর্তী তার 'গৌড়ের 
ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন পাটলাচণ্তী ও রশচণ্তীর নাম। আবার 
ইেক্সবাজার খানার খ্যাতনামা "অহরাকলী'কে অনেকে জহরাচ্ভীও 
বলেন, হবিবপূর থানার বাপপুরে (২৭২নং ত্রৌজা) ঝাপড়ি 
হারীমন্দিবের পাশে পুজো হয় ফু্রচ্্ীর ঘা একটি বাঁধানো বেদী মত্ত) 
হরিন্চন্পুরের গোহিলায় (৪৬নং বর্গ) প্রায় ৯০ বছরের পুরোনো 
“পোহিলচণ্ীর থান' আছে। বুলবুলচ্তীর কিছু দূরে বুড়িতলায় নৈশাখী 
সক্রোন্তিতে চণ্ডীপুডো হয় (ঘটে) ও মেলা হলে। প. দিনাজপুরের ১০টি 
বানায় আছে চ্ীনাননুক্ত ১৪টি মৌজা এ ছাড়া ১৮০১-১০ প্তিস্টান্দে 
হ্রালদহের কালিল্লাচক ডিডিসন (তৎকালীন পূর্ণিযা জেলা) শ্রমলকালে 
যুকানন হ্যাছিলটন চণ্ডীকেই সব গ্রামের সাধারণ দেবী বলে উল্লেখ 
ফরেছেল। সূতরাং সাধারপ জল্মানসে 'চ্তী' বেশ ভালো শ্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন একঘা নিঃসন্দেহে বলা যাছ। 

কিন্তু চণ্ড বলে কি সতাই কোনও নেহী ছিলেন ঘাকে ফেল্ু করে 
এত গ্রাম-সাম: এত নিরাকার পৃ! অর্চনার মুলে কি কোনও সাকার 
দেবীর ভূমিকা ছিল তাই এবার কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণের শালোসনদার আদা 
বাঝ। পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপূরের বিখ্যাত বাণগড়ে সত্তর 
দশকের প্রথম দিকে একটি বিরাট শিলালেখ আবিদৃত হয় যেটি এখন 
বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়ানে রক্ষিত আছে) শ্রদ্ধেয় লিপিত বি ড. 
দীনেশচন্ত্র সরকার কর্তৃক পঠিত ৩৫টি ক্লোকের এই বিরাট শিলালেখ 
থেকেই জানা যার পালবশের রাজা নয়পালের (আ. ১০২৭-৪৩ প্রি) 
গুরু মূর্ভিশিব বাগগড়ে এক বিরাট মন্দির নির্বাণ করেন। সেই লেখের 
২৮ তম জোঝে শিবকে 'চ্ডীগুরু' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই লেখের 
৩৪তম প্রোকে শিবের সঙ্গিনীকপে পার্বতীর উল্লেখ থাকায় তাকেই 
“চত্তী'র সমার্থক বলে ধরা হেতে পারে হেহেতু প্রস্তরলের্ঘটিতে চণ্তীর 
আর কোনও জাগায় আলাদা উল্লেখ নেই। ড. সরকার পঠিত শিয়ান 
হ্রদের) গ্রামের নিকটস্থ শাহকাপুরের আর একটি দ্বিখণ্ডিত 
শিলালেখর (হয় রাজা নয়পালের অথবা গার পুত্র তৃতীয় বিগহপালের 
[আা. ১০৪৩-৭০ দ্র. রাক্ততকালীল ২৭তম গ্লোকটি হল 

“শৈলানি মন্দিরাণ্যত্র মন্দরান্কনি যানি চ (1) 
তা হা নবডণ্ডিকাঃ (1)" 

ভ. সরকার খণ্ডিত এই ক্লোকটির অর্থ করেছেল যে শিলানির্নিত, 
দর পর্বতের ন্যায় উচ্চ, কতগুলি মন্দির ছিল এবং তাতে (সম্ভবত) 
নরটি চণ্ডিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই শিলালেখের ৫৩তম ছ্রোকে 
বলা হয়েছে : 

“কপ সৰাশ্িবে৷ হৈয়ৌ চণ্ডিকা-বিন্ুনায়কৌ। 
কারিতৌ ফারিতং যেন তযোর্র্দিক৷ লীঠকফং (কম) ॥” 
এর আগের গ্রোকে সাগর সঙ্গমের উল্লেখ থাকায় ড. সরকার এর 
অর্থ দিয়েছেন বে রাজা কর্তৃক (হয়ত গঙ্গাসাগর মন্দিরে) রৌপ্য দ্বারা 


৪২৩ 


সদাশিব মূর্ত বর্ণহারা চণ্ডিকা ও পদেশ মৃত্তি এবং শেবোক্ত দেবতাস্থরের 
জন্য একটি সোনার পীঠ বা বেী উৎসর্গ করা হয়। 

সুতরাং আমরা চ্ডীর একদা অস্তিত্বের সুনিদিষ্ট ্রবাণ পেলাম কটে 
কিন্তু তার রাূপ-বর্ণনা পেলাম না। তাই সেই কপ উদ্ধারের জন্য 
নল্িনীকান্ত ভট্টশালীর মূর্তিতত্তের বইটি এইদিক থেকে আদর্শসথানীয, 
কেললা তাতে চত্ডী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আছে। সেগুলি আলোচনা 
করলে দেখা যায় 

১. ভ্রিপুরা জেলার (অবিভক্ত বাংলার বড় কামতা থাল্যর ভাবেল্ার 
একটি পুকুর থেকে একবার রাজ লডহচনক্গরের (আ. ১০৩০-২০ খ্রি.) 
১৮তম রাচ্যান্কের লিপি সংবলিত এক নটরাজ মূর্তির সঙ্গে সিংহের 
উপর উপবিষ্টা ও একটি পা ৱোলয়নো এক চদ্মীমূ্তি পাওয়া যায়। 

২. ঢাকা বামরাই-এর নাংব মন্দিরে উপাসিতা একটি ভষ্টবস্থ 
মর্ছিবিম্দিসী (যদিও 'আদ্া' নামে পূজিতা) মূর্তির পাদপীঠে, 'তে 
শখুক্ষনীকসয চণ্ডিকা' এবং 

৩, ওই ঢাকার শাক্তায় একটি বাড়িতে উপাসিতা দশবাঘ এক 
অনিশ্থাদন্দর মহ্যিমদিদীর পাদপীঠ্ে 'ই্মাবিকা চত্ী'_এই লিপিগুলি 
আছে। 

৪. সবচেয়ে শুরুতপূর্ণ নৃ্তিটি পাওয়া ঘায় ঢাকার রানপালে। 
দণ্ডায়মান, চতুর ও সিংহুবাহনা এই দেহীকে চামর হস্তে দু-বারে দুটি 
সহচরী ব্াজনরত ও মাথার দুদিকে দুটি হাতি শুড়ে ধরা কলসি দিয়ে 
দেবীর মাথার ক্ল ঢেলে নিচ্ছে। দেবীর ডান হ্াতদুটিতে খাক্রমে 
বরাভয় ও অঙ্কুশ এবং বান হাতসূটিতে পল্র ও করশুলু। পাঙ্গপীঠের লিপি 
থেকে জ্ঞান ঘার যে চ্ীদেহীর এই মৃ্তিনির্মাণ লক্র্ম্মসেনদেবের তৃতীয় 
রাজ্যান্কে তধ্কৃত দামোদর কর্তৃক আর্ত হয় ও পরবংসের তার ছোট 
ভাই নারায়ণদের কর্তৃক স্থাপিত হয় । সুতরাং ঘটনাটি আনুমানিক ১১৮২- 
৮৩ [্িস্টান্দের। কিন্তু ভটশালীর ঘতে 'সারদাতিলাক' অনুসারে এই 
মূর্তির 'ভুবনেন্বরী' নাম হওয়া উচিত ছিল। 

৭. ১৯১৯ জিস্ানদে ভ্কাশিত রাজশাহী বরে রিসার্চ সোসাইটির 
তালিকায় গোবিকা বহেনা গৌরী সৃর্তিগুলি চত্বী নামে অভিহিত করা 
হয়েছে। 

সুতরাং দেখা গেল৷ চর নিদিষ্ট কোনও মূর্তি ছিল না। কেউ 
মহিষমিশীকে, কেউ নিহেবাহনা দুর্গা, ভবানী/ পার্বতী! গৌরীকেই চণ্ডী 
নামে অভিহিত করতেন। তবে তিনি যে রুপেই গৃর্জিতা হন তার সাকার 
অস্তিত্বের কথা সুপ্রয়াপিত হল। 

তবে পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, ঢাকা শুঞ্চলের সঙ্গে বারেন্তর 
অ্ষলের চণ্ডী অভিন্ন হবেন কেন। সে আলোচনায় অগ্রসর হলে দেখা 
যাবে ড. দীনেশচ্্র সরকার দেখিয়েছেন যে প্রথাগত পরমসৌগত উপাধি 
ধারণ না করে রাকা নারারণপাল (আ. ৮৬০-৯১৭ খ্রি.) ভ্যগলপূর 
শাসনে শিবভট্টারককে উদ্দেশ্য করে তীরভুন্ডির (বর্তমান স্রিৎত) 
অন্তঃপাতী যক্ষ বিষয়ের দৃকুতিকঃ গ্রামটি দান করেন এবং পালবংশে 
তিনিই ব্র্থম শৈব উপদেনায় পৃষ্ঠপোষকতার সূচনা করেন। তার বৃদ্ধ 
পুলৌড বম মহীপাল (আ. ৯৭৭-১০২৭ প্র.) শৈবাচার্য ইন্রশিককে 
বাপগড়ে একটি সুবৃহৎ মঠ দান করেছিলেন। ওই বাণগড়েই রাজা 
নয়পালের অন্যতম দৈবন্তর মূর্তিশিব যে বিশাল বড়তি (চিলেকোঠা) 
যুক্ত মন্দির নির্মাশ করেন তাকে ভবানীর ভবন বলে উল্লেশ করার ভবানী 
সুতি প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া বায়। এ তত্বগুলি ছাড়াও যাণগড়ের 
প্রদ্তরুলেখ ছকে বিষ অর্চনারও আভাস পাওয়া সেয়ে। পরবর্তীক্যলের 


শিয়াল লিপি খেতে জানা বায় পালবশীয় জনৈক রাজা (নারায়শপাল 
অথবা তৃতীয় বিগ্রহপাল) শিব, জগস্মাতা, বিষ্ণু, সূর্য ও গণেশ প্রভৃতির 
মুষ্টি ও মন্দির নির্মাল্য করেন ও তাদের অর্চনার ব্যবস্থা করেন। এই যৌথ 
অর্চনা পরবর্তীকালে “পঞ্চ উপাসনা" নামে আনৃত হৱ। ১৭৪৫-৪৬ 
্ি্টা্দ মালদহ জেলার হরিশচন্তরপূরের ওয়াড়িতে এক মন্দির স্থাপিত 
হয় ও সেইখানেও এই পজদৃর্তি স্থাপিত হয় এবং দুর্গাকে 'শৈলপুরী" 
নামে আখ্যারিত করা৷ হায় নিবন্ধলেখক ইংবেজব্জার ঘানার পচশ্চিমাশে 
বসবাসকারী মিখিলাগত ব্রাহ্মণদের দয এখনও শুচলিত এই পঞ্চ- 
উপাসনার সন্ধান পেয়েছে। তারা সাধারপত দুর্গাকে শারদীয় পুজার সময় 
"পবা নামে আরাধনা করে ঘাকেন। সুতরাং বারন অক্ষলেও দুর্গা 
নামান্তরে চশীপৃজ্কার এতিহয লক্ষ করা গ্েল। 

বালোর মুসলমান অধিকারের পরবর্তী সময়ে অন্যান্য মন্দির ও 
মূর্তির সঙ্গে ওইসব চতী (ওরফে মহিষমরিবী/ গৌরী/ভুবনেশ্বরী) 
মৃর্তিগুলিও হত বিনষ্ট বা পরিত্যক্ত হয় (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মালদহ ও 
পশ্চিম দিনারুপুরের সংগ্রহশালাগুলিতে বেশ কিছু মহিযনদ্বিনী, পার্বতী 
ও গৌরী সংগৃহীত হয়েছে) । কিন্তু তাদের প্রভাব স্থানীয় জলমানাসে বেশ 
ভালোনত্তায় বজায় থাকল। তাই ধর্মান্ধ রঙ্ষেত্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যান্য জায়গ্যর সঙ্গে বারেম্্রর অঞ্চলশুলিতেও চথ্ীপৃজার পুনরুত্তব 
হল। অবশ্য এই ঘটনার মঙ্গলক্যবোর প্রভাবও অস্বীকার করার না, কিন 
সংকট এল অন্যনিক থেকে। ফেননা দীর্ঘ কয়েক শত বছরের ব্যববানে 
উপাসকেরা চতীমূর্তির অবয়ব ধারণা করতে বার্থ হলেন। ফলে মূর্তির 
বিকলে প্র্তরথণ্ড, বেদীর উপর ঘুট-ভাব-এর আবির্ভাব হল। তাই 
বুলবুলির পুকুর থেকে যখন এই "ছা ও শিশু' মূর্তিটি পাওয়া গেল তখন 
দেইদূর্তিটি অববারিতভাবেই গৃহীত হলেন চ্তীদেহীর "সাকার" 
মৃর্তিরপে। শত শত বছরের প্রবহমান চ্ডী খঁতিহ্যের প্রভাবে বাবেন্দে 
একনা আগৃত 'মা ও শিশু ভান্তর্যটি এইভাবেই উত্তরিত হল 'বুলবুল- 
চতী' রূপের নক পরিচয়ে কিন্তু পূর্ণ গৌরবে। 


সহায়ক প্রহপঞজি / পিক 

শ্িলালেখ-তারশাসনাছির হসঙ্গ__ড- দীনেশচন্রা সরকার। 
'আইিক্েনোপ্রাধী অক বৃদ্ধি্ট ব্যান ব্রাহমনিক্যাল৷ স্কমলপচার্স ইন দা 
ঢাক মিউজিয়াম-_. এন কে ভটশালী। 

৩. গৌড়ের ইতিহাস রজনীকান্ত চক্রবর্তী নু সং) 

৪. পশ্চিমবঙ্গের পৃরা-পার্বণ ও মেলা (১৭)--জনপগণনা দন্ত, প. খ. 

১৯৭৯৫ 

সেনসাস্‌ এাটলাস, ১৯৭১ 

আৰ্চি ইল স্টোন-_মালকা মিউজিয়াহ। 

পুরাতত্ত পরিচিতি__কলকাতা জাদুদর-_ সি শিবরাদমূ্তি। 

মুসলমান মস্জিদে হিনকীর্তির অতশেষ-_রাঙালদাস বন্যোপাধ্যায়, 

বা, নকল, ১৩৩২৪ 

৯- চিঠিপত্র : 'হালচিযে কোটীবর্ব_ত্রবাল রায়, দেশ, ৪ ছে, ১৯৮৫৪ 


কত নি 


৪২৪ 


বাংলা উপভাষা ও বাংলা লোকসাহিত্য 
অনিমেবকাডি পাল 


বালো উপভাষাগুলি নিষ্তে বিল্রানসন্রত চর্চা খুব বেশি দূর এপোরনি 
এখনও। একটা মোটাদুটি তালিকা তৈরি করে দে গেছে হে এ বিষয়ে 
গত সন্তর-পঁচান্তর বছরে শ্রবন্ধ লিখিত হরেছে বছরে পড়ে একটিরও 
কম। এগুলিতেও বালো উপভাবার সানয়িক পরিচয়টি পরিস্কুট হয়নি। 
শিক্ষার শ্রসার, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, রঙ্গ-মঞ্চ, রাজনৈতিক সভা. 
সমাবেশ ইত্যাদির শ্রভাব উপভাযাশুলিকে ক্রমে একেবারে বিলুপ্ত করে 
দিতে না পারলেও, যথেষ্ট বদলে দিতে পারে। উপভাষা ব্যবহারকারীদের 
সাধ্য যে দিনকে দিন কমে যাচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কবে 
আরেকক্জন রিলারসন বালো উপভাবাগুলির উপর সামযিক সমীক্ষা 
চালিয়ে একটা স্পষ্টচিত্র আমাদের হাতে তুলে দিতে পারবেন_এই 
আশায় বলে থাকা আর বোধহয় ঠিক হবে না। রাজনৈতিক অসুবিধা, 
আর্থিক অসুবিধা, সাংগঠনিক অসুবিধা, তদুপরি পদ্ধতিগত কচৃকচি__ 
এসব এড়িয়ে হাতের কাছে হা আছে তা নিয়েই এগিরে বাওয়ার চেষ্টা 
করতে হবে। 

হাতের কাছে আছে বাল্য লোকসাহিত্যের বেশ কিছু সংগ্রহ। নানা 
ব্যক্তি, নানা সময়ে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে, নানা পরিস্থিতিতে এগুলি সাগ্রহ 
করেছেন এবং নানাভাবে ্রকাশ করেছেন। সংগ্রাহক, সম্পাদক বা 
প্রকাশকদের মধ্য কেউ পাস করা ভাষাবিভ্ঞালী নেই বলেই জানি। কাজেই 
ভাবার দিকটায় কেউ হয়ত বিশেবতের যন নিয়ে নজর দেননি। 
পেশাদার ভাযাবিজ্ঞানীর কাছে এগুলো তাই হয়ত অস্পৃশ্য মনে হতে 
গারে। কেউ এগুলো থেকে কোনও উপভাহার পরিচয় তুলে ধরতে 
চাইলে, নাকু সি্টকিয়ে হয়ত মন্তব্যও করা চলে হে ব্যাপারটা মোটেই 
বিজ্ঞানসন্বত নয় কারণ তথ্যগুলি নির্ভরযোগ্য কিনা সেই গ্যারান্টি কে 
দেবে। কিন্তু পূর-পশ্চিম, দুই বাংলারই গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেশ করেব 
উপভাষার নমুনা বিজ্ঞানসম্মত পন্জতিতে সংগ্রহ ও বিক্মেঘণ করা হয়েছে 
ইতিময্যে। এইসব কাজের নিরিখে লোকসাহিত্যের শ্র্সশিত 
নিদর্শনগুলিতে প্রাণ্ড উপভাবিক তথ্যগুলিকে সংগতভাবেই যাচাই করে 
নেওয়া চলে। কাছেই এখন একটা প্রাথমিক প্রচেষ্টা করে দেখা যেতে পারে 
বাংল! উপভাবাগুলির সামগ্রিক চিত্রটি ফতটা খাড়া করা যায়। 

বাংলাভাষা সম্প্রদায়, ছানে ঘাদের ঘরতৃভাবা৷ বালো তাদের 
বাসভুমির একটা চৌহদ্দি আছে। গত হাজার বছর ধরে তার চেহারাটা 
মোটামুটি স্পষ্ট । এই চৌহন্দির ঠিক মাকখান দিয়ে চলে গেছে গঙ্গা-পল্রা: 
পড়ে তুলেছে পলিদাটি দিয়ে এক উর্বর কটীপ অক্তল। এই বন্ধীপ এবং 
তার সন্নিহিত উচ্চভূমির তিলদিকে রয়েছে পাহাড়-ভঙ্গল। দক্ষিণ পশ্চিমে 
সমুদ্রের পাড় থেকে একটা পাঁচিল উঠে গেছে সোজা উত্তর পৃবমুখো, 
হিমালয়ের সানুদেশে আর সেখান থেকে আবার তা নেমে চলে দ্দেছে 
দক্ষিণপুবে সাগরের ক্োলে। মাবখানটা বরিতৃঙ্গাকৃতি সমতল শস্যক্ষেতর, 
নদীনালা খালধিলে ভরা। দক্ষিপে অকৃল লোল। জলের সমু খাড়ির ছহো 
ঢুকে পড়েছে বনীপের হেলাভূমি তেন্তে ভেঙে, বার পাড়ে এখনও টিকে 
আছে গভীর বলাফস। চৌহদ্দিটা এই জনোই স্পষ্ট। শীচিলের পাশে পাশে 
অন্য ভাবাভারী মানুষের বাস, _পশ্চিমে দীওতাল, মু: উত্তরে লেগচা, 
দুটি, কোচ, মেচ; পূবে বোড়ো, গারো. কাছাড়ি, টিপরা, কুকি, দিজো 
ছত্যাবি। সাঁওতাল, মুপ্তারা এক গোষ্ঠীর, বাদ বাকিরা অন্য গোষ্ঠীর। 


শীচিল্ের অপর দিবে পশ্সিছে ওড়িয়া, মহী, মৈথিলী; উত্তরে 
নেপালি; পুবে অসমী ভাহাভাহীদের বাসসুমি। এই ভাষাগুলির সঙ্গে 
বাংলাভাহার নাড়ির সম্পর্ক আছে৷ কিন্তু প্রথম গোষ্ঠী দুটির সঙ্গে 
বালোভাবার সম্পর্কটা কী তা ক্বতত্ত্র আলোচনার বিৱয়। 

যে ভৌগোলিক পাঁচিলের কথ্য বলা হল তার এদিকে ওদিকে বাংলার 
যে উপভাবাগুলি শুনতে পাওয়া যায় দেগুলিতে বলা যায় বাংলার 
প্রান্তিক উপভাষা। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়__নেদিনীপুর, বাঁকুড়া, 
পুক্ছলিয়া, হীরভুম, হালদা, দিনাজপুর. কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, 
দৈমনসিং, সিলেট, ভিপুরা, চট্টগ্রাম শ্রভৃতি জেলার গ্রামের লোকদের মুষে 
বাংলাভাবার হে সব আক্মলিক কপ প্রচলিত আছে তাকেই বলা চলে 
যালার প্রান্তিক উপভাহা। এগুলির বধ নেপ্লীপুর, বীরভূম. মৈবনদিং, 
সিলেট. চট্টগ্রামের উপভাহা নিয়ে বিচ্ছু কিচ্ছু হাললোচলা প্রকাশিত হয়েছে। 
কিন্তু ফাক বরেছে এখনও বিরাট আকারের। অথচ এইসব প্রান্তিক 
উপভাবা কয়েকটি কারণে বালোভোহার চর্চাঘ বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে । 
শুথমত, অন) সব ভাবার সঙ্গে বাংলার সংশ্রবের ফলে বাংল্ভ্রাঙ্গার বাপ 
কতটা বদলে যায় সেটা এই উপভাষাগুলির উপাণান পিশ্লেতণ কবালে 
বোকা হাবে। দ্বিতীয়ত শ্রাস্তিক উপভাষাগুলি নানা কারদে বক্ষণ্বীল বালে 
শচীন ও হধ্যযুগেৰ বাংলার কিছু কিছু উপাদান এইসব প্রান্তিক উপভাষার 
এখনও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি বিশ্লেষণ করে বার কবলে প্রাচীন ও 
মধ্য বালোব ঝথ্যরুপের অনেকটাই স্পষ্ট চেহারা পাবে। নিদর্শনের 
অভাবে এখনও পর্যন্ত এটা তেল স্পষ্ট করে বোঝা ঘারনি। তৃতীয়ত, 
এইসব প্রান্তিক উপভাষাগুলির পরস্পরের মধ যদি লক্ষণীয় মিল খুঁডে 
পাওয়া বায় তাহলে এগুলির আজলিক শ্রেণিরিভাগের ঘুক্তি-যুতা 
নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে হবে, এবং সেক্ষেত্রে ওইসব চাক্মল্যকর দিলের 
নতুল ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে। হয়ত, তাতে বাংলাভাষার ইতিহাস সম্ব্তে 
আমাদের হারপাগুলিতে কিছুটা রদবদল পটতে হতে পারে। 

লোকসাহিতোর সঙ্গে বাংলা উপভাষাগুলির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা 
করার আগে লোকসাহিত্য বলতে আমি কী বুঝি, সেট বলে নিতে চাই। 
একটা বিশে ধরনের গান, গল্প, ধাধা, হেঁযালি, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন এবং 
গানে-গ্যপ্জে মেশানো গাঘা বা শীতিকা লোকসাহিতোর অত্তর্থুক্ত হতে 
পারে! তাছাড়া অভিনয়ে এক ধরনের নাটক জাতীয় রচনাকেও বোধহয় 
লোকসাহিতোর মধ্যে জারগা দিতে হবে। কী গুণে এশুলে৷ লোকসাহিত্য 
বলে গণ] হবে তা নিয়ে কিছু তর্ক আছে। যদি বলি, এগুলি যুগে যুগে 
রচিত এবং গুনে শুনে স্মৃতিতে ধৃত এবং মুখে মুখে প্রচারিত তাহলে 
সরোটা বেশ সহজ হরে হায় ঠিকই, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে 
না।টুসু গান, কুমুর গান লিখেও রচিত হয় এবং ছাপা হয়ে প্রচারিত হতে 
দেখা যায়। অশিক্ষিত মানুষের সৃষ্ট সাহিত্যকে লোকসাহিত) বলে দিলে 
কোনও কোনও দেশে এক সময় হয়ত কাজ চলে যেত কিন্তু বাউল 
গানের রচরিতাদের আছি অশিক্ষিত বলতে রাজি নই। ভারতবর্ষে 
অশিক্ষিত আর নিরক্ষর কথা দুটি সমার্থক নয়। শুনেছি উদ্তাদ্‌ ঝড়ে 
গোলাম আলী খা সাহেব নিরক্ষর ছিলেন, কি ঠাকে অশিক্ষিত বলবে 
এরকম মূর্খ বোযহয় কমই আছে? 

অভিজ্ঞতা খেকে মনে হয়, যা পরিমার্িত, পরিশীলিত এবং 
উচ্চশিক্ষার মুখাপেক্ষী নাম সেই জাতীয় সাহিত্যকর্মকে লোকসাহিতা 
বললে সম্ভবত আর কোনও সমস্যা থাকে না। ঘদি ফায়ও মনে হয় যে 
এই সংজাটা নেতিবাচক হয়ে গেল তাহলে আছি আপত্তি করব না। 
লোকসাহিত্য বলতে আমি কী বুঝি শুধু সেইটুকুই প্রথমে কলে দেওয়া 


৪২৫ 


আমি কর্তব। বলে মনে করি। এবারে লোকসাহিত্যের ভাষার কথায় আসা 
ঘাক। এই বিষয়টি এ পর্যন্ত গুরুতর পায়নি পণ্ডিতমহলে। ভাবাবিষ্ঞানীরা 
এ বিষয়ে মাথা হামানোর চেষ্টা করেছেন ছিটেফোটা আর লোকসাহিত্যের 


লোকসাহিত্যের ভাষার কথাটা উস্টোদিক থেকে দেখা যাক। বাংলা 
লোকসাহিতোর বিপরীতে আরেক ধরনের সাহিত্যকর্মনডে ধরা হা, হার 
নাম বাংলা শিষ্ট সাহিত্য। শিষ্ট বিশেষণটি নিয়ে আপত্তি তোলা হায় কার 
এর দ্বারা উপ্টোদিকে অশিষ্ট বলার চেষ্টা হচ্ছে মনে করা যেতে পারে। 
সবাই জানেন বাংলা শিষ্ট সাহিতোর দুটো ভাষা-__সাথু আর চলিত। 
সঠিকভাবে বলতে গেলে ভাষা একটাই-_বাংলাভাবা, প্রায়োগিক রীতি 
দুটো__ সাবু আর চলিত। বাংলা লোকসাহিত্যের ভাবার বেলাচও ফি এই 
রকম কোনও ব্যাপার আছে? অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি উত্তরটা বেশ 
গোলমেলে। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইা, চটকা আর দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভাদু, 
চস, কুমুর পানের ভাবা এক রকম তো নয়ই বরং বেশ একটু আলাদা। 
কারণ বাংলাভাঘার হে সব আজলিক রকমফের আছে, বাকে ভাবাবিজ্ঞানীরা 
বলেন উপভাষা, তারই প্রভাবে গানের ভাষায় হেরফের দষটে। গানটি ঘদি 
হয় টুসু তবে তার ভাষায় পূর্ব বা উত্তরবঙ্গের উপভাষার প্রভাব পড়াতে 
পারে না। অর্থৎ বালো লোকসাহিত্যের ভাবা এক এক অঞ্চলে এক এক 
উপভাষার দ্বারা প্রভ্যবান্বিত হয়-_এটাই হচ্ছে আমাদের শভিজ্ঞতা। 

পায়ের লোক উপভাষা ব্যবহার করে আর শহরের লোক চলিত ভাষা 
ব্যবহার করে_এই রকম একটা লিষে ভাগাভাগি করা ধায় কি 
বালোভাবায় ক্ষেত্রে আমাদের অভিন্রতা এরকম ভাগাভাগি সমর্থন করে 
না। জ্ঞান হওয়ার পর যে যেখানে বড় হয়, সে সেখানে প্রচলিত ভাষাটি 
শেখে। এটাই তার প্রথম ভাষা। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ 
বাড়লে একাধিক ভাষার সংশ্রবে আসা সন্ভব। চলিত ভাবা ও উপভাষা 
সম্পর্কেও এই কথা স্বাটবে। বরুন, কাখি থানার একটি গাঁয়ে কেউ বড় 
হল। ওই অঞ্চলের উপভাষাটিই অতএব,__তার প্রথম ভাষা। তারপর 
ওই ব্যক্তি ইচ্ষুল-কলেজে ঘাতায়াত করলে সাধু এবং চলিতভাঙ্কার 
সাশ্রবে আসবে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাবায় পারঙ্গম হয়ে উঠবে। 
তারপর ইারেজি, হিন্দির আওতায় এলে চতুর্থ এবং পঞ্চম ভাষায় 
বকাশক্ষমতা লাভ করিতেও পারে। এক বাংলাভাষারই অন্তত তিনটি 
স্তর উপভাষার স্তর, চলিত ভাবার স্তর, সাধু ভাষার স্তর। যেহেতু 
চলিত ভাষা এখন সর্ববঙগীয় মান্যতা অর্জন করেছে সেইহেতু 
উপভাবাগুলিকে চলিত ভাষার সঙ্গে তুলনা ধ্বরে, চলিত ভাষার সঙ্গে 
তাদের গার্থকাণুলিকে কমবেশি চিহিত করা সহজ এক্ষেত্রে মনে রাখা 
দরকার যে চলিত ভাবার কথার়পটিফেও গণ্য করতে হবে একটি 
উপভাষা! হিসাবে। 

কোনও একটি লোকসাহিতোর নমুনা নিয়ে বনি দেশ যায় যে চলিত 
ভাষার সঙ্গে তার ভাষার কোনও পার্থক) নেই তাহলে কি বরে নেব যে 
সেটি লোকসাহিত্যের জিনিস নয় অভিজ্ঞতা আমের অন্য কথা বলে। 
উপভাবায় রচিত হলেই তা লোকসাহিতোর জিনিস হয়ে ওঠে না স্থানীয় 
(উপভাবায় লেখা, পুরুলিয়ার কবি অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের কত্রেকটি কবিতা 
আজকাল আবৃত্তির আসতে শোনা যাচ্ছে শুরই। এগুলি উচ্চশিক্ষার 
মুখাগেক্ষী, পরিশীলিত, পরিমার্জিত রচনা। কাছেই এশুলির ত্রবদশের 
ভাষাভঙ্গি বে রকমই হোক না কেন। এশুলিকে অবশ্যই লোকসাহিত্যের 
জিনিন বলা যাবে না। ঠিক একই ব্পরলে, কোনও নাটকে উপভাষার 


ব্যবহার থাকলেই ত! লোক্সাহিত্যের নিদর্শন বলে পণ্য হতে পারে না। 
চলিত ভাষায় অসত্য লোকসঙ্গীত রচিত হয়েছে। এতে অসঙ্গতি কিনু 
নেই। কারণ এইসব সঙ্গীত যে অঞ্চলের জিনিস সেই অন্মলের বাংলা 
উপভাহা চলিত ভাষার সঙ্গে শ্রায অভি । তবে ধরুন, চট্টগ্রামে পাওয়া 
গেল একটি লোকসঙ্গীত যার ভাবায় চট্টগ্রামী উপভাহার কোনও প্রভাব 
নেই। এই রকম সন্দেহ কি সঙ্গত হবে যে এই লোকসঙ্গীতটি ভেজাল 
ছাল: না, এত সহজে এ ব্যাপারে রায় দেওয়া ঘাবে না। কারগ, যিনি 
লোকসঙ্গীতটি রচনা করেছেন ডাকে প্রথম ভাষাটিতে মাত্র পারঙ্গম মনে 
করার কোনও সংগত কারণ নেই। 

লোকসাহিতোর রচরিতারা নিজের নিজ্তের উপভাষাটিতে রচনা করে 
থাকেন ঝটে তবে অনেক সময় রচনায় একাধিক উপভাষার বন্তও ঢুকিয়ে 
দেন। আবার চলিত ভাষায়ও রচনা করে থাকেন। নির্ভেজাল সাধু ভাষায় 
লোকসাহিত) রচনা সম্ভব নয় বলেই মনে হয় কারণ সাধু ভাবা কৃত্রিম, 
কেবল পুস্তকেই সীমাবদ্ড। কাজেই লোকসাহিত্যের রচরিতাদের 
সাধুভাবা একটি সম্পূর্ণ রচনায় রূপ দিতে দেখা ঘায় না। তবে দেখা 
গেছে বে সাধুভাযার শব্দ বা ভঙ্গি, অলস স্বপ্ন, কোথাও কোঘাও ব্যবহৃত 
হয়েছে। বাউল শানে এ ব্যাপারটা প্রায়ই শোনা নায় বালা 
লোকসাহিতোর ভাবা আসলে. বালে কথ্য ভাহা। হতে পারে, তা কোনও 
একটি উপভাষা কিংবা একাধিক উপভাবা। না হয়, উপভাষা ও চলিত 
ভাষার ছিত্রণ কিংবা এঘন চলিত ভাষা যাতে সাধু ভাবায় দু-একটা 
উপাদান থাকতেও পারে। 

ব্যাপারটান্তে সাহিত্যের দিক থেকে দেখা ঘাক। গান তো সারা বাংলা 
দেশেই রচিত হয় কিন্তু এক এক অঞ্ষলের গান এক এক রকম। এক 
অক্ষলে একাধিক রকঘের গাল আর একাধিক অঞ্চলো এক রকমের 
গান-_এও আছে। তবু বলতে পারি, এক এফ ধরনের গানের এক এক 
ওলাকা। যদি মেরেলি গাল হয় তো তাতে উপভাষার ছাপ বেশি গড়া 
সম্ভব! কারণ মেয়েদের জন্দতে বাইরের সংজরব কম। ফলে তারা বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই কেবল প্রথম ভাষা নির্ভর। মেত্রেলি ধাবা, হেঁৱালি, ছড়া, 
প্রবচনে, বাদে তাই উপভাঘার ছাপ বেশি দেখতে পাই। এক্ষেযে নমুনা 
সংগ্রহ এবং তা পরকাশকালে ভাষাগত সতর্কতা বাঙ্লীয়। এখন রেকর্ডিং" 
এ আর অসুবিধে নেই। অসুকিষে কানে শুনে লেখার বেলায়। প্রথম 
অসুবিষে_বাংলা লিপি বালো উপভাবায় সব শুবনি প্রকাশ করতে পায়ে 
না। দ্বিতীয় অসুবিষে-_কানে যে ধ্বনি শুনছি কলে মনে হচ্ছে, সেই মলে 
হওয়াটা সঠিক নাও হতে পারে। তৃতীয় অসৃবিষে-_বালো উপভাষার 
টান, যা একট! অতি বিশিষ্ট ব্যাপার, সেটা লেখায় দেখানোর উপায় নেই। 
বেন নদিয়া, মুর্শনহাদ অঞ্চলের উপভাবার শব্দগুলি চলিত ভাহারই 
বটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কিন্তু টাটা একেবারেই আলাদা। 

এই সম্থজ্ধে আমাদের গবেষকদের সচেতনতা খুবই কম। ফলে যেটুকু 
সাক্ষাপ্রমাপ হাতের কাছে মজুত আছে তা খুব বেশি নর। ব্রহ্মপুত্র ও 
বরাকসূর্মা উপত্যকা থেকে গুরু করে ছোটলাগগুরের মালভূমি পর্যন্ত 
ছড়ানো বালা লোকসস্কৃতির বিরাট ক্ষেত্রটি সম্বন্ধে আমাদের জান 
সুসম্পূর্ণ হতে এখনও অনেক বাকি। মাকে মাঝেই বিরাট ফাক আছে। 
তাছাড়া লোকসাহিত্যের রঃপগত হুকারভেদ এবং একই রূপগত প্রকারের 
অক্চলভেদজাত পার্থক্যগুলির পৃথানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না হওয়া পর্বত 
ভাষাবিজ্ঞানীর পক্ষে লোফসাহিতোর ভাবা সম্পর্কে সাধারণ সূত্র গড়ে 
তোকা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। এখনও আরও অনেকদিন 
ভাবাবিজ্ঞালীকে ক্ষেত্ৰীয় অনুসন্ধানে মগ্ম থাকতে হবে। 


৪২৬ 


আমাদের জানার মধ্যে ফাক আছে এবং কটা ফাক আছে সেটা 
ভালোভাবে বুঝে নিতে পারা যাবে। লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রীয় 
অনুসন্ধানকারীদের দলে অস্তত একজন করে ভাযাবিজ্ঞানীর জায়গা হলে 
পরস্পরের পরিপূরক ব্যবস্থা ভালো হজ হতে পারে। এতাবৎকাল পর্যন্ত 
প্রকাশিত লোকসাহিতযের নিদর্শনগুলির ভাষাতান্তিক কিনে একের পর 
এক জরে যেতে হবে প্রধানত ভাল্াবিজ্ঞানের গবেঘকদেরই। বালো 
লোককথার সংগ্রহ বেশিদুর এগোয়নি লালবিহায়ী, দক্ষিণারঞ্জন, 
উপেম্ত্রকিশোর এবং ত্রাড্লী-বার্ট মহোদরদের পরে। স্বাধীনতার পরে এই 
কাজে আর কোনও উল্লেশহোগ্যপরশ্নাস আমার নন্ধরে পড়েনি। প্রতিটি 
জেলা থেকে অফেপিক ভাবার লোককথাগুলিকে যেমন কানে শুনছি 
তেমনি করে রেকর্ডিং এবং তেমনি করে লিঙ্ছে আনতে পারলে এমন 
একটা কাজ হয় বালা লোকসস্কেতির ক্ষেত্রে বা এখনও অর্ধ-সনাপ্ত পড়ে 
আছে। ভাষাবিজ্ঞান এবং লোকসংস্কৃতির চর্চা এখানে হাত ধরাধরি করে 


এগিয়ে যেতে পারে। 


চন্দ্রকোণার বাহাম্ন বাজার 
রাধারমণ সিংহ 


মেদিনীপুর জেলার খাটাল স্যবডিভিশনের অন্তর্গত চন্্রকোপা একমা ছিল 
এক সমৃদ্ধিশালী শহর। সে সময় সৃতি ও রেশমের বন্ধশিল্প, গড় চিনি, 
কালার বাসনকোসন, দধি-ঘৃত প্রভৃতি এখানের বিখ্যাত ব্যবসায়ের ব্য 
বলিয়া গণ্য ছিল। ফলে এইরূপ বর্ধিধ্ঃ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দরুন কালে 
কাল এইস্থানে এক সুসদৃন্ধ জনপদ গড়িয়া উঠিযাছিল। যদিও বর্তমানে 
সেই প্রাচীন জনগদ আজ ধ্নসেতৃপে পরিণত হইল্রাছে এবং তাহার বু 
শ্বৃতিচিহও লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এখনও পথে পথে বিরাটাব্সর ভগ্ন 
অট্টালিকা ও বসতবাড়ি এবং অগণিত মন্নির-দেবালয়ের হুবাসোকশে 
সেই অতীতকালের চন্্রকোণার সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে। সেজন্য এখনও 
এই চশ্রফোণার সমৃদ্ধির পরিচয় লইয়া লোকমুখে যে হড়াটি ফিরিয়া 
বেড়ায় তাহা হইল : 

"বাহাহ বাজার তিপাম গলি 

তবে বুঝবি চন্রকোণার এলি” 

এ লৌকিক ছড়াটি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যার সে সময় বিভিন্ 
প্রকারের হ্াফসার-বাণিচ্ছোর জন্য এখানে বাহাযটি বাজার গড়িয়া 
উঠিরাছিল এবং তাহারই ফলে হয়ত বা কাছাকাছি তিপান্নটি ছোটখাটো 
শলিরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু চন্রবেপার অতীত সমৃদ্ধির 
পরিচয়জাপক সেই বাহাঘটি কাঙ্গারের নাম কী ছিল সে সম্পর্ক প্র 
জবগ্সিতে পারে 

বর্তমানে চান্রকোণার মাত্র চারটি স্থানে নিল্ঘিতভাবে বাজায় বসে। 


সুতরাং এ সম্পর্কে আমি হথাবিহিত অনুসন্ধান করিল্লা চস্রুকোশার 
আশপাশে তিপাছটি মহল্লার নাম জানিতে প্ারিয়াছি, বাহার বধে মাত্র 
“বাজ্ার' এই অন্তাপদহুক্ত আটটি মহলা রহিয়াছে। তবে বাজার কথাটি 
ছুক্ত না থান্ডিলেও উক্ত মহত্রাুলিতে বে নিয়িত বাজার বসিত এমনই 
অনুমান সা যাইতে পারে। এ বিষয়ে নিচসক্ষেে হইবার জনা দৃষ্টান্ত দিয়া 
বলিতে পারা যায়, উক্ত নহল্লার অন্তর্গত 'গোপসাই'তে নিশ্চয়ই 
গোপগলের বসবাস ছিল এবং তথা ভাহাবা জাতিবৃত্তি করিয়া নিশ্চয়ই 
জীবিকা অর্জনি করিতেন। সুতরাং এইস্থানে উৎপা নধি-পুদ্ধ ক্ষীর-ছান। ও 
ধৃতের উৎপাদন কেন্ছের চলা স্বভাবতই ঘে সেখানে একটি স্বতত্্ বাজার 
গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ কি? আবার কোনও কোনও স্থলে 
কোনও পরিবার বা সম্জদায়ের ঘন বলতির জন্যও সে স্থানের নামের 
শেষে 'বাশ্রার আন্তাপদ যুক্ত হইয়াছে দেখা ঘায়। উদাহরণ, 
শৌঙগাইবান্ছার ইত্যাদি। তবে অতীতের কথা, সব অনুমান মাত্র 
যাহাই হউক বর্তবানে চন্ত্রকোণা মিউনিসিপ্যালিটি যে নল্লটি পাটিক বা 
ওয়ার্ডে বিভক্ত, সেইশুলির অধীন এইসব দহল্লার যে নানখুলি পাওয়া 
যায় তাহার তালিকা নিয়ে হ্রদন্ত হইল, তাহা ইইতে বুঝা যাইবে যে এই 


স্থানগুলি ছড়ায় বর্ণিত সেই বাহায় বাডারেরই শ্মৃতিষাহী। 
১লং পাটক 
গোকিন্দপুর বৈজ্ঞববেড় 
গোলকযানপুর পাঠালবেড 
ল্ছিপুর বগস্বরপূর 
সমশপুর দিশ্চিন্দিপুর 
আলামপুর গৌসাইবেড় 
২নং পাটক 
গোফুলনগয় মিয্রসেনপূর 
আঘডারো নরহরিপূর 
নয়াগঞ্জ রাধাফৃষ্ণপুর 
শ্যাৰনগর অযোধ্যা 
রামনগর 
ওমং পাটক 
২১. রঘুনাথপুর পুরুযোন্তমপুর 
২৩. মাধবপুর 
৪লং পাটক 
২৪. রমা মাড়ো গাজীপুর 
২৬. শ্যামসূন্দরপূর খ্িড়কিবাজার 
২৮. দক্ষিনবাজার গোপসাই, 
৩০, লালসাগর 
এন পাটেক্‌ 
৩১. বাবুর বেড় ৩২. মঙ্েখারগুর 
৩৩. ভেয়ের বাজার ৩৪. ধেক্জলবাড়ি 
৩৫. সভীবাজার ৩৬. গৌসাই বাজার 
৩৭. বড়বাজার 
গশুলং পাটক 
৩৮, বীশদহ ৩৯, লালবাঞ্ার 
৪০. চাহিদহল৷ ৪১. মুঝ্ুমালা 
৪২. মৃতারিফা ৪৩. জীলাগাট 
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প্রাচীন সংস্কৃতির আলোয় ‘আড়া' ও 'বামুনাড়া" 
ত্রিপুরা বসু 


“বর্ধমানের ইতিহাস" লেখক সতাকিন্কর নুদ্ধোপাধ্যার় ১৯৫৬ সালের ১৫ 
আগস্ট প্রকাশিত তার গ্রন্থে বলেছেন. ''খৃষ্টপূর্ব দর্শ সহত্র বহসরের তথ্য 
দুর্গাপুর অক্ষলের তদ্ুতত্ব আবিদ্ার-_ইহাঝে দামোদর উপতাফা সভ্যতা 
বলা ঘায়। মহেঞ্জোদরো ও হরমার শ্রত্তত্ত যেমন সিদ্ধ উপতাকা 
ভাতার অতি প্রাচীন প্রতিপন্ন করে, এই দুর্গাপুরের আবিদ্ধারও তাহার 
অনুরূপ" পশ্চিমবঙ্গ রাদ্য পুরাদপ্তরের উদ্যোগে আরোজিত এদেশের 
প্র অভিযান ক্ষেত্রের তালিকায় বর্ধমান জেলার শিলপা্চল দুর্গাপুর 
মরিহিত গোপালপুর, সাগরভানা, তাড়া গ্রামের উল্লেখ লক্ষ করার 
বিষয়। এই সম স্থান থেকে নানা প্রাচীন বন্ত ও নিদর্শন সংগৃহীত হয়। 

অক্ঞয় ও দাযোদর লদীবে্টিত যে ভুখণ্ডে আজকের দুর্গাপুরের 
অবস্থান, প্রবিদ্দের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ নি:সন্দেই। কিন্তু যা এখনও 
বেশ জরুরি তা হল দুর্গাপুর শিল্পনগরীর পূর্পরন্তের ছটি গ্রাম জাড়া ও 
বামুনাড়াকে কেন্্র করে নিবিড় অনূসন্ধান। শুধু তাই নয়, দুর্গাপুর 
শিল্পা্ষলের আশেপাশে নভিহা. হীরভানপুর, টেটিখালা. শঙ্করপুর, 
কালিগঞ্জ, রূপগঞ্জ, রাধামাববপূর, পলাশভিহা, ফরিদপুর, ভিরিঙগি. 
মহেসখাপুরী, শোভা পুর, যুলকোড়, পাওুদহ, বিজড়া, জেমুয়া, কমলপুর, 
পারুলিয়া, নাচন, খরয়াশোল, মামড়া, শ্যামপুর, গোপীনাথপুর নিয়ে বে 
বিস্তীর্ণ এলাকা, হয়তো তারও মাটির নীচে এখনও চাপা পড়ে আছে রাঢ়- 
বালোর অতীত ইতিহাসের নানা কাহিনি ও তথ্য। এ অঞ্চলে একটি 
প্রচলিত ছড়ার উদ্ধৃতি বোধত অধাসঙ্গিক হবে না-_“চাক মোল দোল 
মান দোল। হিকলগোড়া জামশোল॥ উড়ো খান্দড়া। ভিলেবনি 
ফ্াজরা ॥ নাচ পারুলে বেশে সপ্পি। ঘুরে ঘুরে মরবি 

দুর্গাপুর স্টেশন ঘেকে উত্তরে ডি. টি. রোড অতিক্রম করে যে লীচ 
রাস্তাটি মুডিপাড়া হয়ে কুলভিহ্_ মোলানদিছি ছুঁয়ে শিবপুর চলে গেছে 
(অরয় তীরবর্তী । এরই উদ্ভরে তীরে জতদের কেঁদুলি) তারই পাশে পূবে 
ও পশ্চিমে দুর্গাপুরের অন্যত্র দুটি প্রাচীন গ্রাম আড়া ও বাছুলাড়া-_ 
দুর্গাপুর স্টেশন ঘেকে যাদের দূরত্ব সাত কিলোছিটার॥ আড়া গ্রাম 
“আরড়া', 'আড়রা' ইত্যাদি নামে এবং বামুলাড়া 'বাৰুন আড়া' নামেও 


শরিচিত। খুবই কৌতূহলের, ব্রাহ্মলদের বাদস্থান বলেই কি আড়া গ্রামের 
এজাংশ পরে "বামূলাড়া' হয়ে যায? 

ব্মেই আদা বাক আড়ার প্রসঙ্গে। স্থানীয় মানুষের মতে বাঢ়া ছেকে 
আড়া। একদা সিলামপুর পরগলার অন্তর্গত, বর্থমানরাক্ের পন্তনিদ্ার 
আতাক্সোপাল রায়ের জহিদারিতুক্ত এই গ্রামে বর্তমানে লদগোপ অধিবাসীর 
সংখ্যা বেশি হলেও ব্রাহ্মণ. বাগদি. বাউরি, লোহার, আনিবাসী নিয়ে 
মোট জনসন প্রা তিনহাজার। গ্রামের উল্লেখ্যোগ্য পুরানন্র শিবপুর 
রাস্তার পাশে রাচেম্বর শিবের প্রস্তুর নির্ষিত পল্চিমমু্দীশ্রাচীল মন্দির 
যা পুরাতন দল্তুর কর্তৃক সংরক্ষিত কলে ঘোষিত হলেও তদের এনানেল 
বোর্ডটিও আঙ্গ জার মন্দিরচত্বরে নেই। চারিদিকে শালজ্ঙ্গল, তারই 
একদিকে উঁচু ভিন্তির উপরে মন্দিরের অবস্থান। আদিতে মন্দিরটি ছিল 
ওড়িশারীতির রেখদেউল। কিন্তু বহুবার সংস্কারের ফলে তার সেই গঠন 
অনেকটাই পরিবর্তিত। মন্দিরের স্বন্প পরিসর গর্ভগৃছে বিশাল আফৃতির 
এক যানাইট পাথরের শ্িযলিগ্গ একটি কূপের উপরে স্থাপিত। এই মন্দির 
ও বিশ্ুহ স্থাপনের ইতিহ্যসের সঙ্গে কেন্দলো-জগ্রাথপুর গ্রামের এক 
ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বিরূপাস্ষ গোস্বাযী ও এক অন্রাক্মপ রাজার 
কহ থেকে তার দান গ্রহণের কাহিনি জড়িত। মন্দিরের বয়স যে ঘথেট্ট 
হয়েছে ভাতে কোনও সন্দেৎ নেই। কৃমি রচিত 'হ্রবোধচন্য্রোদয়' 
নাটকে উল্লিখিত রাঢ়ভূমির রাজধানী রাঢ়াপুরী এই আড়া গ্রাম বলে 
কোনও কোনও পণ্ডিতের অনুমান। প্রসঙ্গত পণ্ডিত হরেকৃষ 
মুখোপাধ্যায়ের দিদ্ধান্ত স্মরসীয়। নগরীর কেন্দে ছিল এই শিবালয়। কেউ 
কেউ বলেন বর্ণি আক্রমণের সময় স্থানীয় কোনও নৃপতি লিঙ্কের 
বনসম্পদ রক্ষা করতে এই শিবমন্দির নির্মাপ করেন। বর্গিয়া শিবালয়ের 
পুতি বেশ শ্রভ্ধানীল ছিল। পক্চমীর সময় এখানে তিনদিন বড়সড় 
একটি ছেলা হয়। তিন বছর হল গ্রাম্য অশান্তির কারণে তা বন্ধ। 
আড়া ঘামের হস্ত অত্র খোদিত প্রস্তর খণ্ড গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত 
"পড় দুয়ার’ ও পূর্বপস্ত 'বাস্তীগড়' নামে পরিচিত। বিভিন্ন স্থানে মাটি 
ফাটার সময় নানা সময়ে পাওয়া গিয়েছে শ্রাচীন মূর্তি, তর ইত্যাগি। 
বেলে পাথরের তৈরি একটি দবনুজা নারীমৃর্তি, নাগছত্রধাযী একটি ভা 
বিবুহূর্তি, পারের পাদলীঠ (খোদিত), বৌদ্ধ ও জৈনমূর্তির ভগ্নাবশেষ, 
দবিভুজ। গর্দভাল্াযা শীতলামূত্তি, ধর্মরাজের আসন, রায় পরিবারের 
মন্দিরে ধর্মরাজরূপে পূজিত জৈনমূর্তির অনেকশুলি অশে ছাড়াও গ্রামের 
বিভিন্ন পরিবারে অত্র পুরোনো খোদিত প্রস্তরখ্ড দেখেছি। শিকতলা 
ফরেস্ট গার্ডের কোযার্টারের সামনের গাছতলায় অনেকগুলি সৃতি 
দেখেছিলাম। পাৰ্ব্বতী নার্শারীতেও ছিল ৪” = ৬’ আকারের একটি 
ৈনদূর্তি। এইসব পুরাবস্ধর করেকটটি আবার রহস্যজনকভাবে খরস্থানি 
থেকে অস্ত্হিত। পাশেই হিন্দুস্থান সার কর্পোরেশনের উপনগরী তৈরি 
হওয়ার ফলে এ গ্রামের পাহাড়েম্বরী দুর্গামৃর্তি, আঁকুডেস্বরী বা 
অশিলেনবরীয প্রস্তর খন্তগুলিও অবলণ্ত। এছাড়া গ্রামের মব্যে রায় 
পরিবারের বৈকুঠেশ্বর ও সৌদামিনেন্বর শিবমন্দির, চ্টরাক্জ পরিবারের 
গুটি আটচালা শিবমন্দির, দুর্গাদালান, ফুলবাগান এলাকায় দক্ষিণনুখী 
আটচাল। শিবমন্দির (পবলেন্বর), মুখার্জী পরিবারের পূর্বমূবী শিবের 
নেউল (লিপি: “ও/ছজীলঙ্গনেশ্বর শির্স্থাপতিতী/ ভীকৃষঃসার 
লায়েকের পড়ি/জ্ইমতি অসনাসূন্দরি দেবী/১৬ আস্মিন/নন ৩২১”), 
চ্টরাজ পাড়ার ১টি শিবমন্দির ইত্যাদি উল্লেশ্য। আরও লক্ষণীয় এই 
ছোট্র অথচ সমৃদ্ধ প্রামটিতে নানা বৈচিত্ ও রীতি অনুসরণ করে চারটি 
পারিবারিক দুর্গাপূজা হয়, তার হ্যে অন্যতঘ হল কাশি শরংচন্দরের 


৪২৮ 


ভারী উদারাণী দেবীর (সুশীলা দেহীর কন্যা) হ্রাসের প্রাচীন শৃভ্া। 
রাঢ়েন্বর মন্দিরের পাশেই 'মহ্যকাল দিঘি" ও 'রননা দিধি', আড়া রানের 
শ্রচীনত্বের সাক্ষ্য বহল করে চলেছে। আজও গ্রামের ৮7১৩ ফুট মাটির 
নীচে যত্রতত্র পাতলা ইটের স্তর লক্ষ করা যায়। শিবঘন্দিরের পাশ 
এলাকায় সেনানিবাস স্থাপনকালে ছননকার্যের সময় হুনেকগুলি দৃর্তি, 
ভগ্ন আমলক ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল। মলে হয়, একটি ধসে 
মন্দিরের উপরেই হয়তো আঙ্জকের রাঢ়েখর শিবালয় স্থাপিত কিন্ত 
দুঃখের বিবর, আড়ো গ্রামের মৃত্তিকার গভীর খেকে প্রান্ত অনেকগুলি 
পুরাবন্তুই ব্যয়ে অকহেলায় হারিয়ে গেছ বা বেহাত হয়ে চালেও গিয়েছে 
অন্যত্র 

এবার আদি বানুনাড়ার সঙ্গে । একদা এটি কোতহর় আড়া প্রানেরই 
অলে ছিল; পরে প্রাক্ষণ অধ্যুষিত হওয়ার এর নামকরল এই রকম হয়ে 
গেছে। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য এবং বৈশিষ্টাপূর্ণ পুরাকন্তর গ্রামের মাকে 
ভুবনেশ্বর শিবমন্দির প্রাসগপে পুকুরের উত্তরপাড়ে উদ্ততস্থানে পড়ে থাকা 
এক অষ্টভুজ শিবসূর্তি। ৭৫ সেমি = ৪২ সেবি আকারের একটি 
ল্যাটারাইট শ্রস্তুরে খোদিত মূর্তিটির পা দুটি অসাধারণ ভঙ্গিমায় নৃতারত 
মূর্তির আটটি হাতে নানা মুঘা প্রকাশিত। দুটি হাতে ভমরু ও অক্ষমালা। 
ডানদিকের নীচের একটি হাত ভন্ন। বাঁদিকের নীচের একটি হতে 
কমগুলু। ৰাখায় মুকুট ও জটা, কর্পে আতরণ, অঙ্গে নানা জলংকার। 
মূর্তির উপরিভাগে দুই গন্ধর্বিন্র উচ্ঠীয়মান। দেবতার পদতলে একটি 
সুঠমেদেহী বৃষ। কোনও কেনিও এতিহ্সিকের মতে মূর্তিটি উত্তর- 
শুপ্রযুগের বলে অনুমিত। এরই আশেপাশে আরও করেকটি মুর্তিরও 
ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। মনে হয় আড়া গ্রামের চট্টরাজ্জ পরিবারের 
দুর্গদালানের নিকটছ শিবমন্দিরের বারান্থার রক্ষিত দুটি বৃষ এই হিগ্রহের 
সঙ্গে একই মন্দিরে পৃ্িত হত। 

ইট কারখানার কাছে আছে একটি ক্ষু্াকার দক্ষিদমুখী দেউল। 

এই প্রসঙ্গে একটা প্্থ মনে আসে। একদা বামুনাড়ার এই নৃত্যরত 
শিবদূর্তিটি শিবতলার রামের মন্দিরেই কি তবে পৃজিত হত? পরে 
কোনও বিধর্মী আক্রমণে তা ক্ষতিমন্ত বা পরিত্যক্ত হলে সেই শূন্য 
মন্দিরে বর্তমান শিবলিটি স্থাপিত হয়। আসলে আড়া-বামুনাড়া গ্রাস দুটি 
এত উতিহ্পূর্ণ এবং নানাছানে প্রাচীন শ্রস্তরখণ্ডে শোভিত (1) যে এ 
নিয়ে নিবিড় প্রয়-অনুসন্ধান হওয়া সরকার। তা না হলে বথার্থ ইতিহাসের 
অনুসন্ধান করা যাবে লা। 


গরপঞ্জি 
যৌড়বগ সাস্কুতিহরেকৃষ্ণ দুষোপাব্যায়। 
বর্ষময়নের ইততিহ্যম_সবাকিকর সুখোগ্যহযায়। 
আর্কিওলজিফ্যাল ভাইরেক্‌টরেট, কুলেটিন_নং ১, ১৯৬৩) 





গৌড়ের এক নবাবিদ্কৃত শিলালেখ 


প্রবাল রায় 


বিগত ও সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, লৌড়ের বড়সোলা বা ব্যবোসুতারি 
ইলরত নিৰ্বাদের জন্য ভিত খুঁড়তে বিয়ে ভালো পাহবের (ব্যাসাণ্ট) 
একটি ভারী হস্তরলে্গ পান) ওই সংবাদ পেতে মালদার 'জোয়ার' 
পত্রিকার পুষ্পন্তিৎ রা ও পিলাকীরঞ্জল টৌবুহীল সঙ্গে বর্তমান 
হুবন্ধলেখক ১১ সেপ্টেম্বর ওই স্থানটি পরিদর্শন কবে বস্তরলেটির 
একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করতে সমর্থ হল! 

সম্পতি কলকাতা হাইকোর্ট "ভাববি ভাষার অনুবানক হীরকাশিম 
মহাশয় লেখকের অনুরোহে ওই লেখাটির প্যঠোর শাঠোন্ধার করে অশেষ 
কৃতজতাপাশে আবদ্ধ করেছেল। তোখরা হীহিতে, 'তীর ও ধনু 
মোটিফে উৎকীর্প এই শন্থরলেখটি একটি সম্পূর্ণ নূতন তথ্য জাপন 
করেছে হার কথা এর আগে ফেউ বল্গেলনি। হীরতাশিম মহাশয় পঠিত 
শস্তবলেখটির অবিকল পাঠ : 

প্রথম পাতি AL 1৯115151800 AL-MASHD-UL-JAMEY 
AL-MOAZEM AL-MUKARAM AL.SULTAN IBN AL. 
SULTAN NASSIRUDDIN. 

দ্বিতীয় পংক্তি A1AMUZAFFAR NUSARAT SAIL IBN AL- 
SULTAN IOSSAIN SAIL KHALD-ALLAIU MULKAIU 
WASULTANATAHU Fl SANATIN TISA MAVATIN SINNIA 

লের্খটির মোটাদুটি অর্থ দাঁড়ায় যে ৯০০ হিজরিতে (২1১০।১৪৯৪ 
থেকে ২০৯১৪৯৫ গ্রে.) সুলতান হোসেন শাহের পুত্র আল্লাহ্‌ তার 
রাজন দীর্ঘকীবী করুন, মাননীয় ও মহান, অল-সুলতান ইবন অনল-সূলতান, 
নাসিরুদ্দিন অল-নুজাফৃফর (সংগ্রামী) নসরং শাহ কর্তৃক এই জামি 
সিটি নির্িত হল। 

শিলালেখটি সম্পর্কে বিস্মৃত আলোচলার জনা তুলনামূলকভাবে ওই 
৯০০ হিজ্ঞরিতে উৎকীর্প আরও কয়েকটি শ্রস্তরলেখের সাক্ষর বর্ণনা 
দেওয়া দরকার। (১) প্রথমে ৯০০ হিজ্জরির রজব নাসের ২০ তারিখে 
(৬১১৪৯৪ প্রি.) উৎসনীরকৃত একটি হবেশন্বাবের শ্রদ্তারলৈশ (বর্তমানে 
এটি লনের ভিক্টোরিয়া ত্যা্ড এালবার্ট মিউঞ্জিয়াযে সংরক্ষিত আছে) 
থেকে জানা যায়৷ যে, হ্রবেশন্বারটি সুলতান হোসেন শাহর রাজ্ত্বকালীল 
(কিন্তু হোসেন শাহর প্রতিষ্ঠিত নয়) সময়ে নির্মিত হয়। (২) ওই ৯০০ 
হিন্তরিতে উৎকীর্শ (পুরাতন) মালদহের 'ফৌতি' মসজিদের লিপি থেকে 
জানা যার যে এটিও হোসেন শাহের রাজবুকালে নির্মিত হয়। 

৮৯৯ হিজরিতে (ফেলনা এই বছরে পুরোনো আলদহের আর একটি 
প্রস্তরলেখ্েতে হোসেন শাহর নাম পাওয়া যার) বা ১৪৯৩-৪ প্রিস্টানেই 
মুজক্ফের শাহ ওরফে সিদ্দিকার দেওয়ানেকে পরাজিত ও নিহত করে 
হোসেন শাহ গৌড়ের সিহোলনে অচরোহপ করেন এবং ঘটনাটি পূবে 
বর্ণিত (১) নং শিলালিপিতে উৎতীর্ণ হওয়ার (৬1১1১৪৯৪ দ্র.) আগেই 
হুটেছিল। সুতরাং ভার সিহোসনে। অভিষেক হওয়ার কিনুদিন পরেই ওরে 
পুত্র নসরং শাহ আলোচ্য শিলালিপিতে বর্দিত 'জামি' মস্জিদটি নির্মাণ 
করে থাকবেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে পরবর্তীকালে সুলতান থাকা 
অবস্থায় হোসেন শাহ্‌ বা নসর শাহ যতনুলি মসজিদ বা অন্যান ইমারত 
নির্মাণ করেছিলেন তাদের উহসগলিলিতে হোসেন শাহর পিতা সৈরদ 


আশরাফুল হসেনীর নামের উল্লেখ দেখা ঘায়। কিন্তু আলোচ্য লিপি সেই 
রীতির বৃতিকরম। এ ছাড়াও হোসেন শাহ যে হীর্ঘলাহ ও বিশেষণ 
ব্যবহার করতেন, ঘার জন্য ভার শ্রারিত দুঘার তার লাম একটি দিকে 
যরত না, পরবর্তীকালে পাওয়া লিলিতে হোসেন শাহর সেই ধরনের 
বিশেষণযুক্ত নাম ব্যবহার হয়নি। তাই বলা যেতে পারে এই নস্িৎ 
নির্মাণের পরবর্তীকাল থেকে ওই বীতিশুলির হ্রচলন ঘটে অথবা যুবরাজ, 
অন্যান রাজপুরুষ বা নাগরিকদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ বা ইমারতের 
ক্ষেত্রে ওই রীতিশুলির অনুসরণ করা হত না। 

এই শিলালিপিটির আবিষ্কার আর একটি বিতর্কের সৃষ্টি করে তা হল, 
শাহজাদা ডানিয়েল ও নসরৎ শাহর ভিঘ্রতা সম্পর্কে, কেননা রজনীকান্ত 
চক্রবর্তীর মতে, "১৪৯৭ স্রীষ্টান্দে হোসেন শায পুত্র দানিয়েল দুঙ্গেরের 
শ্রাচীন দুর্গের স্কোর সাংন করেন” ও সেখানকার "'নীরনাব্দর 
সমাধিষ্থাের উপর একটি খিলান নির্মাল করেন (৯০৩ হিঃ)।" সুতরাং 
এই ঘটনাটি ঘটে ১৪৯৭-৯৮ শ্রিস্টাব্দে। আবার লন্ডনের জনৈক মি. 
হাওয়ার্ড হলসকিন-এ নিকট রক্ষিত ৯০৫ হিজরির ১০ই হুল তারিখের 
(8181১৫৫০ প্রি) একটি মসজিদের শিলালেখ থেকে জানা যায় যে 
হোসেন শাহর রাজতকালে শাহজাদা ভানিয়েল কর্তৃক এই মসজিদটি 
নির্মিত হয়। এদিকে নবাবিদ্বৃত প্রস্তরলেখটিতে ১৪৯৪-৯৫ ত্রিস্টান্দেই 
নগর শাহর নাম উল্লেখ থানায় ও দুটি শিলালিপির ভাষাগত বৈসাদৃশ্] 
ডানিয়ালের সঙ্গে নসরৎ শাহর ভিন্্তাই প্রকাশ ঝরে। সুতরাং শাহজ্জাদা 
জানিয়াম ও নসরৎ শাহর বিতর্তে একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সাক্ষ্য 
হিসাবে আলোচা শিলালেখটির গুরুত্ব অপরিসীম। 

আলোচা শিলালিপির অবস্থান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা বার যে 
লিপিতে নির্দেশিত 'দ্রামি' মসজিদটি (বড় সোনা) ও কদম রসূলের 
অনেক আগেই দির্দিত হয়। এই শিলালিপিটির আগে হোসেন শাহ বা 
সার্বভৌম যুবরাজ নসরৎ শাহর তৈরি কোনও মসজিদ দেখা যায় না। 
সুতরাং নমরং শাহ কর্তৃক নির্মিত, হোসেন শাহী বংশের সর্বপ্রথ 
মলজি্ররূণে এই জামি মসজিদের দাবি অগ্রগণা। বলা বাছল্য এর পরেও 
তিনি আর এক 'জামি' মসজিদ "বড় সোনা" (১৩২ হি. কা ১৫২৫-২৬ 
রি) ও কদম রুল (৯৩৭ হি. বা ১৫৩০-৩১ খ্রি) নির্মাণ করেন। 
সেগুলির অস্তিত্ব এখনও বর্তমান থাকলেও সর্যশ্রথম, আলোচা লিপি 
সাবেলিত মসজিদটি কিন্তু বিলৃত্য হয়ে গেছে) 

এই মজিদের কোনও উল্লেখ হেনরি ফ্রেল, ফ্রান্সিস বুকানন 
হামিলটন, উইলিয়াম ্রন্তলিন থা আলেকন্ানার কানিহোম করেননি। 
কলের করাল গ্রাস খেকে এই মসজিদটি রক্ষা পায়নি। উৎসগলিপিটি 
এতদিন পরে আবিষ্কৃত হওয়ায় হয়ত এরতিহাদিকগন আনন্দিত হবেন, 
কিন্তু শু়তানিকরা দুঃখিত হবেন এ অসজিদের গঠন-কৌশলের কোনও 
সন্ধান পাওয়া গেল না ভেবে। কিন্তু সব ঘিলিয়ে এই নবাবিদ্বৃত 
শিলালেখটি অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও সাধারণ আগ্রহী পাঠকদের মনে বেশ 
রেখাগাত করবে তাতে সন্দেহ নেই* 


*_ বৰ্তমানে শিলালেষটি নালদ৷ সাকিট হাউসে সরেক্ষিত) 


ফৃতজৱা স্বীকার : 
সবক সীতকাশিয়, আরবিক দুভার, অনুবাদ বিভাগ, হাইকোর্ট আদিম বিভাগ 
ফলকাতা। 
সহায়ক পুর্তক-পঠিকা : 
ARTS OF BENGAL The Heritage of Bamgladcsh md 


পপ 
in collsborstion with the Victoria and Albert Museum, 


London. 1979. 
সৌড়ের ইতিহাস (নু. লা. ২০ খু) __ রজনীকান্ত চক্রবর্তা। 


এল 


ব্যক্তিনামাঙ্কিত সামাজিক ছড়া 
অমিয়কুষার বন্দোপাধ্যায় 


উভয় বালোর শহর ও গ্রাযাক্চলের নানা স্থানের রকমায়ি বিবরণসংবলিত 
অন্তত ড়া এনও লোকের দুখে মুছে ফেরে ; আমানের পাণ্ডিত্যাভিমানী 
সমাজতন্কি্‌কিবো৷ বঙ্ভাঘাচ্চচঞ্ছুরা অদ্যাবধি সেগুলিকে গহথবন্ধ 
করবার কোনও চেষ্টাই করেননি। ফলে. ইতোমধ্যে তারা লোকস্মৃতি 
থেকে অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়েছে। অবশিষ্টশুলি সম্পর্কে এই পত্রিকায় 
এবং কদাচিৎ অন্যত্র যেসব টুকরো -টাকরা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতেছে, সেুলিই 
এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত আমানের একমাত্র সম্বল। অথচ, সেসব স্থানের 
খ্যাতি-অধ্যাতি, আর্থনীতিক বা কৃষিগত অবস্থা, প্রসিদ্ধ বাকি ও বস্তুর 
বিবরণ. ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট, সমাজবিন্যাসের খুঁটিনাটি, 
নানান এতিহাসিক ও ধর্মীয় তথ প্রভৃতি সেসব ছড়ার যন্তৃতঞ্র ছড়ানো 
আছে। বাঙালির পণ্ডিতন্মন্য ইতিহাসের পরিবর্তে ঘার্থ ও পুখনূপুষ 
ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সেশুলি অমূল্য উপাদান। 
বর্তমান প্রকছ্ছে এই বিস্তৃত পটফূমির এক ক্ষুদ্র অলেশ্বরূপ শুধু সেই 
ছুড়াগুলিরই আলোচনা করা হবে বেগুলিতে খ্যাতি-অব্যাতির লক্ষ্য 
হয়েছেন স্থানীয় বে৷ অন) স্থানবাসী) ব্যক্তিবিশেষ। দৃষ্ালিকে পশ্চিম 
ও পূর্ববালো এই দুই প্রধান বিভাগের অন্তর্গত জেলাওয়ারি ক্রম অনুযায়ী 
দেখানোই সুবিযা। নিদৰ্শনশুলি, এপার বালোর মেদিনীপুর, কলকাতা, 
হাওড়া এবং ওপার বালোর বশোহর-খুলনা, পাবনা, মৈদনপিংহ ও 
শ্রহট্র (সিলেট) জেলা সম্পর্কিত। এই ক্রম অনুসারেই সেগুলি উল্লিখিত 
ও ব্যাখ্যাত হবে। বালোদেশের ছড়াগুলিতে ব্যবহৃত শব্দের সে দেশি 
উচ্চারণের কোনও পরিবর্তন কর! হয়নি। কন্যা ছড়ায় তা উচিতও নয্প। 
অয়োজনীয ক্ষেত্রে অবশ্য সংযোক্রিত টীকা থেকে সেগুলির অর্থোদ্ধারে 
কারোরই কোনও অসুবিধা হবে না। 
মেদিনীপুরের তিনটি হড়ায় প্রথমটির লক্ষ) সুত্যহাট! থানার 
শাকরপুর গ্রামনিবামী করেকজন ব্যক্তি। 
ছড়াটির পাঠ রাম রাউলের শীখা। 
নবীন মাইতির পাকা 
অনুপ জানার গান। 
হয দাসের ধান।॥ 
সুভাষ নাপ্তের ক্ষুর। 
এই নিতে শকেরপুর ॥ 
এ ছড়া যারা কীর্তিত, তানের বিশদ পরিচয় নেই! সব ক্ষেত এন 
তা জানা সন্ভবও লর। তাদের কৃতিত্ব যে গ্রামের খ্যাতি বাড়িয়েছে এবং 


সেই সুবাদে, এই ছড়ার মাত্যমে, নিজ তক্ষলের লোকেরা যে তদের 
এখনও মনে রেখেছেন. লে ততটুকুই যথেষ্ট স্থানীয় অনুসন্ধানে শ্রকাল, 
রাম রাউল ছিলেন সে অঞ্চলের এক শ্রশ্যাত শশী: নহীন মাইতির 
পাকা বাড়ি ছিল দর্শনীয়; অনুপ জানা ছিলেন নাম করা গাইবে: তসথাহী 
হর দাসের ভাতারে ধান ছিল অপর্যাপ্ত আর সুভাষ নাপিত, ছিলেন 
ক্ষৌরকর্মে ক্ষ এদব সূসন্তানের সুবাদেই লংকরপুরের প্রসিদ্ধ 
একই আঙ্গিকে রচিত দ্বিতীয় ছড়া পাশকুড়া-ডেবরা-লিংলা-সবং- 
মানে থানা এলাকার বিভিন্ন বাড়ি সম্পর্তে। যা, 
দে, নন্দীর টাকা। 
কুল মাঝির পাকা। 
দাসের ঘরে হান। 
আল্রনা-বাজ্ার মান ॥ 
অস্ার্থ, পীশকুড়া খানার দে ও ডেবরা থানার নন্বীরা ছিলেন খুব 
ধলবান; পিংলা-সবং এলাকার কুচল মাঝির ছিল বহু পাকা বাড়ি; নন্না 
থানার দাসের! ছিলেন হুর বানের মালিক আর ময়নার রাজ্জ-পরিবার 
শবভাবতই ছিলেন উচ্চ সম্মানের অধিকারী। 
সুভাহাটা থানায় প্রলিত কৌতুককর তৃতীল্ত ছড়াটির ব্যাখ্যা 
নিশ্রমোজল। যথা, 
শরৎ দাগের সিনিঘা। 
ঢক্ড়কে তায় ভায়নামা॥ 
মূত্র মুহুর ফিলিম কাটে। 
পয়সা লিবার ছলনা 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল ও তার অব্যবহিত পরব্ঠীকালে 
ফলকাতাবাসী কিছু পপামান) লোক এবং তাদের পরিচর-শ্রতীকবাহী একটি 
ছড়ায় (পাঠান্বর-সহ) সমকালীন সম্যজের নানা তথা পরিবেশিত। যথা. 
বনমালী সরকারের বাড়ি। 
গোকিন্দরামের ছড়ি ॥ 
উ্িঠাদের দাড়ি। 
হজুরীমলের কড়ি ॥ 


নন্দরামের ছড়ি। 
উদ্দিচাযদের দাড়ি ॥ 
নকু ঘরের কড়ি। 
তুর সেনের বাড়ি ॥ 

পাঠাত্তর-সহ এ ছড়ায় উল্লেখিত ইতিহাস্যাত ব্যক্তিদের পরিচ্সূরে 
জানা যায়, বনমালী সরকার ছিলেন ইস্ট ইভিযা কোম্পানির প্রসানপুষ্ট 
এক ধনী ব্যবসায়ী ক্রিস্টার ১৮ শতকে নির্মিত তার কুমারটুলির বাড়ি 
এক দর্শনীর বন্ত ছিল। পোবিন্দরাম মিত্র ইস্ট ইয়া কোম্পানির আমলে 
কলকাতার কালেক্টব্ের সহকারীর্রপে হুড ধলোপার্জন করেন ও 
বাগবাজ্ারে বর্তমান সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের পাশে এক সুউচ্চ 
কারীমন্সির প্রতিষ্ঠা করেন ঘা এখন প্রায় নিশ্চিহ'। তিনি খুব চটকদার 
ছড়ি ব্যবহার করতেন। কোম্পানির দালাল, অমিত বিত্তশালী শিখ বণিক 
উমিটাদ সিরাজ্স্টৌলার বিরুদ্ধে যড়য্রে ক্রাইভের বিশেব সহায় ছিলেন। 
বর্মীয অথানুহারী রক্ষিত তার লম্বা দাড়ি ছিল দেখবার মতো। হুজুরীয়ল 
ছিলেন উমিটাদের শ্যালক এবং জগৎ শেঠের মুংসদ্দি। উমিটাদের মৃত্যুর 
পর তার সম্পত্তির তত্পববারেকুপে তিনি ধৃত বিভতশালী হল। 
ফলকাতার প্রথম 'রিসিভার অব রেডেনিউস্‌' রাল্ফ সেল্ডনের সহকারী 


ছিলেন লম্মরাম সেন। সে পদের নান! সুযোগ সুবিধায় হনী নন্বরামেরও 
দামি এবং বাহ্যে ছড়ি ব্যবহারের অভ্যাস ছিল। লক্ষ্মীকান্ত ধর (ওরফে 
নু ধর) ছিলেন কোম্পানির বেনিতান। ক্রাইভের অন্যতম প্রধান 
সহযোগী হিসাবে মুর্শিবাবাদের পু্ঠিত কোবাগ্যরের ৮ কোটি টাকার এক 
উল্লেখ্য অশে তিনি নাকি শেয়েছিলেন। তার হিত্তের অবধি ছিল না। 
মধুর সেন ছিলেন পোস্দার ও ব্যাংকার এবং যশোহরে ৫টি হীলকুঠির 
মালিতা বু লক্ষ উকো ব্যয়ে, নিমতলা ঘাট ট্রিটে, কলকাতার 
লটহাসাদের অনুকরণে এক বিরাট অট্রালিকো নিমনি কবে তিনি 
সরকারের বিরাগভাজন হল) (এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত তথয রাধারমণ 
মিত্রের প্রামাল্-গ্রন্থ "কলকাতা দপ্পল' ছেকে পৃহৃত)। 
হাওড়ার বালী শহর সম্পর্কিত ছড়াটি অপেক্ষাকৃত আধুনিকক্যলের 
কেননা. তাতে কীর্তিত তিনজন মছানুভব ব্যক্তি কিছুদিন আশোও জীবিত 
ছিলেন। ছড়াটির বয়ান 'ছিরে', "হরে শাস্তিরাম। 
এই তিন নিযে বাঙীগ্রাম॥ 
প্রন পঞ্জুক্তিতে তিনটি দোষ-গুণের উদ্লেছের পর দ্বিতীয় পঞ্জক্তিতে 
গিট স্থ/নের নাম বলবার যে হীতিটি ঘানাক্ষণলে তিনের ছড়া' নারে 
পরিচিত, এটি সেই এতিহ্যগত আঙ্গিকে রচিত । এ ছড়ায়, স্থানীয় ভক্তি- 
শ্দ্ধাবশত ধারা ভাকলানে অভিহিত হয়েছেন, তাদের পুরা নাম, ফদ্া্্রনে 
ভ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর বদ্দযোপাহ্যাঘ় ও শাস্তিরান বন্যোপাধ্যায়। 
তারা সকলেই ছিলেন আদর্শবাচী শিক্ষব্রেতী এবং নিজ-গ্রামের ববি 
উন্নতির হোতা। শেযোকতফনের স্মৃতিরক্ষার্থে সাহেবি 'ভামলে প্রতিষ্ঠিত 
কহু পুরোনো বালী রিভার্স টমসন হাইস্কুলটির নতুন নামকরণ হয়েছে 
বালী শান্তিরানে হাইস্কুল। অপর দুক্ধনের স্মৃতি তো এই ছুড়াটির মাধ্যমেই 
হীর্ঘকাল রক্ষিত হবে। ব্যন্তিনামান্কিত ছড়ীগুলির কাজই তাই। 
পূর্ববালোর ছড়াুলির মহ প্রথটির উৎস শ্রভিনব। বিস্মৃত 
(কোনও গ্রাম্য কবি দ্বারা রচিত লা হয়ে সেটি হশোহর-খুলন অঞ্চলের 
ঘটকদের দুখে দুখে ফিরত হখন তারা বিবাহ-সনবনধ সির করবার জন্য 
বিভিন্ন বংশের প্রশক্তি গেয়ে বেড়াতেন। ছড়াটির পাঠ 
গুরুত্যাগী শিবরাম কুদোঘরায় বাস। 
“বলা 'লোহা' দুই ভাই 'কন্দলপুরের দাস' ॥ 
সিদ্ধিপাশার সাত ভাই, টাপাঘাটের ‘দেলা'। 
এক্তারপুরের দয়ারাম, নেহালপুরের "বলা ॥ 
ভাটলার "ভাটী বামুন' আর ফংপরাঘ। 
স্বনামবন্ট পুরুষ এয়া কুলেশীলে নাম ॥ 
অস্যার্থ, খুলনার কুদোঘরা গ্রামনিবাসী শিবরাম সামান্য মতান্তরে যে 
ওরুত্যাগ করেন তাতে তার সততা ও তেয়াস্বিতাই প্রকাশিত। যশোহরের 
কন্দনপূরে শ্রতাপশালী দুই ভাই বলরাম দাস ও লোহারাম দাস সাধারপ্ে 
"কন্দনপুরের দাস' নামে পরিচিত ছিলেন। যশোহরের সিদ্ধিপাশার দত্ত 
বাশীয় সতে ভাইয়ের খুব সূলাম ছিল। স্বনামধন্য খেলারামের পিতৃভুমি 
খুলনার টাপাহাট গ্রামে। যশোহরের এক্তারপুরবাসী৷ দয়ারাম বিশ্বাস 
ছিলেন কৌলীনপ্রথার প্রবল সমর্থক। যশোহরের নেহাসপুর গ্রামের 
বলরাম হালদার যথেষ্ট প্রতিপত্তিশানী ছিলেন। ঘশ্োহরের ভাটলা 
পরগনার 'ভাটলী বামুন'র। পিরালী বরাক্মপদের (যে রকম এক বশে 
রহীক্রনাক্ষের জন্ম) মতোই ছিলেন পতিত-ব্রাক্মণ। ফংসরাম ছিলেন 
ভাটলা পরন্দনারই অন্তর্গত জাকরপুর জনপদের এক বিখ্যাত সমাজপতি। 
বলা বাহুল্য, এসব স্বনামযন্য পুরুষের কুলশীল ছিল অতি উচ্চ। 
শুধু বশোহর-খুলনাত্েই নয় অন্যান্য এলাকার ঘটকেরা তানের 


৪৩১ 


পেশাগত অয়োক্সনে, অনুরূপ আরও অনেক ছড়া নিশ্চয়ই রচনা 
করেছিলেন যাতে সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের বহু তথ্য লভয। 
লেন্তলিয় অনুসন্ধান একান্ত কাম্য। 
পাবনার শাক্জাদপুর অন্চলে প্রচলিত একটি বিদ্পাকক ছড়া নিশ্বরূপ : 
রমণী সা আন্ত গর খায় লা গুধু খ্যাড় শেড়)। 
রতীনবাবুর দোকানে চোক্ষে ছটাকে স্যার (লের)॥ 
দু খায় না ঘি সার না, গবাবর সা! মোটা। 
টাকাকভি হম না মহাদেব সা'র হাটা ॥ 
আগেই বলেছি, ছড়ায় উক্ত ব্যক্তিহিশেৱগণের যেটুকু পরিচর ছড়া 
থেকেই মেলে তার বেশি তথ্য সংগ্রহ এখন অনেক ক্ষেতে হয়ত 
কষ্টসাত্য। এসব ছড়ার মাধ্যমে তারা বে গ্রামবাসীদের স্মৃতিতে 
বশেপরম্পরায় শ্রাগরাত আছেন সে তথ্যটিই শুধু মূল্যবান। 
মনশিং-এ প্রচলিত ৩টি ছড়ার প্রথমটি অবিকল কলকাতার ছড়ার 
আঙ্গিকে রচিত। বা, 
হামিদ আলির দাড়ি। 
জেবুদ্দির বাড়ি 
টি মুকুব্দের ভুঁড়ি 
কেটহেরির হুড়ি (কবিগান) 
না দুটি কৌতুকালিত। বথা, 
ই্তা্ মিঞার লক্বা দাড়ি, 
ফাজিল মিঞার হ্যাথ (গলগশু)। 
পচা শ্যাথের বকৃবকানি, 
যেন আযাইডা (আযাঢ়ের) ম্যাথ (মেধ) ॥ 
এবং, উমেদ ফকিবের ঘড়ি। (যা কখনই চলে না) 
তমিজ্ন্দিনের বিডি। (ঘা খালি নেভে) 
কুন্দ কবিরাজের বডি (যাতে রোগ সারে না) 
সুস্থ চন্দের মালা। (ধূর্তের জপমালা) 
বিশ্বাস করে কোন্‌ শালা ৷ 
ীহট্রের ছড়াটিতে স্থানীয় এক সর্বজনতরদ্ধের মহানুভব ব্যক্তি 
কীতিত হয়েছেন। তাকে তুলনা করা হয়েছে সে তল্লাটের বৃহত্তম হাওড় 
(জলাভূমি) হাজনুকির সঙ্গে বার কাছে অনা সব বিল যেমন 
পাতকুয়াসদৃশ তেমনি ভার তুলনায় আর সকলে 'পুয়া' বা পোলাপানের 
(শিশুর) মতো। ছুড়াটিয পাঠ 
হাওড়ের মধ্যে হাকালুকি, 
আর সব কুয়া। 
াইলবর (মানুষের) হহো গোলাম রানী, 
আর সব পুরা॥। 
এসব ছড়ার বেশ করেকটিতত ব্ক্তিবিশেষের লাম ধরে বক্রোর্তি 
করা হলেও তাতে স্থানীয় সামাজিক সম্ত্রীতি যে কিনা কু হয়নি (বা 
হত না) লে বিষয়টি কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষনীয়। চরিত্রহননের এরূপ 
প্রকাশ) ঘটলা আনম ঘটলে মানহানির মোকদ্দয। তো বটেই, খুনবারালিও 
হতে পারত। সেকালের গ্রামবাসীদের মহ্যে পারস্পরিক বোকাপড়। ও 
সহলসটীলতা এবং নির্দোষ কৌতুককে শুভিত্রেত অর্থে গ্রহণ করবার 
খদার্যসূচক এ নিদর্শনতুলির সামাজিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এখনও 
লেগুলি আমানের পাতিত্যাভিঘানী সমাজার্তিকদের দৃষ্টি আবর্ষণ করেছে 
বলে মনে হয় লা। কেননা দুকঠিন পরিশ্রমসাধা প্রাম-পরিক্রমার গভীর 
অনীহা ও জক্ষমতাবশত ওঁদের উচ্চনাদী বাণীসমূদয় সাধারণত 


বিতরিত হয়ে থাকে গৃহকোণ (কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাতানুকৃল) বা 
পাঠাগারের আরামকেদারা থেকে। এই শ্রেণির অনেক ছড়া এখনও দুই 
বাংলার মাঠেঘাটে পড়ে আছে সংগ্রহের অপেক্ষায়। গ্রামীণ সমাজের 
যেখানে বাস. সেই মাটির কাছাকাছি নেমে পর্রসস্তমিলারবামী আমানের 
সমাজ্জকিল্যাচ্চুবা কি সেগুলির সংগ্রহ ও বিশ্লেষপে একটুও মেহনতী- 


আগ্রহ দেখাবেন না? 


পেতলের রথ : শিল্প ও শিল্পী 
পূর্দেন্দুনাথ্ধ নাথ 


অসম প্রতিযোগিতা, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও মানুষের রুচির পরিবর্তন 
এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার রূপান্তর বালোর যেসব শিল্প ও 
শিল্পীকে ব্বাসের পথে নিয়ে গিয়েছে কীসা-পেতল শিল্প তার অনাতম। 
স্টলেলেস স্টিল, এযালুমিনিন্লাম, প্্যাস্টিক ইত্যাদির আবির্ভাব ও 
অবিশ্বাস্য মূল্যবৃদ্ধি এই শিল্পের সাধারণ মৃত্যুর কারণ হলেও এর 
সৃক্ষতার ও শিল্পসুযমামণ্ডিত শিল্পকলার মৃত্যু ঘটেছে বালোর সামাজিক- 
অর্থনৈতিক অবস্থার অকনমনের সঙ্গে সঙ্গে। এই রকম এক 
শিল্ছোৎকর্ষতার প্রতীক ছিল পেতলের রাখ যা ত্র গল্পজথা ও 
মিউজিয়ামে ঠাই পেয়েছে। 

বালোর বিভিন্ন প্রান্তের আছিদার ও উঠতি হনবানেরা ওদের কৈভব 
ও ধর্মবস্থাস প্রকাশ করতেন নতুন নতুন মন্দির ও দেবার্চলার নতুন 
নতুন আঙ্গিক নির্মাপের মাধ্যমে। রথও এরকম একটি আঙ্গিক। রথ 
বলতে আমরা সাধারণত কাঠের রথ বুঝি। কোথাও বা সম্পূর্ণ কাঠের, 
(কোথাও যা লোহ্যর ফ্রেমের ওপর ফারুকার্যময় কাঠ বসিয়ে এটি তৈরি 
হত। এছাড়া বিক্ণুপূর প্রভৃতি জাত্রপার পাথর ফেটে রথের আকার 
(দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ রখ চলত না। কিন্তু এ ছাড়াও হে রথ সকলের 
অনোহরণ করেছিল তা হুল পেতলের রঘ। এটি শুধু চলত তাই নয় 
হুয়োজনমতো এয সমস্ত টুকরো 'অশে খুলে আলাদ৷ করে ঘরের মহে 
রেখে দেওয়া যেত এবং ব্যবহারের আগে ঘবে মেঝে একে উচ্ছর করে 
ভুলে আবার লাগানো হত। এই রকম এক রথের শিল্পী ছিলেন নদিরা 
জেলার রাণাাটের রাধাবিনোদ দত্ত। তার তৈরি রথ আজও কোচবিহার 
রাজবাড়িতে রক্ষিত আছে। 

আজ থেকে প্র একশো বর আগে এই শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন এক 
গরিব কাসারি হরে। ছোটবেলা থেকেই জাতব্যবসা কীসা-পেতল্ের 
কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। নিজের যোগ্যতা ও বুদ্ধিমর ফলে তিনি 
যাণাঘাট এলাকার বিশিষ্ট কাসা-পেতল শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পান। তায় 
এই শিল্পকুশলতা বিশেষভাবে প্রকাশ গায় পেতলের কাজে। লামার 
পঙ্জ্রহীপ, ঘণ্টা, পৃজার অন্যান্য উপকরণ, গানদান ুকাদান প্রন্থতিজে 
নতুন নতুন হনে ও রূপে শ্রকাশ করতে থাকেন। তার হাতের কাজ এত 
সুষমামণ্ডিত হয় যে, অক্ষ্যকুমার নন্দী (অমলাশন্করের বাবা ও 
উমর দ্র) যখন লক্ডনে তার হস্তশিল্প পরশলী নিয়ে যান তখন 


৪৩২ 


এই রাবাকিনোন দত্তের তৈরি পেতলের কাচ্ছও সঙ্গে থাক্তে। তার তৈরি 
বিভিন্ন জিনিসের মধে] পেতলের তৈরি হের গাছ সঙ্গে তামার তৈরি 
খেজুর, এক পরির দুহাতে দুটি সুন্দর বাতিদান, তুঁক। রাখবার জন্য 
পেতলের সমীর হাতে সুঁকাদান, একটি কারুফার্যহ্র পেতলের ঘণ্টা, 
তামার জলক্তাড়৷ প্রভৃতি এত জনহ্রির হয় যে তার তৈরি সমস্ত জিনিসই 
বিক্রি হয়ে যায় কিছুই ফেরত আসেনি । রাপাঘাট তার কাদা-পেতলের 
করেছানা অন্যতম বৃহৎ কারখানা ছিল। 

অক্ষর নন্দী দেশে ফিরে এসে এই শিল্পীকে নতুন নতুন আঙ্গিকে ভার 
শিল্পপ্রতিভা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন। প্রধানত তারই উদ্যোগে 
তিনি রথ তৈরির কান্দে অগ্রসর হল এবং অক্ষযবোবুই তকে কোচবিহার 
রাজ্নরবারের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। তার শিল্প প্রতিভার নিদর্শন 
দেখে কোচবিহারের রাজ! সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোচবিহ্যরের জন্য একটি 
পেতলের রখ নির্মাণ করে দিতে বলেন। এইভাবে এই শিল্পীর শিল্পপ্রতিভা 
নতুন দিকে যাত্রা করে। এ পর্যন্ত সাত্যরণত তিনি ঢালা পেতলের ও 
চাদর (শিট)-পেতলের জিনিস তৈরি করতে অত্যন্ত ছিলেন। এইবার এই 
দুরূহ কাজে অগ্রসর হলেন। সঙ্গে থাকল তার এতদিনের সঙ্গী পুরোনো 
কারিগরের দল। 

এ সময়ের কিছু অর্থনৈতিক অবস্থার হিসাব এই রকম। চাল দেড়টাকা 
মল। পেতলের সের চার আনা ছেকে পুরোনো সতেরো পয়সা (থা 
বর্তঘানের দশমিক মুদ্রায় ২৫ থেকে ২৭ পয়সা)। তৈরি গেতলের 
জিনিসের (ফিনিশড্‌ গুডস) সের আট আনা থেকে দশ আনা। এর মধ্যে 
ঢালাই জিনিসের দা জ-_আট আনা সের। চাদর বা শিট-পেতলের 
তৈরি জিনিসের সের ছিল বারো থেকে চোদ্দ আনা। এইরকম চাদরের 
তৈরি বিভিন্ন জিনিসকে বলত বাছা গেতল বা আচক৷ পেতলের জরিনিস। 
সব মিলিয়ে গেতলের জিনিসের মন ছিল ২২ টাকা থেকে ২৫ টাকা। 
এই সময়ে কাসা-পেতলের কারিগর বা মিন্বির ঘজুরিও ছিল বিভিত। বড় 
মিস্তি অথ ‘সিনিয়র’ ও দক্ষ কারিগর ব্যরে৷ আনা। অপর দিকে ছোট 
মিন্তি বা 'জুনিয়ার' ও অদক্ষ কারিগর দু-আনা। এই রকম এক অবস্থার 
মবো তিনি রত তৈরির কাজে হাত দিলেন। এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন) 
তিনি অন্য কোনওখানের রথ দেখতে [গিয়েছিলেন কিনা তা জানা নেই। 
তবে ঠ্াপাই-নবাবগঞ্জ (তৎকালীন মালদহ জেলার) এলাকায় কীসারি 
বাড়িতে পেতলের রথ ছিল এবং সেখানে তার ঘাতায়াত ছিল। পরে এই 
বাড়ির মেয়ে তায় পৌত্রবযূ হয়। 

রথ তৈরির কৃহকৌশল হিসেবে বলতে গেলে অন্যান্য লোহার রথের 
মতোই শ্রমে রথের বাঠামো (স্ট্রাকচার) তৈরি করা আবশ্যক। এটি 
ঢালাই পেতলের করা দয়কার। এই কাঠামোর খ্ঁচ তৈরির জন্য যে ফ্রেম 
যা মূল ত! জন্য ঢালাইয়ের পেতলের চেয়ে শক্ত করা পুরোছন। তাই 
বাছা পেতলের সঙ্গে দিসে ও গল্তা মিলিয়ে তাকে শর্ত করা হত। 
সাধারপত ১ সের বাছা পেতলে আবপোযা সিসে ও দেড় ছটাক দস্তা 
মিশিয়ে এই 'ঞ্যলয' তৈরি হত। এতে কাঠামো শক্ত ও মজবুত হত। 
তার সঙ্গে অনেক নতুন যন্্রপাতিরও অয়কার দেখা গেল। 

এইসব প্রাথমিক কাজ ও সরক্ধমের জন্য এবং কীচামাল সংগ্রহ করতে 
গিয়ে প্রায় সাতহাজার টাক। দূরকার। কিন আন্মসন্্িই হোক কিংবা 
তৎকালীন সমোজিক পরধায় জন্য তিনি কোনও দাদন হা আগাম নেননি। 
অঞ্চ সেকালের সাধারণ কালা-পেতল শিল্পীর মতো ভার আর্থিক অবস্থাও 
এমন ছিল না যাতে এই টাকা তার মঙ্গুত ছিল। তাই তিনি তার বাড়ি বন্ধক 
দিয়ে এই টাকা জোগাড় করলেন। হিসেব করে দেখা, গেল, ্রহ্ষবারে হে 


খরচ হচ্ছে তা পরেরবার রথ তৈরি করতে পড়বে না। সাজর্রাম ইত্যাদি 
জোগাড় করতেই ভাব এই বেশি খরচ লাশে এই বাড়ি বাঁধা নিয়েই তিনি 
পরের রথের তৈরিতে হাত দেন। কোচবিহারে পর নাটোবের রথ তৈরি 
করতে করতেই মাত্র একাত্র বহর বয়সে তিনি মারা ঘান; যার ছেলেরা 'সব 
ছোট। তাই রাখ তৈরি আর হল না। শুধু তাই নয় পারে সার পরিবারকে 
দেনার দায়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়: ক শিল্পীর নতু! শিল্পী ও শিল্প 
এবং গার পরিবারকে সর্বনদশের পথে ঠেলে দিল। তন টাকা জোগান 
দেওয়ার মতো কোনও প্রতিষ্ঠান থকেলে হয়ত এইভাবে এক শিল্পীর 
পরিবারকে তবসেপরান্ত হতে হত লা) 

পেতলের রত তৈরির কতকণ্ুলি বৈশি৷ ছিল। চাক্াগুলো হুত 
লোহায়। সাধারশত সে সময়ে জলের পাম্পের কানে ব্যবন্ত (হ্যান্ড 
পাম্প) বড় বড় চাকাগুলো এই কাজে লাগানো হত। দূরাও (পিস্টল) 
লোহার মোটা ডের তৈরি হত। তার ওপর রিপিট বা খিলেন-কল্তা করে 
পেভুলের পাত লাগানো হত। কিন্ত চান্ডাতে সাধারণত পেতল লাগানো 
হত না। তারপর বথের মূল কাঠামো বা খ্বীচাটি (ট্রাক্চার) লাগানো হত। 
এটি শক্ত পেতলের ঢালাই কতকগুলো টুকবোক্ে একসঙ্গে বেলে বা 
রিপিট করে আঁট হত। তার ওপর চাদর-পেতল দিয়ে মোড়ানো হত। এই 
চাদরগুলো কল্জা করে খাঁচায় সঙ্গে আটা থাকত) লাগানোর আগে তার 
গায়ে বিভিন্ন দেবদেহী বা জন জীলাপ্রসঙ্গ ছেলাই (ঘোদাই) করে আঁকা 
হুত। প্রয়োজনমতো এইসব চানরের টুকরোগুলো খুলে বেছে দেওয়া 
বেত। রথের আগে সেগুলোকে পরিদ্ধার কবে আবার লাগানো হত। 
এইভাবে রঘ তৈরি হয়ে গেলে ওপরের জংশ তৈরি হত। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে, রথের গায়ে এইসব মূর্তি যা ছবিগুলো সাধারণ অবস্থায় 
ছেলাই (খোদাই) হলেও অনেকক্ষেতরে ঠোকাই অর্থ পেছন থেকে ঘা 
দিয়েও তৈরি হত। মাঝে মাঝে রক্তের হৈচিত্া আলবার ডলা জায়গা 
বিশেষে তামার পাত লাগানো হুত। এইসব পেতল ও ভামার চাদর বা 
শিট আসত জার্ধানি ঘেকে। রথে তৈরি অশে লাগাবার আগে 'ব্রাসো' 
জাতীয় ছ্িনিস ও তারপর কাপড়ের থয সুড়কি গুতো বেঁধে তাই দিয়ে 
মাজা হত। এসব কাজের আগে প্রথমে শিরীর কাগজ নিয়ে ঘা হত। এই 
শিরীষ কাগজ তখন সুইডেন থেকে আসত) 

রখের মাছা বা চুড়ায় নিশান, চক্র, গরুড় পক্ষী ইত্যাদি বদানো হত। 
নিশানশুলো অবশ্যই তামার তৈরি হত যাতে দূর থেকে লাল নিশান 
বৌত্রে কক্‌ বক্‌ করে। চক্র ও গরু ঢালা পেতলের হত। গরুড় ঢালাই 
করার আশে কাঠের একটি গরুড় মূর্তি তৈরি করিয়ে নেওয়া হত) স্থানীয় 
সুর মিনি ওইটি তৈরি করত! তার থেকে মাটির স্থাগ করা হত। পরে 
এটি ঢালা হত। এদের নীচে গৌজ অর্থ লম্বা একটু চৌকো অংশ থাকত 
ওইগুলি লাগাবার জন্য। ঢালাই কাজের কতকগুলি বৈশিষ্ট লক্ষ করার 
মভো। ধর্মে মাটির হাঁচ তৈরি হত। মাটি অতান্ত মিহি করে চেলে 
তারপর প্ররোক্ছন্তো। পাট ও তুষ মিশিরে নেওয়ার পর প্রতীক মূর্তির 
ওপর বসিয়ে এই হাচ তৈরি হয়। অপর একটি মাটির পাত্র (যার নায় 
মুটি) তৈরি হয়। এর ভেতর প্রয়োজনমতো পেতল ও অন্যান) জিনিস 
অন্ধ রাং ইত্যাদি দিয়ে সুচি ও ছাচ একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। স্থাচের 
পারে একটি ফুটো বা গর্ত থাকে। পরে বড় উনূনের মধ্যে এটিকে বসিয়ে 
দিয়ে পতল গলানো হয়। ঠিকমতো গলে গেলে বড় সীড়াশির সাহাযে 
সেই খালের (উনুনের) মধ্যে ঘেকে ওইটিকে তুলে উপুড় করে দেওয়া 
হয়। বড় দূর্তি হলে মাটির সত্য গর্ভ করে বসিয়ে দেওয়া হয়। পরে ঠান্ডা 
হয়ে গেলে মুচি ও ছঁচ ভেঙে মূর্তিটি বের করে ঘহা মাত্রা করে পর্ণাব়ব 


দান করা হর । বড় মূর্তি হলে করেকটি টুকরো করে ঢালা হয়। পরে কালাই 
করে নিয়ে একটি পূর্ণরূপ দেওয়া হয । 


একটি রঘ তৈরি করতে কতদিন ঠিক সম লাগত তা বলা যায় না। গজ-_ 


কারণ নিক্ষের অন্যান্য জজের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী রুহের কাজও করতেন 
ফ্রেম ত্যাগ নিজের করেখানায় ঢেলে রাবাবিনোদ দত্ত পুরো ছ-মাস তার 
কারিগরদের হিতে কোচবিহারে ছিলেন রদের কাজ সম্পূর্ণ ভরতে? 
সাধারণত বিশ্বকর্চা পূজার দিন (৩১ তাই) ওই কাজ শুরু হরে রথের 


আলে সম্পন্ন করেছিলেন। শাকল_ 
আর একটি লক্ষণীয় জিনিস হল যায়া কারিগর ছিলেন তারা আকন্দ কাঠ 


সাধারণত সমাজের অন্য শ্রেশির। এদের দে) বেশির তাগা হাড়ি. 
মালো, নিকিরি প্রভৃতি জাতের লোক ছিলেন। 'জ্যতের ওঠা ফাসারী' এই 


জাতীয় প্রবাদবাক্যের অন্যতম কারণ হল সমাক্ষের এই জাতীয় লোকদের তাতাল-_ 


সঙ্গে কাসারিদের মেশামেশি। এঁরা মুভি তৈরি ছকে বেলাই, ছেলাই সব 


কাজই করতেন। কড় সাঁড়াশি 


সাপাঘাট ছাড়াও শাত্তিপূর খেকে অনেক্চ নিকিরি ওই কাক্স করতে 
খেতেন। কারিগরদের মধ্যে পরিরা হাড়ি, আরমান নিকিরি, অতুল 


ছাড়ি, বাগনেষী হাল পরড়তির নাম স্মরপযোগ্য। এঁদের হ্যতের অপূর্ব হাতুড়ি 


সুষঘামতিত শিল্পকলা আকও জন্ুল করছে। ব ছাড়াও রাবাকিনেদের 
অন্যান কাকেও এরা সাহা) করতেন। অনেক নৌকার গলুই-এব মুখ 


নৌকার গায়ের পেতলের অদক্ষ, হাক্ষার এক যাতিদানগু অনেক তিনি হ্যাভ বাইস_ 


ফারেছেন। তবে কোনও পেলের দরজা নির্মাপে তার হাত ছিল কিনা 
আনা ঘায় না। ছেলাই বা খোদাইয়ের কাজ বাড়ির মেয়েরাও করতেন। 

রঘ নির্মালে যে সব ঘত্ত্রণারতি দরকার হত তার কিছু কিনতু সন্ধান 
পাও ঘায়। সাধারণ পেতলের কাজে হে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় 


হধানত সেগুলিই দরকার হুত। তবে ফ্রেম বা খাঁচা নির্ঘাপের জন) ওইসব শ্রমর বা তুরপুন_ 


যস্েরই আস পরিবর্তন করে নেওয়া হত। এই রক ফরেকটি যন্তের ও 

আর দির রহ 
বড় লোহার খণ্ড। এর ওপর পেতল রেখে পেটানো 
হয়। এটি অনেক রকম ও সাইজের হয়। এর ওপর 
গর্ত করে তাতে চাদর পেতল পিটিয়ে গোলাকার 
করা হয়। 

লোয়ালি_ লোহ্যর তৈরি চওড়া মুখছুক হাতে ব্যবহার ধরায় 
মতে৷ কন্। এর দারা ঢাল। জিনিসের গম! পরিষ্কার 
ফরা ঘায়। এর বিভিন্ সাইজ ও প্রকার ছয়। 

পাটে_ শিল জাতীয় লহ্বা পাথরের বা কাঠের টুকরো। এতে 
নোয়ালি ঘষে ধার করা হয়। 

ছেনি_ খোদাই বা ছেলাই দ্বারা রে গ্যয়ে মূর্তি তৈরি ও 
গরু ইত্যাদির চোখ মুখ আঁকতে ব্যবহাত। ছোট, 
বড়, মাঝারি নানা সাইজের হুয। নাঘও বিভিন্ন, 


জতারি__ পেতলেয় চাদর বা শিট কটবার জন্য কচি জাতীয় 
জিনিস। নানা সাইজের হয়। 

উকা যা ফাইল গায়ে দীত তোলা লোহার জিনিস। এটি দিয়ে হযে 
স্বৰে ডিনিস পরিষ্কার কর হয়! এটি নানা সাইক্ছের 
ও বিভিন্ন রকমের হয়। এক এক করের জনয এক 
এক রকম সাইজ, হ্যফ রাউন্ড ফাইলের নাম মেকুল 


উক্ে। চ্যাট ফাইলের নাম পা উকো, গোল৷ উকো ধুলোর শঠা 


প্‌ 


মুচি 
থপর_ 
হা, মুড়কি ছেনি ইত্যাশি। মোট 
আউট_ 
রসপান- 


ইত্যাদি। এ ছাড়া চোখ কাটার, নাক আটার শ্যৃতি 
হজের আলাদা আলাদা ফাইল। 

লঙ্কা লোহার তৈরি। এর মাথায় চাদর পেতল 
পেটানো হত: সাধারলত টোপ (অন্ধ গায়ে ঘা 
লেগে হওয়া পর্ত) সোজা করে তুলবার জনা এটি 
ব্যবহার হত। নানা লাইফের হয়। শুনেকস্তলির মুখ 
বাকানো হয়। 

গঞ্জ জাতী জিনিস। 

কাঠের বা বীশের তৈরি কস্ত।এটিকে দু-পায়ের ফাকে 
রেছে হাত দিয়ে লোয়ালির সাহায্য জিনিস বা হয়। 
দেখতে বড় তিরের কলা বা বর্ষার নতো। 
লোহার মুখ বিশিষ্ট বস্তু যেটিকে গরম করে বাং বা 
অন্য কোনও জিনিস দিযে বালাই করা হয়। 
গলানো গেতল মুচি লছেত বড় উনুন থেকে 
তোলার জন্য খুব লক্বা হাতলঘূক্ত ধড় সাঁড়াশি। 
ছোট সাঁড়াশিও অনা কাজে ব্যবহার হয়। 
ছোট, বড়. সরুমুখ, লন্বামুশ. চ্যাপ্টা প্রভৃতি নানা 
রকমের ও সাইজের ছাতুড়ি। দা দের কাজে 
ব্যবহাত। 

ঘববার সময়ে এই বাইসে আটকিয়ে দাঁড়িয়ে বা 
বসে কাজ করা হয়। সাধারপত লোহার 
গ্রাচলাগানো ছোট বড় করবার সুবিধাযৃক্ত এই দন্ত 
শর্ত জরে কোনও জিনিল আটকিয়ে কাখতে পারে। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাঠেরও হয়। 

গর্ত করবার কাজে এবং পরি ইত্যাদির নাফ, চোখ 
প্রভৃতি আঁকতে কাজে লাগে। 

লদ্ব। ক্যঠের গোলাকার কন্ত। এর মুখের দিকে মোটা 
ফরে গালা লাগিয়ে সেখানে কোনও জিনিস আটকে 
দেওয়া হয়। গয়ে জড়ান দড়ি ঘরে সামনের দিক 
থেকে একজন টেনে ও ছোড়ে কুঁদটিকে তোরায়। 
অপর দিকে অন্যজন নোৱালি চেপে ধরে থাকে। 
খূর্ণায়ম্যন কল্তটি চেচে পরিষ্কার হয়ে যায়। একে 
বলে হাত কুঁদ। বড় বড় ক্ষেতে পেছন দিকে ঢাকা 
লাগিয়ে মানুষ ব) মোটরের সাহ্যয্য ঘোরানো হয়। 
পেতল পলাবার জন) দাটি তৈরি পাত্র। শুকিয়ে 
ব্যবহার করা হয়। 

ছোট উনুন জাতীয় জিনিস। সাধারনত তাতাল 
পরম করা হয়। জ্বালানি হিসাবে কাঠক্কা ব্যবহাত 


গাল্য, পিচ, রন ইত্যাদি সহযোগে তৈরি বন্ধ। দুটি 
জোড়ার যে নতুন ছি বন্ধ করায় জন্য ব্যবহার 
করা হয়। 

এটিও ছিল বন্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। 


এ ভিন্ন অন্যানা সাতারদ হস্ত্রপাতি তো ব্যবহৃত হতই। কামাল 
হিসাবে শেতল, দিসে, দন্ত, রাং ও তামা হাবহাত হত। শুয়াজনঘতো 
উজ্ফল বৃদ্ধি ও শত্ত করার জন্য এদের হিশ্রশের পরিঘাদ বদলানো হত) 
আজ শিল্পীর অবর্তমানে অব্যবহৃত নতুন খাঁচা বা ফ্রেমগুলি পুবোনো 
পেতল হিসাবে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। 


“দ্াধাবিনোদদ দতের পৌস নির্মলকুদার দত্তের (৬৯) সঙ্গে সাক্ষাতে এইসব 
বিবরণী জানা গেল। 





ভারতবর্ষের অন্যান্য অক্ষলের ন্যায় প্রাচীন বাংলার নগরসভযতা 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুত্র প্রচলন গুরু হয়। প্রাথমিক পর্যাতের মুভ্তাগুলি 
ছিল দু-প্রকারের যঘা, ‘পাঞ্চ মার্ক" বা হত্বস্বারা৷ ঠোকাই চিহ্নত দুা ও 
সথাচে ঢালা লিপিহীন মুভ্তা। সাধারণত অনুনান করা হন্ত ভারতীয় মুদ্রা 
ব্যবস্থার পাঞ্চ মার্ক মুন্রাই হাম হ্রবর্তিত হয়। মুদ্রার ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় 
পর্যায়ে সচে ঢালা মুধার উদ্ভব ঘটে । উৎখননের ফলে ছচে ঢালা মুদ্রার 
কিছু নিদর্শন উত্তরবঙ্গের দহান্থান বগুড়া জিলা, (বর্তমানে বাংলাদেশ) ও 
বাণগড় (প. দিনাজপুর জিলা) এবং দক্ষিসবঙ্গের চন্রকেতুগড় (২৪ 
পরগনা জিলা), তদলুক (মেদিনীপুর জিলা) ও ভিহ্র (যীকুড়া জিলা) 
থেকে আবিদ্ধৃত হয়েছে। মূত্রাণুলি সবকর্টি তামার। এন্ুলিয় উপর কিন্তু 
নকশা থাকলেও কোনও লিপি নাই। আকার অনুযায়ী এই মুত্াকে দুটি 
শ্রেণিতে ভাগ করা সন্তব। প্রথম শ্রেণির মুষা গোলাকার। এ ধরনের 
মার কয়েকটি খুব ছোট এবং অবশিষ্ট এখনকার সিকির যতো। ছোট 
ছোট মুদ্রার উপর একসময় কিন্তু অদ্ধিত থাকলেও এখন সেসব কিন্তু 
বোকা ধায় না। সিকির মতো মুঘ্রার একদিকে চ্্ী্য ত্রি-খিলান ও 
অপরদিকে হাতি প্রদর্শিত হত। বিতীয় শ্রেণির দুষা টৌকো। মুঝাশুলির 
উভয়দিকেই একাবিফ নকশা অস্ধিত করা হত। এ ধরনের সমস্ত মুসার 
একদিকে বৃক্ষ চৈত্য, চ্রশীর্য ডিলান ও দুটি সীমারেখায় অদ্ধিত রশ 
এবং অপরদিকে হাতি ও ব্িভুজনীৰ্য দণ্ড থাকত। অনেক সমর স্বস্তিকা 
ও চতরশী্য বৃত্ত টৌকে৷ দুয্রার উভয় দিকে প্রদর্শিত হলেও শেষোক্ত লল্মা 
দুটি সুরার কোন দিকে ছাপা হবে তা নির্দিষ্ট ছিল না। 

স্ঁচে নলা মুলার উপর করেকটি সাধারণ নকশার পুনপুনঃ শ্রদর্শন। 
খুবই অর্থবহ। অনুমান করা যেতে পারে এই নকশাগুলি মুলার মান ও 
মৃত্তা-সক্রোস্ত অন্যান্য গুয়োজলীয় তন্যের নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হত। 
ুদ্ধঘোবের 'বিসৃদ্ধি মগ্দগ্‌' গ্রন্থে বলা হয়েছে যুয্ার উপর চিন্র-বিচিত্র 
নকশা দেখে মুভরা্টি কোন অন্চলে এবং ফার দ্বারা হস্তত হয়েছে তা বোঝা 
স্তব হয়। 

ঠিক কোথায় এবং কোন, সমরে ছঁচে ঢালা মুদ্রার সৃ্রপাত তা 
সঠিকভাবে নির্গত হয়নি। এ পর্যন্ত প্রস্ত তথ্যাদি থেকে মনে হয় 


মহ্য-গাঙ্গেছ উপতাকা এই মূলা প্রথম হবর্ডিত হয়। পরবন্ীকালে উত্তর 
ভারতের অন্যান্য অজলেও ছুচচে ঢালা নুডা ব্যাপক্তভাবে ব্যবহ্থাত হতে 
থাকে। পূর্বে চস্রকেতুণড় (প. বঙ্গ), দক্ষিণ-পশ্চিমে নেভাশা (নহারাষটর). 
উত্তর-পশ্চিমে তক্ষণীলা পোকিল্তান) ও উত্তরে নেপাল পর্যন্ত বিহ্ৃত 
তূভাগে আনি এ্রতিহাসিক মৃগে ছাঁচে চালা মুদ্াকে বিনিময়ের অন্যতম 
হাবানরুপে গ্রহণ করা হায়েছিল। 

কিশেবজ্ঞগল মনে করেন লিলিহীন থা ঢালা মুদ্রা শুবর্তনের কিনু 
পরে লিপি সঙ্থলিত মুদ্রার উ্ধবে হয। শেহোড শ্রেণির নু প্রি. পু. ২য় 
শতাজীর শেষ অথব: খ্রি পূ. ১২ শতানীর প্রথম ভাগে প্রচলিত 
হরেছিল। দৃতরাং বলা হাম লিশিহীন চে ঢালা মুল্য প্রি. পৃ. ১৭ 
শতানদীর আগেই উদ্ভাবিত হয়। ধরয্নতার্ডিক খননকার্থের ফলে শুরাপিত 
হয়েছে ৬০০ স্রিস্ট পূর্বন্দের কিছু পরে সন্তবত স্বি. প্‌. ৫ম শতাবীতে 
এ ধরনের মুদ্রা শা শ্রবর্তিত হয়। রাপাড় হেরিয্ানা), পুরানা কিল্লা 
(দিলি), অথুরা, কৌশাী, হস্তিনাপুর (উত্তরহ্দেশ) ও উজ্ঞিহী 
(মেহাপ্রদেশ) তে পরা চুতরাগুলিই এই লিপিহীন মুর শ্রাচীনতম নিদর্শন। 

খ্রি পু. ৪র্থ শতান্বীর শেষ ভাগে ভারতের এজ বিতীর্ণ ভ্বভাগ নিয়ে 
ত্য সাস্রাঙ্য গড়ে ওঠে। বঙ্গদেশেরও অধিকাংশ অল এই সাম্রাক্যের 
আন্তরতি হয়। সে সময় থেকেই বঙ্গদেশে সাঁচে ঢালা দুক্রার বাবহার লক্ষ 
করা যায়। মৌর্যযুগে উত্তরবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ পালন ফেব্রু: মহান্থান 
থেকে শ্াপত মুস্াগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লে্ধহোগ্য। তমলুক ও ডিহরে আবিষ্কৃত 
মুদ্রাগুললির কিছু কিছুও সম্ভবত এই ঘুগের। মৌর্যোভ্ডর যুগেও এ ভুলে 
হাচে ঢালা মুঘার ব্যবহার চলতে থাকে। উৎঙ্ননের ফলে উত্তরবঙ্গে 
বালগড় ও দক্ষিপবঙ্গের চত্ত্রকেতুগড়ে খ্রি. পৃ. ২ঘ-শতাকীর কলে অনুমিত 
মুৱা পাওয়া গেছে। 

বঙ্গদেশে এ যাবৎ যে সব স্থানে পূরাতান্বিক খননকার্থ পরিচালনা 
ঝরা হয়েছে তার কোছাও কোছাও প্রদ্মম যুগে গোলাকার মুদ্রা ও 
পরবর্তী যুগে টৌকে৷ মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ ঘেকে অনুমান করা যায় 
চে ঢালা দুৱা প্রথমে ছিল৷ গোলাকার। অহিচ্ছয্জে (উন্তরহুদেশ) 
খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত তথ্যও এ অনুমান সমর্থন করে। প্রাথবিত পর্যাে 
মূভার উপর ছাপার জন৷ মাত্র দুটি নকশা হথা, চত্্শীর্ষে তি-খিলান ও 
হাতির প্রচলন ছিল। পরবর্তীকঃলে যখন থেকে দুদ্। চোকো আক্তার লাভ 
জরে তখন থেকেই মুঘার উপর প্রদর্শনের জন) নকশার সংখ্যাও বৃদ্ধি 
পায়। শ্রদৰ্শিত নকশাশুলি ছিল দুটি রেখায় অদ্কিত ক্রুশ, বৃক্ষ চৈতা, 
চন্রশীর্য ত্রি-খিলান, ত্রিভুক্তবীর্য দণ্ড, স্বস্তিকা, চনশীর্য বৃত্ত ও হাতি। 
চৌকে। মুল্ায় প্রবর্তন হলেও গোলাকার মুদ্রা অচল হয়ে যাযনি। বেশ 
কিছুকাল উভয় প্রকারের সুদ্রাই পাশাপাশি ব্যবহ্যত হতে থাকে। কিন্তু এই 
দু-বরনের মুঘরার বিনিময় হার কী ছিল তা শজান| রয়ে গেছে। 

কেবলমাত্র একটি মানের মুত্রাই ্থাচে ঢালাই করা হত না। খুব ছোট 
এবং সিকির মতো গোলাকার মুার আবিষ্কর বিভিন্ন মানের মুদ্রার 
গুচলন প্রমাণ করে। একটি লেখতেও নৌর্ঘ ঘুগে বঙ্গদেশে একাধিক 
মানের সুরার হাবহারের ইঙ্গিত ররেছে। মহাচ্ছানে প্রাপ্ত শিলালিপিটিতে 
গণ্ডক ও কাকনিক নামে দুটি মুস্রার উল্লেখ আছে। অনুদান করা হয় 
পরবর্তীকরলে গণ্ডা নামে আহ্যাত শগুক ও কাকনিকের মৃল্যমান ছিল 
যথাক্রমে, চার কড়ি ও কুড়ি কড়ি । অর্থ গশুক ও কাকনিকের বিনিময় 
হাত ছিল ৫: ১। ত্র ও সিকির ঘতো মুয্াগুলিই সম্ভবত প্রাচীন বালোর 
পশুক ও কাকনিক নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে মিকির মতো মুলার 
বিকল্মর্ূপে চৌকে৷ মুগ প্রচলিত হর বলে মনে হয় অনেকের মতে এই 


দুল্রাশুলিই ছিল প্রাচীন সাহিত) ও লিপিমালার প্রাণে উল্লিখিত তাহ্রপণ 
হা কার্যাপণ। 

মৌর্য শাসনের অবদানের পর উত্তর ভারতে অনেক ক্ষত শু স্বাধীন 
জনপদের উত্থান হয়। এ সব জনপদের বেশ জব্েকটি নিজস্ব মুল্রা প্রচলন 
করে। কিন্তু যৌর্যোভতর বালোর জনপদণডলি এরূপ কোনও আঞ্চলিক মূলা 
শরবর্তন করেনি। পূর্বেকার পাক্ষমার্ক ও হযচে ঢালা মুদ্রা দিয়েই সাবারপ 
বিনিময়ের শুয়োছ্গন বেটানো হত। শুপ্রযুগের শ্রারন্ব (স্রিস্টীর ৪র্ঘ শতক) 
পর্যন্ত এই অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি। 





অয়পুরের দুটি মন্দির 


চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত 


বিষ্ণুপুর থেকে দশ-বারো মাইল পূর্বদিকে জয়পুর গ্রাম। বিষ্ণুপুর 
ঘহকুষার অধীনে জয়পুর একটি থানা হেডকোয়ার্টারও কটে। এককালে 
জ়পুরের জঙ্গল ছিল বিষ্যাত। সে ঘনত্ব এখন আর না থাকলেও 
বিষুলপূর ঘেকে বাসে যাওয়ার পথে এই বিরাট জঙ্গল এলাকা দেখে এর 
অত রূগকে অনুমান করা খুব কষ্টকর নয়। তাছাড়া জয়পুর থানার 
পুরাতাববিক গুরুবও অপরিসীম এই জয়পুর থানা খেঝেই বলয় সাহিত্য 
পরিবং, বিষুঃপুর শাখার অনত্তশয়ান বিফুমূ্তিসহ একাধিক মূল্যবান মৃর্তি 
সংগৃহীত হতেছে। এক লনয় জয়পুর অক্চলের প্রায় প্রতিটি গ্রামে ছিল 
অপূর্ব সব মুর্ঠি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধায়ের প্রবাসী পত্রিকা প্রকাশিত 
(প্রায় পঞ্চাশ জর আগে লেখা) প্রবন্ধে জয়পুর খানার এক লকুজীশ 
মূর্তির রস আলোচিত হয়েছে। বাই হোক, জয়পুর থানার তাবৎ 
পুরাকৃতির উপর আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এর মূল 
উদ্দেশ্য জয়পুরের "দর্ত' আর 'দে' পরিবারের দুটি 'টেরাকোটা'-খচিত 
নবয় মন্দিয়ের প্রসঙ্গে কিছু বিবরণ দেওয়া ।১ মন্দিরগুলি পায় জয়পুরের 
আস্তে তাই স্বভাবতই অনেকেরই দৃষ্টি এড়িছে বার়। শুধু এই দুটি মন্দিরই 
নয় জয়পুর গ্রামে বেশ কিছু দেউলাকৃতি মন্দির এবং আটচালা ও 
চারচালা দন্দিয়ও রয়েছে। এখানে চারচালা আর আটচালারই প্রাধান্য 
চোখে গড়ে) 

বিষ্ণুপূয় শহর তেকে লোক্যাল যাসে (বিষুলপুর-ফেতুলপুর' বা 
“বিষ্ণুপুর-আরামবাগ') রওনা হয়ে 'আরপূর-কুয়াতলা' স্টপে নামলে 
অনেকটা সুবিধা হয়। এ লাইনে বাস চলে প্রুর, কলফাতাগামী, 
তারকেন্বরগাী, টুচুড়াগামী বেশ কিছু এক্সব্রেস বাসও চলে। এক্সপ্রেস 
ঘাস 'কুয়াতলা স্টপে" দাঁড়ায় না. তার একটু আগে (বিশ্ুুপূর ফেকে 
গেলে) জয়পুর 'শিরীযতলা স্টপে' দীড়ার। এখানে নাহলেও দূরত্বের 
বিশেষ কিছু তারতম্য হয় না, পূর্বদুখে সামান্য একটু হাঁটলেই 'কুয়াতলা'। 
এই কুরাতলা। থেকে সোজা দক্ষিন মুখে গ্রামের পথ ধরে এপিয়ে যেতে 
হযে। কিছুটা গেলেই চোখে পড়বে বাঁদিকে একজোড়া মন্দির। একটি শিব 
দেউল আর তারই শ্রায় সংলগ্র আটচালা এক বিক্ুমন্দির। আটচালা 
বিরৃদ্মন্দিরে এখন দেবতা নেই। সামনের শিলানের উপরে সামান্য কিনতু 


দশারতার কলত। দশাবতার প্যানেলে ঠিক ক্রদ্ধির পূর্বে, অথ নরম 
স্থানে, বুদ্ধের পরিবর্তে রয়েছে জঞগ্তাঘ। অষ্টাদশ শতকের শেষের আর 
উনবিশে শতকের বহু মন্দিরে বুদ্ধের স্থানে আ্তারকে দেখা ঘায়। 
যেমনটি হয়েছে বিষুষ্পুবের শ্রধ্যাত চক্রাকার “দশাবতার তাসের ক্ষেয্ে। 
দশাবতার তালেও নবম অবতার বুদ্ধের স্থানে ভশান্রাঘদেককে লক্ষ করা 
হায়। কোতুলপুর এবং অন্যান] করেকস্থানের বেশ কিন্তু মন্দিরে 
জগ্াখদের বৃদ্ধের স্থলাভিবিক্ক হয়েছেন দেখা হায়। এমনকী বাস 
বিষুপুহে মন্বরাজ চৈতনাসিহের প্রতিতিত ১৮শ শতকের 
আরাধাশ্যামের মন্দিরে (মল্পরাজাদের নির্মিত শেত মন্দির) জগযহাথ 
রয়েছেন। অথচ সতেরো শতকের মন্্ররাজাদের 'শ্রতিতিত সব বন্স্বিষ 
নবম স্থানে যথারীতি বৃদ্ধ রয়েছেল। কোছাও বুদ্ধের স্থলে জগস্নাথদেবকে 
দেখা ঘাত না। অধ্যাপক যোগেন্রলা গুপ্ত ১৩৩৫ সালের প্রবামীর পৌষ 
সংখ্যায় ত্রিপুরা থেকে তার আবিষ্কৃত দুটি পৃথির পাটার উপর একটি 
শ্রক্ধ লিেছেন। এ প্রবন্ধে দেখা যায়ে উক্ত পাটাচিয়েও বৃদ্ধদেব স্বরূপে 
এবং স্থানে বর্তমাল। বলা বাহুল্য এই পাটাজোড়াটি সনদ শতকের 
বলে নির্দেশ করেছেল লেখক। একটা প্রন্ন সাধারণভাবে মনে আলে. 
বেখানে সপ্বদশ শতকের মন্দিরে বুদ্ধ স্বরূপে এবং স্থানে যছারীতি 
বিরাজ করছেন, সেখানে আর্দশ শতকের ব্য উনবিশে শতকের মন্দিরে 
কোন্‌ সৃত্ত ধরে জগন্রারদেব, বৃদ্ধনেবের স্থলাভিষিক্ত হলেন? এ সম্পর্কে 
স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো খুবই কঠিন, তবে ধর্মমঙ্গলের পুথি আর ঘর্মপৃজা- 
বিধানকে কেন্্র করে একটা অনুমান করা যেতে পারে। 'ধর্মপৃষ্তা বিধান' 
এবং 'ধর্মমঙ্গলে'র এ-অঞ্চলে পাওয়া পুবিগুলিতে জগন্নাথ আর বৃদ্ধদের 
যে অভি তা উল্লেখ করা হয়েছে। মন্পভূমের তত শ্যামাদাসণূরের 
করিচন্্র তার 'জগতিমঙ্গল' বা মনসামঙ্গলের পুথিতেও বুদ্ধ আর 
জগরাথের অভিমত প্রতিপ্ করেছেন। অনেকে ঘনে ফরেন “বর্মপূজা 
বিযান' আর 'বর্মমঙগলের' পৃথিগুলি অষ্টাদশ শতকেই সংকলিত হয়েছে। 
এছাড়া বিষ্ণুপুরের যন্পরাক্গ ইতিহাসের কোনও কোনও লেখক 
(অধিকাশেই পাওুলিলি-সৃদ্বিত; গ্রন্থ সয়) মনে করেন, দশাবতার তাসের 
খেলা গোপাল সিহের.আমলে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে বিষ্ণুপুরে প্রচলিত 
হয়। আগেই বলেছি দশাবতার তাসেও বুদ্ধের স্থানে জপত্াথদেবের চিত্র 
লক্ষ করা যায়। তাহাড়া তাসের অন্তনর্লীতি এবং কষ্টি অবতারের 
তাসের সহচর মৃর্তিশুলির বেশযাসে মুঘল প্রভাব সুস্পষ্ট। পালযুগে যখন 
মহাযান ধর্মের বিকাশ ঘটে তথবন বুদ্ধ হল পদ্মপাগি। এই অনুমানের উপর 
ভিত্তি করে অনেকে বিষ্ণুপূরেয দশাধতার তযসের উৎপত্তি আর শ্রচলনফে 
পালমূগে ঠেলে নিয়ে গেছেন, বেহেতু দশাবতার তাসে জগত গ্রুপের 
তাসগুলিতে, রাত! বা উদ্জিরতাসে জগত্রাছের দূর্তি থাকলেও, এ গ্রুপের 
অন্য তাসশুলিতে ‘পত্র' শ্রতীকমাত্র অস্ভিত হয়েছে। কিন্তু পালযুগে বুদ্ধের 
“পত্মপাণি' রূপ প্রবর্তিত হলেও অনেক পরবরতীকাল পর্যন্ত সেই ধারণার 
প্রবাহ বরে আসার বাঁধা কোঘায়? ১৬৯৪ প্রিস্টাম্দে প্রতিষ্ঠিত 
ম্দনমোহনের বিখ্যাত মন্দিরের দশাবতার প্যানেলে বৃদ্ধের দু-গাশে দুটি 
পল্থকুঁড়ি রয়েছে। তাছাড়া খেলার ব্যবহাত বন্ধ শব্দ (রাজা, উজির, টিপ, 
'সটিপ' টিপসহি) এ খেলার সঙ্গে সুহল সম্পর্কের ইদিত দের। 

এ সব পদ বাদ দিয়ে আসল 'আলোচনায় আসা যাক। পূর্বোক্ত শিব 
আর বিষ্ণু বন্দিরকে বী-পাশে রেখে জয়পুরের 'দে' আর প্রতদের 
টেরাকোটা মনি দুটি উদ্দেশ করে, সোজা দক্ষিণ মুখে এগিয়ে গেলে. দু- 
পাশে একাফিক মন্দির পড়বে অবিকাশেই আটচালা আর চারচালা মন্দির। 
বেশ কিছু মন্দির মাকড়া পারের তৈরি।* দক্ষিপদিকে মুখ করে কিছুটা 


গেলেই 'জ্কয়পূর হাটতলা' ৷ হাটতলা পেরি কিছুটা হাটলেই রাস্তা বাক 
নেবে পূ্বনখে।পূর্বূষে কিছুটা এলেই দত্তপাড়া। ব্রতুমেই চোখে পতবে 
ধ্বসে পড়া শরকাণড প্রাসাদ সদৃশ এক অট্টালিকা, ঘার গায়ে খোদাই করা 
আছে বস্ুতধারী প্রমাপমাপের গোরাসৈন]। দনডদের ভগ্র অট্রালিকার কিছু 
দূরেই দত্নের এই নব মন্দির। দন্তরংশের সন্তান কুশব্রজ্ দত্ত (বয়স 
পঞ্চাশের অধিক) বললেন. এটি ্ীজীরাধাদানেদর গু ীকচত্ীনাভার 
মন্দির। একটি কুপাটহীন ঝীর্ণ দালানের আধো দিয়ে মন্দির-হ্রাস্গলে এসে 
পড়তে হয়। প্রথমেই দর্শককে আকর্ষণ করবে টেরাকোটা-খচিত মন্দিরের 
পূর্বদিকের দেওয়াল: বন্দিবের গর্ভগৃহে শ্রবেশের পথ দুটি। পূর্ব আর 
দক্ষিণ। এই দুদিকেই ঢাকা বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে গর্ভগৃহে শ্রবেশের 
দ্বার। দক্ষিণ দিকটিই সদর । টেরাকোটার ফলকও ওই দুদিকের দেওয়ালে 
আর দ্বিতলস্থ চূড়াওুলির ভিত্তিবেদী ও দেওরালে খচিত রয়েছে। দত্তদের 
মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের দক্ষিণ দিকের কাটের উপর টেরাকোটার 
অনুরূপ দারুচিত্রও রয়েছে। সেুলি দশাবতারের। কালের হস্তাবলেপে 
কিছুটা জীর্ণ হলেও খোদাইগুলি এখনও সম্পূর্ণ অস্পষ্ট নয়। ফলকন্তুলির 
বিন্যাস, এক একটি কপাট পাটা ৫টি করে অবতারের ছবি। এদিকের 
(দক্ষিণ) ত্রিখিলানের মাথায় বেশ কিছু দূল্যবান ফলক রয়েছে। সেুলি 
উপর থেকে নীচে তিনটি স্তুবকে বিন্যন্ত। ত্রিখিলানের মাথার প্রথনটিতে 
(বাম থেকে দক্ষিণে) রয়েছে দুই রখারাঢ রধীর (রামারপ বা মহাভারত) 
সন্ু্সমরের চিত্র। ত্রিখিলানের মাঝেরটির (অথ নল প্রবেশপত্বের 
মথার উপরের) 'টেরাকোটা' প্যানেল দুটি স্তবকে বিভক্ত । উপরে স্তবকে 
কৃষ্ণলীলা দৃশ্য, তার নীচেই একপাশে রাইরাজা (1) আর একপাশে 
রামরাজা। বিষ্যুপুরের বোসপাড়ার ১৯ শতকের বিখ্যাত জীবর মন্দিরের 
“টেরাকোটা' ফলকেও রাইরাক্৷ আর রামরাজা খিলানের মাঘায় দেখা 
যায়। শেষ বিলানটির (ডানদিকের) মাথার রামরাবণের যুদ্ধের দৃশ্য । 
সারা মন্বিরটির (উপর-সীচ ধরলে) যোট “টেরাকোটার' সংখ্যা 
শতাধিক ০ পূর্বোক্ত চিত্রগুলি ছাড়া এখানে রয়েছে ফৃক্ণের বকাসূর বব, 
নৌকাবিলাস, সংকীর্তন, কংসবষ, গুড়, দশাবতার চিত্র (ক্রম অনুযায়ী 
বিনাস্ নয়), আর সিহেবাহিনী। পূর্বের দেওয়ালে আছে ধনপতি ধা 
ভ্রীমন্ত সওদাগরের কমলেকামিনী দর্শন, রামরাজ্া৷, হরপার্যতী. কৃষ্ণদীল৷ 
ইত্যাদি। এদিকের প্রবেশপত্র ত্রিশিলানের মাথায় রর্রেছে (খীদিক থেকে) 
ঘথাক্রমে জীকৃকের মথুরা যাত্রা পঞ্থরোধ করে বেপতুমতী গোপীরা। 
নীচে হাসেলতা। মাঝের খিলানের মাথার উপর-নীচে দুটি স্তবকে বিভক্ত 
ভরীগৌরাঙ্গের সকৌর্তন (উপরের স্তবকে) ও ঠিক তারই নীচে তার 
ভাবমমাধি। তারপরের ছিলানের (ডানদিকের শেষ বিলানের মাথায়) 
শীর্ষে রয়েছে শ্ীকৃষের গোষঠলীলা (উপরে) তারই ঠিক নীচে রয়েছেন 
যড়ভুন্ত এবং অনন্তশায়ী বিষণু। কিছু টেরাকোটা বিনষ্ট কিংবা অপহাত 
হয়েছে। দোতলার নবরতরের ভিণ্তিবেদীতে এবং গায়ে পুর ' টেরাকোটা" 
চিত্র রয়েছে। এ মন্দিরের চুড়াশুলি সুউচ্চ। মন্দিরটি মোটামুটি ২% 
(আড়াই ছুট) উঁচু ভিন্তিবেদীর উপর অবস্থিত। ভিত্তিবেদীর পূর্বদিকের 
মাপ হ’ল ২৩:৩৭ স দক্ষিণ দিকের মাপ হল ২৩ই-। উত্তর-পশ্চিমও 
প্রায় তাই। মোটামুটি দজদের নবরত্র মন্দিরটি প্রায় চতুদ্ধেশ ডিত্তিবেদীর 
উপর প্রতিষ্ঠিত। 

কুশবজ দত্ত বললেন-_এক সময় দত্তুদের ছিল খুয রমরমা অবস্থা। 
জছিজরমযর সঙ্গে কেটের কাপড়ের বিরাট ব্যবসা। পাঞ্জাবে, জলম্ধরে 
অদৃতসরে গানের মহাজন ছিল: নিয়দিত মাল বেত ওইসব অকলে। 
ফুশহ্বাবুর ঠাকুরমার পরেই ব্যবসায়ে ভাটা পড়ে। আর একটু এনিয়ে 


গেলেই (পূরবমুঙে) "দে -দেরও কমিনারির সঙ্গে ব্যবসা ছিল। এদের ছিল 
পশ্চিমে 'কুননী' কাপডের ব্যবসায়) "িষ্রি অফ বিবুলপুর বাজ্প' প্রকাশিত 
হবার সন্রষ (১৯২১) 'কুংলী' কাপড় নৃতপ্রায় হয়ে পড়লেও এক সময় 
যে এত জমাট কারবার এ অস্তলে ছিল ত্য সহজেই অনুনান করা বায়।৯ 
"দো পরিবারের সৃতার ব্যযলায়ও ছিল হলে শোনা যার। দে আর দণ্ড 
উভয়েই সুবর্পবপিক। 'দে'-দের নবরত্ব মন্দিরটি কল্তদের চেয়ে অনেক উচু 
ভিন্তিবেনীর (প্রায় ৪ ফুট মাটি থেকে) উপর শ্রতিষ্টিত হলেও দোতলার 
চুডাগুলি দজ্ঞদের মন্দিরের চেবে '্রাকারে বেশ ছোটি। এ মন্লিরেরও পূর্ব 
আর নক্ষিশনিক দিয়ে গর্ভগুহে শুবেশদ্বার, দুদিকে, দুটি ঢাকা বারান্দা। 
ভিন্তিকৌর মাপ হল-_নক্চিশদিক এবং পূর্বদিক উল্ভয দিকেই ২৩'৩- 
করে। উত্তর-পশ্চিম তাই হবে। অতএব এ মন্দিরটিও মোটামুতট 
চতুদ্ধোণ এক ভিন্তিবেহীর উপর শ্রতিষ্ঠিত। উচ্চতায় কিন্তু মন্দিরটি 
দের (দুদের মন্দির ৪০ ফুটেবও বেশি উঁচু হবে) মন্দিরের চেয়ে 
ছোট । এর উচ্চতা চল্লিশ ফুটের মবে]। 'দে'-দের নন্দিরের নীচের তলায় 
কপরতলা গণনা সম্ভব হয়নি) পূর্বদিকে আছে ছোটাদুটি মোট ৮৩টি 
টেরাকোটা") এ মন্দিবের গর্ভ গৃহের গ্রবেশপতের দুপাশে ফ্রেমে বাঁধানো 
বড় বড ছবির মতো 'টেরাকোটা' ফলক আঙে__মাঘার উপরেও 
বদ্াযীতি ফুল লতাপাতা চিড্ডিত টেরাকোটা" টালি আছে। পূর্ব ও 
দক্ষিপদিকের গর্ভগুহে শবেশত্বারের দু-পাশে এবং মাতার উপরে ১৩টি 
করে "টেরাকোটা চিত্র আছে এই বড় আকারের "টেরাকোটা গুলির বধে 
দক্ষিপদিকে রয়েছে দুই পালোয়ানের কুত্তি, (গর্তগৃহ প্রবেশের বাঁদিকে) 
পলেশ, দিন, কৃষ্ঞীলা: ডানদিকে রয়েছে ঢাকি, রারাল্লা (?) 
নবীচুরি, শ্ীকৃত্মের বকাসুর বধ। গর্ভগৃহে প্রবেশের পূর্বদিকের দরকার 
দুপাশে অনুরূপ ' টেরাকোটা' টালি রয়োছে। বাঁদিকে দেহী মনসা, সবস্বতী, 
শিব ইত্যাদির ডান দিকে রয়েছে নরনারী যুগল, ত্রিভঙ্স ঠানে লী, 
মানভঞ্জন, চতুর্তঞ্জা সিহেবাহিহী। বাইরের দিকের দক্ষিণের দেওয়ালে 
রয়েছে কদুকধারী সৈনা, দুই হস্তে দুই সিহে গরীব বলিষ্টভাবে জড়িয়ে 
বরে এক অলৌকিক মনৃহযমৃর্তি (এ নৃর্তি সুপ্রাচীনকাল ঘেকে চলে আসছে। 
দশম-একাদশ শতকের বীকুড়ার বহুলাড়ার মন্দিরেও দেখা যায়): 
তাছাড়া রয়েছে শিবলিঙ্গ পৃজা, বৃক্ষতলে গাভী, তোড়ি-বাগিহী চিত্র 
পুষ্প চন, অবতার চিত্র (ছড়িয়ে ছিটিয়ে) বন্হরপ, পরুড়ারোহণে 
হীকৃজ, সন্যাসী, গণেশজননী, তালপুরাবাদক, ব্যান্ড বাদক. বন্দুকধারী 
সার ইত্যাদি। দক্ষিপদিকের ড্রিদিলানে (যা থেকে ডানদিকে) যথাক্রমে 
উপর-লীচে তিন স্তবকে রাম যাবপের যুদ্ধ, তারপরের খিলানে অর্থ 
মধ্যবর্তী খিলানে প্রায় তিনটি প্যানেল জুড়ে (উপর-নীচে) রামরাজ্ঞা চিত্র. 
প্রথম স্তবকে রামরাজ্যর এক পাশে বিভিন্ন রাজপূরুষের! অন্য পাশে 
মুনিষ্ববিযৃন্ধ, তারই ঠিক নীচে একপাশে একটি হাতি অন্য পাশে বানর 
সৈন্যের দল। তার নীচে রামের সিংহাসলারোহণে উৎফুল এক দল 
মূলিখধির চিত্র! তিন নম্বর বা শে ছিলানের (ডানদিকে) প্রথম দ্বিতীয় 
স্ববকে বাদ্যভাণ্ড ও ব্যানডবার্টি সমভিবাহারে বিবাহের শোভাযাত্রা, তার 
নীচে ইশাবাদক ইত্যাদি। 

পূর্বদিকের জিশ্িলানে বথাক্রুদে (বাঁদিক কে ডানদিকে) প্রসব 
বিলানের মাথার শ্রীকৃফের মতুরা হাত্রা; রথ্ধের গতি রোষ করে তৃবুষ্টিতা 
জুষ্টসৰী। দ্বিতীয় নম্বর ছিলানে অথাৎ মধ্যবর্তী ছিলালে গোপী পরিবৃত 
বাশীবাদনরত রাধাকৃফের যুগল মূর্তি। তার নীচে নৌকাবিলাদ; সব 
শেষের ভোনদিকে) তিন নম্বর ছিলানটিয় আাথার উপর এমনি তিন 
প্তবকে রচিত 'সীষন্তের কমলেকামিনী দর্শন' চিত্রটি বিশেষ উল্লেখবোগ্য। 


৪৩৭ 


এই জলকে জাহাজ বা নৌকাগুলি পাশাপাশি না দাক্রিয়ে উপর থেকে 
হে যথারীতি তিন স্তবক্তে সাজানো হয়েছে। সব উপরে অসত হরথম 
গ্তবকে একটি নৌকা. সেটি ভ্রীমস্ত সওদাপুবের_এই নৌকার সম্মুখেই 
আবির্কৃতা কযলেকামিনী (মূর্তির গঠন গণেশ ভলনীর মতো-_-পার্তীর 
ক্রোড়ে হেন পার্বীসৃত গণেশ), দ্বিতীয হুককে পাশাপাশি দুটি নৌকা। 
এরই একটিতে একজন নফর গড়পড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার 
খেকে কুগুলীকৃত পড়গড়রে নল সুনূরবন্তী প্রথম স্ততুকে বা সর্বোচ্চ 
অবস্থানে অবস্থিত, নৌকায় অধিষ্ঠিত, মস সওদাগরের (বা ধনপতি 
সওদাগর) ওষ্ঠলঘ হয়েছে) এ যেন জমিদারি বা সামস্তবিল-সেব সঙ্গে 
বণিকবৃতির এফত্র সমাবেল। শ্রচীন আমলের সামস্তরাজাদের (হান্টাবের 
ভাৱায়, 08৫ ০1৭ 3410050) ধ্বসে তবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি 
তার তাঁবেনায যে জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি কবেছিল. তারা তাদের জমি 
খেকে আয়ের উদ্ববত পুতি ব্যবসায়ে লষ্ট করে বিত্তবান হতে উঠেছিল। 
শ্রশাদন ক্ষমতাহীন এইসব ভৃষ্বারীরা ছিলেন আধা-সামন্তু আর আবা- 
বণিক ধাঁচের এক বিচিত্র গোত্রের শ্রমিদ্যর। অষ্টাদশ শতকের শেষ আর 
উনবিংশ লতকের মন্দির নির্মাত্যদের লহ এরাই ছিলেন অগ্রগণ্য। এ 
মলে ত্রাহ্মণ, কৈল. তায়, থেকে আরন্ত কবে তিলি, তালি, মোদক. 
কর্নতার, খালা বন্দির নির্মাণ করেছেন এ ফেলায়, ঠারা কেউই নি 
নিজ জাতিগত ব্যবসার অর্থ দিযে মন্দির কবেননি+__জনিদারি আর 
ব্যবসায়ের মুনাফা ছেকেই নির্মিত হযেছে এই নন্দিরগুলি। যে দন্ত আর 
“দে'-দেৱ মন্দির যুগল এই প্রবন্ধের আলোগা, তারাও জমিদারি আর সৃতা 
যা কাপড়ের ব্যবসায়ে বিশ্রবান হয়েছিলেন। এ জেলায় বিশেষত উনিশের 
শতকে নিব নির্মাণ করেছেন হে প্রত্যাত হদলনারায়দপূবের মশুলরা, 
কোত্ুলপুরের ভরা, আর অযোধার বীডুজ্ছেরা_ঙারা সবাই ওই 
গোত্রের ধনী। এঁদের অনেকে নীলকর সাহেবদের সহযোগিতা করে 
ভাগ্যবান হয়েছিলেন। আবার কেউ ঝা পুরোনো সামন্ত রাজাদের দন্তরে 
কাছে করে জাশের শুছিযেছিলেন। শোনা যায় আকুই গ্রামের বিখ্যাত 
মন্সিয়টির প্রতিষ্ঠাতা জানুরাহ দাস বর্ষলান রাক্স-ন্তুরে চাকরি করে 
বিস্তবান হয়েছিলেন এব: তিনি নাকি বিষুলপুর-রান্জার নিলাম হয়ে যাওয়া 
বেশ কিছু সম্প্তিও ক্রয় কবেছিলেন। নহারাজাদের পতনের গর দেখা 
যায় এক সময় যাঁরা মন্্রাজাদের কর্মচারী ছিলেন তারা দিবি] গঙ্ছিতে 
উঠলেন। 

এ প্রসঙ্গে একটা লক্ষ করার বিষয়, এই নতুন ঘুঙ্গের নতুন হুনীরা 
শিল্পরুচির বড় একটা ধার ধারতেন না। সূলত এক ধরনের আত্ত্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যই এসব মন্দির নির্মিত হরেছে। লক্ষ করলে দেখ! যায়, 
বিষ্ণুপুরের মল্পরাজায়া যেখানে একর বড়জোর পদ্ষরর মন্দির নির্মাণ 
করেছেন, উনবিশে শতকে সেখানে প্রচুর নবরতু মন্দির নিরব হয়েছে। 
এছাড়া এ ভেলায় এ যুগে একাধিক “সপ্তদশ রর’ রাসমঞ্চ এবং 
গিরিগোবর্ষন রীতির মন্দির তৈরি হয়েছে। স্থানে স্থানে নতুন গজিয়ে ওঠা 
বিজ্তযানদের সমূ্ূত আভিঙ্রত্যাফাল্তক্ষা এতেও তৃপ্ত না হয়ে পক্তবিশেতি 
রত্রমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেবল মালিয়াড়ার অধবর্ধূদের নবরর 
ঘন্দিরটি ছাড়া বাঁকুড়া জেলার প্রায় সমস্ত লবরত্ু সন্দিরই উলবিশে 
শতকের সৃষ্টি।* এইসব মন্দিরশুলিতে নানা বরুনের এবং নান! মাপের 
হুর চড়ার ব্যবহারে অধিকাশে ক্ষেত্রেই স্থাপত্যের ভারসাম্য আর সৌষ্ঠব 
বিচলিত হয়েছে। এ যুগে মন্দির শ্রতিষ্ঠাকে আভিজাত্যের শ্রতীক (5৫৩৩ 
87109) হিসাবে যতটা দেখা হয়েছে, শিল্প হিসবে ততটা দে হয়নি। 
এই সন্দিরলির তুলনায় পূর্ববুগের বিফুপুর-রাজাদের একর ব্য 


পক্ষরত মন্দিরশুলি স্থাপত্য সৌষ্ঠবে অনেক বেশি পরি্ছর। 

“টেরাকোটা রচনাশৈকী বা স্টাইলও এ যুগে স্বাভাবিঝ কারগেই 
ব্দলেছে। মুঘল যুগে বাংলা বিহার ও ওড়িশা. বেক্তীয় মুঘল শাসনের 
অন্তর্গত এক একটি 'সুবা ছিল? তথ্ন কেন্ীয় বারস্থানী চিত্রশেলী প্রায় 
সারা ভারতেই প্রভাব বিস্তার কবেছিল। উত্তর মতাঘুগের এই রেখা ছন্দের 
প্রবহমান শীতিময় স্টাইলটি লিরিক ভাব্যচত্রণে 'অসামানা সাফল! লাভ 
কবেছিল। বিশেষত সপ্তদশ শতকে রাজস্থানের প্রায় শ্তিটি শিল্পকেন্দরের 
উপজীব্য ছিল কৃষ্জদীলা বা কোনও লিরিক-কাব্যচিত্র।। জংদেবের 
ক্িতগোবিন্দ বা শ্ীমন্তাগকত এইসব শিল্পীদের চিত্রান্কনের প্রধান 
অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। অতএব প্রস্রবুলি' ভাবার মতো এই রাজস্থান 
স্টাইলটিকেই এ যুগের কৃষীলা চিত্তলের শ্রেষ্ঠতম মাহযনরণে গ্রহণ 
করা হব। কিন্তু মুল সাশ্রাজ্গের পতনের পর যখন কেন্দ্রীয় মুঘল 
শাসনের অবসান ঘটে এবং অভিজাত মুল সামন্তুদের গৌরব অন্থমিত 
হয়, তখন বাংলার আঞ্চলিক লোকশিল্পের স্টাইলটি স্বাভাবিক নিয়মে 
পূর্ববর্তী রাজস্থানী স্টাইলের স্থান অধিকায় করে। বালোর কুমোরদের 
পূতুলপ্রতিমা নির্মপের স্টাইলটি সন্দির-টেরাকোটার ক্ষেতে গুতিষ্ঠালাভ 
জরে। অষ্টাদশ শতকের, অনেক উচ্চ রিলিফে সম্দুভঙ্গিতে (দিগো$1) 
তৈরি টেরাকেটাগুলির সঙ্গে পূর্ববর্তী মূগের (সপ্তদশ শতকের) 
প্রোফাইলে নির্মিত অনুচ্চ রিলিফে উদ্‌পত চিত্রবহী টেরাকোটা মৃর্তিশুলির 
পার্থকা সৃষ্পষ্ট। এ যুগের মন্দিরে "টেরাকোটা-চিত্ত গু সম্যোর অপ্রচুর 
নয়, অনেক ক্ষেত্রে অবিন্যন্তও বটে। অনেক ক্ষেত্রেই এ যুগ্দের (১৮শ 
শতকের শেষ এবং ১৯প শতক) মন্দিরের 'টেয়াকোটা'-চিত্র, পূর্বযূগের 
চিত্তগুলি খেকে অপেক্ষাকৃত বেশি ভঙ্গুর ধলে মনে হয়। শুধু 
নির্ঘণপরশালীর নিস্নমানই নয়, স্ুখ-ভঙ্গিতে সুউচ্চ রিলিফে ট্োরাকোটা- 
ফলকগুলি প্রস্তুত করার প্রবন্দতাও এর কারণ হতে পারে। 

যাই হোক এ যুগের “টেরাকোটা, শুধু শিল্প-শৈলীয় দিক দিয়েই নয়, 
বিষযাকনত নির্বাচন ইত্যাদি প্য়ে সব বিধয়েই বান্ধালি শিল্পীর পূর্ণ পরিচয় 
অধিকতর সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। 


>. সমতদের ঘরটি 'দন্ত'পাড়ায় অবস্থিত। জয়পুর দ্তপাড়ার এলাকা 
অনেকথানি, বেশ কিছু পুরোনো সানা অ্টালিক। পূরবদিনের ওন্দর্ষের 
ইঙ্গিত নেয। "তদের মন্দিরটি ল্যাটারছিট পাক্ষরের বৈরি, গায়ে 
টেরাকোটা কাঝ। বক্ষিগের দিকে মন্দিরের প্রথম তলার শীর্ঘদেশে এক 
সৃউজ্য অবস্থানে 'ধতিষ্ঠালিপিটি' বস্যন্ে আছে। তাছাড়া পেটের 
ফলকটি এমনভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে থে নীচ ছেকে খালি চোখে 
বিশুদ্ধভাবে লিপি পড়া দুককর। 'দে' পরিবারের যন্ধিরিটি ইটের। একটি 
টেযাকোট। টালিতেই পূর্বদিকে পরতিষ্ঠালিপি উৎকীর্ণ। শক ১৭৬4 এবং 
যালো সন ১২৫০ সালের ঘাথ মাসে মন্দিরটি কার শেন হয়। দুটি 
মন্দিরে পুর টেরাকোটা রুযেছে। 

২. দে আর দত্তদের অন্থিব্রের উদ্দেশে এগিয়ে যাওয়ার পথে পূর্বোক্ত 
একজোড়া মন্দিয় পার হয়ে গেলেই একটি ল্যাটারাইঢে হা সাকড়া 
পাথরের 'আট্চালা হন্দির চোদে পড়বে। প্রবেশপদ গক্ষিদদিকে। 
এনিবেই একটি ঢাকা বারান্দা অস্থির -তবেশের ব্রিখিলানের হ্রত্যেকটির 
বায ঘুন্ধরহ দুক্ষন করে যোদ্ধা, পাখত্রের উপরে চুনের আস্তরণ দিয়ে 
পথের করে । চাক বায়াশ্দতেও বেশ কিছু অবতারের ফলক এনা নৃত)- 
চিত্র; দৃর্তিশুলি বলিষ্ট এবং ছন্বোময৷। পশ্চিয়ের দেওয়ালে একটি 
প্রহবরের ফলকে প্তিষ্ঠা-লিপি উৎকীর্ণ আরে। তাতে “মলমযতে' কথাটির 
উল্লেখ প্যকলেও কোনও হনবাজর নাম নটে। প্রতিষ্ঠার সন দেওয়া 


৪৩৮ 


৪৬ 


আছে ৯৯৭: অবস্য মশক অন বাংলা সন হবে ১৩৯৮। মন কের 
সঙ্গে ১০১ বহর হোগ করলে বালে দন পাও হায়, 

দুদের বশ্ধিরের নীচের তলার টেরংকেটা ফলকের সঙ্গো মোটানটি 
৮৮টির মতো হবে। 

“But Kuni” suff (12 yds by 2 সন্ত was the usual 
measurcmenl)—t silk cloh পারত with diffrent 
colours and uscd for ihe purpose of ruling gowns by he 
ঘাটি men—which were greatly manufactured a one 
Time have akmos died out. (1179৩) of Bishnupur Raj. page 
100, 140 edition.) 

“The other anes who built temples in 19h century 
Bankura include Lanli (Weaver), mbuli (beicl dealt). Uli 
(oil ০০৫ merchant). may™a (confectioners). karmakar (black 
Smith), rurshisya end the like—bnn the way they made their 
money was not লাহে) in following their চনত 
occupations" :—Tempies of Bankura p 24. 

বাকুদা জেলায় নবরত সন্ধির : ১। ধর. বসু পরি নির্ছিক ১৯শ 
শতক (বিষ্ণুপুর); ২। হাড়দাসড়ার (দান তালড্যো. বরুড়া) রাপদের 
(বৈশ্য) মন্দির ১৯" শতক: ৩। বাসুদেব মন্দির (রাজপ্রাম বীকুড়া) 
ছাতনা রাঙ্গা প্রতিষ্ঠিত, ১৯শ শতক; ৪1 রাযাদাদেসর (হীরসিহে 
পাত্রসায়র খানা) দেবারান পাল প্রতিষ্ঠিত ১৮৫৫; ৫) নীলমহযদেব-_ 
বামিরা (দানা পারদায়র) ঘোলো জানা প্রতিষ্ঠিত; ৬। রাবানামোদর 
(হদলনাল্ালেপুর লড়বাড়ি বুল পরিবার : জমিদার) ১১শ শতক; ৭। 
রাধাদাঘোদর (ছোটতরফ হ্নারালেপুর থানা পান্রসা়র) ১৯শ; ৮। 
রাধাদমোদয় (ওাতি পাড়া, হাটকৃক্ষনগর, থানা পারসায়র) শমাপিক-_ 
ঠাতি শ্রতিভিত, ১৯শ: ৯। রাযাদানোদর (সরকারপ্াড়া ইন্দাস, খানা 
ইন্দাস) ১৭৯৬, প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যনা সরকার: ১৩। বিষ্ণুপুর শ্যামরায়ের 
বাজ্রের ঘোষদের নবরর: ১১। দামোনর (ইন্লস দাসপাড়া) পসাবর 
দাল : কারস 


সর 

The Temples of Hankura 0946 by. David McCutchion. 
The Iinary of Bishnupur Raj : AP. Mallick 
বিক্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা! : চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত 

বিবরণ সংগ্রহের ব্যাপ্যরে দত্তযলের সন্তান কুশযনয দত্ত (বয়স পঞ্চাশের 
বেশি) এবং করালীচরপ দত (বয়স সত্তর. 'দে' বলের লৌহিজজ এবং দত্ত 
বংশের সন্তান) মহাশয়গণের বিশেষ সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
স্বরণীয়। 


কীর্তন 
হিতেশরপ্রন সান্যাল 


(্রীচিতলাদের সকীর্তনের শ্রর্তক বলে খ্যাত) বর্তমান বংসরটি চৈতন্য 
আবির্ভাবের ৫০০-তম বৎসর: সেই উপলক্ষে বর্তমান প্রবন্ধটি শুকাশ করা 
হুল” সম্পাদক) 


কর্তন শন্দের সাধারণ অর্থ তখন, বচন, বর্পন, ঘোষণা। বিশেষভাবে 
ুপকতন, স্তবন অর্থে জীর্তন শব্দের ব্যবহার হয়) ভাগবতপুরাপে আছে 
"কৃষ্ণ পুপাশ্রবলীর্তন' (১।১।১৭)। ভগবান বা দেবতার নান মাহাত্থা 
পান ভারতীয় সাক্কেতিতে খুব পুরানো! ভগবানের নাম, গণ ও কীর্তি 
পান বা আবৃত্তি বর্তিন শব্দের বিশিষ্ট অর্থ । ভাগবত হইতে যে উলহরল 
দির়াছি তাহাতে ইহারই ইঙ্গিত আছে। আমরা সাধারণত এই অথেই 
হীর্তন শঙটি প্রয়োগ করিয়া থাকি। বস্ষাণুপূর্যদে উচন্থরে হরিনাম 
কর্তনের নির্দেশ আছে (২.৬)৫৪-৬০)1 চক্তিরসাদৃতসিদ্ছ গছে রূপ 
গোস্বামী কর্তনের সাঘ্রো দিনা বলিহ্াছেন 'নামলীল"তণাদিনা- 
মৃক্চৈর্ডাঘাতু কীর্তনম্‌' (পূর্বলহহী, গ্লোত ৮৩)। কপ গোস্বামী বিদা 
অনুসারে তিন প্রকার কীর্তনের কথা বলিতেছেন : নানকীর্ডন, গুণকীর্তন, 
জীলাকীর্তন। ভারতে, বিশেষত বৈষ্ঞবনের মহে. উর্ভন স্বীকৃত সাধন 
পদ্ধতি। শাস্তবাকে) ইহা প্রমাপ। দক্ষিপাপাদের অ্রালবার ভন্তণ কীর্তন 
গান করিতেন: শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) সব হইতে বাংলার 
কর্তনের সমধিক প্রসার ও প্রতিষ্ঠা হয়। কীর্তন একাকী বা কয়েককনে 
দিলিয়া করতালি নিল্লা করা যাইতে পারে তবে মৃদঙ্গ, করতাল প্রড়তি 
বাদ্যবস্ত্রসহযোগে সূশৃত্খলভাবে করাই প্রশস্থ। এইরূপ কীর্তন বাংলায় 
সন্ভবত চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন হইতে প্রচলিত হইয়াছে বলোকে 
একত্রিত হইয়া নানাবিধ বানাঘস্ু সহযোগে সমস্বরে কীর্তন গাল কৰিলে 
তাহাকে বলা হয় সংক্টীর্তন। ক্রমসন্দর্ভের টাকায় ভব গোস্বামী 
বলিরাচছেন 'বহুভি্নিলত্থা তদ্খানদুখাং ভীকৃ ভীর্ভননিতি।' শী্জীব- 
লিখিত কীর্তনের এই সঙ্ঞো সকৌর্ভনের লক্ষণাক্রাস্ত ৷ উচ্চ সমস্বরে 
গ্যান গাওয়া অতি প্রাচীন ও বহুল-ুচলিত কৌমনীতি। বাঙলিদমাজে 
এখনও যথেষ্ট দেখা ঘায়। নৈদিত্তিক উৎসব অনুষ্ঠানে সম্মিলিত বট 
গাল করা হয়। বিভিন্ন ধর্মসম্ত্রবায়ে ইহা সাংন পদ্ধতির অন্তর্গত। 
বৌদ্ধধর্মের স্ধীর্ণাবস্থায় বাংলোর বিভিন্ন বৌদ্ধ সনদ্দায়ে সমবেত কুটো 
ফীর্তনের মতো আহ্যাগ্িক গান গাও হইত।১ অনানা গুহ সমশ্রদায়েও 
এই গ্বীতি শ্চলিত ছিল, এখনও আছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে 
বাংলার বেশ করেকটি বৌদ্ধ, শান্ত ও শৈব গুহা সম্প্রনয় ছিল। ইহাদের 


মঙ্নাতো জগৎ হোমি বিজয়তাৎ তায়: ৪" 
এইরূপ বলিবার সঙ্গত কারণ আছে! টৈতন্যদেক নিজে খুব নামগান 
করিতেন এবং তাহার প্রভাবে বাংলার বৈজ্ঞবসম্যে কীর্তন ও 
সংকীর্তনের ব্যাপক প্রসার হয়। কিন্তু চৈতন্যদেবের বালে! চরিতকারদের 
মতে তাহার অফদান অনেক বেশি। চৈতন্যদেবের আদি বাংলা চিতকার 
কৃঙ্াকনদাদ চৈতন্যভাগবত গ্রহের অঙ্গলাচরণে চৈতন্যদেবকে বলিয়াছেন 


'সংকীতনৈকপিতরৌ') এই কথারই শ্রতিধ্যনি করিয়া ফৃষস্দাস কবিরাজ 
ৈতন্যচরিতাসৃত গ্রন্থে লিখিতাছেল 'সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃককচৈতন্য' 
(১1২) ॥ উতল্যমঙ্গল রিতা লোচননাসও বলিয়াছেন 'সংকীর্তনদাতা 
গৌরহরি' (২।১।১১)। উতন্যদেবের আবির্ভাব হইবার আগেও লোকে 
কীর্ডন করিত এবং সমবেতভাবে ধর্মীয় গান গাহিত। তবুও 
চৈতন্যদেবের চরিতকারগল বলিতেছেন যে চৈতন্যদেবই সংকীর্তনের 
হষ্ট। ও শ্রব্তক। ইহার কারণ এই যে উপাসনা পদ্ধতি হিসাবে কীর্তন ও 
সকৌর্তনের বিশিষ্ট লেগ ও তাৎপর্য হৈতন্যদেবের হাতেই গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। রাগের কঘা আপেই বলিয়াছছি। চৈতন্য স্প্রদ্রে (যাহা 
সাধারণত গৌড়ীয় বৈধাব সম্ত্রদায় নামে খ্যাত) কীর্তনের তাৎপর্য 
সুগ্তীয়। শ্ৰেমভক্তি এই সম্স্রদায়ের পরমার্থ। কীর্তন দ্বারা হেষভক্তি 
পুর্ন করা যাত়। কোনও ্রকার আচার, অনুষ্ঠান, স্্ঙ্চারদ, কৃক্ছ সাধন 
এমনকী গুরু নিজ্ঞয়োজন। কীর্তলগানে স্থান কাল পাত্র ভেদ নাই। যে 
কেহ বন্ধন ইচ্ছা কীর্তন করিতে পারে। খুব বড় কথা। বতজ্জনহিতায এমন 
সহজ অঘচ নিশ্চিত উপার আর কী হইতে পারে। লোচনদাস বলিয়াছেন 
কীর্তন 'সর্ববর্দসার' (চৈ. ম. ২।৮)। চৈতন্যচরিতাদৃত গ্রন্থে কৃক্সাস 
কবিরাজ বলিয়াছেন 'নাম স্টের্তন সব আনন্দস্বরপ' (১।১)। কীর্তনে 
নাচিতে নাচিতে চৈতন্যদেবের অষ্টসাব্তিক ভাবের উদা) হইত (চৈ. চ. 
২1১৩)॥ চৈতন্য পরিকরদের মধ্যে তো বটেই, সাবারণ ভক্তজনের 
মনেও কীর্তনের আকর্ষণ ছিল বিপুল॥ চৈতনাসম্ত্রদায়ের শুচারকগণ, 
বিশেষত নিত্যানন্দ, জীর্তন গাহিয়াই বান্ধালির হাদর জয় করিয়া 
লিয়াছিলেন। বাঙালি হিন্দু সমাজে বৈজ্ঞববর্মের প্রাধান্য হইবার একটা 
বড় কারণ কীর্তন। দেখা যাইতেছে চৈতন্য হবর্তিত ভক্তি আন্দোলনের 
প্রভাবে কীর্তনের একটা ব্যাপক আহ্যান্মিক ও সামাজিক তাৎপর্য সৃষ্টি 
হইয়াছিল। তাই চৈতলানগুলীর কীর্তন তখন লোকভক্ষে অভিনব 
৫কিরাছিল। কবি কর্দপুর-বিরচিত চৈতন্যচল্রোদর নাটকে ইহার স্পষ্ট 
ইঙ্গিত পাওয়া ধায়। নাটকে আছে ওড়িশার রাজা প্রতাপরু্জ চৈতন্যদেব- 
পরিচালিত সংকীর্তন শুনিয়া বাসুদেব সার্বভৌমঞে জিজঞাস। করিতেছেন, 
“সদৃশং কীর্তনকৌসলং কপি ন দৃষ্টন:' সার্বভৌম উত্তর দিলেন 'ইয়মিরং 
ভগবাচৈতনস্য সৃষ্টি।' পূর্যশ্চলিত কীর্তন ও বহনের সমস্বরে গান 
রাপান্সরিত করিয়া চৈতনাদেব নূতন কীর্তনকৌশল সৃষ্টি করিরাছিলেন। 
বাংলায় কীর্তল বলিতে চৈতন্য-প্রবর্তিত নূতন কীর্তনকৌশলের বিশিষ্টরূপ 
ও তাৎপর্য যুঝায়। 
চৈতন্যদেবের আহ্যাত্মিক জীবন আর্ত হয় গরাতে। পিডৃকার্য উপলক্ষে 

তিনি গয়া গিরাছিলেন। সেখানে ভাহার দেখা হয় কৃষ্ণ প্রেদাদৃতচিত্ত 
সন্যাসী ঈন্বতপুত্রীর সঙ্গে । ঈন্বরপূরীর কাছে দীক্ষা নিয়া চৈতন) নবস্টীপে 
ফির্িয়৷ আসিলেন (জানুয়ারির মাব্যমাকি, ১৫০৯) কৃষ্ণ শ্রেমে বিভেরে 
হইযা। গয়া যাইবার সময় তিনি ছিলেন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পশ্ডিত। টোল 
খুলিয়া দাত পড়াইতেন। ঘাত, স্ত্রী ও ভৃত্য নিয়া ছিল তাহার সসোর। 
য়া হইতে ফিরিবার পর গার্যয্যজ্জীবনের আকর্ষণ তাহার শিল হইয়া 
গেল। কিছুদিন পর হও আর পড়াইতে প্যরিলেন না। তখল 

“সর্বদা বলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ। 

ক্ষণে হাস ছড়ার ক্ষণে বন্ধ রঙ্গর” 
এই অবস্থায় চৈতন্দেব পড়ু দের বলছিলেন : 

“তোম! সবে স্থানে মোর এই পরিহার। 

আছি হইতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ 


কৃক্কের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি॥ 
শিহাপপ বোলেন কেমন সাকীর্তন। 
আপনে শিখায় প্রভু জীশচীনন্দন।” 
পোড়োদের দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া' কীর্তন শিখাইলেন। 
আহার পর শি সমভিব্যাহারে তিনি এই পদটি খাহিলেন 
“রবে নমঃ কৃবজ ঘাদবায় নম) 
গোপাল গোকিন্দ নাম জঈমধুসূদন ৪” (চৈ ভা. ২৭১) 
এই ভ্রোকটি চৈতন্য-তরবর্তিত কীর্তনগানের আদি বাণী। বৃদ্দাবনদাস 
বলিতেছেন এইভাবে 'সকৌর্ডন আরস্তের হুইল প্রবশ' তেদেব)। 
পোড়োদের নিয়া চৈতন্যদেব হে কীর্তন করিয়াছিলেন তাহ) নাম 
দংকীর্তন অথাৎ ঈন্বরের বিভিন্ন নাম বলিল্পা স্তবগান। অনেকে মিলিয়া 
গাওয়া হইয়াছিল বলিয়া ইহ্যকে সকক্ৌর্তন বলা হইয়াছে । পড়ুয়ারা 
চৈতন্যদেবকে বেড়িয়া গান করিয়াছিল (তদেব) বলিয়া এই কীর্তনকে 
বেড়া কীর্ভন্ড বলা যাইতে পারে 
গা হইতে প্রত্যাবর্তন (জানুয়ারি ১৫০৯) ও সহ্যাসগ্রহপের 
ফেব্রুয়ারি, ১৫১০) মধ্যবর্তী তেরোমাল চৈতনাদে নবনীপে 
ভক্তমণ্ডলীসহ কীর্তন করিয়া ভক্তি শ্চার করিয়াছিলেন। এই সময় তাহার 
পরিকরগলের মধো প্যান ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত 
আচার্য, হরিদাস ঠাকুর, চন্ত্রশেখর আচার্য, গদাবর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত 
নরহরি সরব্দর ও ওক্রসথর তক্চারী। কীর্তন হইত চৈতল্যদেবের নিজের 
বাড়িতে, তাহার মেসো ভন্্রশে্বর আচার্বের বাড়িতে ও শ্রীবাসের 
বাড়িতে। মহে। সহ্য অগ্বৈত আচার্ষের শাততিপূর ও নবর্ধীপের বাড়িতেও 
কীর্তন হইত। মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা বাজাইয়া উচ্চস্বরে গান গাহিরা 
কর্তন ধরা ইইত। সংকীর্তনে চৈভন্যদেব নিজে নাচিতেন। অন্যেরা 
নাচিতেন, বিশেষত নিত্যানন্দ। বৃন্নাবনদাসের কাব্যে সাকৌর্ডন প্রসঙ্গে 
নাচের কথা খুব আছে। জীবাসের বাড়িতে রায়ে, অনেকসময় সারা রাত 
ধরিয় কীর্তন হইত। এইভাবে নিত্য নিয়মিত কীর্তন হইত। চৈতন্যনেবের 
এই সাকৌর্ডন নবন্ীপের অনেক লোক পছন্দ করে নাই। বহ লোক নিলিয়! 
উচ্চন্যদে গান-বাজনা করিয়া কীর্তন করিতেছে ইহাই বিরক্তির কারণ। 
আবার সারা রাত ধরিয়া বসের বাড়িতে কীর্তন হওয়ার অনেকের 
ঘুমের ব্যাঘাত হয় থাকিবে। তাই লোকে অকথা কুকথা বলিয়াছে, 
কিরুদ্ধতা করিতেও ছাড়ে নাই। এই বিধরে নেক কথা বৃন্মাবনমাসের 
কাব্যে আছে। কীর্তন-বিরোধীয়া 
কেহো বোলে হরিনাম লৈব মনে মনে। 
শুড়া্ড়ি বলিয়াছে কেমন পুরাণে ॥ (চৈ, ভা. ২।২৩) 
কেহ বলিল ইহারা নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও জিনিল খায় 
নহিলে কেমতে ডাকে এ অষ্টপ্রহর॥ 
কেহো] বোলে আরে ভাই ছদিরা আনিয়া। 
সে রাজি করি খায় লোক লুকাইযা॥ 


কেব৷ বলে সঙ্গদোষ হইল তাহার (চৈতন্যদেবের)। 
নিয়া বাপ নাই তাতে আছে বাই। 
এতদিনে সসদোধে ঠেকিলা নিমাই ॥ (চৈ. ভা, ২1৮) 
নবরীপে চৈতন্যদেব পরিকরদের বাড়িতে বা নিজের বাড়িতে কীর্তন 
করিতেন এবং ভাবাবেশে থাৰিতেল। কিন্তু আগের মতোই নবরীগ- 
বাঈীমের সঙ্গে তাহার যোগ অব্যাহত ছিল। নব্টীপের নগরিমাগশ 
চৈতন্যদেবকে দেখিতে যাইতেন। চৈতন্য তাহাদের উপদেশ দিয়া 


হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 
শু বলে কহিল এই মহ্যনন্ত। 
ইহা শিয়া জপ সভে করিয়া নির্বন্ধ ॥ 
ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইব সভার। 
সর্বক্ষণ বোল ইে বিধি নাহি আর 
দশ পাঁচ মিলি নিক দুয়ারে বসিয়া। 
কর্তন করহ সভে হাতে তালি দিলা ॥ 
হে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নঘঃ। 
গোপাল গোবিন্দ নাম হ্ধূসূদন॥ 
কীর্তন কহিল এই তোদার সত্তাক্যরে। 
স্তরে পুরে বাগে ছিলি কর গিয়া হয়ে এ 
চে. ভা. ২7২০) 
উতন্যদেবের উপদেশমতো লোকে সন্থাযবেল। দুয়ারে বনিরা 
করতালি সহবোগে কীর্তন করিতে লাগিল। চৈতন্যদেব নিজে নগরিয়া 
তক্তব্জনকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণের নাদে আর্তি প্রকাশ করিতেন : 


গায়েন ধায়েন সভে আনন্দ হদয়ে॥ 

হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম। 

এই মত নশ্যরে উঠিল ব্রহ্ম নাম ॥ (চৈ. ভা. ২।২৩) 
নব্ীপের নগরিল্লাগণ দেখা যাইতেছে করতালি দিয়া এবং বাদ্যভাণ্ড 
সহযোগে উভয় হ্রকারে ভ্রকাশ্যে সংকীর্তন ফরিতেন। বেড়াকীর্তনও 
তাহারা করিতেন? একদিন খোলবেচা লীঘর নগরিয়াদের কীর্তন শুনিয়া 
নাচিতে শুরু করিলে নগরিয়াগণ তাহাকে বেড়িয়া কীর্তন করিতে 
থাকেন। কীর্তনের বাণী দেখিয়া মনে হয় নামসকৌর্ভন হইত। 

নবধীপের কারি একদিন নগরিয়াদের সংকীর্তন দেখিয়া ফুন্ধ হইয়া 

উঠিল। যাহাকে পাইল ধরিয়া মারিল, মৃদঙ্গ ভাঙ্িয়া দিয়া নগরিয়াদের 
দ্বারে অনাচার করিল। তারপর প্রতিদিন কীর্ডনের সন্ধ্যনে সে নপর্রমণ 
করিতে লাগিল। এইভাবে নগরিপ্রাদের কীর্তন বন্ধ হইবার উপক্রম 
হুইরাছে ওনিয়া চৈতন্যদেব স্থির করিলেন 

“সর্ব লবীপে আজি করিমু কীর্তন। 

দেখে মোরে কোন কর্ম করে কোনজন॥” 
নবনধীপের সব তক্তদশুলীকে একস করিয়া বিরাট শোভোঘান্রা সহকারে 
চৈতল্যদের কাজির সাক্ষাতে চলিলেন। ভক্তগণ মৃদঙ্গ, মন্দিরা. করতাল৷ 
বাজাইয়া উচ্চরবে হরিত্বনি করিতেছিল এবং নামকীর্তন গাহিতেছিল 

হরছে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায নমঃ। 

গোপাল গোবিন্দ যাঘ ভীমবুসুদন ॥ 
কেহ গাছিতেছিল 'হরি৷ ও রাম রাম হরি ও রাম রাছ।' ইহাও নামকীর্তন। 
গানের সঙ্গে চলিতেছিল নাচ : 

ঠাঞি ঠাঞি এই মত হিলি দশ পাঁচে 


কেহ গায়. কেহ বায়, কেহ নাৱে নাচে ৷ 
লক্ষ লক্ষ কোটি কেটি হৈল সম্স্ৰদায়। 
আনন্দে নাচিয়া সর্ব নবহীপে বার॥ 


কেহ কেহ নাচতে হইরা এক মেলি। 
দশে পাঁচে নাচে কেহ নিলা করতালি ॥ 


নাচিস্া ব্যরেন হবু লৌরাঙ্গদৃম্মর। 
বেলা গায়েন চতুর্দিগে অনুচর 
কাঞ্সির আদেশ অমান্য করিয়া নবন্ধীল লগরিয়াদের এই কীর্তন 
শোভাবাত্তাকে বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন 'নগরকীর্তন' । নগরকীর্তনে লোকে 
স্বতস্ত্রভাবে এবং গলবন্ধ হইয়া নাচিয্লাছিল। আবার চৈতন্যকে বেড়া 
বেড়াকীর্তনও হইয়াছিল। লোকে বাদ্যভাণ্ড সহযোগে নানাভাবে 
নামকীর্তন গাহিয়াছিল এবং হরিতনি দিয়াছিল। চৈতন্যদের স্বয়ং 
গাহিয়াছিলেন 
তুয়া চরণে মন লাগত রে। 
শারঙ্গঘর তুল্পা চরদে নন লাগছ রে॥ 
কলিটি দেখিয়া মনে হয় ইহা কোনও পদশানের ঘুযা। পদটির কোনও 
পরিচয় আনরা ছানি না। বৃন্দাবনদাস বলিতেছেন “চৈতনাচন্ত্রের এই 
আদি সকৌর্ন।' হইতে পারে সাক্লি্ট পদটি বা ঘুযাটি চৈতলাদেবের 
রচনা বলিয়া বৃন্মাবনদাস এই কথা বলিন্াছেল। (উপযুক্ত বিবরপের জন) 
ঘৰ. চৈ. চ. ২।২৩)। 
কৃন্দাবনদাস কথিত নবন্থীপের নগরকীর্তনে দেখিতেছি ভক্তদের মধ 
বেশ উন্মাদনা সৃষ্টি হইয়াছিল 
কহ নাচে গা কেহো বোলে হরি হরি। 
কেহে) গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি॥ 
কেহে| কেহো নানামত বাদ বায় দুখে। 
কেহো কারো কান্ধে উঠে পরমানন্দ সুখে ॥ 
কেহো কারো চয়ণ ধরিয়া পড়ি কান্দে। 
কেহ কারো চরণ আপন কেশে বান্ধে ॥ 
কেহো দণ্ডবৎ হয় কাহারো চরণে। 
কেহো কোলাকোলি বা করয়ে কারে। সনে॥ 


বৃক্ষের উপরে লিয়া কেহো কেহো চড়ে। 
যুগে ঘুগে কেহে| লাফ দিয়া পড়ে ॥ 
চে. ভা, ৩।২৩)। 
বৃন্দাবনদ্যসের বর্ণনা বেশ স্পষ্ট ও ভীবন্ত। কীর্তনকালে ভক্তদের 
ঘত্যে ভাবোম্মভত! আজও যথেষ্ট দেখা যায়। ভক্তদের ঘত রকম ধানের 
উল্লেখ বৃদ্বাবলদাস করিয়াছেল তাহার অনেকগুলি এখনও প্রচলিত। করত 
কীর্তন শুনিয়া উন্মাদনাগন্ত হয়া ভক্তের বিশেষ সৎ গুণ বলিয়া 
বিবেচনা করা হয়। 
চৈতন্যদেবের সময় পদগান প্রচলিত ছিল৷। নকহীপ চৈতন্যমণ্ডলীতে 
পদগান হইত কিলা তাহা অবশ্য জানা যার ন৷। তবে চৈতন্য পরিকরগণ 
পদল্যান প্যাহিতেল। সন্যাস গ্রহন করিবার পর চৈতন্যদেব শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত আচার্বের বাড়িতে আসিরাছিলেন। এই উপলক্ষে অধ্ৈতর বাড়িতে 
সৌদ হইয়াছিল। শুরুতে আহত নৃত্য করেন এবং একটা পদ হইতে 
এই কলিটি গাওয়া হয় 


কি হব রে সঙ্গি আন্কুক আনন্দ ওর। 
চিরণিল মাবব মন্দিরে নোর 
গান শুনিয়া চৈতন্যের ভাববে হইল দেখিয়া মুকুন্দ দত "ভাবের সব্শ 
পদ লাগিল গামিতে। মুফুন্দ অতিশয় সুকষ্ঠ গাতে ছিলেন। নবস্থীপে 
দুকমপই ছিলেন চৈতল্যমণ্ডলীর ত্রান গায়েন। মুকুশর গান শুনিয়া 
চৈতন্যদেবের মনে কৃষ্ণ বিরহের বাকেলতা বাড়িয়া বায়। তিনি প্রাহ 
অচেতন হইয়া সাটিতে পড়িয়া গেলেন। তারপর উঠিরা 'বোল" 'বোল' 
বলিয়া লাচিতে লাগিলেন। মুকুন্দ গাহিয়াছিলেন 
হা হা প্রাণ হয় কি না হৈল মোবে। 
কানুহেম বিষে মোর তনুনন জনে। 
দিবানিশি পোড়ে মন লোয় যে না প্রত। 
ঘঘা গেলে কানু পান তথা উড়ি যাত 
(উপযুক্ত বিবরণের জনা ই. চৈ. চ. ২1২): 
এই পদটি কাহার রচলা তাহা জানা নাই। খগেন্লনার মিত্র অনুমান 
করেন ইহা চর্থীদামের।৭ পুরীতে বাস করিবার সময় চৈতন্যদেব 
বিদ্যাপ ও চ্তীদাসের পন আব্বা করিতেন। অহৈতগৃহে এই পদগান 
দেখিলা মনে হয় পুরীধাসের আগেই চৈতন্যনগুলীতে ইহানের পদ 
গাহিবার রেওয়া চালু ছিল। 
অদ্বৈত ভাচার্ধর বাড়িতে পদগানের এই বিবরণ আছে কৃক্দাস 
কবিরাক্ষের চৈতনা-চরিতাসূতে। বৃদ্দাবনদাসকথিত বিবরণে পদগ্যনের 
কথা নাই, নামকীর্তনের কথা আছে। চৈতন্যভাগবত "অনুসারে আচার্যগৃহে 
নামকীৰ্তন হইয়াছিল। সলবেত তক্তমণডলী হরি বোল. হরিবোল হরিবোল 
ভাই' গাহিতে গাহিতে চৈতন্যদেবকে বেড়িয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, অর 
ভক্তগণ বেড়াকীর্তনে নামগান করিয়াছিলেন) (চৈ. ভা. ৩1১)? 
সন্াস অবলম্বনের পর চৈতনাদের নীলাচলে (পূরীতে) চলিয়া বান। 
পুহীতে তিনি ভক্তঘণ্ডলী-সহ বাদ্য ও নৃত্য সহযোগে খুব কীর্তন 


সরবত সিদ্ধৃতীরে পরম বিরলে। 
কীর্তন করেন হ্রদ নহা কৃতুহলে ॥ (ই ৩1৩) 
চৈতনাদের পৃরীতে থাকাকালীন জগত্রাঘের যাত্রা উৎসব উপলক্ষে 
বাংলার ভক্তগল বন্ছর বনী লীলাচলে যাইতেন। মে দুইবার ছাড়া 
প্রতিবৎসরই তাহারা িয়াছিলেন। পুরী গেলে রথ দেৰাও হইত আবার 
চৈভন্যের সঙ্গলাভ হইত। রবাত্রার আনিয়া তাহারা পুরীতেই চাতুর্মাস্য 
যাপন করিতেন, অর্থাৎ চার মাসের মতো পুরীতে থাকিয়া যাইতেন। লো 
হইতে বৈজ্ব পুরীতে আসিলে কর্তনের সমারোহ বাড়িয়া বাইত। ভক্তদের 
ঘব্যে অনেকেই ছিলেন নৃত্য সীতবাদ্য বিশারদ এবং কীর্তনে প্রো 
সহ্যাসের দ্বিতীয় যংসরে ব্যল্যের ভক্তগণ আসিলে চৈতন্য কীর্তনিয়াদের 
চার সম্প্রদারে ভাগ করিয়া জগন্নাথ মন্ত্রে কীর্তন করিয়াছিঙ্গেন। চার 
সম্রদায়ে আট মৃদক্গ ও বত্তিশ ফরতাল ব্যজানো হইয়ছিল। জনত্নাথ মন্ধির 
বেড়িয়া কীর্তন করা হইল। চৈতন্যতব স্বয়ং কীর্তন করিতে করিতে মন্দির 
শরদক্ষিণ করিচা ঘুরিতে লাগিলেন এবং আগে পাছে চার সম্প্রদায়ের সীত 
হইতে লাগিল। এই ঘটনার বর্ণনার কৃষ্ণদস কবিরাজ বলিতেছেন 
চৈতল্যসেব মন্দিরে বেড়ানৃত্য করিলেন অর্থ কিনা হন্দিরের চারিদিক 


বেড়িয়া নৃত্য করিলেন। চে. চ. ২)১১)। 
পৃহীতে আসিবার দবিতীত বা তৃতীয় বৎসরে চৈতল্যদেব রথযাতায় 
বিরাট কর্তন সমারোহ করিতাছিলেন। তীর্তশীতাদের তিনি ভাগ করিলেন 
সাতটি সনদে প্রতোক সম্প্রদায় একস্ন নর্তক, একজন তবান গায়েন, 
পাঁচক্জন পালি গায়েন অথতি দোহার ও দুইক্সন মাদল বাদক। মুখ] চার 
সকহুলায়ে নৰ্তক ছিলেন অস্ৈত, নিত্যানন্দ, হযিদাস ঠাকুর ও বয্রেন্থর। 
ইহাদের সঙ্গে বান গ্যয়েন ছিলেন হথাক্রঘে ্বরূপ দামোদর, রীবাস, 
মুকুন্দ দত্ত ও গোবিন্দ ঘোষ॥ অপর তিন সম্ভ্রদায কুকীনগ্রাম, লান্তিপূর 
ও স্রীখণ্ডের। কুলীনগ্রাথ সম্প্রনারের নর্তক ছিলেন রামানন্দ যসু, শান্তিপূর 
সক্জরদায়ের অধৈতপুত্র অচ্যুতানস্দ আর শ্রীষণ্ড সম্স্রনায়ের দুইজন নরহরি 
সরকার ও রধুনন্দন। ঝ্রাবের রঘ ঘিরিল্৷ কীর্তন হইল : 
শগহাথের চারিপাশে সন্হদায় গায়। 
দুইপাশে দুইপাশে সব সম্প্রদায় ৪ 


স্রিভুবন ভরি উঠে কীর্তনের ধ্বনি॥ 
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥ 
সাত ঠাঞি যুলে শ্রভু হরি হরি বুলি। 
জয় জশস্থাথ বলি হত্তধুগ তুলি॥ 
এইভাবে কিছুক্ষণ কীর্তন ইইবার পর চৈতন্যদেব স্বয়ং নাচিতে ইচ্ছা 
করিয়া সাত সম্প্রদায় একত্র করিয়া নিলেন। চৈতন্যদের উদ্ম নৃত্য 
করিতে লাগ্িলেন। তাহার আদেশে স্বরূপ দামোদর নয়জন গায়ক নিয়া 
চৈতন্যদেবের সঙ্গে গান করিতে লাগিলেন। অন্যেরা গাহিতে লাগিলেন 
তাহাদের চারিদিকে। ফতক্ষণ তাগুব নৃত্যের পর চৈতন্যদের স্বরূপ 
গামোদরকে গান গাহিতে বলিলেন। চৈতন্যদেবের মনোভাব বিয়া স্বরূপ 
গাহিলেন : 
সেই ও পরাশনাথ পাইনু। 
হাহ) লাগি মদন দহনে কুরি গেনুর 
স্বরূপ উচ্চস্বরে এই ধুয়া পাছিতে থাকিলে চৈতন্য মধুর নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। (এই বিবরপের জন্য দ্র. চৈ. চ. ২।১৩)। 
নবন্থীগের নগরকীর্তনের মতো পুরীতে রাত্রে এই কীর্তনও 
সংগঠিত কীর্তন। ভাবিয়া চিন্তিয়া দল গড়িয়া কীর্তন গাওয়া হইয়াছিল। 
সাত সম্প্রদায়ের কীর্তন দিয়া শুরু, অবশেষে সব দল এজ করিয়া 
চৈতন্যদেব নিজে নৃত্য করিরাছিলেন। প্রথমে করিলেন তাগুব দৃত্য। এই 
নৃত্যের সময় চৈতন্য স্বয়ং করেকটি সন্ত প্লোক বলিরা জগন্রাথের 
স্তি করিয়াছিলেন। পরে হ্বরুপের গানের সঙ্গে করিয়াছিলেন মধুর নৃতঃ। 
রবষাত্রা উপলক্ষে এই সাত সম্প্রদায়ের কীর্তন পরেও ইইয়াছিল। তখনও 
চৈতৰ্যদেব সাত সম্ভ্রদার একত্র করিয়া নিজে রখাগ্ে নৃত্য করিয়াছিলেন 
চে চ. ৩1৭, ৩1১০)। 
একবার এই সাত সমতায় নিয়া চৈতন্যদের জনক্রাঘ মন্দিরে 
ভুভাতীকীর্ডন ফরিয়াহছিল্েন। এবায়ও মন্দিরে বেড়াকীর্ডন ইইয়াছিল; 
সাত সম্প্রদায় মন্দির থির়িয়া নৃত্য গত করে। অবশেষে চৈতন্যদেব 
নিজে নৃত্য আর করিলেন। তাহাকে ঘিরিয়। চলিল সাত সম্প্রদায়ের 
প্লৃতিবাদ্। তাহার নাচের সময় চৈতন্যদেবের আজ্ঞায স্বরূপ 'জপ্দমোহন। 
পরিদুতা যান্ড' প্দুখ সুন্দর একটি ওড়িয়া পদ গাছিয়ান্ছিলেন। (চে. চ. 
৩1১০)। 
নফীপে চৈতন্যদেবের সবচেয়ে শ্রিয় গায়েন ছিলেন মুকূ্দ দত। 
পুরীতে সেই স্থান অধিকার করিলেন স্বরূপ দচমোদর। স্বরূপ ও রায় 


৪৪২ 


রামানন্দর সঙ্গে বসিয়া চৈতন্যদের জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাসের 
পদদান আস্বাদদ করিতেন চৈ. চ. ২।২)॥ গান হইত বোবহয় হাশী 
বিশ্ৰে টোটার ভিতর গন্বীরা ঘবে। এখানেই চৈতন্যদেব বাস করিতেন 
রূপ ও রামানন্দ ভিন্র আর দুই একজন হয়ত সেখানে উপস্থিত 
থাকিতেন। সুকুমার সেন অনুমান করেন বৈষযব সমাজে বৈঠকী কীর্তন 
এইভাবে শুরু হইয়াছিল।* এই অনুমান অসঙ্গত নয় করণ, ইহার পূর্বে 
চৈতন্যমন্ডলীতে একান্তে বসিয়া পদগান গাওয়ার শাল নাই? 

ভ্িতন্যদেবের সময় কোল সুরে কীর্তন গাওয়া হইত তাহা জলো যায় 
না। তবে চৈতন্যদেবের সময় হইতে বালোয় কর্তনের নির্মিত চর্চা 
হইতেছিল। যে সাত সম্জরসারের কথা একটু আগেই বলিরাছ্ছি তাহার 
প্রথম চারটি ব্যক্তিভিতিক যাকি তিনটি কৃলীনগ্রাম শাস্তিপূর ও শ্রীখণ্ডের। 
এই তিনটি স্থান বোধহয় সে সময় কীর্তনভর্চার বড় কেন্দ্র ছিল। ইহার 
মো শাস্তিপুর সম্প্রদায়ের কথ্য পরে আ্রার বিশেষ শোলা যাত না। কিন্তু 
কুলীনগ্রাম ও ভীত সম্প্রদায় বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিযাছিল। 

চৈতন্যদেবের তিযোভাবের পর চৈতন্য সম্প্রদারের সবচেয়ে বড় 
বকেন্দ হইয়া ওঠে বৃদ্দাবন। প্রাতঃস্ময়গীয় যড়গোস্বারী বৃন্দাবনে বাস 
ফরিতেন। তাহারাই চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাস্বেস্তা ও নীতি নির্দেশক। 
তাহারা কীর্তন সম্বন্ধে চিন্তাভাবন৷ কিছুটা করিয়াছিলেন বটে. কিন্তু 
বৃন্দাবন কীর্তনের পন্য প্রসিদ্ধি লাভ ঝরে নাই। লোকনাথ গোস্বামীর 
মস্তরশিধা ও জীব গোস্বামীর ছাত্র নরোন্তদদাস বৃন্দাবন বাসকালে নিজের 
উদ্যোগে শান্ীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেন। দেশে ফিরির! তিনি পল্লাতীরে 
খেতরী গ্রামে (লালগোলার পরপারে বর্তমানে বাংলাদেশের রাজসাহী 
জেলার) ঘাকির! বাংলার গোস্বাতীদের মত চারে সচেষ্ট হন। এই 
উদ্দেশ্যে নরোম খেতরীতে ছয়টি বিশ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট এক 
মহোৎসবের আয়োজন করেন। মহোৎসবটি টিক কবে হইয়াছিল তাহা 
জানা ধায় না। তবে অনুমান এই যে খেতরী মহোৎসব ১৫৭৬ হইতে 
১৫৮৭ মন্যে হইয়া থাকিবে।* নরহরি চক্রবর্তী-বিরচিত নরোত্তর বিলাস 
(সপ্তম বিলাস) ও ভক্তিরত্াকর (১০।৩০০-৭০০ ক্গোক) হচ্ছে কেতরী 
উৎসবের বিস্তারিত বর্ণন। আছে। মহোহদবে বাংলার প্রায় সকল বৈক্তব 
মোহন নিজ নিজ গণলহ উপচ্িত ছিলেন। তাহাদের সাম্ষ্যতে নযোস্তম 
কীর্তনগানের প্রদভিত্তিক সুর ও দৃদগ্গের তালগন্ধতি প্রকাশ করেন। 
তাহার প্রধান সহযোগী ছিলেন দেহীদাস বল্পভদাস ও শৌরাঙ্গদাস। ইহারা 
প্রধানত বাদক) কীর্তনের যে সূর লরোস্তম সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহ) 
গরাপহাটি বা গড়েরহাটি সূর বলিয়া খ্যাত। খেতরী গবাশহাটি পরগনার 
অন্তর্গত বলিয়া এই নাদ হইয়াছে এই পর্যন্ত আমরা নাদকীর্তন, 
গুপকীর্তন এবং পদ ও ধুলা গাহিয়া কীর্তনের কথা বলিযাছি। কৃষ্ণের 
লীলাবাহিনি নিয়া লীলাকীর্তনের কথা ওঠে নাই। কৃষ্ের লীলা বিবৃত 
করিয়া পদ লেখা হইত। চৈতন্যদেষের আবির্ভাবের পর তাহাকে স্বরং 
কৃ বা অবতারজ্ঞানে চৈতন্যলীলা বিহয়ক পদও অনেক লেখা 
হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন কবির লেখা পদ ক্রম অনুসারে সাজাই পালা 
পগাহিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। নরহরি চক্রবর্তী দুই হকার কীর্তনের 
কথা বলিয়াছেন, নিবন্ধ ও অনিবন্ধ। খেতরীতে অনিবন্ধ কীৰ্তন 
শাহিয্লাছিলেন লরোত্তমের আর এক সঙ্গীত সহযোগী গোকুলদাস। সুর, 
তান, রাণী, মুর্ছনা বিস্তার করিয়া তিনি পান পাহিয়াছিলেন। নরোত্তম 
অনুরূপভাবে গাহিয়াছিলেন নিবন্ধ কীর্তন খগেত্্রনাঘ মিত্র মনে করেন 
পালাক্রমে যে কীর্তন গাওয়া হয় তাহাই নিবন্ধ কীর্তন 1৫ রো পালা 
সাজাই গাহিযার প্রা প্রবর্তন করেন। 


নকোত্তদ দাস ও তাহার সতীর্থ সুহৃদ শ্রীনিবাস আচার্ষের চেষ্টায় 
কালো গোল্বাহী মতের বুল শ্রচলন হয়। তাহের সময গোবিষ্পাস, 
জানদাস, কলরানদাস, প্লারন্মেঘর কবিরঞ্জন (ছোট) বিল্যাপতি প্রসুগধ 
আনেক বড় বড় মহাজন পমকর্তা ছিলেন। নরোন্তর নিজেও ছিলেন 
উৎকৃষ্ট পদকর্তা। হারা গোস্বামী রসন্দন্ অনুসাবে বুষালীলাহ পদ রচনা 
করিয্াছেল। এইসব পল এবং বিন্যাপতি ও চণ্রীশ্দের (হে চণ্রীদাসই 
হোক না কেন) পদ পালাক্রমে সাজ্জাইযা বড় বড় পালাগাল গ'ওহা হইতে 
লাগিল। দ্ৰীষাণ্ডের বৈষ্যব সমবায় বব্য ও সঙ্গীতচর্চার জল) বিখ্যাত 
ছিল। এই সম্প্রলয়ের অন্যতম আদিপুরূয চৈতনযপরিক্ব নবহরি সরকার 
ঠাকুর ছিলেন উচ্াশ্রেণির পদকর্তা। সঙ্গীত ও নূতো তাহার শরধিকার 
ছিল। তীহ্যর সমর হইতে কাব্য সঙ্গীত ও নত হীষণ্ড অঞ্চলের অভিনব 
বিকাশ হয় খণ্ড সম্দায় কীর্তলশ্ানের একটি হারা প্রবর্তন করে। 
ইহার নান চুনোহরসাহী? ভ্ীঘণ্ড অনোহরসাহী পরগনার নবো। বলিয়া 
আখ প্রবর্তিত সুরের এই নাম হইযাতরে। অনুবাপভাবে রাসহাটি 
পরগনার অন্ত কুজীন্ান সম্প্রদায় কর্তৃক বাহহাটি বা ধেলেটি লালায় 
কীর্তন প্রচলিত হয়। গরাপহাটি, মনোহনদাহী, গানীহাটি এই তিনটি 
ক ইহ ছিল লস রিও 





পদগান বোধহয় আসলে বৈঠকি গান। এক গাযশাধ বলিয়া অজ 
কয়েকজন সনবাদার শোকে শুনিত। নরোন্তর দ:স পশংলির বৈঠক গান 
আসরে রাপান্তরিত কবেন। কম কথা নয়। আসবে ছোলা জায়গায় 
বহুলোক বসিলা ওুনিতেছে। এ অবস্থায় বৈঠফি নেজ'জে রাহা কঠিন। কিন্ত 
বড় বড় কীর্ীয়ারা এমন আপরেও ভ্ালাপ দিয়া! শুকু কবিচা সুর, তান, 
রাশিসী, মূর্ঘনা বিস্তার করিয়া গান গাহিয়া বেন? পদাবলি গানের 
বিষ্য়বস্ধাও সহজ নহে। ভাষাও হনেও ক্ষেত্রে বাংলা নয, ব্রদবুলি। সে 
এক কৃত্বিৰ ভাহা। গোস্থাহীশাস্ চারের পর বাংলার পনভর্তা নহাজিলগশ 
গোস্বামী রসশাস্তর অনুযায়ী পদ সিথিতেন, পদের মধো বসতত্ব ব্যাখ্যা করা 
হইত। তাহার উপর পনের নর্ম ধুঝ্পইবার জনা কীর্তনিয়াপণ প্রায়ই 
গোস্বানীশান্ত হইতে গ্মোক ছাবৃত্তি করিয়া থাকেন। ন্রাখর ৫ তুক দিয়া 
গায়করা বিষয়টা একটু সহজ করিয়। দিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে হয়ত 
কিছু লোকের সুবিধা হয়। সুশিক্ষিত পণ্ডিতক্রল হইতে চাঘাতৃঘা, তানার 
কুমার ধোপা নাপিত সকলে একতে বিঘা কীর্তন শেঃনে। পালাগান হয় 
তিন-চার ঘণ্টা ধরিয়া। সর্কশ্রেণির লোক টীর্ঘ সময় ধরিয়া একাগ্রচিওে 
গান শোনে ৷ ভক্তির আকর্ষণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কাব) ও সঙ্গীত বসের 
আকর্ষণও কম নয় আবাল্য কীর্তনের আসবে গান শুনিয়া অতি সাধারণ 
লোকেরও নন ও কান বেশ তরি হইয়া যায়। গুকুণান্্রীর তাল ও সুরে 
গাওয়া ভাবগর্ভ পদ গাহিতে কীর্তনীয়া রাগরাগিদীর কলাকৌশল 
দেখাইতে থাকিলেও পূরা আসর মল দিয়া শোনে। রসতন্তু, কাবা ও 
সঙ্গীতে খানিকটা আগ্রহ লা জন্মিলে এইরূপ হইত না। বৈঠকি গানকে 
আসরে রূপান্তরিত করিয়া নরোন্তম্দাস ঠাকুর বাষ্চারসির সাস্কেতিক 
জীবনে অক্ষরকীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেল। তিনি যে গন্ধতি প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন পরে কেহ তাহার অন্য! ভরিতে পারে নাই। তাহার এই 
কীর্তির কলে পালাবর্ডন বাংলার সর্বসাধারণের মহো উন্নতরুচি ও 
ছললশীলতার উপায় হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। 

নামকীর্তনের বারাও অব্যাহত। শুরুতে হরিনাম বা কৃষ্ণৰাম গাওয়া 
হইতে। পরে চৈতন্যদেবের ভগবন্তা অর্থাৎ চৈতন্যদের স্বয়ং ঈশ্বর এই 


ধারণা চৈতন্যমশুলীতে প্রতিষ্ঠিত হইলে চৈতন্যপরিকরপপ টৈতন্যকীর্তন 

প্রবর্তন ফ্করেল। একবার রছষাতরায় পুরীতে গিয়া অহৈত প্রযুখ লবিকরসণ 

সেখানে টৈতন্যকীর্তন করিয়াছিলেন ইহার বর্ণনা আছে দুরারি গুপ্ত রচিত 
জীকৃফ্চৈতন্য-চরিতামৃতম গ্রন্থে (৪৷১০।১৬২০) এবং বৃদ্দাবনদাসের 
ভিত্লাভাগবতে (৩।১০)। ডগবাল বলিলে চৈতন্যদেব বিরক্ত হইতেন 
বলিয়া হয়ত গুরীতে চৈতন্যকীর্তন শুচারিত হয় নাই। পুরুযোত্তমক্ষেত্রে 
এই কীর্তন প্রবর্তন করার ব্যাপারে অন্য বাযা থাকাও সন্ভব। বালোয় 
কোনও বাধা ছিল না। চৈতন্যদেব নিজে খাকিতেন পূরীতে। তাই বলার 
চৈতল্যদেবের ভগবস্তদূলে চৈতন্যবিস্রহ পৃক্জা, চৈতন্যকীর্তন ও গৌর 
মন্ত্রের বিশে প্রচলন হয়। গুধু চৈতন্য পরিকরন্দণ নহেন সাধারন 
মানুষও চৈতন্যদেবকে ভগবান ধলিয়া মানিতেন। চৈতন্যপরিকরদের 
মঝে। পবচেরে বড় শ্ুচারক ছিলেন নিত্যানন্দ তিনি জাতি নির্বিলেবে 
ভক্তিধর্ম শ্রচায় করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রচার ফরিতেন চৈতন্যের 
নামকীৰ্তন শাহিয়া : 

চৈতনা সেব চৈতন] গাও ল চৈতন্য নাম। 

চৈতন্যের বে ভক্তি করে সেই মোর প্রা 

(5. চ. ২।১)। 
এই কলিটি একটু কদলাইয়া এখনও প্রভাতী সূরে টহলদার বাউল- 

বৈ্ঞবে গাহিয়া৷ থাকে 

ভক গৌরাঙ্গ ঝহ গৌরাঙ্গ লহ নৌরাসের নাম রে। 

যে জন ভঞ্জে গীয়াগ্‌ নাম সে হয় আমার শ্রাণ রে॥ 

১. এইযে গানের একটি সংকলন চরযাচরযযবিনিস্চয়। হর্স শাঠ ইহার 
পাতুলিপি নেপ্যল হইতে আনিয়া বৌদ্ধগান ও দোহার গ্রহের অলে 
হিসাবে ছাপাইয়া ছেন। পটি বসীয সাহিত) পরিষং কর্তৃক হকাশিত। 
দ্রষ্টব্য নৃতন সাস্করদ, (কলকাতা, ১৩৬৯)। 

২. খগেননাথ মিত, বৈকৰ রস স্যহিত), (কলকাতা. ১৩৫৩), প-৮৪। 

৩, সুকুমার দেন, বৈজীয় নিবন্ধ, (কলকতা, ১৯৭০), পৃ-৫০। 

. নীরসবিয্ারী নাদে, নোভা ও ওীহার স্রচলাবলী, (কলকাতা, ১৯৭৫), 

পৃ ১৫-১৬। 


৭. মি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ-১০। 


পারিবারিক ইতিহাসে সমাজতত্তের উপাদান 
দেবাশিদ বসু 


অনুর অতীতে বহু বাকালি পরিবারেই বশে-লতিকা, পারিবারিক ইতিহাস 
ঝা কুলজি অত্যন্ত আগ্রহ ও আদরের সঙ্গে সরেক্ষিত হত। কেউ কেউ 
আবার বংশ-সৌরব প্রচার করার তাগিদে বশ-তালিক বা কশের 
ইতিহাস ছাপিয়ে বিলি করতেল। কলকাতার ১৯২৫ ত্রিস্টাব্দে “বাদী 
মন্দির অনুসন্ধান বিভাগ' নামে একটি পেশাদারি বশোবলি প্রকাশন 


তিষঠান শ্রতিতিত হয়েছিল। সূদীর্ঘ বিয়াদিশ বছর হরে সন্থোটি শুসছ্যে 
সুদুপ্টিত বর্শে-ভালিকা প্রকাশ করেছিল। তারপর অন্তর্থন্ৰে প্রতিষ্ঠানটির 
অপমৃত্যু খটে। এছাড়া আনেম্রনঘে কুমারের প্রজাপতি পত্রিকা ও 
'বলেপরিচর' গ্রন্থে (২৬ শত), শ্রবেজ্নারায়ণ শাস্তরীর "বাঙ্গালা 
পারিবারিক ইতিহাসে' এবং স্যামলাল গোস্বামীর ‘বঙ্গের পারিবারিক 
ইত্হাসে' কং বিভতবান পরিবারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই 
ধরনের প্রকাশনাশুলির মহ্যে থে সব তথ্য সকেলিত হয়েছে, তার মযো 
কিছুটা অতিকথন৷ বা একপেশে প্রশসো ধরায় সব ক্ষেত্রেই আছে) 
অ্তিহাসিক তথ্য ও নথিপত্রের সাহায্য বা ক্রস-রেফারেলের মাহামে সে 
তথ্যাগুলিকে ছেঁকে নিলে সামাজিক ইতিহ্যসের বেশ কিনু উপাদান খু 
পাওয়া যাবে। কথাটা কলা যতটা সহজ, বাস্তব অবস্থাটা আদ ততটা 
আলাবাজ্রক নয়্। সাধারণ মানুষদের মধ্যে ধ্্যরা রক্ষণশীল, তারা 
নিজেদের পারিবারিক ইতিহাস আলোচনার ক্ষেয়ে অন্ধকার দিলি 
সবয্রে ঢেকে রেখে গৌরবময় ব্যাপারগুলি ফুলিয়ে-খাপিয়ে বিবৃত 
করেন। ফলে সত্যনির্গ৷৷ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে শিক্ষিত ও 
শ্রগতিশবীল গোষ্ঠীয় ঘানুষের কাছে বর্তমান পরিস্থিতিটাই মুল্যবান, 
অীতের পরিচিতি নয়। তাই তাদের ক্ষেতে কৃলজিণ্ডলি পোকামাকড়ের 
খাদ্য হয়ে আবর্জনার ভূপে পড়ে থাকে এই দুই বিপররিতমুহী মানসিকতার 
মাঝে পড়ে সামাজিক ইতিহাসের এই মূল্যবান উপকরণশুলি ক্রমশ বিনষ্ট 
হয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে 'পহীক্ষা পরিহদ' তাদের 'বরানগর : 
ইতিহাস ও সমীক্ষা' বইটি সম্পাদনা করতে গিয়ে এ ব্যাপায়ে দারুণ 
অসুবিবা ও অস্বস্তির সন্মুখীন হল। আক্ষেপ করে তারা বইটিতে 
লেখেন-_“অধিকাশে ক্ষেতে যে সমস্যা আমাদের পীড়িত করেছে, তা 
হলো উপযুক্ত নবিপত্রের অভাব। প্রাচীন পরিবারের বর্তমান পুরুষেরা 
একাধিকক্ষেত্রেই জানেন না, এই অঞ্চলে গানের পূর্বপুরুষের আগমনের 
ইতিহাস। কেউ কেউ জেনেও মুখ খুলতে দাহসী নন্‌। অনেক পরিবারেই 
বংশেলতিকা অনুপচছিত। অথচ সামাজিক ইতিহ্যস রচনার কাজে 
বশেলতিকা অতি অপরিহার্য বন্তু। সময়ের পরেম্প্যফে স্পর্শ করতে হলে 
বশেলতিকার সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী কাছ (8. Genealogy As ৪ 
Source of Social History, Romilla Thapar, LHR, Vol I, No, 
2, 1976.)1 পরিষদের বিনীত অনুরোধ এখনও যাদের পরিবারে 
বশ্েলতিক৷ নিতান্ত অবহেলায় রক্ষিত আছে, সেগুলিকে সরেক্ষণ 
করুন-এর ফলে একটি অক্ষল থেকে শুরু করে সামগ্রিকভাবে এই 
দেশের সামাজিক ইতিহ্যস রচনার কাজ বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন হতে পারবে।” পারিবারিক ইতিহাসশুলিতে সামাজিক ইতিহাসের 
বে সমস্ত উপাদান পাওয়া হায়, তার সামান্য কিছু নুন! বর্তমান প্রবন্ধে 
সকেলিত হল। 

হ্মেই আসা যাক তুণলি জেলার ধনিয়াখালির নিকটবর্তী বনগুর 
গ্রামের সিহেরায় পরিবারের কথা এই পরিবারটি অত্রিগো্ডীয় রাঠোর 
রাজপুত সম্প্রনায়ভূক্ত, এদের আদি বাসভূমি ছিল রাজস্থানের বোবপুরে। 
পরবর্তীকালে পরিবারটি সরে আসে উত্তরশুদেশের মৈনপুরী অঞ্চলে। 
সম্বাট আকবরের রাজত্বকালে বা বালো-ওড়িশা বিজয়ের সময়ে 
লিহেরায়দের পূর্বপুরুষ বনপুরে আসেন। কথিত আছে, ওরা সেখানকার 
অধিবাদীদের জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে ব্রাহ্মণের অব্যবহিত গীচে কোন্‌ 
জাতির সামাজিক অবস্থান। স্থানীয় অধিবাসীরা জানান বে বনপুরে 
ব্রাহ্মণের নীচেই কারস্থদের স্থান। সে কথা শুনে রাজপুতপুঙ্গব ঘোষণা 
ফরেন 'হামতী কায়েড'। অথাৎ কোনও সূনিদিষট ক্ষত্রিয় জাতির সদ্ধান 


না পেয়ে তার স্থানীয় কারস বাসিন্দাদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন 
করে ক্রমে কাহসমাজে মিশে ঘান। আজও পিহেরায় বংশ সম্পর্কে 
স্ামতী কায়েত' বলা হত। যশোর খুলনা অকলে সংগ্রামে শাহ্‌ নাহে এক 
রাজপুত অনুরূপভাবে "হাম বন্দি’ পরিচয্প দিয়ে কৈন্যদমাজে নিশে 
িযয়েছিলেন। আবার বহ রাজপুত পরিবার আজও স্বাতস্্য বলা রেষে 
আলাদা জাতি হিসাবে বাংলাদেশে বিরাজ করছেন। একই বর্ণের মানুহ 
কীভাবে বিচিত্র জাতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল, এটি তারই এক 
জাজ্জল্যঘান দৃষ্টান্ত ধনগুরে এমনও সিহেরায়দের প্রা চারশো বছরের 
শ্বহদেবতা ্। হীবর জীউয়ের মন্দির, অতিথিশালা, শুবেশস্ধারের 
শিলান ও অ্টালিকার বরাসোবশেষ ও পরিষ্যবেষ্টিত গড় অতীতের চিহ্ন 
বহন করে চলেছে। 

মেদিনীপুর জেলার চন্্রকোণার অন্তর্গত অবোহ্যার দত্তবাশের 
ইতিহাসে পাওয়া বায় অন্য রকম একটি কাছিনি। গর্গ গোসরীয় এই কারন 
দল পরিবারটির বাস ছিল হুগলি জেলার আরামব্যগ মহকুমার নকুণ্ডা 
খামে। সেগানকার অধিবাসী জনার্দন দত্তের ছি? চার পুত্র--ভূব্ধনেন্বর, 
অস্থিকানাঘ, রামেন্বর ও শ্যামসুন্দর। কিন্তু জনার্দনের দুর্ভাগ্যবশত তার 
দুই ছেলে ঠগীর হাতে ও এক ছেলে ঠ্যাঞ্জড়ের হাতে নিহত হল। সমস্ত 
ও সন্ভপ্ত জনাৰ্দন তখন কনিষ্টপূত্র শ্যামসুন্বর এবাং গৃহদেবতা 
ভুবনেশ্বর বিগ্রহ নিয়ে দেশত্যাগ হয়ে চলে এলেন অযোহ্যাগ্রামে। পরে 
শ্যামসুদ্দর ১৭৯০ প্রিস্টান্দে ভুবনেন্বরীর জন] একটি টেরাকোটা-শোভিত 
দালান মন্দির নির্নাণ করেন এবং মৃত তিন নাদার নামে তিনটি শিবলিস 
(ভুবনেশ্বর, অধিকানাখ, রামেম্বর), শীতলা ও সনদা দেহী প্রতিষ্ঠা 
করেন। কী ধরনের সামাজিক ঘটনার পরিশ্রক্ষিতে একটি পরিবার 
পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করে দেলাস্তযী হয়ে যেত, এটি তার একটি 
উদাহ্রণ। তবকালীন আইন শুষ্থলার আভাসণ কাহিনিটি থেকে নেলে। 

অর্থনৈতিক উন্নতির সময়ে সামন্তহয়ুয়া কীর্তিস্বাপনে কী রকম 
উদযীৱ হয়ে উঠতেন, তার নমুনা পাওয়া বায় গর়তার রায়চৌধুরী 
বের ইতিহাসে। উ্তররাটীয় কায়স্থ সমাজের দিত্রবশের একটি প্রযান 
সমাজস্থান হল ধীরভূম জেলার বেলুন গ্রাম। এই গ্রামের এক সামন্তরাজা 
ছিলেন সুন্দররাম মি গ্রার উপাধি ছিল 'রাঘ্টৌধুয়ী'। সুন্দররামের 
পৌত্র রাম়রাম রাল্লটৌধুরী আরও অর্থশালী হয়ে উঠে পরে আসেন 
রামপুরহাট খানার এলাকাধীন গল্পতা গ্রাদে। নতুন গ্রামে নতুন বাসস্থান 
স্থাপন করে তিনি উদ্যোগী হলেন পুদ্ধরিণী ও দেবালয় প্রতিষ্ঠায়। 
রামদাশর, রায়দিঘি ও চৌধুরী পুকুর নামে তিনটি দিঘি তিনি খনন 
করান। পুকুরের পাশে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনটি মন্দির। দুটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ 
স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু অল্ঞাত কারণে তৃতীয্লটি ফাকা চলে যায়। 
রামসাপরের উত্তরদিকের ঘাটের পশ্চিম়পাশের রাণার গায়ে প্রস্তরফলকে 
পুকুর ধতিষ্ঠার সন-তারিখ লেখা আছে। প্রথম শিবমন্দিরের চৌকাঠের 
উপর কালো পাথরে খোদিত আছে : 

“শাকে পক্ষৈকহট্চন্দরে মহাষ্টম্যাং মেযে কুজে। 
অকারি যামরায়েণ প্রাদাদস্যাগণ শবে” 

অর্থাৎ ১৬১২ শকান্দের (১৬৯০ স্রিস্টাব্দ) বৈশাখ মাসে, সহাষ্টযী 
তিথিতে, নঙ্গলবারে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 

রামরমে রায়টৌঘুবীর মতো আর একজন সমৃদ্ধির সন্ধান পেয়ে 
দেবস্থাপনায় লিপ্ত হয়েছিলেন, তিনি চিন্তামণি বসু রায়। চিন্তামণির 
(পিতামহ যদুনাথ সার্বতৌমের আমল থেকেই তাদের পরিবাত্র আরুর্কেচর্ডায 
খ্যাতিলাভ করেছিল। চিন্তামপির বাবা ল্যেকনাথ কৈন্যবাচস্প্তি ছিলেন 


বর্তমান ব্যারাক্পুরের নিকটবর্তী নোনাচন্দনপুকুরের বাসিন্দা শাহজাদা 
সুজার মেয়েকে রোগমুক্ত করে চিন্তামণি পূরস্কারস্বরূপ হুগলি ফেলার 
সুগন্ধা গানে (৩৪২ বিহা), রায় উপানি এবং বাড়িতে বাদশাহি কল্কা 
নির্াপের অনুমতি পেরেছিলেন (ফরসলের তারিব_২০ সাওয়াল, 
১০০৬ হিন্ঞরি)। সূগন্ধায় জা৷়নীর পোয়ে ইনি শুধু বিরাট ভদ্রাসনই তৈরি 
করেননি, গোপাল রায়, বাধা ও শালগ্রাম শিল্লাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
(শিলালিপি ১৫৯০ শকান্দ)। চিন্তানপির কনিষ্ঠ পুত তুসৃন বৈনাবিশারদ 
দ্রীধর শালগ্রামশিলা ও চ্ডীদেহ৷ শরতিষ্ঠা করেন। মধুমূসনের শ্ুলৌত 
রাবলোচন বৈনাতিলক নদিয়ার নহারাজ্ভা কৃষচ্চন্দ্ের তুনাহা ছিলেন। 
শোভাবাজারের বাজ নবক্ৃষ্দের ঘন কবক্চম্দ্রের গোপীনাথ বিগ্রহ 
আঢিকে রাখেন, তখন কৃন্মচস্্র গোপীনান্ঘর নকলে একটি দ্বিতীয় বিগ্রহ 
তৈরি করান। হাত গোপীনাথকে ফেরত পাওয়ার পর কৃ দ্বিতীয় 
বিগ্রহটি রামলোচন বসু রায়কে দান করেন এবং সেবা নির্বাহের জন] ২৪ 
পরণন্যর সাদপুর, বেদকুলি এবং হবাসপুকুর দেব শবে দেন। রাদলোচন। 
ওই বিগ্রহটির (কালাাদ) সঙ্গে রাধা ও শালগ্রানশিলাও প্রতিষ্ঠা কবেন। 
পশ্চিমবঙ্গে বৈন্যদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃতভাবে অজ হওয়ায় হল জাতির 
অনেক পরিবার আূরবেদ চিফিংসাকে বংশপরস্পরায় জীবিকা হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন। সুগন্ধার বসু বায় বশে তেমনই একটি পরিবার। 

হুগলি জেলার খলিসানির (ন্দননধর) বসু ধনী জমিনাররাও 
মন্দির হতিষ্ঠার দিকে বেশ কঁকেছিলেন। হরিহর শেঠ এই পরিবারের 
ইতিহাস সঙ্গে লিখেছেন বে. তাদের পূরবপুরুব করুণাময় বসু তাত্রলি্ত 
থেকে এসে বেলকুলির নবাবকে সন্তুষ্ট কবে নধাব-পরদণ্ড জমিতে 
খলিসাদিতে বসবাস করেন। কিস্তু খলিসানির বসু বংশের ইতিহ্যদ ও 
অন্যান্য সূত্রের তথ্য বিক্্েবশ করে অন্য কথা পাওয়া ঘায়। দক্ষিণ চবিহশে 
পরগনার ছাহিলগর গ্রাম দক্ষিণরাটীয় কায় বসুদের একটি আদি 
সমাজস্থান। করুপামর এবং তার ক্োষ্শ্রাতা ভীহরি ছিলেন এই 
মহিনগরের বসু বাশের সন্তান। কোনও অভ্রাতত কারণে দুই ভাই 
আাহিনপর ছেড়ে হগলিতে চলে আসেন এবং দুসলমান শাসনকর্তাদের 
অধীনে কাজ করতে খাকেন। বড় ভাই শ্রীরি বেড়া গ্রামে এবং ছোট 
ভাই করুণাময় দূরে খলিসানি গ্রামে স্থাটাভাবে বসবাস ওক করেন। 
ফরুণাদয় খলিসানিতে কিশালাক্ষীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে মন্দির 
আজও আছে। করুণাময়ের প্রলৌত্র রামকৃষ্ণ বসু একটি শিবমন্দির নির্মাণ 
করেন, তার প্রতিষ্ঠালিপিটি এই রকম 

গ্রহ বেদ কলা শাকে শিবমন্দির মুন্তমং 
নির্ষিত শ্রীরাম কৃষেণ বদু গোপাল কাজয়া 
১৬৪১৯ শত । 

চন্দননগর মহকুমার আর একটি বধিধুঃ গ্রাম জেন্দুরেও বহু দেবালয় 
আছে। স্থানীয় ছিত্র বংশের সন্তোষরাম মিত্র অষ্টাদশ শতান্দীর নধাভাগে 
লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সন্তোযরামের ভাই হরেকৃফ দাদার 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জেজুর থেকে কৈকালা যাওয়ার রাস্তার ধারে একটি 
শিবমন্দির নির্মাণ করে শিবলিঙ্গ ও শালগ্রামিলা প্রতিষ্ঠা ফরেন। 
হরেকুফের ছেলে দাতারাম মিত্র (১৭৪১-১৭৮৭) তাঁর বালবিধবা বোন 
বিষ্ৃতিয়ার জন্য মদনগোপালের মন্দির স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি 
একটি শিবমন্বিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দাতারামের ছোট ভাই 
জঞগরাছের উদ্যোগে এই শিবমন্দিরটির হ্ঙ্গণে চড়ক অনুষ্ঠান প্রবর্তিত 
হর। মন্দির স্থাপনার মোহ বা মানসিকতা বে বহ ক্ষেয়ে পূরুধানুভ্রমে 
সাক্রাছিত হত, তার অন্যতম সাক্ষী জেজুরের হিত্রবশে॥ এই বংশের 


রাধামাধব মিত্রের (১৮২৫-১৯২৬) একটি অপ্রকাশিত পাতুকিপিতে 
ছেলগুর গ্রাম ও মিত্র বংশের ইতিহাদ ছন্দোযদ্ধ আছে। উনবিশ্ে 
শতাকীর শ্ৰেযদিকে ঘ্চিত "তোমার কথা” নামক এই পারিবারিক 
ইতিহাসাটিতে জেজুবের 'রালীয়া পুকুর' সম্বন্ধে লেখা আছে 

“পদ্ভোচ্ধার হ্যালে আমি কি বলিব আর, 

সকলে হেবিষ্লাছে অদ্ভুত ব্যাপার; 

পুকুরের গর্ভ হতে পদ্ধের সহিত, 

উদ্ভিল ঠাকুর কত পাবাণ নির্স্মিত। 

চতুর্ভুক্, দ্বিচুজ দেবী দৃষ্ট হয়, 

নারায়ণ ছূর্বি আর শিবদুর্তি হয় ৪" 
সাহিত্যক্ষেত্রে রাযামাধব ছিলেন ঈশ্বর শুত্যের শিব্য। গুপ্রক্তবির মৃত্যুর 
পর তিনি কিছুদিন 'সাযোন ধরভাকর' সম্পাদনা করেছিলেন। তার রচিত 
ভুলকির কাব্যময় ইঙ্গিত থেকে মনে হয় জেজুরের ভূ গর্ভে হরতো আজও 
কিছু বযুসম্পদ লুকিয়ে আছে। 

জে্জুরের দাতারাম মিত্র ওয়ারেন হেসটিংসের অদ্বীনে চাকরি করে 

সমৃদ্ধির সন্ধান পেয়েছিলেন। তার ফলেই তার পক্ষে একাধিক মন্দির 
নির্মাপ করা সম্ভব হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চাকরির দৌলতে 
আর একটি পরিবার একইভ্যবে বিভশালী হয়ে উঠে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। সে পরিবারটি হল খড়দহের বিশ্বাস পরিবার এই বাশের 
প্রতিষ্ঠাতা রামহরি দাস বিশ্বাদ চট্রগ্রাম ও ভুলুয়ার সম্ট-এজেন্ট হ্যারিস 
সাহেবের দেওয়াল ছিলেন। সৃদীর্ঘকাল দেওয়ানি করে তিনি ঘখন অবসর 
গ্রহণ করেন। তখন তার সি অর্থের পরিমাণ দীড়িযেছে এক কোটি 
টাকা! তীর বৃদ্ধা মা যাতে প্রতিদিন গঙ্াহ্রান করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে 
লামহরি ছড়দহের গঙ্গাতীরে বসবাস করতে শুরু করেন। খড়দছে তিনি 
ঘাদশ শিব মন্দির ও প্রানের ঘাট এবং যায়াণসীতে করেকটি শিবমন্দির 
স্থাপন তরেছিলেন। এছাড়া নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে ভুবনেস্বরী দেবীর 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তিনি বন্ধ দেবত্র সম্পত্তি বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। 
১২১০ বঙ্গান্দের আবাড় মাসে ই পুত্র শ্রাপকৃষ্ণ ও জগমোহলকে রেখে 
পরলোকগমন করেন রাচ্হরি। রামহরির জ্যেষ্ঠপূত্ত প্রাপকৃ্ বিশ্বাস 
(কোচবিহার ও হটে দেওয়ান-পদে চাকরি করেছিলেন। পিতার পাল 
অনুসরণ করে তিনি খভদহের হীরঘাটে চোচ্দটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে 
জায়গাটি 'আনন্দবাম' লাম রেখেছিলেন। 'আানন্দধামের দক্ষিণে তিনি 
তৈরি করিয়েছিলেন একটি পক্ধবর্টী। চব্বিশ পরগলার আনোরারপুরে 
বিস্বাসদের জহিদারি ছিল। সেখানে হাপকৃষ্ণ স্থাপন করেন একটি 
কালীমন্দির। প্রাণকৃকের ইচ্ছা ছিল খড়মহঝে দ্বিতীয় প্রীক্ষেতরে পরিপত 
করুবেন। তাই তিনি বহ লক্ষ টান বায় করে আশি হাজার শালগ্রাম শিলা 
ও কুড়ি হাজার বাশলিঙ্গ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ১২৪২ বঙ্গাব্দের ১ 
কানুন হঠাৎ পক্ষাঘাতে তার মৃত্য হওয়ায় শ্রাণকৃষের স্বপ্ন বাস্তবায়িত 
হতে পারেনি। শ্রালকৃষ্ণ শুধু মেবালর নির্মাণ ফরেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি 
ছিলেন রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভার অন্যতম পৃষ্টাপোষক। সক্কেতজ্ঞ 
পত্চিতদের দিয়ে বই লিঙ্গে, ছাপিয়ে সেগুলি বিনামৃঙ্গ বিতরণ করতেন 
প্রলকৃষ্ঃ। রামতোবণ কিনালন্কারের বিশ্যাত তত্তুযন্থ “শরাণতোষণী' শ্রাপকৃষ্ণ 
বিশ্বাসের অরথানুকুলে) রচিত ও মুদ্রিত হর। বইটির নামের মধ্যে জড়ানো 
আছে লেখক ও প্রকাশকের নাম দুটি আরও যে সব বই পক প্রকাশ 
করেন, সেগুলি হল-_'ভাগকৃষ্ণ জিনা” * 


ধর্মকর্মের পিছনে এভাবে অকাতরে অর্থব্যত্র করলেও সম্পত্তি 
বিভারনের ক্ষেত্রে প্রপকৃক্কের নীতি ছিল "বিনা ঘুদ্ধে নাহি দিব সূচা 
মেদিলী'। প্রাকৃষ্ের ভাই জন্গমোহন অকালে (৯ ফাঘুন, ১২২৩ বঙ্গান্দ) 
পরলোকপছন করলে প্রাণকৃষ্ণ তার নাবালক পুত্র কৃষসনন্দকে সম্পত্তির 
ভাগ দিতে চাননি। ফলে সুহ্িম কোর্টে দীর্ঘকাল মামলা চলে এবং 
প্রাণকৃষ্ণ যৌথ সম্পত্তির অর্ধা প্রাতুলপত্রকে দিতে বাধ) হল। এই 
নামলায় প্রা বিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
নরেম্রকৃষ্ণ সিহে তার 'ইকনমিক হিসট্রি অফ বেঙ্গল' গানের তৃতীয় ডে 
অষ্টাদশ ও উলবিশে শতাব্দীর ংনী বাঙ্মলিদের চরিত্র বিক্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন হে ধর্মকর্ম ও মামলা মবর্সমায় তারা অজ অর্থ ব্যয় 
করেছিলেন, কিন্তু বাণিজ্যিক বিনিয়োগের দিকে তাদের কোনও আগ্রহ 
ছিল না। তাদের সমস্ত বিনিয়োগই ছিল জমিদারি ও মুংসৃন্দী পুঁজির 
(C০mpador) ক্ষেত্রে। একদিকে অযৌক্তিক অর্থব্যাঃ এবং অন্যদিকে 
্রটিযুক্ত বিনিয়োগের ফলে ক্রোড়পতি পূর্বপুরুষদের বশেষরেরা 
অনিবার্য অর্থনৈতিক অধ্যপতনের শিকার হয়েছিলেন। আজ তাই 
শ্রাকৃ্চের ভিটার জমি পট করে বিক্রি হচ্ছে, বিশ্বাস পরিবারের সদস্যরা 
নেমে এসেছেন সামান্য চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের পর্যায়ে। 

আশকৃকের শ্রাতুম্পু কৃফানন্ন বিশ্বাস পূত্রলাভের আশায় দুবার 
দারপরিগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু ছেলে তার হয়নি। কৃষ্ানন্দের মৃত্যুর পরে 
তার দুই বিষবা গর়্ী দুটি পোহাপূত্র গ্রহণ করেছিলেন, দের নাম 
অস্থিকানদ্দন ও রাধারমণ অস্বিকানন্দন পালক মাতার সম্পত্তি লাভ 
করে দুম্চরিত্র ও পানাসক্ত হয়ে পড়ে গৃহহীন ভিখারিতে পরিণত হন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহাসের ভক্ত যোমীন-মা ছিলেন এই তম্বিকানন্দনের 
পদ্ধী। কৃষ্ণানন্দের অনা পোহাপু রাধারমণ ছিলেন আদতে 
শ্যামবাজ্ঞরের দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর বশেযর। রাধারমণ নিঃসন্তান 
অবস্থায় পরলোকন্দমন করার সময়ে তার সমস্ত সম্পত্তি তার সহোদর 
ভারেনের দিয়ে বান। কলে দেযালয়সহ ফিল্বাসনের সম্পত্তির একটি অংশ 
শ্যামবাজারের বসু পরিবারের হস্তগত হয়ে যায়। জটিল সম্পর্কের সূত্র 
ধরে কত বিচিত্রভাবে যে সেকালে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ঘটত, এটি 
তারই এক উদাহরণ। 

শ্যামবাজারের বদু বলের স্থাপরিতা কৃষ্ণয়াম বসু, হুগলি জেলার 
তড়াগ্রামে ১৭৩৩ স্রিস্টান্দে জন্মগ্রহণ ফরেন। তার পিতা দয়ায়াম আর্থিক 
অনটনের তাড়নায় পৈড়ৃক ভিটা ছেড়ে চলে আসেন বালীতে। সাসোরিক 
সাংগতি বাড়াবার জন্য সামান্য টাকা নিয়ে কিশোর ফৃকরাদ ব্যবসা 
করতে শুরু করেন। কিছুদিনের মহোই তার হাতে হঠাৎ একটা সুযোগ 
এসে যায়। সরকারি চালানের হ্চুর নুন তিনি কিনে নিয়ে গুদামজাত করে 
রাখেল। আল্প সমত্রের ব্যবধানে সেই নুন ছেড়ে দিয়ে তার মুনাফা হয় 
চল্লিশ হাজার টাকা। এই অভাবনীয় সাফল্ উৎসাহিত হয়ে তিনি 
নিয়নিত ফাটক শুরু করেন এবং হয়ে ওঠেন বিপুল বৈভবের অধিকারী। 
কিন্তু বাণিক্যাবিমূখতা ও জমিদারিপ্রিয়তা তার চরিরেও প্রকট ছিল। তাই 
ব্যবদ! ছেড়ে দিয়ে তিনি দু'হাজার টাকা মাইনেতে ইস্ট ইভিয়া 
কোম্পানির অধীনে গলির দেওয়ানের চাকরি নেন এবং যশোর, 
খ্বীরভূম ও হুগলি জেলার বেশ কিছু জমিদারি কেনেন। চাকরি ঘেকে 
অবসর নেওয়ার পর তিনি বর্তমান শ্যামবাজার ট্রামভিগোর পশ্চিমদিকে 
বিরাট বাড়ি করে বসবাস করতে ঘাকেন। সে বাড়ির অস্তিত্ব আজ না 
থাকলেও কৃষ্ণরানের পরতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটি জাজও দেখালে রমেছে। 
ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের পিছনে কৃক্রাছ বহ টাকা ব্যয় করেছিলেন 


মাহেলের বিখ্যাত রথ তিনি তৈরি করিতে দিয়েছিলেন। যশোরে. 
স্বীরভূমে, ভাগলপুরে মন্দির, পুরীর জগর্যথদেবের মন্দিরের বাইরের 
দিথি এবং পয়ার রামশিলা পাহাড়ের সিড়ি তৈরি হয় কৃক্তরাচেত্র টাকায়। 
যাত্রার জন] তিনি পুরীর রাজার বসছে বিরাট অস্কের আর্থ গচ্ছিত 
রাছেন, তীর্ণযাত্রীদের জল] কটক থেকে পুরী পর্যন্ত বিশ ক্রোশ রাস্তার 
বারে রোপণ করে দেন অসংগ] আমগাছ। মজুতদারি আর ধর্মকর্বের দুই 
বিপরীতদুহী ক্রিন্লার দোটানায় আটানতর বছরের কর্মমন ভীবন ফাটিয়ে 
পরলোকগমন করেন কৃষ্রাম। 

ফৃষ্সরান বসুর কনিষ্ঠ পুহ গুরুপ্রসাদ পৈতৃক শা্তমন্্র বর্জন জরে 
বৈষবসন্তরে দীক্ষা নিযে রাধাশ্যাম্ঠাদের বিশ্বই প্রতিষ্ঠা করেন। বসু পরিবারের 
দাবি এই শ্যামটাদ ঠাকুরের নামেই 'শ্যামবাক্ার' নামকরণ হয়েছে। 
বৃদ্দাকনেও রাষাশ্যামসন্দের একটি 'কুঞ্জ' স্থাপন করেছিলেন শুরুশুসান। 
গুরুপ্রসাদের অন্যতম পুত্র নহীনচন্্রের কচিটা পিড়-শিতামছের পুন্দনায় 
কিছুটা আলাদা ছিল। নাট্যেমোহী নহীনচন্দ্র নিজের বসতবাড়িতে একটি 
নাট্যশালা গড়ে তুলে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রভৃত অর্থবায়ে 'বিদ্যাসুন্দয' 
নাটক অভিনয় করিয়েছিলেন। নাটাচর্চার পিছনে মায্রাছাড়া খরচ করার 
ফলে তাকে নিরস্থ অবস্থায় শেষকীবন কাটাতে হযেছিল। বংলা নাটাশালার 
অন্যতাম পথিকৃৎ হিসাবে নবীনচন্ট্রের নাম স্মরণীয় ॥ 

পারিবারিক ইতিহাসের াক-ফোকরে ছড়িয়ে থাক৷ কিছু বিক্ষত 
তথ্য এই স্ব পরিসরের সীমিত আলোচনার পরিবেশিত হল। এ রকম 
বং কাহিনি অনাবিষ্কৃত ও অনানৃত অবস্থার কুলজ্ধির পাতার মহ্যে আবদ্ধ 
থেকে অবলুত্রিয় পথে পা বাড়াচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানীদের হাতে পড়লে 
তারা হরতে৷ অন্যান্য শথাসূয়ের সাহাযে সেগুলির সন্থাবহার করতে 
পায়তেন। বর্তমান প্রবন্ধ-লেখক জ্ঞাতিষরমবরপনির্বিশেষে বাঙালি 
পরিবারগুলির ইতিহাস সংগ্রহের কাজে ব্যপৃত। কিন্তু কারও একক 
চেষ্টায় এগুলির সার্বিক উদ্ধার, সরেক্ষণ ও উপযুক্ত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। 
তার জন্য শ্রয়োজজন পণচেতনা. কিন্ত! সে তো সুদূরপরাহত ব্যাপার । তাই 
একটি উদ্দেশ) নিয়েই এই নিবন্ধের অবতারণা__'কৌশিকী'র বোস্ধা 
পাঠকবর্গ ঘদি অহমিকাহীন সতানিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ পারিবারিক 
ইতিহাসের উপাদানগুলি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সচেষ্ট হন, তবেই এ প্রবন্ধ 


রচনা সার্থক হয়ে উঠবে। 


ড. দীনেশচন্দ্র সরকার : তাহ্রলিপ্ত 
সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্ 


কমলকুমার কুণ্ডু 


সমাটা ১৯৮২ সাল। তানজিন সংগ্রহশালা ও গবেবশাকেন্দের উদ্যোগে 
তসলুকে অনুষ্ঠিত ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের এক আল্োচনাচক্রে মূল 
সভাপতি হিসেবে ড. দীনেশচন্্র সরকারকে আনার দায়িত্ব আদার উপর 
ন্যস্ত হরেছিল। এয আগে দীনেশচন্র সরকারের মতো বড় মাগের কোনও 


শুরতান্তিক এতিহাসিক পদার্পন করেননি তমলুকে: তাই অনেকের মনে 
সন্দেহ ছিল ড. সরকারের তহলুকে আসার ব্বাপারে। চিন্তা ছিল দুটি 
ব্যাপারে-0১) পৃথিবীর বিভিন্ন দেস্বের বিস্ববিদ্যালয়ণুলিতে আমস্তরিত 
অন্যাপক হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছেন যে জ্ঞানতাপস এবং প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিহয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক সশ্দেলেনে 
বন্তা এবং সভাপতির ভূমিকায় যাঁকে দেনা গিয়েছে সেই পরতিতিবাক্তিকে, 
ছোট এই মহকুমা শহর তমলুকে আশা করা যাবে কিনা এবং (২) 
স্ততিশর এই বৃদ্ধের পক্ষে এতখানি ঝুঁকি নিয়ে আসা হবে কিনা। কিন্ত 
তিনি এসেছিলেন। ভার নিজ্ঞের কথাতেই 

"লোকমুখে শুনেছিলান. কিছুদিন পূর্বে র্তান্িক উৎখননের কলে 
তমলুকে বন্ধ দৃল্যতন পুরাকন্ত আবিদ্ধত হয এবং স্থান সংগ্রহশালায় 
সরেক্ষিত হয়। কিন্তু জামার সেসব দেখার কক্গনও সুযোগ ভটেনি। তাই 
একার হঙ্গন ১৯৮২ সালের ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে তাশ্রলি্প 
সংগ্রহশাল্গা ও গরেবলাকেন্দ্ের আলোচনাচক্রে পৌবোহিতা করার জনা 
আহ্যন এল. তখন আমি সহজেই সম্মত হ'লান। এখানে এসে কেবল বে 
সংগৃহীত অপূর্ব পুরাবস্তুসনূহ দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তাই লয়, ভালোচলা 
চক্রের সাফল্যের জন্য সংগ্রহালয়ের বরা যে অসাংা সাধন করেছে তা 
আমাকে বিশেষভাবে চমত্ফৃত করেছে।” 

ড. সরকার সহডেই রাজি হলেও কিন্তু অবিবেচক সংগ্রহশালার মামলা- 
মব্দমাব ব্যাপার জানিয়ে উড়োচিঠি দিয়ে ডাকে তমলুকে আসা ছেকে 
বিরত থাকার চেষ্টা করেছিল। কিন্ত ওরা হেরে গিযেছিল ওঁর নির্ভীক 
তেজসী বলের কাছে৷ উড়োচিঠির মালিকরা একটা জায়গায় ভুল করেছিল। 
কারণ ওয়া জানত না যে আমি আগে থেকেই ড. সরকারকে সংগ্রহশালার 
মালা-মোকল্মা সম্পর্তে অবহিত করেছিলাম এবং উনি সমস্ত কিনতু 
শুনেই গৌবোহিত্য করতে রাজি হয়েছিলেন। চিঠি পাবার পর আমাকে 
বলেছিলেন, "যাদের সংসাহস নেই নিক্রেদের প্রকাশ করার তাদের 
বাধার আমার হাওয়া স্থগিত রাদ্ধতে পারি না। তোমরা করী তোমাদের 
ডাকে সাড়া দিয়ে আমি যাবোই।” তমলুকের আভিথেরতায় তিনি তিনদিন 
সষ্টরক আঘাদের খে) কাটিয়ে গেলেন__এটা আমাদের বড় গাওয়া। তাই 
ভ. দরকার এই অবস্থার কথা স্মরণ করেই মন্তব্য করেছিলেন 

আমার ভয় এই, যেন বাজ্জলীসূলভ আয্মকলহে মজে আদরা 
এমন সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান নষ্ট না করে ফেলি।” 

সংগ্রহশালার করীদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেছেন 

"সংগ্রহশালার বন্তাতুলি মোটামুটি দেখে আমার বারণা হ'ল, এই 
প্রতিষ্ঠানের একটা উচ্ছল ভবিহাৎ ররেছে। এখানকার টেরাকোটা, 
পাগুলিপি প্রভৃতির সংগ্রহ বিশেষ মূল্যবান। সম্প্রতি একখানি প্রাচীন 
তান্রশাসন এই সংগ্রহের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু সংগ্রহের কাজ 
সহত্রে এবং সোৎসাহে চালিয়ে যেতে হ'বে। তাছাড়া বন্গুলি যখাতব 
পরীক্ষার দ্বারা তায় দুল্য নির্ধারণ করা এবং এসবের তালিকাণি শরস্তুত 
করা নিতান্ত শ্রয়োজন। কর্মীদের মনে রাখতে হবে. সংগ্রহশালার শরীবৃদ্ধির 
গন্য প্রথম কাজ সংগ্রহণ, তার পর সরেক্ষণ ও প্রদর্শন এবং শেখ কাজ 
হচ্ছে সংগৃহীত বস্তুর মূল্যায়ন ও তার প্রকাশ ব্যবস্থা। লেক্ছনা তাদের 
বিশেষভাবে অব্যফসায়ী হতে হবে। 

আছি সর্বান্তকেরণে তাত্রলিস্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের 
সাফল্য কনা করি।” 

তমলুকে থাকাকালে তিনি এখানকার সতীন্মৃতি সংগ্রহণালাটিও 
পরিদর্শন করেন। 


হুচায়বিদুখ নিরভিমান এই পণ্ডিত ব্যক্তি সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ 
ফরলেন। কোনও রকম সরকারি শেত্যবের তোতাকা না করে সারাজীকন 
শ্রচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সাক্কৃতির চর্চার আনার জীবন উৎসর্গ করে 
গেছেন) কছর দুই ড. সরকারের পদতলে বসে অধায়নের সুযোগ 
পেয়েছিলাম) পেয়েছিলাম তার কোমল হাদয়ের স্পশ্দন। বুঝেছিলাম 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিম্যস ও সাক্কেতির বিভি্ বিষয়ে তার আনাঘাস 
বিচরণের ময্যেও আলাদা করে দুর্বলতা ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের 
ভারতীয় শিলালেখ ও তাত্রশাসনানির পাঠোদ্ধার ও গবেষণা সম্পর্কে 
তাই তাশ্রলিণ্ড সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্ের পরিচালন কর্মীদের 
উদ্যোগে আনুমানিক তি. ৪র্থ শতকের একটি তাত্রলেখ এতদক্ষলে 
পাওয়ার কঘা শোনার পরই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তফলুকে এসে কবে 
চাক্ষুষ একবার তাস্রলেখটি দেখবার সুযোগ পাবেন। তাই ছাম্মসিক 
হবোধচন্ত সেন যধার্থ বলেছেন, "নার প্রতরতর্চার বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি 
অদ্বিতীয় ও অনতিক্রম্য। তার পূর্বেও এক্ষেত্রে কেউ তার সমকক্ষতা 
অরলি করতে পারেন নি, আর দৃষ্টিগম] ভবিষ্যতেও কেউ তার সুলবরী 
হতে পারবেন এমন লক্ষণ দেখা হাচ্ছে না। কন্তত বর্তমানকালে শুধু 
ভারতবর্ষে নয়, দমগ্র বিশ্বেই ভারতীয় হর়লিপি ও ্ররুলেষ-বিলযায় তার 
অমপরু আধিপত্য একবাক্সে স্বীকৃত)" ভীবন সায়াহে এসে তিনি ত্র 
দরঘস্ীবনের গবেষণালন্ধ ফলকে পতীর অনুরাগে বালোভাষায় প্রকাশ 
করে চলেছিলেন সাবায়ণ যাল্তালি পাঠকদের জনো। 

আজ দীনেশচত্র সরকার আর আমাদের মহ নেই। তার তৈরি করা 
গ্রমিতে পা ফেলে কিছু ফসল তুলতে পারলেও তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা 
জানানো হবে। 


কালিম্পং ও নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতি 
বিশ্বনাথ সামন্ত 


হিমালয়ের পাদদেশে দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অলের সবুজ গাছপালা ও 
মনোরন দৃশ্যাধলি যেমন মনোমৃদ্ধকর তেমন এই অশের ভূতাত্ত্বিক 
সংগঠনও বৈজ্ঞানিকদের পতীর নিরীক্ষার বিষয়। প্রকৈজ্ঞানিকদের 
অনুলস্কানে ওই এলাকার আবিদ্বৃত হয়েছে মানব সভ্যতা বিকাশের 
নিদদর্শন। কালিম্পং-এর তিত্তা ও রিলি নমীর উপরিভাঙ্গের 
উপতাক্সগুলিতে রতানবিক অনুসন্ধানের ফলে আবিদ্বৃত হয়েছে সুন্দর 
পালিশ করা নানাবিধ পাথরের হাতিয়ার। ওই নির্শনগুলি মনুহ 
সভ্যতার বিকাশের ও বিস্তৃতির এক বিশেষ কৃষ্টিকে নির্দেশ করে, বা 
“নব্যপ্রস্তর' যুগ হিসাবে চিহ্নিত। 

নব্যল্র্বর কৃষ্টির সময়কাল ভারতবর্ষে এখনও সঠিকভাবে স্বীকৃত 
হয়নি, তবে ইউরোপে ওই কৃষ্টির বয়স স্িস্পূর্ব ৭০০০ বছর ঘেকে 
স্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ বহর বিস্তৃত ছিল। এই যুগে মানুষের জ্ীবনবায়ার 
বিলে পরিবর্তন সূচিত হত্েছিল তাদের চাষাবাদ, গৃহপালন ও খান্য 
সংগ্রহ সংরক্ষণের অভ্যাসে। এই সময়ই মানুষ তাদের যাযাবর বৃত্তি 


আগ করে স্থাযরী বসবাসের ধারা গ্রহণ করেছিল। 

ভারতবর্ষের বৃ্াহোমে এই কৃষ্টির একটি হয়স্থল উৎধনন করে এই 
সভ্যতার সমকাল প্রিস্টপূর্ব ২০৩০ থেকে ক্িসটপূর্ব ১৮৫০ বছর 
হি্ীকৃত হতেছে। এনে থেকে আবিঘৃত হয়েছে এমন কিছু পারের 
পালিশ করা মসৃণ অস্ত্র যেগুলির সংগে কালিম্পং অস্ধলের পারের 


অন্্রতুলির গঠন প্রশালীতে বেশ সাদৃশ] আছে। 
হিমালয় সন্নিহিত এলাকায় এই ধরনের নিদর্শন সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেল ই. এইচ. সি. ওয়ালশ্‌ (১. 11. 0. 4৫7) পরবর্তীকালে এই 


এলাকায় ধারাবাহিক হনুসন্ধানকার্য চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুরাতন অধিকার 
এই বরনের বহুবিধ নিদর্শন আবিজ্ঞার করেছেন যেগুলি মানধসভাতার 
এই ফৃষ্টির উপর বিশেহ আলোকপাত করেছে। 

ব্যাপক ও ধারাবাহিক অনুসন্ধানে কালিম্পং এলাকার বিভিন্ন স্থান 
থেকে নব্যরত্বর যুগের ছাতিয়ারগুলি আবিষ্কার করা হয়েছে। ওই 
স্থানগুলি হল সিদ্ধিবশে, ভূরা' বস্তি, পুডং, ইচ্ছিলোলি, পেডং বাচার 
ভভৃতি। এই স্থানের নব্য্রস্তর হাতিয়ারতুলি সেই কৃষ্টির উপর বিশেষ 
আলোকপাত করেছে ঘা ভারতীয় ভূখণ্ডের নব্যভ্রস্তর লভাতার বিবর্তনের 
সঠিক চিত্রান়নে বিশেষভাবে সাহায্য করবে। 

এই হাতিযারগুলি 'লেপ্ট' জাতীয়। এদের মো কোনও কোনটি 
খাজে আটকানোর মতো কীবযুক্ত করে তৈরি এই হাতিয়ারগুলিকে 'সেপ্ট' 
“এাজজ' চিজেল' ও 'নাইফ' ইত্যানি ভাগে মোটামুটি ভাগ কর। যায়। 
এছাড়া এই এলাকার নিদর্শনশুলির মধ্যে আর যে একটি বিশেষত্ব 
পরিলক্ষিত হ তা হল. এইসব পাথুরে হাতিয়ারে একটি বা একাধিক ছি 
ভারতে এই ধরনের ছিন্রযুক্ত হাতিয়ার আবিষ্কারের তথ্য এ যাবৎ পাওয়া 
ধায়নি। এগুলির গঠনপন্ধতিতে বেশ নিপুপতা লক্ষ করা যায়। ছিলি 
তৈরিতে ছুঁচালো কোনও অস্ত ব্যবহার করা হয়েছিল এবং বালি ডল 
ইত্যাদির দ্বারা ছিল্রশুলি তৈরির সময় বিশেষ মসৃপ করা হয়েছিল। তবে 
অনুমান করা হয় এই পাথরের অন্রুলি এই কৃষ্টির ক্রয় শেষ ভাঙ্গের 
সময়কালের। 

এই নব্যপ্স্তর যুগের পালিশ কর! দসৃশ নিদর্শনগুলিকে স্থানীয় 
অধিবাসীয। বস্তু পাথর বা বস্ত্র ভুসা' বলে থাকে। স্থালীর অধিবাসীদের 
লৌকিক ধারণা এই পাঘরগুলি বজ্রপাতের সমা আকাশ থেকে পড়ে 
থাকে। নানারকম টোটকা চিকিৎসায় এইগুলি ঘর্ষণ করে ব্যবহার করার 
য়ীতি হ্রচলিত আছে। 

নব্যহন্তর যুগের এইসব হাতিয়ারগুলি স্থায়ীভাবে অনেক ব্যক্তির কাছে 
সংগৃহীত আছে। সাধারণত এশুলি ঢালু এবং কর্ষপযোগ সমভূমিতে 
গাওরা গেছে। বেশ বোকা যায়, নব্যলস্তর যুগের মানুষেরা একসা এই 
উচ্চভূমিকে বসবাসের জন্য বেছে নিয়েছিল, যেখানে একই সঙ্গে 
(বেলেপাঘর, কোয়ার্টজাইট ও আরও কঠিন শিলাখণ্ড পাওয়া সন্তব। কারণ 
ওই ভূমি তাদের কৃষি ও অন্তর উপাদান সংগ্রহের জন্য যেমন উপবোগী ছিল 
তেমন বসবাস ও গৃহনির্মাণের পক্ষেও ছিল আদর্শ । তাছাড়া উপরের ঠান্ডা 
আবহাওয়াশতাদের বসবাসকে খুবই উপযোগী করে তুলেছিল। অন্যদিকে 
পাদদেশের সমভূমি পশুচারণ ক্ষেত্র ও শিকারক্ষেত্রের পক্ষে উৎকৃষ্ট 
বিবেচিত হয়েছিল। অনুসন্ধানে জানা যার, এই সমভূমি এলাকা আদিমতম 
পদ্ধতিতে একদা চাবধযাসের জন্যই ব্যবহ্যত হত। 


UAL 


প্রাক্‌ কথন 
হাণড়া জেলার জগৎবন্রভপুর থানা এলাকায় পাশাপাশি অবস্থিত 
মাড়ঘুরালি ও চোডঘুরালি গ্রাম দুটি বেশ পুরকৌর্ডি সুভ এ দুই গ্রামে 
সাধারণ প্রাচীন মন্দির ছাড়াও যেসব অঠীতকালের মৃত -ভাক্কর্যের সন্ধান 
পাওয়া গেছে, তার বিবরণ সম্প্রতি শ্রকাশিত হাওড়া জেলার 
পুরাকীর্তি হছে সবিদ্বারে উদ্িখিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, 
মাড়ঘূরালি গ্রানের মহাকাল শিবের মন্দিরে রক্ষিত প্রিস্টীয় বারো-তেরো 
শতকের একটি বিন্তুমূর্তি এবং চোছ্ঘুরালি গ্রামের দোলতলাদ এক বকুল 
গাছের শ্রীচে পৃিত পালযুগের ভার একটি বিষ্ুদূর্তির অবস্থান এই রাহ 
দুটির যেমন প্রাচীনত্বের পরিচাকে, তেমনি প্রত্ুতত্ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে 
একান্তই কৌতৃহলোক্টীপক। 

কিন্তু উল্লেখিত এসব পুরাবস্ত ছাড়াও পরবর্তীকালে চোড্ঘুরালি 
গ্রামে অবিশ্বাসাডাবে এক সূর্যনূর্তির সন্ধান পাওয়ায়, গ্রামটি যে একদা 
সত্যই যথেষ্ট পুরাকীতিসমৃদ্ধ ছিল সে বিষয়ে দৃঢ় বারা পড়ে ওঠে। 
১৯৭৬ সালের নাকামাকি সময়ে, আলোচ) ওই গ্রামের জনৈক ব্যক্তি 
বর্তমান এই প্রবন্ধ-লে্ককে সংবাদ দেন যে, গ্রামের এক ব্যায়ামের 
আখড়ায় 'ওয়েট-পিফটিং-এর কাজের যেটি ব্যবহাত হচ্ছে, সেটি হয়ত 
ফোনও পাথরের মূর্তি। সর্মিন অনুসন্ধানে দেখা গেল মূর্তিটি এ 
জেলায় এ যাবৎ পরাগ বিরল ধরনের প্রস্তর-ভাঙ্র্ষের অন্যতম নিদর্শন এক 
সূর্ধমর্তি। এটির বিস্তারিত বিবরণ দেবার পূর্বে ভারতবর্ষে সূর্যপৃদ্ধা ও 
বিগ্রহ সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োকন আছে। 


ভারতবর্ষের সূর্যপৃঙ্জা ও বিগ্রহ 

পুরাপকারদের মতে, বৃত্ত শাস্ব কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন) 
সূর্যপূজ্ করেছিলেন এবং গার দ্বারাই ভারতবর্ষে সূরধপৃজ্ার প্রচলন হয়। 
পূরাতাবিকদের মতে, সূরযবিগ্রহের ধারণা বিদেশাগত; শকন্থান বা শকরীপ 
খেকে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব এম শতকে, যে পারসিক মিহির-মিগ্র পৃজ্জা 
উত্তর-ভারতে প্রথম অনুপ্রবেশ করে. পরবর্তীকালে ভারতে, ওই যারাই 
সূ্যবিগ্রহ নির্মানে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করে। যুগপৎ ভারতীয় সূর্য 
উপাসনার বারা ও বৈদেশিক লক্ষণযুক সূরযবশ্হের পূজা, আনুমানিক 
রিস্ীয প্রথম শত ছেকে উত্তরভারতে প্রচলিত হায়। বৈদেশিক লক্ষণযূক্ত 
সূর্যবিগ্হ প্রচলনের ল্য কুষাণ সম্রাট কশিষ্ক ও হবিষ্ ত্রগুখ বিদেশাগত, 
রাজনাবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীর। 

৩, উত্তর-গেন্ত এবং গুপ্ত পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে প্রচলিত 
সুবিগ্রহসমূহে ভিন্ন ভিতর ধরনের বৈশিষ্ট্য সংযোজিত ও প্রতিফলিত 
হতে দেখা ঘায়। গুপ্ত পরবর্তীকালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সূর্যের দপ্যাস্বযাহিত 
একচক্ যুক্ত রথ পরিচালনার জন্য সারথি অরুণ (মতান্তরে অনয 
যার উর নিশ্বভাগ বা পদদ্ধর নাই) এবং উভয় পার্ব্বে মহাখেত। বা 
পৃথিবী, রাজ্তী সজ্ঞা, ছায়া, নিক্ষৃভা ও সুবর্চসা নামের পত্ীবৃন্দ, তৎসহ 
দণ্ডী ও পিঙ্গল প্রমুখ অনুচরগণ, সর্বোপরি অস্কার বিন্যসকারী ঘনুর্ধারী 
দেবী উঘা ও শ্রত্যুষার উপস্থিতি অনেক সময়. সপ্তঅঙ্থের পরিবর্তে 


সনতমুণযুক্ তন্থও প্রদর্শিত হয়েছে। 
বঙ্গে সূর্ধৃঙ্ষা, গুপ্ত বাক্রতকালেই প্রচলিত হওয়ার সর্বাধিক সম্ভাবনা 
সম্পর্কে প্রশ্যাত এতিহািকণপ মন্তব্য জরেছেল ৮...$4178.2/53 his 
on Revanta. however enjoyed a special favour in ancient 
Giengal....I1 1s probable that the influence of the cult had 
cxiended to Bengal very curly in the Gupta period.” 
বৃহৎসংহিতা শ্স্থের হতিমালক্ষণম অধ্য্যহে সূর্যবিগ্হের একটি সুন্দর 
বৰ্ণনা রহেছে এবং সম্তবত এই বর্ণনাটিই শ্রা্ীনতন 
“নাসাললাটকডেঘার গণ্ডবক্ষাসি চোল্রতানি রবে। 
ফুর্যানুদীচযবেনং পৃড়ং পালাদুয়ো যাবৎ ॥ 
বিলাপ; স্বকরকহে পাণিতযাং পদ্ধঞে নুকূটতাহী। 
কুষ্লভূবিতবদনঃ তলস্বহায়ী বিচদগঙ্গবৃত: ৷ 
এর ডাবগত অর্থ হচ্ছে- সূর্ধ বিগ্রহের নাসা, ললাট. ঘা, উর, 
গণ্ড ও বক্ষ উন্নত হবে; বিগ্রহ উদীচাবেশে সজ্জিত হতেন, ভার উভয় 
শলই আবৃত থাকবে। এছাড়া, বিগ্রহের দুটি হাত থেকেই সনাল পদ্ম 
নিরগঘনশীল হবে, ভার মাথায় থাকবে কিরীটচুফুট, কঠে হার, করণে ফুণ্ডল 
এবং কটিদেশে 'অব্যঙ্গ' নামক মেহলা বা পরিধেয় বস্তাদি থাকবে। 
বিসুর্মোতরম্‌ গাও সূর্য বিগ্রহের বর্ণনা প্রসঙ্গে উদীচ্যবেশের কথা 
উল্লেখিত হয়েছে। 
মংন্যেপুরাণ গ্রস্ে, সূর্যবিস্তহ শুসঙ্গে কলা হয়েছে। 
"'চোলকক্ছন্ন বপৃষাং জচিক্তিয়েম্‌ দর্শয়েত। 
বন্ুযুক্থ সমোপেতা চরণো তেক্সসানৃত ॥" 
ভাবার্থ হচ্ছে, বিগ্রহের দেহকাণ্ড কোথাও কোথাও বস্তু সহযোগে 
আবৃত থাকবে এবং উহার পদ্য তেন্োরাশির দারা সমাচ্ছন্র থাকবে) 
মূরযবিগ্রহের উনীচ্যবেশ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, শক তা কুষাণ 
শাসকবর্গ বে ধরনের আজানুলম্বিত বেশবাস পরিধানে অভ্যন্ত ছিলেন 
তারই লাম 'উদীচাবেশ'  মতুরা দিউদ্িয়মে প্রদর্শিত প্রথম কণিন্কের 
ভ্রতিমূর্তির গাঙ্জাবরণ উদীল্যবেশ'-এয় চাক্ষুষ উদাহয়দ, তবে গুপ্ত, 
বিশেষত গুপ্োন্তর যুগে, ভারতে নির্মিত সূর্যবিশ্রহসমূহে আজান্লস্মিত 
শাত্রাবরণ দেখতে না পাওয়া গেলেও, উচ্চ পদাবরণ উদীচ্যবেশের 
প্রতীকরূপে প্রচলিত থাকে। কটিদেশে 'অব্যঙ্গ' কোথাও স্পষ্ট, আবার 
কোথাও অল্পষ্টরাপে শ্রতীয়মান হয়। সূর্ধবিগ্রহের উভয় হস্তে সনাল পল্প, 
মস্তকে কিরীট-মুকুট, কর্ণে কুমুল, সততাশ্বযোজিত রথ ইত্যাদি বিবিধ 
প্রকারের ভারতীয় বৈশিষ্টোর সঙ্গে 'উদীচ্যবেশ' কালক্রমে সাঙ্গীভূত হয়ে 
পেলেও, শকষীলীয় প্রভ্যবের পরিচয় একেবারে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি, 
উচ্চ পদাবরণযুক্ত পদদ্ধয়ই তার প্রমাপ। 


চোত্ঘুরালিতে জ্রাপ্ত সূর্যমূর্তি 
হাওড়া জেলায়, ইতিপূর্বে, যাগনান থানার অস্তর্গত বাইনান গ্রামে সিস্টার 
এগারো-বারো শতকে নির্মিত একটি ভগ্ন সূর্যমৃ্তির বিবরণ 'হাওড়া 
জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

চোত্যুরালি গ্রামে প্রা সূর্যমৃর্তিটিও ভগ্ন মন্তকবিহীন মূর্তিটির মাপ 
২ কুট*১২ হুট। পক্ষরথপগযুক্ত পাদগীঠের উপর সমপদস্থানক 
ভঙ্গিতে মূর্তিটি দণ্ডায়মান । মূর্তির উভয় হস্তেই সনাল পত্রের অশেবিশেষ 
দৃশ্যমান। সূর্তির পাদদেশে সপ্যান্ববাহিত রথ চালনরত অরশ বা অনরু। 
অস্থসদূহের বস্বাদি সুস্পষ্টভাবে খোদিত। মূর্তির উভয়পার্স্বে বথাক্রমে 
জানে দগ্ী এবং বাছে পিঙ্গল-_এরা উভরেই শ্রস্ৃটিত পত্রের উপর 








আশ্তঙ্গঠাছে দণ্তামান। এছাড়া, উল পার্স্বেই ধনুর্ধায়ী দেবী উযা ও 
হসথাহার মূর্তি খোদিত আছে বিশ্রহের কটিদেশ "বা" বা যেশলার 
ছারা আবৃত এবং পদ্ধ় উচ্চ আবরণের দ্বারা আবৃত রয়েছে। সমগ্র 
ভান্কর্যটি একটি হাই রিলিফ যুক্ত ক্রেনের ছত্যে অবস্থিত! দূল বিত্যহটির 
মধ্যভাগ "প্কালপচার-ইন-্য-রাউণু' পদ্ধতিতে খোদিত হলেও উব্বাশে 
এবং নিশ্বান্দে 'হাই-রিলিফ' পদ্ধতিতে গঠিত। কণ্ঠদেশ ঘেকে বিচ্ছি্ 
বলে জানা গেল না শিরোদেশ বা শীর্যভাগ ইত্যাদির গঠনপ্রকৃতি কী 
বনের ছিল। ফ্রেমের বাইরে, মূর্তির উভয় দিকেই উ্লম্বভাবে তিনটি 
করে মোট ছুটি উপবিষ্ট নারী (1) মূর্তি লো-রিলিফ পদ্ধতিতে খোদিত 
রযেছে। ভান্কর্যটি কালো কষ্টিপাথর (ব্যাক ক্যাসাল্ট) দ্বারা নির্ঘিত, তবে 
জালের করাল চিহ্ন নানাস্থানেই কিনমান। এটির সুঠাম গঠনভঙ্গিমা, 
ঘুগপহ, লাবদ্যম্জ ব্যঞ্জনা ও সাল দেখে অনুদিত হয় দশম-একাদশ 
শতকে, ূর্তিশাস্তু অনুসারেই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে বর্ণিত বিদেশাগত 
ভাবধারা ও ভারতীর প্রতিমাশান্তরের লক্ষণাদি ঘৃপপৎ আলোচা বিস্হাটিতে 
বর্তঘাল। 

উপরোক্ত ভাস্কর্যের নিদর্শনটি প্রার তিরিশ বছর পূর্বে একটি প্রাচীন 
পুদ্ধরিলীর পক্ষোন্ধারের সময় পাওয়া গেলেও, এ যাবংফাল পর্যন্ত এর 
বিবরণ সুীজনের অজাত ছিল। লেদিক থেকে এটিকে সম্ভবত 
'নৱাবিদ্বৃত সূর্যমৃর্তি' বলতে পারা যায়। বর্তমানে এটি পূর্বোক্ত থানার 
অধীন একটি গ্রামীণ প্বাগার কর্তৃপক্ষের হেপাক্তে রয়েছে৷ কিন্ত সুষ্ঠ 
রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে অত্যান্ত কুৎসিতভাবে সিমেন্ট-বালি সহযোগে 
সেটিকে দেওয়ালে গেঁথে বেয়া হয়েছে। এইভাবে অবৈজ্ঞানিক প্রদান 
সরেক্ষণ করাটাই হল আমাদের ইতিহাস চেতনার লক্ষণ এবং এই হল 
আমানের সুশ্রচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শনকে রক্ষা করার আগ্রহ! এটাও কি 
অগসস্কেতির চুড়ান্ত নির্শন নয়? 


খ্ণপঞ্জি 

হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি : তারাপদ সাতয়া, কলকাতা. ১৯৭৬, পূ. ৮. 
২৬, উ২। 
অফ বেঙ্গল, (তন্যন-১) : রেশ মজার সম্পাদিত, ঢাকা, 
১৯৮৩, পৃ. ৪০৮ 

৩. পঙ্জোপাসনা : জিতেত্নাঘ বন্ষযোপ্যবযার, কলকাতা, ১৯৬০। 

&. বৃ্গাফন ঘোষ, (লাং__চোুরালি, ডাকঘর মাজু, হাওয়া) মহাশযই 
সর্ব এই ভাঙর্মটির অবস্থান ম্পর্ষে বর্তমান লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
ক্ষরেন। 


অহীল ভারতের দেখ তাবনা : রিতা চট্রোগায্যায, কলকাতা, ১৯৮০। 





অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের কলকাতা 
জানবাজারের প্রাচীন বাঙালি পরিবার 


অমিত রায় 


জ্লকাতার জালবাজ্ঞার সম্পর্কে আলোচনার আগে, তার নামকরণ প্রসঙ্গে 
কিছু বলা যেতে পারে! এখানকার ও নামের ব্যুৎপত্তি নিয়ে সাধারণত 
তিনটি মত প্রচলিত আছে। একটি অভিমত হল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
নাম সাধারপ্টে সে সমন জন কোম্পানী" নামে পরিচিত হওয়ায় এটি 
সেই জন কোম্পানির বাজার থেকে চলতি কথায় জানবাজার হয়েছে। 
দ্বিতীয় মত হল. সেকালে কোনও এক জল (3০১9) নামক সাহেবের 
নামেই এই নাঘকরপ।? তৃতীয় মতামতে দেখা ঘায়, 'জান' নামক কোনও 
এক সন্ত্ান্ত মুসলঘ্যনের নামেই অপত্রাশে 'ঝ্রানবাজার' লাম সূচিত 
হয়েছে। তবে বর্তমান এই প্রবন্ধ লেখকের মতে প্রথম মতটিছ সবচেয়ে 
বেশি জেরালো এবং বুক্তিগ্রাহ্া। নগর-সমাক্ততান্তিকরা এ বিষয়ে 
আলোকপাত করে এই তর্কের স্রীমাসো করকেন। 

জানবাজ্ার পতনের পূর্ব কাহিনি হল, বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম 
স্থাপিত হওয়ার পর, দুর্গ সমস্থ 'এসম্যানেড্‌' এলাকা ধীরে ধীরে গড়ে 
ওঠে এবং তার পাশাপাশি ফ্রমশ শহরের বসতিও ছড়িয়ে পড়ে।' 
আলোচ) এই দুর্গ গড়ে ওঠার বু আগেই অবশ্য গড় গোবিন্দপুর এলাকা 
ছিল বেশ ঘন বসতিুক্ত। কেননা, দুর্গ স্থাপনের জন্য যাস্তচৃত 
পরিবারদের পক্ষে মঞ্জুরিত ক্ষতিপূরণের তালিকাণ হবে জানা ঘায় যে, 
সেখ্বানে বনু বাঞ্জলি পরিবারের বসবাস ছিল এবং এইসব স্থানচাত 
পরিবারকে সে সময় উপঘুক্ত অর্থ ও জনিজনা দুই-ই প্রদান করা হয়। 
দেখা যায়. জানবাজার এই দুর্গের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী অন্ধ এবং 
দুর্গের দক্ষিণে ক্রমশ সাহেবপাড়া গড়ে এঠে * 

সুতরাং সেকালের জানবাজারের সঠিক ভৌগোলিক বর্ণনা দেওয়া 
বেশ ফঠিন। রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের মত্যভাগে সিরাজন্দৌলার কলকাতা 
অধিকারের সময় জানবাজারের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পরবর্তাকালে 
এই শতাব্দীর শেষভাগে মার্কউড্‌ ও আপজল* সাহেবের শ্রদীত সবানচিয়ে 
জানবাজারের অবস্থানও দেখা ঘায়। টনবিংশ শতাককীর প্রথমভাগে 
কলকাতা নগরবিন্যাসের সন্তাব্য রূপটি যে পরিশ্ফুট হতে দেখা ঘায় 
তার প্রয়াণ হল পরবর্তীকালে প্রমীত মানচিত্রের বিবরণ। কেননা, সব 
সাহেবের ম্যাপে জানবাজ্যরের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচনত পাওয়া যায়। এছাড়া 
এই শতান্দীর মধ্যভাগে স্মার্ট সাহেবের কৃত মানচিয়ে এই জানবাজারের 
কহ পরিবর্তন যে হয়েছে তেমন নজ্িরও কর্তমান। 

অন্যদিকে কলকাতা শহরের নগর-বিবরগে জানবাজার যে একটি 
উল্লেখযোগ্য অঞ্চল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। জ্ঞানবাজারের 
অবস্থানগত চতুঃসীহা পর্যালোচনা করলে দেখা হায়, এর দক্ষিণে 
মুসলমান অত্ুবিত কলিঙ্গা, পূর্বে বহুবাজার ডিঙ্গেডাগ্তা, দক্ষিশ-পশ্চিমে 
এন্টালি এবং উ্তরে চৌরসির বিতরণ অক্ষল। সাহেব (white 1০) 
এবং বাঙালি পাড়ার (৮৪০% ॥০৭৷) মধ্যবর্তী অঙ্চল এই ভানবাস্ারের 
শুক বলছে অপরিদীম সেজন্য অনেকে এটিকে 
বহবাজারের মতো। ‘মধ্যবর্তী শহর' (৪01034680৯1) বলেও 
চিহিত করেছেন।" যিভিন্ন সম্প্রদায়ের বঙবাসহেতু এটির জনকিন্যাসে 
একটি কিন্বজনীন €০গা+৮%1087) আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়" 


অতএব এই শ্রেপিবিন্যাসের মধ্যেই কিছু শ্রাচীন বিভব বাঞ্জলি 
পরিবার এখানে বসতি স্থাপন শুরেন এবং বলা বাহুল্য হে, স্বভাবতই সে 
সব পরিবার বহিরাগত হিসাবেই এখানে বসবাস গড়ে তুলেছিলেন। 
সেখানফার কয়েকটি শ্রচীন বনেদি পরিবারের পরিচয় প্রসঙ্গত এখানে 
ভুলে ধরা হল। 

মাল্লা পরিবার ; এই পরিবার সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অদূরে 
নিকটবর্তী জঙ্গল পরিদ্ধার করে বসতি স্থাপন করেন। জানবাক্ষারস্থিত এই 
পরিবারের অস্থুর নানা ও যুগলক্রিশোর সাহার তুর সম্পত্তির উল্লেখ 
পাওয়া যায় বিভিন্ন কাগজ্জপত্রে। তারমহ্যে উত্লেগযোগ্য হল. ঢারমিঙ্গার 
সাহেবের’ নির্বাচিত দলিল সংগ্রহ এবং তসামীস্তন সুশ্ীয কোর্টের মামলা- 
মকর্দনার নখিপ্। দেখা ঘায় ওই দুর্গ নির্মাণের সনয় ঠিকাদারি ও 
রদদজোগানদারির কাছে এবং লবশ বাবসায়ে নিঘুক্ত থেকে এই পরিবার 
প্রভুত বিশ্ত সঞ্চয় করেছেল। ফলত চৌরঙ্গি ও ধর্মতলা প্রভৃতি এলাকার 
বেশ কিছু মূল্যবান ভূসম্পত্তি এই পরিবারের হস্তগত হয়। 

মাড় পরিবার বলা যেতে পারে, শ্রীতিরাম (দোস)১০ মাড় এই 
পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। এ পরিবারের ইতিহাস হুল যে. শ্রীতিরামের পিতা 
কৃষ্পরাম বাস করতেন ব্যারাকপুরে, অর্থাৎ বর্তমানে এখন যেটি 
ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চল। তার তিন পুত্র, শ্ীতিরাম, রামতনু ও কালীপ্রসাদ। 
আর্থিক অথস্থা তার কোনও কালেই ভালো ছিল না। সেজন্য কোট 
শ্রীতিরাম ১৭৩৭ ক্রিসটানদে সয় বাসস্থান ত্যাগ করে জালবাজারের অদূর 
মান্না ও যুগলকিশোর হ্ান্রার বাড়িতে আন্রয় লাভ করেন। ইতিমধ্যে 
১৭৭০ প্রিচ্টানদে পিতা ফৃষ্ণরাম তার ভায়রাভাই মাপিকরাম সরকারের 
বাড়িতে মায়া যান। ভাগ্যান্বেষদে বেরিরে প্রীতিরাম এই সময় বিভিন্ন 
ইংরেজ সমহেবদের কাছে কাল্স করেন এবং ভাগ্য সুপ্রস্ঘ হলে ১৭৮৩ 
স্রিস্টান্দে তদানীন্তন নাটোরের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট এডিসন সাহেবের 
আ্ধীলে তিনি কার্যে নিযুক্ত হন। পরে সুবোগমতো তিনি কনিষ্ঠ ভাতা 
ফালীতসাদকে এই সাহেবের কাচ হিসাবরক্ষকের বাজে ঢুকিয়ে দেন। 
অপর শ্রাতা রামতনু দে সময় নি্কমহলের চৌকিতে মাসিক বারো টাকা 
(বৈধ উৎকোচ-সহ) মহিলার দারোগাগিরির ফালে বহাল থাকেন। 

এদিকে দৃ-বছর নাটোরে কাজ করার পর ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাই 
জ্রীতিরাম ও কালীশ্রসাদ কলকাতায় ফিরে আসেন। নাটোরে থাকাকালীন 
এই দুবছরেই তাঁরা যৌদভাবে দশ হাজার টাক! বিত সঞ্চয় করে 
ফেলেন। সেজন্য ১৭৯২ প্রিচ্টাব্দে গরীতিরাম জানবাজারে নীলু দাসীর 
কাছ থেকে বারোশে৷ টাকার বিনিদয়ে একুশ কাঠা জমি ক্রয় করেন। 
পরবর্তী ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে নীতিরাম ক্রয় করা এই জমির উপরই তার 
বসতবাড়ি নির্মাশ করেন। 

শ্রীতিরাদের দুই পুত্র ও এক কল্যা। প্রবম পুত্র হ্রচন্ত্র (জম্ম ১৭৭৯. 
মৃত্য ১৮০২) এবং দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্্র (জন্ম ১৭৮৯, মৃত্যু ১৮০৬)। 
কন্যার বিবাহ হয় শ্যামবাজ্যরের গুরু্রসাদ দাসের সঙ্গে, যিনি ছিলেন 
তৎকালে সুপ্রিছ কোর্টের এটনী ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সাহেবের এককসন লেখক- 
(৮৪7) কর্মচারী। উ্রতিরাঘ ১৮১৭ প্রিসটান্দে পরলোকগমন করেন। 
মৃত্যুকলে একমাত্র পুত রাস্চজ্রকে রেখে হান, যার সুযোগ্য সহযমিন্টি 
হলেন স্বনামধন্য রানী রালমণি।১১ 

তালদার পরিবার এই বংশের কৃষগ্রসাদ হালদার+২ হুগলি 
নওয়াপাড়া থেকে কলকাতাত আসেন এবং দশশালা বন্দোবস্তের সমর 
বহ জমিদারি ক্রয় করে বিভতবান হল পরে কিছুদিন তিনি কলকাতার শুল্ক 
(বিভাগের কালেক্টরের অধীনেও চাকরি করেন । জমিদারি ক্র?” ছাড়াও 


কৃক্ণগুসাদ কলকাতা ও চুঁচুড়া শহরে কহ বাড়ি কিনে ফেলেন এবং 
সম্ভবত কজকাতায় অবস্থানকালে তিনি জ্ানবাজারের বিশাল প্রাসালতুল্য 
বাড়িটি ক্র করেল, নতান্তবে নির্ঘপ করেন। এই বাড়িতে প্রতি বছর 
বেশ আীকজমকের সঙ্গে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত এবং সেজন] বাইলাচের 
হেন ব্যবস্থা ছিল তেলন প্রচুর হবতশবাজিও পোভানো হত। 
কৃফহসাদের চার পুত্র, নীলনদি (১৭৭৫-১৮৩৭), বিন্বস্তর (পরশ 
১৭৮৭), গোপালনাস (মৃত্য ১৮০২) এবং প্রাপযৃষ্ণ (জন্ম ১৭৯৫)। 
কৃষ্ণপ্রসাদ ১৭৯৫ স্রিস্টাদ্দে যে সময়ে ভার ইচ্ছাপত্রটি (৮) প্রস্তুত 
করেন, তার কনিষ্ঠ পুড় অসি কলক্যতার উনিশ শতন্ের শ্রেষ্ঠ বাবু 
বলে খ্যাত শ্রাদকৃত। তখন মাতৃঠরে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণপ্রস্যদের 
থা হয়। 

এই বাশের কীর্তিম্যন পূরুঘ হলেন দীলনলি হালদার) রাজা 
রামলোহনের সময় তিনি স্নর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি শুরু 
করেন * এবং সন্তবত তিনিই প্রথম বাঙালি উিল। ওকালতি স্াড়াও 
পিতার জমিদারি স্টেটের কিছুদিন সংরক্ষণ ও পরিচালনা করেন। ধনী, 
শৌখিন ও শিক্ষিত নীলঘপি সে সময়ে ইংরেজ রাকপুরুষনের সঙ্গে বেশ 
মেলামেশা করতেন। তার স্বোপার্জিতি বিত্তে তিনি কলকাতা লহরে বু 
মুল্যবান জনিজনা, ব্জার ও বাড়িরও মালিক হন। এছাড়া জমিদারি 
আয়ের এক বিরাট অংশ তিনি শহরস্থিত দণ্পন্ভিতে বিনিয়োগ করেন। 
কিন্তু দুখের কথা, জুয়া, বাইজিবিলাস ও মদ/পানের মতো অত্যধিক 
অপব্যন্ ও উচ্ছবত্খলতার ফলে তার লহরস্থিত বিশাল সম্পত্তি ক্রমে নষ্ট 
হয়ে যায়। এ বিষয়ে সুপ্িম কোর্টের দুটি মামলায় দেখা যায়, দুই পশ্চিমা 
বাইজি প্রতিশ্রুত প্রাপ্য অর্থ ও পুরস্কার না পাওয়ায় তব বিরুদ্ধে নালিশ 
রুজু করেছিলেন। কলকাতার আর এক বিখ্যাত বাবু হাটখোলার 
ছদনমোহন দত্তের পুত্র রানতনুবাবুর’* সঙ্গে বাবুগিরিতে স্বভাবতই, 
একটা রেহারেছি গড়ে উঠেছিল। এইভাবেই উচ্ছুন্খল জীবনযাপনের ভন) 
টিরেটাবাজার, ধর্মতলাবান্সার ও লালবাজারের বিশাল বাড়িওলি একে 
একে লীঙমণির হাতছাড়া হরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মামলা-মক্ণমায় 
তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে যান।১* জীবনের শেষভাগ্গে তিনি তুগলির টুুড়া 
আগ করে কটকবামী হন এবং সেঙ্গানেই তিনি ১৮৩৭ প্রিস্টানদে)” 
দেহরক্ষা করেন। ্রীলমণির পুত্র স্বনামধন) "বঙ্গদূত' পত্রিকার সম্পাদক 
নীলরত্ব হালদযর১৯) আল্সাও জানবাঙ্গারের একটি গলি নীলমণি 
হালদারের স্মৃতি বহুল করে চলেছে। 

দত পরিবার : জ্ানবাজারের দত্ত পরিবারের কতা বর্তমানে বিস্মৃত 
হলেও বিভিন্ন সরকারি নখিপারে২* এবং সুপ্রিম কোর্টের মামলা- 
মোকন্দমায় কাগজপত্রে এই সমৃদ্ধিশালী পরিবারের উল্লেখ পাওয়া ঘায়। 
এই পরিবারের অন্যতম ফকিরটাদ দত্ত কোম্পানির জাহাজের ঠিকাদারি 
কাজ করে প্রচুর অর্থ উপাক্নি করেন। এর সুযোগ্য পুত কালীপ্রসাদ দত্ত 
[পিতার বৃত্তি গ্রহণ করে গঙ্গায় ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লৌবহরে২) প্রচুর 
তৈরাসপত্ত জোগানের কাজে নিঘুক্ত থাকেন২২। সেই দঙ্গে ত্রিনি২৩ 
মেসার্স আযাডাদ এফ লুসিংটন কোম্পানির অধীনে বেনিয়ানের** কাজও 
করেন। বেনিয়ান কালীশ্রসাদ দত্ত ১৮৩) স্রিস্টানদ মৃত্যুুছে পতিত হন। 
ভার কৃত উইল তকে বেন তার বিস্তবৈভবের পরিচয় পাওয়া যান, 
তেমনি জানা তায় ার পারিবারিক সম্পত্তি কষ্টনের হিলাব। একান্ত 
চিত্রকর্ষক সে কণ্টননামাটির তালিকায় দেখা যায়, তিনি তর স্ 
জ্িপুরাসন্দরী দাদীকে দিয়েছেন বর্মতলার দশ কাঠা জায়গাসহ একতলা 
হাড়ি, কন্যা গৌরমণ্দিকে দেন শীখারিটোলার একতলা বাড়িটির সঙ্গে 


৪৫১ 


জানবাজ্গরের ৪র্থ লেনের অন্বর্গত চর কাঠা জমি এবং জামাতা 
ভয়নারারণ বসু পান পাঁচ কাঠা জার়গা-সহ ৩. ও জানবাজার স্ট্রিটের 
একতলা বাড়ি। এছাড়া তার ভ্রীবিতাবস্থাঘ বে দুইপুত্র যার গিয়েছিলেন. 
তাদের মধো নীলমণির বিধবা তারামণি দাসীকে দেন চারকাঠা 
ভূসম্পন্তিসহ ২২. আনবাজার ৪র্ঘ লেনের একতলা কোঠাবাড়ি এবং 
অপর মৃত পুত্র রামকৃষ্ণের বিধবা কাবস্বরী দাসী পান এক কাঠা আট 
ছুটাক ভূনিসহ কলিঙ্গা লেনের ছোট হিতল বাড়ি। ্ীপুতকন্যা ছাড়া ওই 
উইলে, সম্পর্কে শ্রাতুষ্পু্র গোলক মিত্রকে ৪৩, কলিঙ্গা স্টিটের একটি 
দ্বিতল বাড়িও নিয়ে যান। 

পাল পরিবার : জানবাঙ্যরের তার এক সমৃদ্ধ পরিবার হল পাল 
পরিবার 

যে কালে কসাইটোলায় (বর্তমান বেন্টিঙ্ক সিট) ইংরেজ ও অন্য 
বিদেশিদের ব্যকনাবাণিছ্য কেন্দ্রীভূত ছিল. সে সময়েই এই পরিবারের 
রছুনাথ পালেরও২$ ওই অঞ্চলে কাঠের আসবাবপন্জের এক বিরাট 
দোকান ছিল। এই দোকানের এবং তদানীন্তন শহরস্থিত ব্যবসা অঞ্চল 
বৈঠকখানায় প্রতিষ্ঠিত আরও একটি দোকানের আয় থেকে তিনি দুর 
বিত্বের মালিক হন। স্বভাবতই এর ফলে তিনি জানবাজার. ঘর্মতলা সি 
ডিঙ্গেভাভ৷ ও এন্টালি অঞ্চলে বেশ কিছু মূল্যবান ভৃসম্পন্জি করেন। তার 
দুই সী জানকী দাসী ও দাস দাসী. দুই পুত দুর্ণাচরণ ও শিবচরণ ও নটি 
কন্যা। পুত্রদের মযো কনিষ্ঠ নিবচরণ পিতার জরীকদ্দশায ত্যাজীপুরর হন। 
কারণ বিভতবান পিতার এই পুত্র সেকালে 'বাপ্তারী' করে এবং বহ 
দুষ্টলোকের সম্পের্শে থেকে বু অর্থ নষ্ট করেন। পরবর্তীকালে হুর 
ঘ্ণন্জালে বন্ধ হয়ে তিনি জানবাজারের পাশে কলিঙ্গায একটি ভাঙাটে 
বাড়িতে বাস করতে থাকেন। তবে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে পিতা তাকে 
বন্ধত করলেও উইলে তিনি মাসোহায়ার বন্দোবস্ত রেখেছিলেন*। 

ঘোষ পরিবার : এই পরিবার জানবাহ্রারের শেষ সীমা তালতলার 
কাছাকাছি বসবাস করতেন। পরিবারটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন গোলীকৃষ্ণ 
ঘোষ. বতান্তরে গোপীনাথ ধোষ। তার পিতা রাযানোহন ঘোষ তেমন 
উল্লেখযোগ্য কোনও চাতরিবাকরি না করলেও. উনি স্বীয় অধ্যবসায় ও 
মৃদ্ধি চাতুর্যে ২৪-পরগনার কালেক্টর বি. চ্যাস্পেনের দেওয়ানি করে প্রচুর 
অর্থ উপার্চন করেন। ১৭৯৯ প্রিস্টান্সে তিনি চার পুত্রকে রেখে 
পরলোকগমন করেন। পুত্রের হলেন রাজনারারণ, বিপ্রদাস, হরিমোহন ও 
বিস্বনাথ। কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ নাবালক অবস্থায় স্বনামধন্য স্বারকানাথ 
ঠাকুরের পরামর্শে ও সহায়তার, ১৮১৬ স্রিস্টাব্দের২" ১৮ ফেব্রুয়ারি 
কলকাতার সুল্রিম কোর্টের ইকুইটি বিভাগে পৈত্রিক সম্পত্তি বিভ্গের এক 
মললা দায়ের ফরেন। শ্রায় দু-বহর ধরে ওই মামলার শুনানি চলে এবং 
শেষে যে ডিক্তি হয় তাতে বাদী বিস্বনা শেষ পর্যন্ত তার ভাগ থেকে 
বঞ্চিত হন। সূত্রিম কোর্টের নির্দেশে ১৮২২ স্রিস্টান্দে মাস্টার 
মাগনাটেন এই পরিবার সম্পর্কে সে সময়ে যে লিখিত হ্রতিকোন পেশ 
করেন, তাতে এই ঘোষ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিন্তু 
তথা জাত হওয়া যায়। ওই গুরুতপূর্ণপ্রতিক্দনটিতে বর্ণিত আঘ-বযনের 
যে হিসাব দেখা বায় তাতে এই পরিযারের গড়ে বাৎসরিক (১৮০০- 
১৮১৫ খ্রি) আয় ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। ১৮০১ সালের হিসাবে দেখা 
ধায়, তদলুকের জমিদারি, কোম্পানির ফাগজ, বিভিন্র ব্যক্তির নিকট 
থেকে প্রাপ্য সুদ, চত্রবৃদ্ধি সুদ, ট্রেজারি বিল যাবদ এবং হিদারাম 


বাংদরিক আর হরেছে। এছাড়া ১৮১৬ থেকে ১৮২০ খ্রিস্টান পর্যন্ত 
হর্মতিলা বাজার থেকে ৪১, ৭২৪ টাকা এবং ওই নীলমণি হালদারের 
বাড়ি ভাড়া বাবদ আয় হয়েছে ৪.১৪৫ টাকা। তাছাড়া আরও জানা মায় 
যে. এই পরিবারের সঙ্গে হে সব বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের ব্যবদারিক সম্পর্ত 
হিল ভারা হলেন উদিতচরপ দে, চার্লস হীড়, রামমোহন বায়, বৈদানাথ 
সুখোপাহ্যার, বগি কালীচরপ হালদারের বিষবা, শেষ জামিল, রামপ্রসাদ 
রা, কাশীনাথ বসু প্রভৃতি। 

সংক্ষেপে এই হজ পরিবারভিত্তিক জানবাজার অক্ষলের সামাঙ্গিক ও 
এ্তিহাদিক সহীক্ষা। এই রচনাটির মালমঙগলা মূলত কলিকাতা হাইকোর্ট 
এবং সেফালের সুপ্রিম ও মেয়রস্‌ কোর্টের মহাফে্রখানায় রক্ষিত বিডি 
মামলা-মোকদ্দয়ায় নথিপত্র থেকে গৃহীত হয়েছে; দূংষের কথা. ওইসব 
নাধির অধিকাশেই বর্তমানে অসম্পূর্ণ ও অবিন্যন্তভাবে সরেক্ষিত আছে। 
কিন্তু তা হলেও সেগুলি যে ছৃল্যবান তথ্যের আক লে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নেই। পরিশেষে, এই সরীক্ষা-চিত্রটি যে একেবারে সম্পূর্ণ এমন 
দাবি করা ঘায় না। ভবিহাতে আরও বিশদভাবে এ সম্পর্কে আলোচিত 
হবে এই আকারক্ষা। 
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নদিয়ার লোকনৃত্য রাইবেশে ও জটাই সর্দার 
মোহিত রায় 


নদিয়া জেলার লোকসস্কেতির উল্লেখ্য উচ্ছ্বল অশে রাইবেশে লোবলৃতয। 
নদিয্ার নাফাশিগাড়া ও কালিগঞ্জ থানার গঙ্গাতীরবর্তী অক্ষেলে 
প্রাচীনকাল থেকে রাইবেশে লোযন্ত্যগীত প্রচলিত। নদিয়ার বাগদি 
সঞ্রদাতুক্েরা এই লোকনৃত্য ধরে থাকে। কালিগঞ্জ খানার রাজোয়ার 
সম্প্রদাযভুক্তেরা এককালে রাইবেশে লোকনৃত্য করত. এখন আর কেউ 
করে না। নদিয়ার এই লোকনৃতা এখন অবলৃত্তির পথে, অচিরেই 
রাইবেশে লোকনৃত্যশিল্পী আর একক্সনকেও পাওয়া বাবে না। 
লদিয়ার রাইকেশে লেকেনৃতাধারার শেব উজ্জ্বল নাম প্রয়াত ছাটাই 
সর্ধার। কন্তত জটাই-এর পরিবার ছাড়া অন্য কেউ রাইবেশে 
জোকনৃতাশিল্পী এখন নদিয়ায় নেই। 


(জটাই সর্দারের কতস্ম আনুনানিক ১৩০৯ সনে লনিষ্লার নাকাশিপাডা 
কালার পতিত হদলবোহল তর্কল্কারের জন্মস্থান হিসাবে খ্যাত গঙ্গাতীরব্ী 
বিন্বগ্ামে। জটাই-এর দৃত্যু ১২ই পৌষ ১৩১০ সনে ন্যকাশিপাড়া গ্রাদে। 
ভটাই বাগদি। ভটাই-এর বাবার নান রতন সর্দার, মাল নাছ কাদু। বাযা- 
ঠকুরদার কাছেই জটাই রাইবেশে লোকনৃত্য শেখে বলে জন যায়। 
জটাই.রা পূরুযানুড্রমিক লাঠিয়াল। নাকাশিপাড়ার জমিদার গর্গত 
শিবেস্্রনাথ সিংহ রায়ের বাড়িতে কটাই খুব ছোটবেলায় আসে তখন 
সে এই ভ্রনিলারবাতিতে টানাপাষা টানত । পরিপত যুককবরাদে জাই হয 
একজন পাকা লাঠিয়াল । ডটাই-এব লাঠিহ্েলার খুব নানতাক ছিল) তার 
সঙ্গে লাঠিখেলায় কেউ পারত না। সেই সময থেকেই কটাই তার দলবল 
নিয়ে রাইবেশে লোকনতা দেখাত। বলিষ্ঠ চেহারা ছিল জটাই এর, নাথান 
ছিল ঝাকড়া চুল। অসীন সাহসী, অসাংারণ বলশালী জটাই ভয় কাকে 
বলে জানত না। ধু লাঠি নয়. কন্দুক চরাতেও ডন্টাই ভ্রালত। জটাই 
ছিল সুদক্ষ শিকারী ঝনিদার লিবেস্লাথ০ ছিলেন শিকাসী। তার সঙ্গে 
শশিকারে গিয়ে জাই বহু বাঘ মেরেছে। একবার এক সজারর গর্তের 
বয্যে বাঘ লুকিয়ে ছিন। জটাই বাঘের লে টেনে ধরে বের করে আনে, 
শ্শিবেস্রনাথ তখন বাঘকে গুলি করে হযরেন। ডটাই নিরক্ষর ছিল, লেখাপড়া 
জানত না। কিন্তু তার ছিল উপস্থিতবৃদ্ধি। ডটাই-এর উপস্থিতবুক্ধি ও 
সাহসিকতার নানা কথা শোনা যায় জনিনার শিবেন্রলাদেষে দুই পুত 
সহীরেন্্রনাহ ও সুহীন্রনাথের মুখে। 

জটাই সর্দারের রাইবেশে লোকন্তা ছিল দ্শনীয়। গায়ে তেল নেখে 
ঢাকের বাজনার সঙ্গে জটাই আসরে লানত। শ্রথনেই গেকধাত বাশের 
খেলা? একটি ঘোটা শক্ত বাশ মাটিতে শুইয়ে বাখা হত। তার দুইপিকে 
পাঁচজন করে নোট দশক্তন যুবক ধবে রাখত । ডটাই অসীর শক্তিতে সেই 
বাঁশ তুলে তার নিচ দিয়ে বেরিয়ে আসত। দর্শকদের মরো আনোতেই 
বাশের দুদিকে ছেপে হরে রাখতেন, টাই অনায়াসে বাঁশ তুলে পার হত। 
জটাই তারপর দেখাত চাকার খেলা__ দুটি গরুর গাড়ির চাফা দূহাতের 
মহো রেখে নৃতা। তারপর, জটাই-এর পিছনে ও সামনে হেটা গামছায় 
বেঁধে দেওয়া হত টেকি। জাই সেই অবস্থায় ু-খনো গরুর গাড়ির চাকা 
দুহাতে ঘোরাত। তারপর জটাই দেখাত রাইবেশে কটাই একটি গরুর 
গাড়ির চাকার উপর শুয়ে পড়ত। আর একটি গরুর গাড়ির চাক৷ রাঙ্গা 
হত তার পেটের উপর! চাকার উপর কয়েকক্ছন ঘুবক সখী সেজে হাত 
ধরাধরি করে দাঁড়াত। মাঝাধানে থাকত কৃষ্ড সেক্সে একক্রন কিশোর 
ঘূবক। এবারে গরুর গাড়ির চাকা দুটি ঘোরানো হত। এ খেলায় শুধু 
শক্তি আর দম নয়, শ্রয়োজ্ছল কস্রতও। উ্টাই রাইবেশে লোকলুত্ শুধু 
পটুই ছিল না, ছিল এক অসামান] শিল্পী। জটাই এই শেষ খেলাটিকেই 
বলত আসল রাইবেশে। কৃক্তের সঙ্গে অনেক সময় রাধিকা সেজে একজন 
কিশোরও থাকত। সমীবেশী যুবকেরা গানও করত। এই রাই (রাধা) 
সাজ্ঞার অনুষ্ঠান থেকেই রাইবেশে নাম হয়েছে এই লোকনৃতোর) জনাই - 
এর রাইবেশে লোতনৃত্য প্রা সংস্কৃতিবিজ্ঞানী বিনয় ঘোর দেখে 
অভিভূত হয়েছিলেন। নদিয়ার জননেতা তারকদাস বন্যোপাথার প্রায় 
২৫ বছর আগে. কৃষ্ণনগরে সাংস্কৃতিক সম্মেলন করতেন, এই অনুষ্ঠানে 
জটাই রাইবেশে দেখাত। জটাই বাংলার লালা স্থানে রাইবেশে লোবনৃত্য 
দেখিগে প্রশসো অর্জনি করেছে। এহাড়া, জটাই লাঠি ও সড়কি খেলাও 
দেখাতে। জটাই এর রাইকেশে লোকনৃতে ঢাক ছাড়াও ঢোল-কাসিও 
থাৰাত। হ্য় ৮১ বছর জটাই বেঁচেছিল. তার বলের প্রায় ৬০ বছর 
বরে নে যাইবেশে লোবনৃত্য দেখিয়েছে। 


টাই এর দুই প্রথমা নির্মলার দুই পুত, দ্বিতীয় শিবুর তার পুত, 
পাঁচ ফন্যা। জটাই-এর দুই স্টরীরই সৃত্যু হয়েছে। জটাই-এর পুত্র সুভ্রায 
সর্দার এখন জটাই-এর মতোই রাইবেশে লোকনৃত্য দেখায়। সুভাহও 
সুদক্ষ রাইবেশে শিল্পীর ইতোময্যেই সুভাৰ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
লোকসঙ্কেতি উৎসবে বেশ করেক্তবার রাইবেশে লোকনৃত) পরিবেশন 


ফরে খ্যাতিলাভ করেছে। এখন নদিরার জটাই-এর পুত্র দুভাষ ও তার 
দলবল ছাড়া অন্য কেউ বাইবেলে লোকনৃত্য দেখায় না। সুতাবও জটাই- 
এর মতো অসাধারণ বলশালী এবং লাঠিছাল। নাকাশিপাড়া গ্রামেই 
জনের বাড়ি। সুভাহই এখন জ্বালিয়ে রেখেছে সদিয়ার লোকসক্কেতি 
রাইবেশে লোকনৃতোর নিভু নিভু দীপশিখা। 


গঙ্গারিভি : নাম ও স্থান প্রসঙ্গ 
সুহাদকুমার ভৌমিক 





গঙ্গারিডি আমাদের একটি পরিচিত নাম। কিন্তু এই নামে কোনও জনপদ কোথায় ছিল ট্তিহাসিকরা একমত নন। সুবিশাল শ্রাচীন দংস্কৃত সাহিতোর 
কোথাও এই নামে কোনও জাতি বা স্থানের নামোপ্রেশ নেই। গ্রিক ও রোমকরা। গঙ্গারিডয় বা গঙ্গারিডিকে খুবই প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ও জাতি হিসাবে 
বর্ণনা করেছেল। এই খ্যাতির প্রধান কারণ দিগিন্রী আলেকজান্ডারের যুদ্ধ-শ্রোত গঙ্গারিভির অসাধারণ শক্তির খকবে নাকি স্তন্তিত হয়। এই ঘটনা 
কতখানি সত্য বোঝা। শক্ত, তবে প্রাচীন পাল্চাতোর বহু রতিহাদিত ও কবির মনে গঙ্গারিডি থে সন্রানের সঙ্গে হতিষ্ঠিত তার প্রধান কারণই 
গঙ্গারিভির শৌ্য-বীর্। 

(কোনও এ্রতিহাসিকের কথায়, ''্রীকদের বর্ণিত গঙ্গারিডয় (0৫/ারেন38) বা যোমকদের গঙ্গারিভি (6৪০৪7৯৫) এমন একটি শব্দ হার প্রকৃত 
ভারতীয় রূপ কি ছিল তা এখনও নিশ্চয় করে নির্ধারিত হয়নি; তেমনি নির্ধারিত হয়নি অক্তল হিসাবে এর প্রকৃত অবস্থান বা জনগোষ্ঠী হিসাবে 
এর প্রকৃত পরিচয়।" 

আদলে পঙ্গারিডি ! গঙ্গারিডই কোনও মৌলিক স্থানন্যম নয়. প্রিকদের নেওয়া একটি বিশেষ অক্ষলের জল) তৈরি করা নাম। ফলে এই নামের 
সঙ্গে ভারতীয় লেখকদের সে যুগে পরিচায় ছিল না। গঙ্গ! এবং রিডই এই দুই শব্দের সমবযয়ে গঠিত এই নাম। গঙ্গা সকলেরই পরিচিত; রিড এই 
শব্দটির সামান ব্যাখা। দরকার। 

শব্দটি মূলত AU৩-॥১৩৷৷০ কোল ভাষাগোষ্ঠীর। যাবাবর-বেদিরা বা আর্য ভাব্যপগোষ্ঠীর মানুষের আগনের বস পূর্বে বঙ্গভূমি এই গোষ্ঠীর 
লোকদের দ্বারা শুধু পূর্ণ ন!্__সভ] ও শদ্যন্যামল হয়ে উঠেছিল। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হে! শ্রভৃতি উপজাতি সেই বিশাল কোল জাতির বশেহর। কোল 
ভাবার রীড় শব্দের অর্থ পাথর বা পারের নুড়ি--লাল রডের কাকুরে পার বা মোরাঘ জাতীয়। রীড়হাসা অর্থাৎ পাথুরে মাটি। কাড়খবতী বালোয় 
রড়া অর্থাৎ পারের নুড়ি। এই রড়াই পরে লড়া ও শেষে অতি পরিচিত নোড়া ও নুড়িতে পরিণত হয়েছে। রাড় শব্দই সম্ভবত রূঢ় (পাথরের 
মতো শক্ত বা কর্কশ) শব্দ সৃষ্টি করেছে। রীড় দিশম অর্থাৎ রাঢ় দেশ৷ বা পারে রূঢ় রুক্ষ মাটির দেশ। এ দেশের যে অ্ঞলে রীড় বা পারের 
ভাগ বেশি, বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীকুডা, পূ্তলিয়া সিংভূম, হাজারিবাগ, বানবাদ, রীচি ও পালানে প্রভৃতি বৃহৎ রাঢ়দেশ সৃষ্টি 
করেছিল। এই রা রাটী, বা লাড়া শব্দ থেকেই লালা বা লাল (রং) শব্দটিও এসেছে এবং এই রীড় শব্দ থেকে 8৩৫ (লাল) শব্দের আবির্ভাব. 
যা বিচিত্র পথে শ্রাগেতিহাসিক কালে হুরোপে ২৬৫. ৭০৫৫5 প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি করেছে। এক কথায় পশ্চিমে 14 বা রিভাই-এর সঙ্গে দিও" 
এর যা সম্বন্ধ আমাদেরও তেমনি রাঢ় বা লাঢ়া শব্দের সঙ্গে লাল-এরও সেই সদ্বদ্ধ। 

ফোলগোষ্ঠীর (এছনকী সীওতালি) 'রীড' বা লাড় শব্দ লাল বা বি এবং 'রিড' শব্দ সৃষ্টি করেছে এ সস্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। আর একদিক 
দিরে এর হিসেব পাওয়া যেতে পারে। আমাদের জনপ্রিয় রংগুলির নাম বিশেষ বিশেষ বস্তু থেকে নেওয়া! যেমন চকোলেট-এর স্বাভাবিক রং ঘেকে 
চকোলেট রং. ছাই থেকে ছাই-রং ইত্যাদি। সূর্যরস্থির সাতটি রজ্কের প্রায় সব কটির উৎপবস্তর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। যেমন, বেগুনি 
(বেগুন), নীল (1) আকাশে (আকাশ), সবুজ (সব্জি. টাটে! শাক সব্জি), হলুদ (হলুদ), কমলা (কমলা). লাল (?)। দেখা যাচ্ছে লাল ও নীল 
এই দুটি জনপ্রিয় রং-সাম তাদের উৎসব থেকে আমদের ধারণার দূরে সে এসেছে। মূলত নীল এসেছে নীর (বা জল) ছেকে। যদিও জলের 
লিঙ্গশ্ব রং নেই তবুও জলের বাহ্যিক রং আমরা সবাই জানি নীল। প্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা থেকে নেওয়া 'নীর' বা নীল শব্দটি আর্যভাহীদের স্বারা 
বাইরে ছড়িরে পড়ে। নীলনদ (বা 795 B৮৫ 106) Li!) লিলি কুল অর্থাৎ নলিনী (জলজ কুসুম বিশেষ) প্রভৃতি নামবাচক শব্দের সৃষ্টি করেছে। 
মনে হয় লীন বা বিলীন শব্দ যার অর্থ মিলিলে যাওয়া ব্য মিলিয়ে জল হতে যাত্তয়া জন্মসূত্রে একই কশোবলির। আর লাল এসেছে রাঢ় বা লাড়া 
থেকে। রাঢ় বা লাঢ় বা লাল রঞ্চেয় অর্থ মোরাদের মতো পাথুরে রং। এখনও কাড়খণ্ডী উপভাষায় 'রড়া' অর্থাৎ ছোট পাথরের নূড়ি। এই রড়া 


= লা = লোড়া - নুড়ি ইত্যাদি শব্দ এসেছে। যাই হোক রাড়দেশের 
রাক্সমাটির পথ কবির গানে অমর হয়ে আছে। সন্্বত এই জনয সংকেত 
অভিধানে মিশ্ুরকে বল৷ হয়েছে বসজ) ধারা পুরুলিয়া, বাঁকৃডা- 
মেদিলীপুর বা রাচির গাঢ় লঙ্ল মোবাম মাটি দেখেছেন তারাই বুঝতে 
পারবেন সিশ্দুরকে বগ বলার কারণ তোখায়। চনে হয় কৃষিভিত্তিক 
সভ্যতার উযা-লত্ে ২রিত্রী-ব্যতার উর্বরা শক্তির কথা স্মরণ করে 
নববিবাহিতা বযুর তে উর্বর! পৃথিবীর রক্তিম নৃক্তিতা স্থাপন শুরার 
কল্পনাটি আসে। মানুষ স্বপ্র দেখেছে নারী বিবাহিতা জীবনে ধরিত্রীর মতো 
উর্বরাশক্তির অধিকারিলী হোক মনে হয়, সেই থেকেই সহবা নারীর 
সিঁদুর পরার উচ্গেশ্যটি এসেছে। এত সময়ে গিদুরের বাবহার 
বাভালিরঃতীর মধ্যেই সীমিত ছিল-_এখন বালোর বাইরে হখেষ্ট 
জনত্িরতা অর্জন করেছে। 

এই রাঢ বা রূঢ় (8৩০) শব্দই গ্রিকদের কাছে নিৎএ বা 214-তে 
রূপান্তরিত হয়েছে। কীভাবে হয়েছে আলোচনা করছি। তবনি তবানুসারে 
অনেক ক্ষেত্রে রি (8) র (২৬) প্রায়ই একাকার হয়ে যয়ে। বাংলা ছাড়া 
আর প্রায় সর্ব 'বি' উচ্চারিত হয় 'রু' হিসাবে। বাংলার বাইরে কৰি 
কি, দুহিড় দুহিক্ঞ, দণ ' পণ ভাবেই উচ্চারিত হহ। অন্ত 
উচ্চারিত হয় জমি হিসাবে। আমরা 'জজুতাঞ্তনের' ব্যবহার প্রায়ই কবি। 
কাজেই রা বা ঝড় শব্দ খ্রিকদের স্বারা i উচ্চারিত হয়েছিল 
স্বাভাবিকভাবেই 

গাঙ্গ এই নী নামটি রাড বা লাঢ়া দেশনানের (২৬৫৫ বা 81৫) আগে 
বাবহাত হয়ে গঙ্গারিডাই শব্দই সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন সভাতা প্রধানত নঙগী- 
ভি্ডিক বলে এবং অনেক সমতলড়ুনি নদীর পলিনাটি থেকে উদ্ধৃত বলে 
নেক ক্ষেত্র দেশের নামের সঙ্গে সেই দেশের প্রধাল নদীর নাকে জড়িয়ে 
ফেলত বিশেষত ব্রিতরা। অনেক দেশের নাম ও নদীর নাম একই। 
নীলনদের প্রাচীন নাল ছিল ঈজিপ্তস্। পরে সমগ্র নিশ্রর সেই নামেই 
পরিচিত হয়। হোমাযের কাব্যে জানতে পারি কীভাবে__১৫৫৮১০$ 
"'Sttioned his ships at the mouth of the river Aigyplos™— 
আমানের দেশের 1101 নামটি সিদ্ধুন (1৫০৫৩১) থেকেই এসেছে। 
এককথায় একটি দেশ বা বানের নাম গ্রিকরা সেই দেশের প্রধান নয়ীর নাম 
দিয়ে বোঝাত। সেই হিসাবে গঙ্গা যতখানি রাঢ় দেশ বা রূঢ় (3৫০) 
দেশের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ততথানিই গঙ্গারাঢ় বা গঙ্গারিড হওয়া 
স্বাভাবিক পরবর্তী দেশের নাম গুধু গঙ্া হতেও আপত্তি নেই। 

রাঢ় দেশই যে গঙ্গারিভাই তার দ্বিতীয় কারণ হল ওই দেশে হাতির 
প্রনুর্ডাব। Ancieru India as described by Mepnsthenes and 
Arian (by J. W. Me Crindle, Calcuns edilion 1960) বই-এর 
৩২ পৃষ্ঠায় আছে, "Now this river (he Ganges) which (at its 
source) is 30 Sadia broad, flows from North to South. and 
empties its waters into the Ocean forming the শালা 
boundary of the Gangaridaic. a Nation, which possesses (23 
vast-force of the Larges sized elephants) owing w this, their 
Country has never been conquered by any foreign king: for 
all other lions dread the overwhelming mmber and 
strength of these animals. Thus Alexmder the Makedonian, 
after conquering All 75 did nol make war upon the 
Gangariedai a3 he did on all others; for when he had arrived 
with all his troops al the river Gangs, snd had subdued all 
the other Indians, he sbandoned a3 hopeless an invasion of 
the Gangareidai when he Icamel thal they possessed four 


thousand elephants well trained and equipped for খত 
আলেকল্রাভার য্নই শুনলেন, পরঙ্গারিডাই-এর লোকদের চার হান্রার 
হাতি আছে তখন তিনি হতাশ হয়ে গঙ্গারিডি ক্ষরের কল্পনা ছেড়ে পিছু 
হটে গেলেন। আলেকজালডাবের চলে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে মতবিরোধ 
থাকলেও গঙ্গারিডির হৃস্তিবাহিলী সম্বন্ধে সকলেই একমত) 

আলেকক্ন্ডাবের সময় যেমন, আজও এই রাঢ দেশ হাতির জনা 
খ্যাতিসম্পন্ন প্রতি বছরই আমরা হাতির উৎপাতের খবর লাই। শুধু তাই 
নয়, এই অক্ষলের ভৌগোলিক পরিবেশেও হাঙ্গার হাজরে বছর ধহে 
হাতির আবাসকে্্ ছিল। ড. পরেশচছ দাশগুপ্ত মহাশয় -প্রাপৈতিহাসিক 
শুনিয়া" পুস্তকে বলেছেন, গুগুনিয়া অক্মলে প্রান্ত প্রাগৈতিহাসিত হাতির 
শিলীভূত চোয়ালের অংশকে অঙ্গার চতুর্দশ (০-)4) পরীক্ষা ঝবে জানা 
গেছে, "এই হাতি একদা জীবিত ছিল আজ থেকে ৪০.০০০ বছরেরও 
জাগে এক অজ্ঞাত যুশে।” গঙ্গারিভির লোকদের যে চার হাঙ্গার হাতি 
ছিল ২। রাঢ দেশ বলেই সম্ভব হয়েছিল। কোনও কোনও গবেষক 
শঙ্গারিভি হিসাবে বর্তমান কাকন্থীপকে কল্পনা করেছেন, সেই কল্পনায় 
প্রধান বাঘা হল কাকন্বীপ অক্জাল বা দক্ষিণ সূন্দরবন কখনও এইকপ 
হাতির উপযুক্ত ছিল বলে মনে হয় না। 

আমলে রাঢ়, জড় বা লাড়াদেশ বিদেশ্সিদের দ্বারা কীভাবে উচ্চারিত, 
হয়েছে তা ভারতীয় সাহিত্যিকরা আদৌ জানতেন না। তাই গঙ্গারিডি 
লাছে কোনও জাতি বা রাষ্ট্রের পরিচয় বিশাল সাস্কৃত সাহিতোর কোথাও 
নেই। এতবড় দুধ্য জাতি ও দেশ, যার পূর্বসীমা তৈরি করেছে গঙ্গানদী 
(forming the ০৩৩7 boundary of the Gangaridsi) তায কথা 
আমাদের সাহিত্যের কোথাও থাকবে না--হতে পারে না। আমরা 
কাথিকে ইংরেজিতে কন্টাই বলি। কোনও বালে রচনায় যেহন কন্টাই 
পাই না তেমনি ইারেজি লেখায় কাখি পাই না। হদি প্রথম যুগের দু-এক 
জন ইংরেজ লেখক ছাড়া আর কেউ কন্টাই নাম বাবহার না করতেন. 
এককথায় কটাই এবং কাখি যে এক আমরা না জানতাম তাহলে কন্টাই 
নামে এক লুপ্ত নগরীর সন্ধান আমরা চালিয়ে যেতাম। 

বৃহৎ রাঢ় দেশ অর্থাৎ গঙ্গারিডই যে বৃহৎ বঙ্গ তার আর এক প্রমাণ 
রা দেশের ভাষা অর্থাৎ ঘাগছীয় পূর্বন্ষলীয় রূপ আর বালোভাবা প্রায়ই 
এক। কালোভাষার দেশ পশ্চিমে পুরুলিয়া, হীরভূঘ, মেদিনীপুয়ে শেষ 
হয়নি। সমগ্র সিম, রাঁচির কিন্ু অংশ. হাজারিবাগ, ধানবাদ, সাঁওতাল 
শরগনাতে বালোভ্হীয়াই বাস ফরেন। এইসব অঞ্চলের লোক তাদের 
ভাষাকে বলেন রাটীভাষা। আসলে মাগহীভাষা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে 
নাগপুরী বা সাদনি এবং সাদনি সামান্য পাপ্টে পাঁচ পরগনিয়া তথা 
বাংলায় রূপান্তরিত। আসলে এটাই হল কৃড়ুমি বা ফাড়খণ্ী বালো। বলা 
যেতে পারে বালো আর কিছুই নায়. সাদরি বা হাগহীরই রাপান্তরিত স্তর 
এককথায় বাংলা, রাড়-বালো আর দক্ষিণ বিহার মিলিয়ে একটি অখণ্ড 
সহ্কৃতির মধো আবন্ধ। তাই ভাষা-ভিন্তিক প্রদেশ গঠনের সময় স্বর্গত 
বিখানচন্রা বাতালির হয়ে ওই সমন্ত অঞ্চল হিসেব করে পেতে 
চেয়েছিলেন। আর তা না ছলে বালোবিহার একত্র করার শ্রস্তাব 
দিরেছিলেন। তা হলে তখন ভারতে আর একটি Uni নিচ বা 
UP হতে পারত এবং সর্বভারতীয় রাজনীতির খেলার নেতৃত্বের শ্োত 
অন্য খাতে প্রবাহিত হত। আর তখনই গ্রিক বর্ণিত P1০ (পরচ্যা) আর 
পঙ্গারিডই-এর অবস্থান সম্বন্ধে আঁচ করা যেত। 

আচার সুকুমার সেন বাড়ী বালা যাকে বলেছেন, তার বৃহ 
আশই এখন বিহারে ॥ সাফাব্রপের কাছে রাঢ় দেশ ও বঙ্গদেশের ঘার়ণা 


একাকার থাকায় অনেকে বাঁকুড়া-পুকুলিয্না অজ্জলকে পশ্চিম প্রা কলেন। 
কিন্তু রাড় দেশ বা পাথুরে দেশ যে পরার সমগ্র ছোটোনাগপুর জুড়ে এবং 
লে অক্লের সাস্কৃতি যে পার রাঢ়ী বা এক অগ্ণ্ড সাংস্কৃতি তা আমরা 
ভুলে ঘাচ্ছি। অবশ্য এই ভুল কৃত্রিম ও কুটিল পদ্ধতিতে ভাষাভিত্তিক 
অদেশ শঠনের পর স্থারীরূপ ধারল ফরেছে। আর সে দেশের বাংলাভাষী 
লোকরাও ভুলে যাচ্ছ যে তারা বান্তালি। কিন্তু মানুষের মুখের ভাষা 
হারিয়ে ঘাৱ না। ফলে হিন্দি অক্ষরে সাদরি-পীচ পরগনিলা ভাষায় যে সব 
শান বা কবিতার বই ছাপা হচ্ছে তা মূলত বালোই: এবং শিখিয়ে দেওতা 
হয় ‘কিঞ্চিৎ বাংলা মিশ্রিত'। আর এখনও পালাতৌ পাহাড়ি উপত্যকায় 
পাওয়া ঘা বাংল অক্ষরে লেখা পুরোনো পুথির পাতা_হা বর্তমান 
লেখকের সংগ্রহে আছে। 

এককথায় গ্ারিডাই যে গঙ্গা রাঢ় অর্থাৎ রাঢ়ভূমি আর পশ্চিমবঙ্গ 
বে তার বৃহৎ আশে থেকেই বিচ্যুত হয়েছে এ সস্ষে কোনও সন্দেহ 
দেই। 





মেটালি গ্রামের সংস্কৃতি 
ত্রিপুরা বসু 


প্রিন্টের জন্মের বেশ কিছুদিন আগেই বঙ্গদেশে জৈলধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং পরবর্তীকালে রাঢ়দেশের বিশেষ করে পন্চিমান্কলে এর ব্যাগ 
প্রভাবও পণ্ডিতগণ লক্ষ করেছেন। শ্রদ্ধে॥ অমিরকুমার বন্য্যোপাং্যায় 
জর 'বাকুড়া জেলার পূরাকীর্তি' গ্রন্থে বলেছেন, “রাঢদেশে, বিশেষ করে 
তার সন্নিহিত পশ্চিমে যানভূন-সিভে-পরেননাথ অঞ্চলে, জৈল-বর্মের 
হায় দেডহাজার বছরের এই অবস্থিতি যে বীকুড়া জেলার 
ঘ্াপতাভান্কর্যকে কতদূর প্রভাবিত করেছে...'' ইত্যাদি (পৃ. ৪)। এরপর 
ওই জৈলধৰ্মের প্রবাহ বনঝঙ্গল অতিক্রম করে বিভিন্ন নদীর পথ হরে যে 
ক্রমশ পূর্বসূতী হয়েছিল, দ্যমোদর নদীসন্রিহিত বাকুড়া ও বর্ধমান জেলায় 
তার প্রমাদ আছে ত্র) দামোদর. দারকেন্বর. শিলাবউী ও কসোবতী 
মূলত এই চারটি লদীর দুই তীরে আজও সেই বর্মীর প্রভাবের সাক্ষা 
মেলে। এই রচলা দামোদর নদীর পশ্চিম তীরবর্ত একটি সাধারণ গ্রাম 
মেটালির সাঙ্কেতিক গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা গেল। 

বাকুড়া জেলার বড়ক্ঞোড়া ঘানার গ্রাম ঘেটালি দামোদর নদীর 
পশ্চিম্ীরে, ডি. ভি. সি. জলাধায়ের সংলপ্র একটি গ্রাম। চর্মকার, শুড়ি, 
ধীবর, বাগদি, বাউরি এবং কুত্তকার ইত্যাদি জাতি নব্যুষিত গ্রামটির 
“গড়ের ভান" নামক এলাকা থেকে ঘাটি খুঁড়ে একসমর পাওয়া গিয়েছিল 
কালোপাঘর ও বেলেপাথরের নত মৃর্জি। তার কয়েকটি গ্রামে আজও 
আছে। এদের কয়েকটির বিবরণ নিশ্নজপ : 

৮ শীর্দেশ ভগ কালো পাথরের জৈন তীর্থকেরমূর্তি। মূর্তির নীচে 
চামর ছাতে দুটি দণ্ডায়মান পুরুষ, চারটি যোগীমৃর্তি ও নীচে ঘুগলহত্রের 
দুটি নারী একই পাত্রে খোদিত। এতে মোট মনুহাদূর্তি এগারোটি এবং 
সিংহের মুখ নীচে সুন্বররপে খোদিত। আকার ৪": = ১৪- « ৪71 


২. ১৮ = ৮' * ৬" আকারের ভগ্র কালো পারের দুর্তির 
পাদদেশ। নীচে বাবমান অস্থ ও দিহে। দুটি নারী ও একটি শিশু মোদি । 
৩. গোলাকার আসনসহ  কেলেপাখরের শিবলিঙ্গ 
২’ = ২ ইঁ" = ৪ আকারের 

এগুলি সবই একটি বৃক্ষতলে গ্রামদেহতাকপে পূজিত হত। এছাড়াও 
নারায়ণ হলের গৃহে রক্ষিত খোদিত বেলেপাঘনের অংশ কোনও 
শিল্পত নেলছানের সাক দেয়। বাউরিপাড়ায় সাঁশকাড়ের বো প্রোথিত 
আছে বিশ্বাল এক কেলেপাৎতের স্থোনিত স্প্ব। গ্রামের নানাম্ানেই প্রাচীন 
পাথরের খণ্ড দৃষ্ট হয়। প্রতি পাড়ায় আছে মনসা ও ভৈববের থান; 
রাশিকৃত বৃহদকার পোড়ামাটির হাতি-খোড়া সেখানে বনু পুরোনো মুগ 
খ্েকেই সন্ধিত। স্থানীয় মানুষ জানান, 'গোসাইপড়' এলাল্সায় একসময় 
অনেকশুলি কাযরুক্ার্যসচিত পাথর, মাটিস ভাড়. পাতলা ইট পাওয়া 
শিয়েছিল। তা সবই আজ বিনষ্ট, হয়ে (গছে। 

গাছের হয়ো ঘন শালার ভাক্ছািত বংধানপাড়া এলাকায় টিনের 
চালাবিশিষ্ট মাটির হন্দিরে পৃজিত হয় ধর্ম, নাম 'তালাবজে!' ৮? ২ 
৬" আকারের কৃর্মনূর্তি। এরই পাশে পদ্দেস ভাক্যবে খোদিত এটি পাথব। 
বুদ্ধগার মন্দিরের হনুরূপ, ২" = ৭' ভাক্যরের একটি চত্তলৰণ্ড একই 
সঙ্গে তৈরব নাষে ওই মন্দিরে স্থাপিত ও পূিত। দণ্ডের একদিকে দৈন 
তীর্থংকরের যোদিত উলঙ্গমূর্তি। বৈশাখী পূর্বিমাতে এখানে হয় শান 
উৎসব। উৎসবের কয়েকদিন এই দেবালয় শাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হায় বিবিধ 
লোক-উৎসব। এরমহো একটি হল 'মোদভাও'। দন্দিব থেকে স্থানীয় 
কর্মকার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় শরনেকগুলি পেরেক বসানো কাঠের 
"পাট'। পাটের পূজা করে একটি নতুন পেবেক তাতে গোতা হয! 
ফামারপুকুষে পণ্টসহ ভক্তরা শ্রান ঝরে মন্দিবে ফিরে আসে। সন্ধ্যায় হয় 
ধুনুচিসহ দলবন্ধ নাচ। এরপর পূল্ারি তাহ্মণ ভক্তানের পিঠে চড়ে মন্দির 
শ্দক্ষিণ কবে। পরের দিন 'বার' অনুষ্ঠানে গ্রানের মানুষ উপবাস কবে। 
'শাট' নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরা হয় বাদ্যসহ। ওইদিন শন থেকে 
মড়াপোড়ানোর ভাঠ মন্দিরের সামনে এলে তাতে অরগি-সংযোগ করে 
“ফুল খেলা" হয়। ওই কাঠের আগুন এনে দেবতার 'গন্গীরা'তে দেওয়া 
হয়। সদ্যায হয 'লোলখেলা" বা হিনোলা"। 'বাধের' পরের দিন 
সিহোসনসহ দেবতাকে বাড়ি বাড়ি ঘোরালো হয় 9 স্থানীয় 'ুলুনির 
ভাঙ্ঞতে' হয় 'বাণফোৌড়া'। পরের দিন চড়ক। 'মদদপুকুর' ঘেকে 
চড়ককাঠ তোলা হয়। চড়াকের সমর ভক্ত্যার পিঠে কাটা বিধে কোলানো 
হয়। পিঠের রক্তপাত বন্ধের জলা দেবতার ফুল ও চরণামৃত বযবহ্যত 
হয়। ধর্মরাজের "থানে' ভেড়া বা ছাগল বলি হয়। আগে স্থানীয় ধীবররা 
বলি করত কড়া হাতে নিয়ে। এখন পুরোহিতই এ দায়িত্ব লালন করেন। 
একদা দেবতার আশ্রয় ছিল গ্রামের বৃক্ষতলে। ১৩৩৪ বঙ্গান্দে 
এখানকার কুস্তকাররা এই মন্দিরটি তৈরি করে দেয়। মন্দিরের কাঠের ঘামে 
একস্থানে ওই সালটি খোদিত আছে। সদয় কুস্ততার. বিহ্াহী কুস্তকার, ভুবন 
কুম্তকার, কুপ্তবিহারী কুস্তকাররাই এই মন্দিবের নির্মাতা ছিলেন। 
মৃংশিল্জী ছিদাবে এরা এ অস্ঞলে একদা নাম করেছিলেন। বাঁকুড়ার 
মেজিয়া অক্তল থেকে আসা সহদেৰ কুস্তকার ছ্গও তৈরি করেন 
বৃহ্দাকার পোড়ামাটির ঘোড়া, হাতি, কুত্তোর পাট, হাঁড়ি, কলসি। 
মেটালির প্রয়াত কুস্তকার শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হিসেবে বিশাল 
আকারের ভগ্ন ও অভ্র ঘোড়াহাতিগুলি আজও গ্রামের অনেকগুলি 
ভৈরব ও মনস্মাথানে স্ুপীকৃত অবস্থায় দেখা হার। 


রথ মক 


কোনও স্থান কোনগু বিশেষ বরনের শিজোৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ হতে 
ওঠার রেশুয়াজ নতুন নয়। সমগ্র ভারতের কথা বাদ দিলেও বঙ্গদেশে 
বন্ুবরনের কৌলীলা, দি প্রন্ততের মনোহারিত্, নালাবিব হস্তশিত 
উৎপাদনের চৎকারিত ও অন্যান্য নানাবিঘ কারণে এ দেশের কহ স্থান 
বহুদিন ঘরে বিশিষ্ট হরে এসেছে। 
বাঁকুড়া জেলার পোড়ামাটির হাতি-হোড়ার প্রসিদ্ধি শ্রার এই 
ধরনেরই। গৃহসজ্জার উপকরণ সপে এদেশের সর্বত্র তো বটেই এমনকী 
বিদেশেও ত] যথেষ্ট সমানৃত হচ্ছে। অথচ এশুলির উৎপাদনের দুল 
উপাদান কী-ই বা এমন! পাঁচমুড়ার মৃংস্রিযেয় সৌন্দর্য আজ প্রায় 
অযাদতুল্য হয় উঠেছে। 
কিন্তু প্র সময়েই দেখা হায় ওই জাতীয় খ্যাতি কতগুলি হাকৃতিক 
ও অহকৃতিজ কার্যকারণের যোগফলের জন্যই কোনও বিশেষ ক্ষেত্রের 
ভাগে জোটে। তাই সেগুলি ক্রমেই বিখ্যাত হয়ে যায। হয়তো অন্যত্রও 
ওই জাতীয় শিল্প ইতাদির চর্চা হয়। কিন্ত প্রতিকূল আকৃতিক ও 
অপ্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য তা লোকসমাঞ্জে এতটা! ঠাই পায় না। 
বাবুইজোড় গ্রামের মাটির হাতি-ঘোড়া শিল্প সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য 
করা যেতে পারে। গ্রামটি বীরভূমের খয়রাশোল খানার পশ্চিমে হিলো 
নলীর ধারে। এখান থেকে মাত তিন মাইল দূরে বিহাত্রের সীওতাজ 
পরশনা। এ গ্রামের সঙ্গে হহির্জসতের যোগাযোগ রক্ষার মতো ক্রেফটি 
উপায় থাকলেও-_কোনওটিই তেমন নিয়মিত নয় বলে তার ক্ষেত্রেই 
নুলপক্ষে তিন-চার মাইল পথ হেঁটে এই গ্রামে ঢুকতে হয়। 
পূর্ব রেলপথের শগ্ডাল ুবরাক্পুর-সাঁইথিয়া শামা লাইনের 
পাগুকেন্র স্টেশনে নেমে সেখান থেকে পশ্চিমে আর একটি শামা লাইনে 
মাত্র আঠারো ফিছি দূঝে যহড়া-গ্রাম স্টেশন; সেখান থেকে কিছিদযিক 
চার মাইল হেঁটে ছেলে এই গ্রাম। 
অগয়পক্ষে প্রমোন্ত ট্রেলপঘে দুবরাজপূর স্টেশনে নেমে 
সগরভান্গাহী বাসে এসে বানবেত ও হিলোবাধের পথ ঘরে তিন মাইল 
হেটে এলে এই যাম। 
তবে সুখের কমা হল, এ স্যর বিবরণ পুরাতন দিনের। এখন এই 
গ্ামটির নিকট দিয়ে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। তবে বর্তনান সমীক্ষক 
সেই সুবিষা পাননি হলে তিনি অতীত স্মৃতি বরেমেস্ছনের সুযোগ 
নিয়েছেল। 
বাবুইজোড় গ্রাম ফিন্তু নিতান্ত ছোটখাটো গ্রাম নয়। রষ্ট্রীর ইতিহ্যসে 
ন! হোক, সামাজিক ইতিহ্যসে এর নাদ এতদক্ষলে হথেষ্ট পরিচিত। এ 
অঞ্চলের চলিত লোকগ্রীতিতে এই গ্রামের নাম ঠাই পেরেছে সেটা তায় 
হাতি-ঘোড়ার জন্য নয়, বন্যার জনয। ১২৩০ সালে দামোদর নদে যে 
বল্যা হয়েছিল, একটি গানে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বাবুই গ্রামের নাম 
উল্লেখিত হয়েছে : 
'ভাঙ্গলে আদগ্গীভাড়া 
ভাঙ্গলো আদগাভাড়া গোপের পাড়া ভাঙ্গলো বাবুইজোড়, 
তারপর ভাঙ্গিল যে নপূর বন্পভপুর"। প্রভৃতি। 
এই বিখ্যাত লোকনীতিটি স্টেরীহূর মিত্রের ধীরভৃত্রের ইতিহাস হছে 
আছে, পরব্ীক্ষিলে অনেবেই আনি নিজ গ্রহে ব্যবহার করেছেন উপযুক্ত 


ব্যাম্যাসহ ৷ (বালোর লোকসাহিত্য। ৩য়। আগুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৬৫৮)। 

একদা দামোদরের কন্যাত বিষত্ত হয়ে বাওয়ায় বাবুইজোড় কিন্তু 
কিছুদিন আগেও সংলগ্র ছিলো নদীর তোপে আবার ঘুরে মুছে গেছিল-_ 
তখন আর একবার সংবদপন্ত্ে তার নাম দেখা গিয়েছিল) 

সেই খাম বাবৃইজোড়-__যেখানলে কুস্তন্যার পরিবার বেশি নয় মা 
পনেরো-ুড়ি ঘর স্-পুরুব উভয়েই মাটির কাজ করে। বলা বাহুল্য বে, 
হাড়ি কলসি-গাছলা ও ঘর-গেরস্থালির জিনিসপত্র তৈরিই তাদের পেশা 
এবাহাতি-ঘোড়া তৈরির পরিমাণ সে তুলনায় খুবই সীমিত। ঘদিও বর্তমানে 
কু্তকার-ৃততি হল এদের সহায়ক জীবিকা, প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ 

গঠল'নৈণুশ্যে এখানকার তৈরি হাতি-ঘোড়া আপাতদৃষ্টিতে হয়তো 
পাঁচমুড়া-শৈলীর নয়। কিন্তু এর নিজস্ব সৌন্দর্য এখনও কেশ সরল গ্রাম্য 
অবস্থায় আছে। কেননা পাঁচমুড়ার হাতি-ঘোড়ার গঠনে আল্পকাল নাকি 
“সফিস্টিকেশন' এসে গেছে বলে অনেকে অনুমান করেন এবং তা 
ক্রয়শই ‘ফোক ফর্ম" ছেকে দূরে সরে বাচ্ছে। 

কাপা পা, ফাঁপা পেট ও ভাপা মুখু তিনটি হল এই ডাতীয় হাতি- 
ঘোড়ার প্রধান অশে। তিনটিই পৃথকভাবে তৈরি হত্। পা ও পেট তৈরি হয় 
চাকের মাটিতে আঙুলের চাপ দিয়ে অবিকল (পলসূজ তৈরির 
ভ্গিতে-_শুদু শুয়োজন অনুযায়ী ব্যা্ার্থ কম বা বেশি করা। লম্বা! ও সরু 
ধরনের চোুলি হবে পা এবং অপেক্ষাকৃত মোটাগুলি হয় পেটের মহ্যাশে। 

মু তৈরি হয় অবিকল ভাঁড় তৈরির নিয়মে__তবে একটু বিশেষ 
(কৌশল শ্ররোগ করতে হয় আডুলের চাপ দিয়ে। 

সব শেষে তিনটি পৃথক আশেকে ছুড়ে নিলেই হল। পারের 
গোড়ালিতে, পিঠে ও মাথায় বেশ সহজ মাটির অলকেরণ। হাতির 
ক্ষেতে গুড় বা কানগুলির পৃথক কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। এ দৃষ্টি যে তৈরি 
হয় যথাত্রদমে পিলসুজ ও ভাঁড় তৈরির নিয়মের সামান্য হেরফের 
ঘটিরে_এ কতা বলাই বাহল্য। 

পাচমুড়ার ভৌগোলিক অবস্থানের প্রন্য সেখানকার শিল্ভীরা 
মৃত্তিকাগত বে সুবিযা পার, এরা সে সুবিধা তেকে বঞ্চিত হিলো নদীর 
ধার থেকে মাটি আনা হয়। দেন্যতে কালচে ও লীলচে-_তার সঙ্গে আর্ত 
ধরনের ঘাটি দেশানো হয়। সন্ত মৃত্তিকাঘটিত কারণেই এদের তৈরি 
মৃৎ-শিল্লশুলি এবনু ভারী হয়। 

মোটামুটি তিন ধরনের ঘোড়া এরা তৈরি করে। সবচেয়ে ছোটটি 
হ্যবহাত হয় মানসিকের জন্‌] পশ্চিমবঙ্গের সর্ব হিন্দু-মুসলমান সমাজে 
এই জাতীয় ঘোড়া অতি পুপরিচিত॥ এগুলির আকার যে রকমই হোক না 
(কেন, ওয়া তাকে ঘোড়াই বলবে। ছানসিক নিবেদন প্রখায় ঘোড়ার ব্যাপৰ 
ব্যবহার থাকলেও হাতির ব্যবহার তদনুরূপ ন! হলেও কিছুটা প্রচলিত। 

এই হাতি-ছ্োড়ায মানসিক নিবেদন প্রথা মানভুম অঞ্চলে প্রচলিত 
আছে। পুরুলিয়ার পুষ্ষা খানার নির্ভয়পুর গ্রামে আছেন লৌকিক দেহী 
বাইড়া। তাকে উপলক্ষ করে ছেলা বসে পৌব-সংক্রান্তিতে মকর 
(উপলক্ষে ও ঘান্ুনের সাতদিনে। এই মেলায় কেউ বা চুডি-মালা ফেনে, 
কেউ যা হাতি-ঘোড়া কেনে, কেউ নাগরদোলায় চড়ে, কেউ জাদুকিদ্যার 
ম্যাজিক দেখে! কেউ মাটির নির্মিত হাতি, ঘোড়া, সিহি ইত্যাদি সার 
ব্যাইড়া দেবতার থানে দিতে থাকে (ব্যাইড়ার থান। সুধীর রজক। 
বর্তিকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর। ১৯৮৩। পৃ. ৭৭-৮৯)। 

অপর দুটি শ্রেণি হল যহাথই তোড়া বা হাতির অনুকরণে তৈরি। বড় 
আয়তনের হাতিশুলি সাধারণত উচ্চতার এক ফুট পর্যন্ত হয় এবং ঘোড়া 
অপেক্ষাকৃত উত শীর্ষ আল এর উচ্চতা হয় দেড় কুট পর্যন্ত । 


৪৫৮ 


অনেক অসুবিযার দহো পোড়াবার অসুবিবাটাও হল একটি 
দৃশিজের পক্ষে পোড়ানোর তারতমোর কাছে, উৎপাদন-সামস্ীর 
শুপাগুণ অনেকথানি নির্ভর করে। করলা খারাপ, তাই পোড়যনোয় তত 
চকচকে ভাব আসে না। রানীগঞ্জ বা নিকটকন্তী চুরুলিয়া খনির কয়লা 
ওরাই মহযে ভালো; কিন্ত পরিবহলের অসুবিধা আছে। আর স্থানীর করলা 
আসে সঙগরভান্তা দেকে। সে কয়লা এত লিশ্বন্করের যে তাতে পোড়ালে 
মোটেই ভালো হয় সা। 

যে উদ্দেশ্যে বড় ও মাঝারি আকারের ঘোড়াশুলি তৈরি করা হয় তা 
মূলত পূজায় জন্য। চৈতরমাসে শুক্লপক্ষের পূর্ণিমায এ গ্রামে ব্রহ্মচারী পূজা 
হয় এবং ওই মাসের অমাবস্যা হয় রক্ষাকালী পৃজা। 

এ প্রা থেকে দু-মাইল দূরে পাটজোড় গ্রামে (বিহার) হয় ধর্মরাজের 
পুজা গ্রতিচি ক্ষেত্রে ঘোড়াই দেবতারপে পৃক্ষিত হন। রাজনগর অস্যলে 
এ গ্রামের ধীবর সন্্রদায় শ্রাকা-ভাদ্ মাসে অনসাপূঝা ধরে-_তঙল 
প্রয়োজন হয় বড় ঘোড়ার। অবশ্য ম্বলস্যপূজায় হাতির মূর্তিও হাত হয় 

শোনা গেল ইসলান পূজা৷ বলে একজ্ঞাতীয় অনুষ্ঠান হয় এই 
সঘাজেই__তারাও হাতি ব্যবহার করে। 

পুরুলিয়া জেলায় যে এর হরদী ক্িয়াকাণডে ব্যবহার আছে সে কথা 
তো আহগেই বলা হয়েছে। 

কিন্তু শুধু এ হলেই নয়, বঙ্গের বাইরেও সো অক্ষলে এখনও এই 
মাটির হাতি-ঘোড়ার ব্যবহারে দেখা বায়। বাধুইজোড় গ্রাদ-সলেপ্ন 
বিহারের সীওতাল পরগনা জেলার গ্ামণুলিতে বিশেষত যতই রাজমহল 
অক্চলের দিকে বাওয়া হায়-_ততই এর ব্যবহার চোখে পড়ে। 

এই অঞ্চলের মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহগুলি অধিকাশেই শ্বাপরা ঢাকা 
ঢালু ছাদ। বিশেষ কোনও উৎসব অনুষ্ঠান হলে তারা ছাদের কানিশে 
একটা অথবা একসার হাতি বসিয়ে সাজিয়ে রাখে। তার মাথার জলে 
হলীগ-_প্ীপটা কিন্তু পৃথকভাবে সাধক নাঃ। হাতির যাথাটিই নির্ঘাশ- 
বৈচিত্র শুদীপে পরিদত করা হয়। রজ্জবলিত হদীপশুলি দূর ছেকে 
দেখতে বড় দুশ্শর লাগে। এর উদ্দেশ) ছল. প্রতিকেশী বা অন্যান্য 
লোকঝন যেন ভ্রানতে পারে বে এ বাড়িতে সম্প্রতি একটি শুভকাজ 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমনকী বহিরাগত কোনও ব্যক্তি ধনি সে সময়ে বমণে 
আনেন, তার পক্ষেও এটা বিশেষ ট্‌ঙ্গিতময় বলে মনে হবে। ধীরে ধীরে 
এ প্রদীপ নিভে যায়, তবে মাটির হাতি থাকে এখানেই বসানো। কালক্রমে 
তা পড়ে যায় নীচে _ভেঙে যায়। 

যেহেতু এগুলির লেনদেন মূলত এই গ্রামেই বা পার্থর দু-চারটি 
গ্রামেই সীমিত তাই এর কোনও নিরিষ্ট বাজারদর এখনও তৈরি হয়নি। 
এখনও পর্যন্ত এশুলির ব্যবহার প্রধানত শিল্পোৎপাদনের জন্য ও 
পু্জার্চনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্া। এখন থেকে বছর পাঁচেক আগে 
বর্তমান সহীক্ষক ছোট মূর্তি পাচ টাকা ছোড়া ও বড়গুলি সাত টাকা 


নিয়মনিষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টা করে। স্যরা বৈশাখ মাস এরা মৃশিন্ধের 
কান করে না। জ্যৈষ্ঠ মালে কোনও ভালো নিন৷ দেখে কাজে হাত দেয়। 
আবার পূজার পরে প্রায় একপক্ষ কাল এরা মৃহশিক্পের কাজ করে না। 

এর ব্যাদ্যাট৷ খুবই সহজ । ওই সমরে গ্রামসমাঙ্জে কুস্তকার উৎপাদিত 
সণ উৎপাদনশুলির চাহিদাও কম থাকে। মাটি তখন ফেনে টৌচির। 
তাই প্রকৃতিক কারণেই কম বন্ধ থাকে। 


এখানকার তৈরি হাতি-ঘোড়া হ্যর কদমডা্জ. পিছালি আধারশোর, 
আদ্ছাকুটুক্ ভীমপুর শুভৃতি গ্রামে-_সবই নিকটবর্তী গ্রাম । খুব দূরবর্তী 
স্থানে পাঠাবার উপায় নেই। তার পুষান করল অনুঘরত পরিবহণ-হাবস্থা। 

এ খামে এখনও যে সব মুংশিল্ী হাতি-ঘোড়া তৈরি করেল, অর্থাৎ 
বর্ডার অনুযায়ী ছাল সাপ্াই করেন, তার মহে) মানিক পাল, নিত্যানন্দ 
পাল, হারাধ_ পাল, কমল পাল, কেবল পাল শ্রভৃতির নাম উল্লেষ্যযোগ্য। 
এঁদের বস বর্তমানে পয়তান্রিশ্ থেকে বাটের মহো এবং এরা প্রতোকেই 
বশেগতভাবে এ কাজ শিখেছেন। 

এ জাতীয় হাতি-ঘোড়া অন্পবিস্তর তৈরি হয় অনযস্রও। কেননা 
ব্যবহারিক অয়োজ্নের জন] এবং অন্তত পরিবহপ-ব্যবস্থার জন) স্থানীয় 
কুস্তক্যর সম্্রদাযকেই গ্রানের চাহিদা পূরণ করতে হয়। বাকুফ়ার পাঁচমুড়া 
ছাড়াও নেদিলীপুরের বাড়গ্রাব ও পুরুলিয়ার নূরুলু গ্রানেও এর নির্ঘাপ 
হয়ে থাকে। তবে সর্বত্রই তা নিজ নিজ শিল্প-সুহমায় বিশিষ্ট-_কারোর 
সঙ্গে গঠনে কারোর কোনও মিল নেই। 

অবশ্য এ সব তথা বাবুইজোড়ের শিল্পীদের জানা আছে কিনা জানি 
না। তবে পাচমুড়ার কথা তারা জানে কিন্তু তা নিয়ে তানের মাধাব্যথা 
নেই__নেই কোনও ছীনমনাতাও! কারদ এঁদের ধারণা, তারা করেন 
একভাবে আমা করি আর একভাবে। কাছেই প্রভাবিত হওয়ার কোনও 
সম্ভাবনাই লেই। তাছাডা ভৌগোলিক দূরত্ুটাও তো একটা বড় বাঘা। 
তবে কলকাতায় মাল চালান দিতে হলে এরা একটু ভেবেচিন্তে যয নিয়ে 
কাজ করেন, তবে সে অর্ডার আসে কম। 

এদের আর এক গোষ্ঠী রাহ্ছলগরের কেওটাবীর অক্ষলে গিরে বসতি 
শুরু করার সেখানেও বর্তবানে এই ধারার তাজ গুরু হয়েছে। 
উল্লেখযোগ্য যে তাদের তৈরি হাতি-ঘোড়াও আকারে আলোচ্য 
বাহুইচ্ছোড় গ্রামের হাতি-ঘোড়ার থেকে একটু ভি হরনের। সেগুলি 
একটু বেশি নকশাদার। রং করা হয়। কিন্তু মূলধনের অভাবে অত 
(শৌখিন কাজ করে তাদের গেট ভবে না। 

বাবুইজেড়ের আর এক জামাতা অণ্ডালের কাছে কুমারভিহি গ্রামে 
থাকেন- লোনেও এই জাতীয় শিল্প অক্-ক্প তৈরি হয়। অবশ্য 
উপরোদ্ত সকল শিল্পকেস্রেই এছাড়া ছেলেভুলানো পুতুল ইতাদিও তৈরি 
হরে থাকে__সেগুলি প্রচলিত এতিহযানুসায়ী। 

কন্তুত শিল্মণ্ডিত এইসব হাতি-ঘোড়া নির্মাণের উৎস অনুসন্ধান 
করতে হলে লোকবর্মের কথাই মনে আসে। হয়তো দেবতার থানে মানসিক 
করার জন্য যে হাতি-ঘোড়া নিবেদনের শ্রচলন ছিল-_তাই কালক্রমে 
শিল্পীর মনে বৃহদায়তন শিল্পমণ্ডিত হাতি-ছোড়া নির্মাপের প্রেরণা দিয়েছে। 
দেবস্থানে সঞ্চিত রাশিকৃত এইসব হাতি- ঘোড় মূর্তি একান্তই সূলভ হলেও, 
শিল্পমণ্ডিত মূ্তিশুলি আজ ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। বাঁফুড়ার মৃতশিয় 
হলঙ্গে একদা সমাজতাত্বিক বিনয় হোষ কলেছিলেন, যেহেতু লোকঘর্মের 
সঙ্গে এর সংযুক্তি বেশি, তাই এখনও পঞ্চাশ-বাট বঙ্রের পুরোনো হাতি- 
ঘোড়া এইসব দেবস্থানে দুর্লভ নয়। শতাধিক বছরের প্রচীন নিদর্শনও 
দেবস্থানের আশেপাশের মাটি খুঁ়লে পাওয়া বায়। (বাংলার মুৎ-শিল্পের 
সমাজতত্ত : পশ্চিছবঙ্গের লোকসস্কৃতি। পৃ. ২০৭)। 

কিন্তু আলোচ হাতি-ঘোডা সম্বন্ধে এ জাতীর মন্তব্য ফেট কোনওদিন 
করবে বলে সনে হয় না। তাহলে বাবুইজোড়ের হাতি-ঘোড়াও হয়তো 
একদিন কোনও মিউজিয়ামে সযত্রে রক্ষিত হতে দেখা ঘাবে। 

এইসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দৃংশিল্পীদের যে নৌষিল ঘনটি নিত] 
প্রয়োজনীয় আটপৌরে জিনিসপত্র উৎপাদনের পর শিল্পকলাসন্রত কিন্তু 


জিনিস তৈরি করে, তা শবুমা্। ভৌগোলিক প্রতিকূল অবস্থার জনাই 
প্রচারের সফল সুবিধা হতে বন্ধিত হয়ে হীরে দীবে লুণ্ হতে চলেছে। 
নচেৎ মানিক পালদের শিক্পীমনের সঙ্গে আমাদের শিদ্ধীমনের নৈকট্য 
আরও বাড়তে পারত। 





ফেলে আসা গ্রাম, ফেলে আসা পুরাকীর্তি 
দেবাশিস বসু 


১৯৪৭ সাল বান্ধালির ইতিহাসে এত কালিনালিগ্ বছর। সে বছর সারা 
ভারত যখন স্বাধীনতালাভের আনন্দে উদ্ধেল হয়ে উঠেছিল. ঠিক তখনই 
ধর্মান্ধ বিচ্ছিতোবাদীদের খড়গাঘাতে বালোর দেহ হয়েছিল স্বি-খণ্ডিত। 
অবিভক্ত বাংলার সিহেভাগ সেদিন চলে গিয়েছিল এক বৈরীভাবাপতর 
রাষ্ট্রের হাতে। প্রাণের দায়ে পিড়পূক্যের ডিটা ত্যাগ কবে ছিত্মূল 
মানুষরা সেদিন আন্রয়ের আশায় দলে দলে চলে এসেছিলেন 
পশ্চিমবসে, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আঘাতে তাদের মান-সম্রম-সমৃ্ধি 
সেদিন দুলুঠিত হয়ে গিরেছিল। বালো ও বাজ্লির ইতিহাসে সে এক 
চরম দুর্দিন। 

এই কলম্কময় শ্রা্তৃবিরোবের ফলে দুই দেশের বাজ্জলিদের মহ সৃষ্ট 
হল সাক্েতিক বিভেদের দুর্ভেদ প্রাচীর, কার্কনের শভিতেত 'বঙগতঙ' 
সেদিন বান্তবরূপ লাভ করে বা্সলির সমস্ত এক্যকে চিরতরে 
দ্বিধাবিভক্ত করে দিল। ভারতবাসী বাঞ্ধালিনের চোখের সামনে থেকে 
মুছে গেল পাহাড়গুরের ধ্রসোবশেবের ছবি, হারিয়ে গেল বরেশু 
অনুসন্ধান সনিতির অনবদ। সাগ্রহ। একইভাবে পুব-বালোর মানুষ 
ভুলতে বসলেন গৌড-পাণুয়ার কথা, বেড়াঠাপা বা৷ রাজমাটির ইতিহাস 
তাদের ছে হয়ে গেল ভিলদেশের কাহিনি। 

পূর্ববাংলার মানুষ সেদিন যে সব পুরাকীর্তিওলিকে বিদায় জানিয়ে 
চলে এসেছিলেন, সেগুলি আজ আর দেখতে পাওয়া সহজ নয়। সেই 
নদীবাড়ক অঞ্চলের ছায়া সুনিবিড় গ্রানণুলিও আমাদের চোখের সামনে 
থেকে হারিয়ে গেছে এক ঘবনিকার আড়ালে। অন্তর্চশীয় পণ্ডী পেরিয়ে 
সেখানে পৌঁছানো আজ আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সুকঠিল। 
তাই দুধের স্বাদ পিটুলি গোলার মাত্যনে লাভ করার জন্য বইপত্রের শরপ 
নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই ফেলে আসা তিনটি 
গ্রামের কথা এই নিবন্ধে আলোচিত হবে 

যশোরের একটি হামের কথা দিয়েই শুরু ফর! বাক। নড়াইল 
মহকুমার সে গ্রামটির নান 'বাছুটিযা'। এঁতিহাসিক সতীশচন্ নিক 
অনুমান করেছিলেন যে সুন্দরবন-সন্লিহিত এ গ্রামটির নাম ব্যঘেবাহ্লোর 
শ্রতি বহন করছে। বাসটি গ্রামের প্রবান বাসিন্দা ছিলেন ঘোষ পরিবার। 
এঁদের আদি বাড়ি ছিল হাওড়া জেলার বালীতে। সেল থেকে ভারা 
সরে যান উত্তর চক্রিশ-পরগনার ইঙ্বাপুরে। ঘোষ পরিবারের এক 
পূর্বপুরুষ গৌসাইদাস ঘোষ ঢাকার নব্যবের অধীনে কাজ করতেন। তার 
রূপে আকৃষ্ট হয়ে নবাবকন্যা তাঁকে বিবাহ করতে চান। ঘরমচ্ুতির 


আশঙ্কাত গৌলহেদাস তন নব্যবের দেওয়ান র্মিণীকান্ত মিত্র চৌধুরীর 
শরলাশ্ হন; রর্মিপীকান্ত ছিলেন দাতিল্লা পরগনার (ঘশোর ও সলনা 
জেলার এভাশে) জমিদার। তিনি গৌঁদাইদাসকে তার কুমিরাগ্রানের 
খুলনা) বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে আস্থগোপন করতে সাহায্য করেন। 
পরবর্তীকালে গৌসাইদাস রুস্িসীতান্ত্ের কন্যার পাণিগ্রহদ করে 
স্থাতীভাবে কুমিরায় বসবাস করেন। গৌসাইদাস ছিলেন মহা্লাজ 
পরতাপাদিতোর সামসাময়িক। 
অ্রতাপানিতোর ঢালিবিভাগের সেনাপতি কালিদাস দররায় ছিলেন 
(সেখহাটি ও বিভাগনীর (যশোর) জমিপার। সামাজিক ্রতিপত্তির আশায় 
তিনি সেরা কুলীনদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের নিজের 
জমিদারি মধ্যে বসবাস করাতেন। কালিদাস তার এক কন্যা 
যাশীসৃন্দযীর সঙ্গে গৌসাইদাসের পৌত্র রামদেব ঘোষের বিবাহ দেন। এই 
বিবাহ উপলক্ষে কালিদাস রাছদেবকে বসবাস করার জনা বাতুটিযা গ্রাম 
এবং তালুক হিস্যবে পার্কবর্তী বাসীপুর গ্রাম যৌতুক দেন। সেই থেকে 
রামদের বাঘুটিয়াঘ় বসবাস করেন, তিনিই বাছুটিঘার ঘোষবশের 
শ্তষ্ঠাতা। কথিত আছে, এক ব্রাহ্মণ স্ব্রাদেশ পেয়ে নিল্ের 
রাজরাজেনশ্বর শালগ্রাম শিলা রামদেব ঘোষের কাছে দিয়ে ঘান। এই 
শালগ্রাম শিলাটিই খোষবংশের কুলদেকতা। 
রামদেবের পৌত্রদের মহ্য অন্যতন ছিলেন হরেকৃব। ঘোষ। ১২১৯ 
বঙ্গাব্দের ১৪ শ্রাবণ শোভাবাছারের রাজা রাজকৃফ। দেব যে 'একজাযী' 
করেছিলেন, তাতে হরেকৃষ) দক্ষিপরাটীয় কাম্েসমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন 
সাব্যস্ত হল। সেকালের কুীনরা একাধিক বিবাহ করতেন, হরেকৃষ্চও দুটি 
বিবাহ কর্রেছিলেন। তর জীবনদশাতেই তার প্রত পক্ষের সর সভামণির 
পাঁচ পুত্র এক নতুন বাড়ি তৈরি করে সেখানে উঠে ঘান। এই উপলক্ষে 
তারা মা সভামণিকে দিয়ে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করান। গৃহদেবতা 
রাজরাজেন্বরকেও তারা নতুন বাড়িতে নিয়ে আসেন, তার সঙ্গে স্থাপিত 
হন৷ ধর এবং ভ্রীদধিবানজীউ। এ প্রসঙ্গে ঘোষ পরিবারের 
কুলকানিফার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য : 
"বর, রাজকিশোর. যুগল, জগ, রাম। 
সহোদর পক্চক ভূষিত গুণগ্রাথ॥ 
পরিহরি' পুরাতন পৈড়ক আগার? 
রচিলা নৃতন বাটী অদূরে তাহার ॥ 
দক্ষিণে পশ্চিমে পূর্ব্বে পরিখা খনন। 
উত্তরে বিশাল বিল পূর্ণ পু-বন॥ 
মযোতে বসতি-থান কৈলা নিক্লাপিত। 
পরে করে মনোহর মন্দির গঠিত ৪ 
নেত বিন্দু সাগর সাগর-পূত্ত শকে। 
লিঙমূর্ক্রিপে তথা স্থাপিলা স্রস্বকে ॥ 
পার্শ্মেতে মন্দির পুনঃ হৈল অন্যতর। 
বিরাজেন যথা দেব রাজরাজেশ্বর ৷ 
সঙ্গেতে ধর আর শ্রীদবিবামন। 
লভিছেন নিত্পূঙ্ঞা গৃহ"দেবগণ &'" 
এই শতাজীর গোড়ার দিকে রচিত "কায়স্থ কুলদর্পণ' গ্রন্থে এই 
পরিবারের বিশ্েশ্বর ঘোষ আরও কিনু তথ্য দিয়েছেন "“সভামনি 
বিবিষ করার) সম্বলিত সুবৃহৎ ইষ্টক মন্দির নির্মাদ করিয়া অচল শিব 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবমন্দির ১৭০৩ শকানে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্ুপী 
উক্ত মন্দিরে চুনের কার্যে ওই শক স্পষ্ট পড়া যায়। সানুজ ব্রজজকিলোর 


ঘোষ পৈত্রিক বিগ্ৰহ ঠাকুরের নিহিত; ঠাকুরদালান নির্মাণ করিয়া নিয়া 
পূর্বোক্ত নূতন বাড়িতে স্থাপন করেন... বরজব্দিলোর পুত্র চন্রীচরল প্রভৃতি 
ফরেক আতায় উড়ে নৃতন বাড়ীতে উৎকৃষ্ট চশ্বীমণ্ডপ দালান নির্বাণ 
করেন।” নতুন বাড়ির এই ঠাকুরদালান (বিকুুপ নামেও অভিহিত) 
এবং চত্বীদণ্ডপ ফালক্রমে অত্যন্ত জীর্ণ হয়ে পড়ে। মারক্দেটাইল 
বারের প্রনমম শ্রফ-বেনিয়ান কালী শ্রস্গ ঘোর (১৮৪৮-১৯০৭) তখন 
[পড় পুরুষের ঠাকুরদালানটি সম্কোর করে দেন এবং নতুন চণ্তীমণ্ডপ 
স্থাপন করেন। বাঘুটিয়া গ্রামে আরও দুটি চণ্রীমন্ডপ ছিল। সেগুলি প্রতিষ্ঠা 
করেন যথাক্রমে হরলাল ঘোর ও গিনীশচন্ত্র ঘোষ। 


২ 


আমাদের আলোচ৷ দ্বিতীয় গ্রাম মেহনা নদীর উত্তর তীরবর্তী বারদী। এই 
গ্রাম ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ছিল, থানার নাম ছিল 
বৈদ্যের বাজ্ঞার। ব্যরদী নামটি 'বারইডিছিব' অপত্রশে (বারইডিছি > 
বারৈডি > ব্যরইদি > বারছী)। গ্রামটিতে ভাত সব জাতির নানুষেরই বাস 
ছিল, পাড়ার নামণ্ডলি থেকে সেকথা প্রতীয়মান হয় বারী গ্রামটি ছিল 
উনিশটি পাড়ায় বিভক্ত, সেগুলির নাম চৌধুরীপাড়া বা নাগপাড়া, 
পুরোহিতপাড়া, দিকদারপাড়া, দেনগাড়া, দাসপড়ো. বিস্বপাড়া, 
ক্রবিপাড়। (চর্সকার অধ্যুষিত), পুদ্ধরিসীপার, পুরাণনগর. দড়িপাড়া 
চাদের পাড়া, ভটের পাড়া এবং কত্রতের কাদি। শেষ চারটি পাড়া ছিল 
মুসলয়ান প্র্যন। যারমী নামের বিবর্তন থেকে মনে হয এক সময়ে এ 
গ্রামে বারুন্ধীযীদের বসতি ছিল। কিন্তু পাড়ার নামে তদের অস্তিত্বের 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
বারদীর বাসিন্দাদের অয্যে নাগ পরিবার ছিল সর্বাধিক 
প্রতিপততিশালী। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নযানম্ম নাগ ছিলেন মুঘল 
দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি ঈশা খর প্রবান কর্সচারী। বারদী 
নিবাসী অভয়াকর দাসের কন্যা অস্থিক| দেবীকে বিবাহ ফরে ভুসুয়ার 
অন্তর্গত কল্যাপপুর থেকে বারছিতে এসে বসবাস করেন। আনুমানিক 
১৬১৫ স্রিস্টান্সে বাঘের আক্রমণে নানোনন্ের মৃত্যু হয়। তাই বারদীর 
একটি আডলিক ছড়ায় বলা হত : 
নয়নালন্দ নাগেরে খাইল বাছে। 
আর মানুষ আর কিসে লাগে॥ 
আউটশাহী অক্ষলের একটি ছড়ার সঙ্গে এ ছড়াটি তুলনীয়! 
আউটশাহীর হড়াটি হল 
্লীলমণিরে খাইল বাথে। 
অন্য লোকে কি বা লাগে৷ 
নয্লনানন্ৰ নাগের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিদ্দদাস কল্যাণপুরের 
সাবেক পিডৃত্বমিতে ফিরে বান। কনিষ্ঠ ভবানী দাস রে যান বারদীতে। 
তায় তিন পুত্র রামেশ্বর, রামদেব এবং রাজারামের বশে যথাক্রমে 
পশ্চিম হিন্যা, পূর্ব হিস্যা এবং মব্য হিস্যা (বা পাঁচ হিস্যা) নামে পরিচিত 
হয়। এই তিন হিঙ্যার নাগবংশীয়রা বারী গ্রামে বু দেবালঃ স্থাপন 
করেছিলেন। সে গূরাকীর্তিগুলির তালিব এ রকম : (১) পশ্চিম হিস্যার 
শৃহদেবতা অস্িকাদেহীর দ্বিতল মন্দির। (২) পশ্চিম হিস্যার কালীকিশোর 
নাগ চৌধুরী কর্তৃক ১২৭৫ বঙ্গাব্দে স্থাপিত বেদারেস্কর শিবলিসের 
মশির। (৩) পূর্ব হিপার কালীকান্ত নাগটোধুরীর প্রতিষ্ঠিত কালাটাদের 
কেবদুততি) মন্দির। (৪) তিন হিস্যা হৌথ দেবালর দয়াছরী 


কাকীঘন্দির। (৫) পূর্ব হিস্যার গৃহাদেবতা লক্ষী ায়ণের স্থিতল মদ্দির। 
(৬) মধ্য হিস্যার গৃহদেবতা চতুর্ভূজ দেহীর মন্দির) (৭) তিন হিস্যার 
বৌদ দেবালর বড় মই (শিব নন্দির)। এ মন্দিরটি নয়নানন্দের অফন্তুন 
লক্ষন পুরুষদের আমলে তদের যৌথ উল্োগে স্থাপিত হয়। (৮) 
রামেন্বর শিবলিঙ্গের মঠ পশ্চিত হিসারে গোকিল্দরান নাগচৌধৃী পুয়েষ্টি 
হজ কবে একটি দিছি খনন করাল এবং দিস্বির পাড়ে এই মঠটি প্রতিষ্ঠা 
করেন। (৯) তিন হিস্যার ঘৌথ ভ্ঠানৌরাঙ্গ-নিত্যানন্ের অন্দির। (১০) 
শ্রশানকলীর মন্দির। তিন হিস্যার যৌথ এই মন্দিরটিতে কোনও বিগ্রহ 
ছিল না. ঘন; পৃক্তা হত। 


তি 


চলনবিলের শ্রীরবন্তী কাটার নহল্লা পরগনার তাড়াশ গ্রামটি ছিল পাবনা 
জেলার বর্ধিধ্য জ্নপনশুলির অন্যতছ। তাড়াশের জমিদারবংশের 
উদ্যোগে গ্রামটি স্থাপতাশিল্পে গরীরান হয়ে উনলেছ্িল। এই বালের নারায়ণ 
দেবরায় (ওরফে বাসুদেব বায়) ঢাকার নবাব সবকাবে উ্চপনে প্রতিষ্ঠিত 
ছিল্গেন। তাড়াশ গ্রামে তিনি কপিলেশ্মব বাগলিঙ্গের একটি হন্দির প্রতিষ্ঠা 
জবেন। মন্দিরের শুবেশপথের উপরে যে হতিষ্ঠালিপিটি তিনি উৎকীণ 
কবে দেন তার পাঠ এই রকম 
“শাকে বাড়ি শরাগুণেন্দু গণিতে চ্গীরান দেবাংপরয। 
হ্লারায়ণ দেব এব সুকৃতিঃ স্বল্লৌক লেকোন্তরম ॥ 
শসা: হ্রতি দৃষ্টিতে! নিকপমং ভড়্যা সদৌ শস্তবে। 
মাত: স্বগ-পুর পয়াপ করণাং সোপান মেকং ভুবি॥ 
সতি শুভমন্্র শকাব্দ ১৫৫৭ হ্ীপৌরাঙ্গো জায়তি।' 
বাসুদেব বারের পৌত্ত বলরাম রায় তার মায়ের স্মৃতিরক্ষাথে 
রসিকরায় বিশ্রহ, 'পুরাতন কুক্জবন' নামক দিঘি এবং কাশী-গঢ়া সৃন্দাবনে 
ছত্ৰ ্রতিষ্ঠা করেন। কপিলেশ্বরের মন্দির সংস্কার করে দিয়ে উপরোফ 
প্রতিষ্ঠাফলকের তলায় একটি দ্বিতীয় লিপি তিনি যোগ করে দেন। সে 
লিলির বয়ান হল 
'কালাগিতরকেন্দু ঘিতে শকান্দে 
বরং শিবস্যালয় মিষ্টকাদযোঃ। 
ভীর্পং স্কুটতোন্ধরতেত ভক্ত্যা 
তশ্মিন প্রহীশো বলরাম দাসাঃ॥' 
“কাল-অগি-তর্ক-ইন্দু' থেকে 'অস্ধস্য বামাগতি' নিয়ম অনুসারে 
১৬৩৩ শকাব্দ (১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ) পাওয়া হাচ্ছে। অতএব ওই ববেই 
বলরাম রায় মন্দির সন্ধার করেন। 
বলরাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত রসিকরায় বিগ্রহের পাদপস্টে বলরামের নাম 
খোদিত ছিল। এই বিশ্যাহের জন্য তিনি যে ্রিতল লোকমন্ষ স্থাপন করেন 
তার প্রতিষ্ঠালিপিটি এই রকম 
“শাকে হবেনতর্কেসুদ্িতে প্রাসাদদুত্তমম্‌। 
শুকৃকার গল ভল বলরাযো সহাস্তনে ॥' 
বলরাছের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম রায় ১৬৪৬ শকাব্দ (১৭২৪ 
স্বিস্টাদ্দে) রদিকরায় বিঘাহের জনা একটি দ্বিতল হস্ছর নির্মাপ করান। 
অশ্মিরটির গায়ে উৎকীর্ণ লিপিটির বয়ান হল 
"রস বেদ তু স্ষৌদী মিত শাকে মহ্াকুনা। 
হ্রকৃক্ণায দদৌ শ্রীল বলরাম গৃহং শুভং।' 
এই মন্দিরলিপিটিতে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যদিও মন্দিরটি রামরাদ 
তৈরি করিয়েছিলেন, তবু প্রোকটিতে তার নাম নেই। হৌছ হিন্দ 


৪৬১ 


পরিযারের প্রধান হিসাবে শুধুম্যত্র বলরাম রায়ের (রামরানের অগ্রজ) 
নামই সেখানে স্থান পেয়েছে। 

পূর্ববালোর অধুনাবিস্থত তিনটি গ্রামের পুরাকাহিনির কিছু টুকরো 
তথ্য এখানে সংকলিত হল কোনও যোগ্যতর বক্তি দি ওপার বালোর 
হারানো গ্রামুলির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরপ সংকলন করেন. তবে বহু 
ক্ষীযমাণ তথ্য অবলৃপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। 





শবর সংবাদ 
তপন কর 


বালোর বিভিন্ন গোষ্ঠীয় মরান্যদের মধ্যে শবর গোষ্ঠী সাবারণ বাঙ্গালির 
জীবন ও আত্মার সঙ্গে একটু অধিকমাত্রায় আক্কীয়তা বোক করে। কারণ 
বাঞ্জলির দুই মহাকাব রামারণ ও মহাভারতে বারবার আমরা এই শবর 
বা ব্যাধ বা কিরাত বা নিবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত মানুষস্ুলির 
সঙ্গে আজ্জস্ম পরিচিত হয়ে আসছি। বহক্েতরে তাদের উজ্জল ও গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকাও থেকে পেছে। তার কৃষ্ণের মতো বৃহৎ একজন লোকনেতার 
মৃত্যুর কারণই হুল এক ব্যাব। বাই হোক, কালক্রমে দূলত ধর্মীর ও 
সাস্কৃতিফ ফারপেই এরা ব্রান্মণ্য সঙ্থেতি থেকে দূরে সরে বার। কলে 
ব্রান্মাদ্য সঙ্েতির চাপে ও ক্রোধে এরা ক্ষতির হারিয়ে তায় অস্পৃশ্য এক 
যাযাবর উপজাতি হিসেবে গণ্য হা়। এ প্রসঙ্গে যে কাহিনিটি চলিত 
আছে তা হল. সৃষ্টির আনিতে মহাদেব তার লোকদের চাষ করা শেহাতে 
চেয়েছিলেন। সেক্গন্যে তিনি একটি লাঙল তৈরি করে তাতে তার বাহন 
হাড় লক্মীকে ছুতে দিলেন। তখন পৃথিবীতে ঘন কন। তাই তিনি 'শবর' 
নামে একজনকে সৃষ্টি করে তার হাতে একটি কুঠার দিরে জঙ্গল সাফ 
করতে নির্দেশ দিলেন। জঙ্গল কাটিতে কটতে ক্লান্ত ও ক্ষুধায় কাতর শবর 
নস্দীকে কেটে সেচেন পাতায় করে সেই মাসে ভোজন করল। সেজনোই 
নাকি আন্ও কটি সেগুন পাত৷ ঘ্বযলে লাল রস বের হয়। এদিকে 
মহাদেব হাল করতে এসে জঙ্গল সাফ দেখে খুশি হলেন এবং শবরকে 
জঙ্গলের গাহগাছড়া বিষয়ে অনেক জ্রানও দান করলেন। কিন্তু অতঃপর 
লন্দীয় অবস্থা দেখে শবরকে জিন্রালা করলেন এবং সবটাই অধ্বীকার করে 
বলল যে. সে কিছু জানে না। ব্যস, মহাদেব কৃন্ধ হয়ে শবরকে অভিশাপ 
দিলেন যে সে চিরকালই বনে-জঙ্গলে থাকবে এবং তার খান্য নামমাত্র 
'জুটবে, কষ্ট করে জ্রীবন কাটাবে; প্রকৃতপক্ষে শবরদের অসহায় সীন এবং 
প্রায় বন) প্রকৃতি লক্ষ করে এরকম অনেক কাহিনিই প্রচলিত আছে। অনেক 
শবর তো তাদের উৎপত্তি বিষয়ে যেসব কাহিনি বলে সেগুলো সীওতাল 
ক সুগ্ডাদের কাহিনির শ্রতিযবনি। আসলে সমসাময়িক যে কাহিনি তার 
ভালো লাগে, সেটাই সে নিজের বলে ভ্যবতে ভালোবাসে এবং তাই 
বলে। তবে এঁতরের ব্রাহ্মণ বা৷ অনুসারী পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত 
ছত্যাদি সুত্রানুসারী বিশ্লেষণ করে গূর্বেলেধিত সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয়। 
এর পাশাপাশি চর্াসথীতি অনুধাবন করে তাদের পরা হাজার বর আগের 
জীবনবারারি পরিবেস্টও ঘুক করতে হয়। 


পশ্চিমবঙ্গে শবরদের দুল বসতি পুরুলিয়া জেলাতেই। সারা 
পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৫ হাজার শবর জলসঙ্ধোর মহ্য সাড়ে ৪ হাজারই 
বাল করে পুরুলিয়া জেলাল্প। এরা হে ভাবায় কথা বলে তা অনেকের 
কাছে দুণ্ডারী গোষ্ঠীর ভ্যযা কলে মনে হয়; তবে সাধারণভাবে প্রচলিত 
বালোর আস্কলিকরূপ "মালতৃমি বাংলা-ত্রেই বেশির ভাগ শবর কথা 
বলে। এরা আদি অষ্টরালয়েড শাঙাদুকত হলেও. হুর পরিমানে তথাকথিত 
আর্ধরক্ত যে রিশেছে এটাও নিশ্চিত। বর্রকর্থ হিন্দুদের মতোই, তবে 
পাহাড়ের দেবতা 'ঠারবুর'ও পৃজা পার। অন্যান্য গোষ্ঠীর মতো শ্রতি 
ঘরেই মনসা পুজা পরায় আবশ্যিক। বিবাহীতি হিন্দুদের ঘতোই। কিন্তু 
মৃতদেহ মুখারির পরে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে বর্তমানের 
অর্থনৈতিক সংকটের কথ মনে হলেও. মূলত জঙ্ললবাসী এই গোষ্ঠীর 
মথে সহজলভ কাঠের আশুনে দাহ করার রীতিই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্ত 
মুখাছির পর মাটি চাপা দেওয়ার প্রথা এতই ব্যাপক যে দাহ করার রীতি 
কখনও ছিল কলে মনে হায় না। 

বিভিন্ন সূত্রে এরা অপরাহপ্রবণ জাতি বলে লোকক্রুতি থাকলেও 
এখন এরা কৃষিষ্থীতী। যদিও এদের জমিজায়গ! প্রায় কিছু নেই তবুও 
এদের মেয়ের৷ অন্যের জমিতে ধানচাবের কার করে কয়েক মাসের 
আহার সংগ্রহ করতে পারে। নিজেদের বসতি সলেপ্ন জমিতে ভুট্রা, 
(কোনো ও কিছু ডাল শস্যের চাব করে। অতি সম্প্রতি কোনও কোনও 
দস্থো নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে এদের মধ্যে গম চাযও শুরু 
করিয়েছেন এবং সেটা প্রায় সফল। তারা দুই ফেকে তিন মাসের খাদ্য 
সাং্যহ করতে পারেছে। কখনও পাখি, ইদুর, বুনো হাঁদ ইত্যাদি শিকার; 
কখনও মান ধরা, সেই সঙ্গে শামুক-গুগলি ও শাকপাতা সংগ্রহ করে 
ক্ষষা নিবারণের চেষ্টায় থাকে। অনেকে বাশের কাক জানে। ঝুড়ি এবং 
বাশের তৈরি কীটা এরা তৈরি করে নিকটবর্তী গ্রামে বা হাটে বিক্রি ফরে। 
গমের খড় এবং কচি খেজ্রপাতা দিয়ে একরকম মজবৃত পাত্র এরা তৈরি 
করে থাকে ঘা কারস হিসেবে উল্লেখযোগ্য এ কাজগুলো ভরধানত 
মেরেরাই করে, যখন চাষের কাজ থাকে না। এভাবে শবর নারীদের কিছু 
কাজ থাকলেও পুরুষদের কাজের ক্ষেত্র সীমিত। আর সেই মহ্যকাব্যের 
বা পুরাদকঘার ঘন জঙ্গল আজ কোথায়? জঙ্গলের বলে এখন ধু 
রুক্ষ কর্কশ প্রান্তর টাড় টিকর। ফলে শবর পুরুষরা জঙ্গল পায় না 
শিকারের। তির ধনুক ঘরের টঙে কোলানোই থাকে। কছনও শখ হলে 
হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেস্া ঘার। এই সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির 
স্বার্থপর সংগতিপঘ্ লোক কৌশলে এদের চুরি-ডাকাতির কালতে লাগিয়ে 
দেয় এবং সেই কর্মের ননীটুকু তুলে নেয়। শবররা ধায় ছেলে-হাজতে। 
তাদের বউ ছেলেরা অভুক্ত অবস্থায় মাঠেঘাটে বেড়া দুটো দানা 
সংগ্রহের আশায়। 

গত ২৫/৩০ বছরের বিভিন্ন সমাজকরী্ চেষ্টায় এদের মহে] কোলও 
কোনও গ্রামে কিছ্িৎ উন সম্ভব হয়েছে এবং কিছু কিছু কাজও চলছে 
কিন্তু এদের সবটাই কোনও-না-কোনও দূরভিসৃদ্ধির কলে পড়ে নিতান্তই 
(লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে দীড়াচ্ছে। বাঁদের পরোক্ষ রাজনীতি, তারা 
ভোট দিশ্চিত করতেই ব্যস্ত, যাদের পরোক্ষে আত্ম প্রচার তারা দু-একটি 
বসতিকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। তবে সাহয-সামর্থের কথা 
তে স্বীকার করতেই হবে। হয়ত আগামী দিনে আরও ব্যাপকভাবে এই 
স্বভাবলাজুক, প্রকৃতিতে নিরীহ প্রতিবেশীদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোগ 
নেওয়া হবে, এবং নিতেই হবে। কারণ এখনও বহ শবর বস্তিতে গাললীর 
দলের কুয়ো নেই। মেয়েদের হাড়ি-কলসি মাথার নিয়ে দূর নদী বা খালের 


গর্তে যেতে হয় জল লহ করতে। নদী বা খালে ফলঙি ভুবলেই জল 
পাওয়া ঘাবে তা নর। নদীর বুকের বালি খুঁড়ে গর্ত করে বসে থাকতে 
হয়। সেই গর্তে চুইয়ে চুইযে জল এসে জমা হলে ছোট্র বাটিতে করে তুলে 
তুলে কলসি ভরা হয়? এই অবস্থা অবশ্য শুধুবাত্ত যে শবরদেরই তা নল্প। 
আম বেশি বহু মানুষের আজও এই দুর্শ। চলছে। 

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল. এদের ছবো শিক্ষার বিস্তার একেবারেই 
সম্ভব হচ্ছে না। প্রাথমিক কিন্যালয়ের গণতী পার হয়েছে এমন লোক হাতে 
পোলা যাবে গোটা জেলার মহো। 

অথচ মানবিক চেতনায় এরা সংলগ্ন অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষের 
তুলনায় কোনও আলেই কম লয়। বব সম্প্রদ্যয়ের মহোও এমন 
মানুষের খোজ পাওয়া ঘাত ধারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্র্যনেও সামিল 
হয়েছিলেন। বরাবাজ্তার থানার জাহানাবাদ গ্রামের কানুরান শবর ও 
লঙরাম শবর এ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরাপে স্বীকৃত) তারা 
আজও ভরীবিত আছেন। অতি সমপ্রতি 'পশ্চিমবস থেড়িয়া-শবর কল্যাণ 
সমিতি' নামে শবরদেরই নেতৃত্বে একটি সংস্থার জন্ম হয়েছে (১৩ 
নভেম্বর ১৯৮০, মালভি গ্রামে একটি সভায়), এবং গত ১১ মার্চ 
১৪৮৪-তে শবরদের "ডালপরব' অনুষ্ঠানটিকে যুক্ত তরে একটি সাধারণ 
সম্মোলনও হয়েছে জাহানাবাদ গ্রানে। এই সম্মেলন বা মেলায় প্রা দু” 
হাজার শবর নরনারী সমবেত হয়েছিল। সারারাত ধরে চলে ডাল- 
পরবের বিভিন্ন ধর্মী আচার-অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে মিলিত শবর 
নরনারীর নাচগান এবং সুখ-দুঃখের পাঁচালি এবং সংবাদ আদান প্রদান 
এরা সাধারণ শবর মানুষদের উন্নতির জনে] কিছু কিছু পরিকানা গ্রহণ 
করেছেন। জেলা বিজ্ঞান কেন্ত তাদের নৃতাত্বিক গবেষণার সূত্রে এঁদের 
সঙ্গে যুক্ত আছেন। আশা করা ঘায় রাজনৈতিক টালাপোড়েনের মহো 
দিয়ে আক্মক্ষয না করে মানুষের জন্যে মানুষ এই নীতিতে উদ্নয়নকর্ন 
অব্যাহত থাকবে। 





সেকালের প্রাথমিক শিক্ষা : একটি 
নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ 


তারাশিস মুখোপাধ্যায় 


বিশে শতাব্দীর প্রার শেষ পর্বে "শ্রমিক শিক্ষা' বলতে যে বিশেষ 
পাঠক্রমের চিন্তা সচরাচর আমাদের মনে স্থান পায়-_শতবর্ষ পূর্বে চলিত 
শিক্ষান্তমের সঙ্গে তার কোনও যুকতিগ্রাহ/ মেলবন্ধন নেই বললেই চলে। 
বিগত দিনের কোনও কীটৈষ্ট ছবির ওপর থেকে পুরু ধুলোর আন্তরশ 
সরালে সে সফল কৃতী মানুষের মুগ্াব্ঘব চোখে পড়ে, তৎকালীন 
প্য়োজননির্ভর প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনায় তাদের মৌলিকতা এবং 
তাকবলী হিন্দুসমাজে সেই শিক্ষা বিস্তারের উপযোগী মাহ্যম সম্পর্কে 
ধ্যানধায়ণা, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার নিরিখে বিচার করুলে_ কিছুটা অবাস্তব 


মনে হণ্ডচাই তো স্বাভাবিক । কিন্তু থে কাটি এখানে আমাদের মলে রাখা 
আবশ্যক, তা হল- ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে সামাঙ্গিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক পালা বছলের প্রেক্ষাপট. বর্তমানে নিরক্ষযতা দৃহ্ীকরণ এবং 
শ্রাথমিক শিক্ষার বিক্যশে যে আধুনিক চিত্তা-ভাবনার সূচনা হযেছে, তার 
মূলেও পূরবজ শিক্ষানুরাষ্থীদের তসানালা অবনানজে উপেক্ষা কবা চলে না। 
শিশুদের মনে লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ উন্মেযের শ্রয়োজনে, বিবিন 
পরীক্ষা-নিহীক্ষারও দৃষ্টান্ত হেলে তাদের সৃষ্ট পাঠাক্রনে। প্রাথমিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রেই নত পরাধীন ভারতবর্ষে সর্বস্তরের মানুষের মে! নিরক্ষরতা, 
কুলস্কোর ও ছীননন্যতার অবসান এবং সেই সঙ্গে বাল্য থেকে 
চারিত্রিক দুঢতা ও স্বাবলম্বী মানসিকতা পনের শশ্েও, তাদের দুনুরপ্রসাহী 
ভুমিকা অস্বীকার করা চলে না। 

এবার বলি, ‘প্রাথমিক শিক্ষা' বলতে আমরা যে শ্রথানুগ ধ্যান" 
সেই অনুধ্যানে কিছুটা হৈচিত্য ধরা পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের গ্ানাক্চলে 
নৃতাত্তিত গবেষপার শ্রাকালে ক্রেনেছি যে, সাধারণ মানুষের চিন্তার 
জগতে পুথিগত শিক্ষার প্রতি বিরাপ হারণা না ঘাজলেও-_তাদের 
লোকারত চিন্তায় পৃথিণত কিযাই কিন্তু মানবোচিত সদ্ঘণ শর্কনের 
একসাত্র চাবিকাঠি নয়। হয়ত এই কারণেই তারা ধর্মকর্ম ও লোকশিক্ষার 
প্রয়োজনে, রামায়ণ-নহাভারত কিবো ভ্রাগবত পানে: আসরে ভিড় 
করেন) কীর্তন শুনে রাধা-কৃক্তের প্রেমে বির্গলিত হয়ে, আ্রানন্দে অশ্রু 
বিসৱনি করে তৃপ্ত হল। আবার "গ্রাম যোল-তানা'ব পক্ষ থেকে 
আয়োজিত চণ্ডীমঙ্গল, শীতলাদঙ্গল, অনসাহঙ্গল ও ঘর্মমঙ্গল নাটকে নেব- 
দেহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ শভিনেতা-অতিনেস্ীদের প্রত্যক্ষ দেবনেহী 
জ্ঞানে ভক্তিভবে প্রণাম করে নিজেদের কৃতার্থ দলে জরেন। এছাড়াও 
এঁদের মুখে মুছে ফেরে সমাক্রজীবনের নানান অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সেকেলে 
"ছড়া, “খনার বচন". 'চালব্য-র্লোক' ও 'ছিতোপনেশের গল্প'। 

বলতে গেলে, প্রকৃতির শ্রেহস্পর্শ এবং গুরুজ্নদের সদা-সতর্ক 
শাসনে বেড়ে ওঠা শিশুদের সততা, আত্তরিক্তা, মনুঘাত, অভিজতা-লধ 
বিচার-বুদ্ধি এবং ধর্মচিন্তা বিক্যশের মুখ চেয়ে যখন প্রায় বিনামূল্যে এত 
শত আয়োজনের ছড়াছড়ি--তথখন ব্যন্বহুল পৃথিগত শিক্ষার প্রতি 
গ্রামের গরিবদের বদি অনীহা শ্রবশ পায়, তবে কি আমরা খাদের 
দোষারোপ করব? বাস্তবে, শহুরে বুদ্ধি্ীবী-সুলভ অহ্মিকায় আনা 
অনেকেই ভুলে বাই বে, গ্রামীল পরিবেশে বসবাসতাহী থ্াকবন্দি 
হিন্দুসম্যজের অনেকেই, আজও কিন্তু বশোনুক্রমিকভাবে নিরিষ্ট জাতিগত 
পেশার নিযুক্ত েকে কায়ক্রেশে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে। এই 
পরিশ্রেক্ষিতে তাদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার অর্থ নিছক পাঠশালায় 
পাল্টিয়ে নিরক্ষর” নাম ঘোচালো নয়, ছোট থেকেই ছেলে-মেয়েদের 
জাতিগত পেশায় শিক্ষাণানও কটে। 

উল্লেখ্য যে, যদিও গত শতকের মহ্যে এবং বিশেষভাবে স্বাধীনতা- 
পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে অস্তকবা হিসেবে নিরক্ষরতা 
দৃরীকরণে কিছুটা সাফল্য এসেছে, তথাপি সেকালে প্রচলিত কিছু 
পাঠ্যপুস্তকের খৌরবমর ভূমিকা অস্থীফায় করা চলে না। কারণ, প্রাথমিক 
শিক্ষার পাশাপাশি. লোকশিক্ষা বিস্তারের শুয়োজনেও সেগুলি সতাই 
অমৃল্য। আমাদের এই বক্তব্যের নিরিখে, অষ্টাদশ শতকে প্রচলিত 
শিশুবোধক অর্থাৎ, বালক বালিকাদের শিক্ষদ্থে' এবং পরবর্তীকালে 
স্থরচণ্র কিতাসাগর শ্রদীত “বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ' (১৯১২) থেকে 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে হরতে পারি : 


(ফ) "মহাগুরু হন মাতা শাত্রের লিখন। 
স্বর্গদিপি গরীয়সী কহে সকাজিল।। 
এমন মারের যেব! ভক্তি নাহি করে। 
তার তুল্য পাপী নাই সংসার ভিতরে 
(শিশুবোযক, পৃ. ৮১) 
“পিতা হাতে জস্ম হর পুত্ৰ-কন্যাগল 
পিতার যতনে হয় আদরে পালন ॥ 


(শিশুবোধক, পৃ. ৮) 
“কঙষনও কাহার সহিত কলহ করিও না। কলহ তরা বড় দোষ। 
যে সতত সকলের সহিত ফলহ করে. তাহার সহিত কাহারও 
কার থাকে না। সকলেই তাহার শত্রু হয়।” 
(বর্ণপরিচন্প, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১) 
“পরের ঘব্যে হাত দিও না। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি 
করা ত্র। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, চোর বলিয়া 
তাহাকে সফলে যৃণ৷ করে। চোরকে কেহ কখনও প্রত্যয় ফরে 
লা" 
(বর্ণপরিচয়. দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১২) 
“সদ! সত) কথা বলিবে। যে সত্য কথা বলে, সকলে তাহাকে 
ভালবাসে। হে মিখ্যা কথা| বলে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না. 
সকলেই তাহাকে ঘৃপা ফরে। তুমি কদাচ মিথ্যা কথা বলিও না।” 
(কপিরিচর়, দ্বিতীয় ভাগ. পৃ. ৯) 
“কাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। তাহারা হখন যাহা 
যলিবেন, তাহা করিবে: ফদাচ তাহার অন্যথা করিও না। পিতা 
মাতার কথা না শুনিলে, তাঁরা তোমায় ভালবাসিকেন না।" 
(বর্গপরিচয়, দ্বিত্তীয় ভাগ, পৃ. ৯১০) 
“যাহা শুনিলে, লোকের মনে কেশ হয়, রাম কখনও কাহাকেও 
সেরূপ কথা বলে না: সে কখনও কানাঝে কানা, বা খোঁড়াকে 
খোঁড়া বলিয়া ডাকে না। ফালাকে কানা, বা ফৌড়াকে খোঁড়া 
বলিলে, তাহারা বড় দুঃখিত হয়। এজন্য কাহযরও ওযেপ করা 
উচিত নয়। রামের দুখে কৰনও কেহ কটু, অলির, বা অক্ীল 
কথা শুনিতে পায় না।” 
(বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৩০-৮) 
দৃষ্টান্ত বঢ়িয়ে লাভ লেই। কারণ, উল্লেখিত দৃষ্টান্ততুলি মূলত 
লোকশিক্ষাকেত্রিক হলেও--অনেকের মতে সেগুলি তে প্রাথমিক শিক্ষার 
উদ্দেশ্যে প্রশীত পাঠাপুত্তকেরই অন্তর্গত। সুতরাং লোকশিক্ষার উপাদান 
থাকলেও, ছোট ছেট ছেলেমেয়েদের কাছে আদৌ সেগুলি কি বোধগম্য? 
এঁদের যুক্তিতে কিছুটা সারবন্তা থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, 
তহবকালীন সময়ে শ্র্েদিক শিক্ষার উপোস) পুস্তক রচনয়ে যারা ব্রতী 
হয়েছিলেন, ভারতের সনাতন সভ্যতা ও সস্কেতির সুখ চেয়ে 
লোকশিক্ষর তাংপর্যকে তারা কিন্তু আম অনীক করতে পারেননি। 


জে) 


শিক্ষিতের সজঞো নির্দেশের প্রশ্নেও তারা সততা, নিষ্ঠা ও সতাবাদিতার 
ঘাহ্যমে চরিত্র গঠনের উপরেই, সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 
মনে হয়, নিরক্ষরতা দূরীকরণের রোমান্টিকতা ঘেকে মুক্ত হয়ে. বাথ 
সুনাগরিক গঠনের শুয়োচ্গনেই তারা শ্রাথমিক শিক্ষাকে একটি মূল্যবান 
হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন 

আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য যে, দুদ্াযস্ত 
হতিষ্ঠার পূর্বে নিনিষ্ট ভোনও পাইপূর্ক অনুসরণের বাহাবাধকতা না 
থাার-_ওকুমশাই ও অধ্যাপকদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার উপর ছাত্র: 
ছাত্রীদের নির্ভর করতে হত। পরবর্তীক্সলে মুদ্রাযস্্র প্রচলনের পরে, 
শুরুমুখী শিক্ষাক্রমের স্থলে পাঠাপুত্তক নির্ভর শিক্ষাক্রনের সূচনা হয়। এই 
এ্রতিহাসিক পট পরিবর্তনের ফলে, অধিভক্ত বঙ্গদেশের দর্ব্রই 
শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সামঞ্রস্‌) রক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে যে 
সকল পুস্তকের নাম প্রঘমেই বনে পড়ে. সেগুলি হল--'লিপিধারা' 
(১৮১৬), রাধাজ্ান্ত দেবের ‘বাঙ্গালা শিক্ষা গ্রন্থ (১৮২১), "বঙ্গ 
কালা" (১৮৩৫), তন্তবোধিলী সভার পক্ষ থেকে 'বানান শিক্ষার বই' 
(১৮৪৪), কবি মদনমোহন কিন্যালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ 
(১৮৪৯), দ্বিতীয় ভাগ (১৮৪৯), ডৃতীয় ভাগ (১৮৫০), এবং 
ঈম্বরচন্র বিদ্যাসাগর মহাশ্বয়ের সহযোগিতার 'শিশুশিক্ষা' চতুর্থ ভাগ বা 
“বোধোদয়' (১৮৫১). অজ্ঞাতনামা লেখকের 'শিওবোষক' (১৮৫৪) বা 
"সচিত্র শিশু বোধক" (7), অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুগাঠ' প্রথম ভাগ 
(১৮৫২), দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৪) ও তৃতীয় ভাগ (১৮৫৯), ঈশান 
বিদ্যাসাগরের 'বর্গপরিচয়' প্রথম ভাগ (১৮৫৫ এপ্রিল), দ্বিতীয় ভাগ 
(১৮৫৫ জুন) এবং 'কঘাদালা' (১৮৫৬), রামসুন্বর বসাকের 
'বাল্যশিক্ষা' (১৮৭০), যোরীন্নযঘ সরকারের 'হাসিখুসি' (1) ও 
“খুকুঘপির ছড়া' (১৮৯৯), রাছানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'সচিত্র বর্ণপরিচয়' 
(1), উপেল্ভকিশোর রারটৌধুরীর 'ুন্টুনির বই' (১৯৯০), রহীন্রনাথ 
ঠাকুরের “সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ (১৯৩০) এবং এম. ফসিহউদ্দীন 
আহমদের “সহজ নামান শিক্ষা' (1)। 

এবার বলি, অষ্টাদশ শতাকীর শেষার্ধে, এমনকী উনবিশে শতাব্দীর 
শ্ারক্েও সবগ্র বালোদেশের গ্রামেগঞ্জে পাঠশালার অভাব ছিল না। কিন্তু 
ওখানে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে কালোগবোগী। পাঠাপুত্তকের অভাবে, 
ক্ান্তিকর গতানুগতিকতাই প্রশ্রয় পাল়্। শুধু তাই নয়, আর পাঁচটি 
জীবিকার মতো-_পাঠশালার গুরুমশাইরাও দিনগত পাপক্ষরের স্রোতে 
ভেসে চলেন। অথচ, ঠিক ওই সময খ্রিস্টান মিশনারিগণের উদ্যোগে যে 
সবল অবৈতনিক বিদ্যালয়ের খোজ মেলে-_ সেখানে কিন্তু এফটি ভিন্ন 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। এই নতুন শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের 
সূ তারা যে জনসংযোগ গড়ে তোলেন--হয়ত তায় মূল লক্ষ) ছিল 
নিরক্ষর গ্রামের গরিবদের মহ্যে কৌশলে ত্রিসট্ের শ্রচার। সুতরাং 
্রথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং সেই সঙ্গে নিরক্ষরতার অভিশাপ ছেকে 
সর্বস্তরের মানুষকে মুক্তি দেওয়ার অভিলাষ শ্রিস্টবর্ম প্রচারের একটি 
আছিল৷ ছাত্র। 

উল্লেখ যে, পথিক শিক্ষা বিস্তারের নেপথ্য, ই শাসনকর্তারা 
আগামী দিনে রাক্মকার্য পরিচালনায় স্থানীয় অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিয় 
কথাও চিন্তা ফরেছিলেন। মনে হয়, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে, 
হালিডে সাহেব 'মডেল বঙ্গ কিন্যালয' স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। হলিডে 
সাহেবের এই পেষ্ট, কিাদাগরকেই তিনি সমস্ত দায়ির দিয়ে নিশ্চিন্ত 
হন। জক্ষণীর বে, কিতাসাগর মহাশয়ের চেষ্টার ফলে ১৮৫৪-৫৫ 


্রিস্টানদের অহো হুগলি, নদিলা, মেদিমীপূর ও বর্ধমানের গ্রামান্চলে বেশ 
কত্েকটি "মডেল বঙ্গ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
গ্রানবাসীরাই বিদ্যালয় নির্মানের বায়ার বহনে অগ্রশী হন। "মডেল বঙ্গ 
ব্দ্িলয়ে'র সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে, হলিডে সাহেব শিক্ষা সিন্তাবের 
হাছেও বিল্যাস্যগরের সহযোগিতা কানন করেন। এর ফলে, ১৮৫৭ 
রস্টান্দের নতেম্বর খেকে ১৮৫৮ শ্লিস্টান্দের মে নাসের মহ্যে হুগলি. 
বর্ধমান ও মেদিনীপুর ফেলার নানা স্থানে পঁততরপটি বালিকা বিলাঙগর 
ম্বাশিত হয়। এই সকল বিদালয় পরিচালনার কারদে ইতিপূর্বে সরকারি 
অনুদানের প্রতিশ্রুতি থাকলেও-_ সিপাহী) বিদ্রোহের হেল্সপটে, সরকরে 
সেই প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম ফলে ঘোষণা কবেন। এই ঘটাতে কেস করে 
১৮৫৮ প্রিস্টাব্দের ২০ জুন তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় ডিরেক্টর অফ 
পাবলিক ইনসট্ামমন'কে যে পত্র লিখেছিলেন, তার বঙ্গানুবাদ এইরূপ 

"গাী, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলায় অনেকন্তলি 
বালিক৷ কিন্যালয় শ্রতিষ্ঠিত ফরিতাহিলান: বিশ্বাস ছিল সরকার হইতে 
মঞ্জুরী পাওয়া ঘাইবে। স্থানীয় অধিবানীরা স্কুল গৃহ তৈত্াহী ফরিয়া দিলে 
সরকার খরচগত্র ঢালাইবেন। ভারত সরকার কিন্তু এ সর্তে সাহায্য 
করিতে নারাজ, কাজেই 'ুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকবগ 
গোড়া হইতে ছাহিনা পান নাই, তাহাদের প্রাপ্য হিটাইয়া দেওয়া দরকার। 
আশা করি সরকার এই বায় মঞ্গুর করিবেন।” 

ছেণলী জেলার ইতিহাস, পৃ. ২৬-৬২) 

হাই হোক, বিদ্যাসাগ্বের চেষ্টার তখনকার মতো সরকারিভাবে এই 
সমস্যার সমাধান হলেও, পরবর্তীকালে কোনও সাহাযা দিতে সরকার 
অস্বীকার করেন। এই ঘটলার প্রেক্ষাপটে, বিদ্যাসাগর মহাশয় “নারী শিক্ষা 
পরতিষ্ঠান' নামক এক ভাণ্ডার স্থাপন করেন। এই ভাগারে পাইফপাড়ার 
প্লাজা তাপ সিহে বাহাদুর -সহ বসন্ত ব্যক্তি মু্তহস্তে দান করবার 
ফলে, স্শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সন্তব হয়। এই গৃষ্টান্তের 
পাশাপাশি, দিশনারিগদের অনুরোধে ১৮২২ ক্রি্টান্সে পণ্ডিত 
শৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ্ট্শিক্ষা বিষায়ক' নামে যে গ্রন্থটি রচনা 
ফয়েন-_নেটি কলিজাতার 'ক্কুল বুঝ সোসাইটি' এবং "চার্চ মিশনারী 
সোসাইটি" সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণে সচেষ্ট হন। ওই হে দুক্ষন 
লোকের বক্তব্য থেকে সেকালের মেয়েদের মহ প্রচলিত কুপম্মেরের 
দৃষ্টান্ত মেলে। 
ধম __ ওলো। এখন যে মেয়া মানুষ লেখাপড়া করিতে আরম্ভ 
করিল এ কেমন ধারা। কালে কালে কতই হবে ইহা তোঘার 
মনে কেমন লাগে। 
তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ 
করিয়াছেন, ইহযতেই বুফি এতকালের পর আমাদের কপাল 
ফিরিয্াছে, এমন জ্ঞান হয়। 
কেন গ্মৌ। সেসকল পুরুষের কাজ তাহাতে আমাদের ভাল 
মন্দকি। 
গুন লো। ইহাতে আমাদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে: 
কেননা এদেশের স্টুলোকের! লেখাপড়া! করে না; ইহাতেই 
তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের 
কাজকর্ম করিয়া কাল কাটায়। 
ভাল। লেখাপড়া শিশিলে কি খরের কাজকর্ম করিতে হয় না। 
স্টীলোকের ঘর হ্থারের কাজ রাধা বাড়।৷ ছেলে পিলে 
প্রতিপালন ন৷ করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে। 


না পুরুষে করিবে কেন, স্ট্রলোকেরই করিতে হয়, কিন্ত 
লেখাপড়াতে যদি কিন্চু ভান হয় তবে ঘরের কাজ কম 
সারিয়া অবকাশ তে দুই দণ্ড লেখাপড়া নিয়া থাকিলে মন 
স্থির ঘান্ডে, এবং আপনার গাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে 
পারে। 

ভাল; একটা কথা জিল্াসা শুরি। তোনার কথায় বুক্তিলান 
ছে লেখাপড়া আবশ্যক বটে। তিন্তু সে কালের স্ট্রলোকেরা 
কহেন যে লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোক করে তবে সে বিধবা হয় 
এ কি সত্য কথা ধৰি এটা সত) হাস তবে নেনে আনি পড়িব 
নাঃ কি জানি ভা কপাল যদি ভায়ে। 

না বইন। সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার 
ঠাকুরাণীদিদির ঠাই গুনিয়াছি যে, কোন শানে এমত লেখা 
নাই, যে মেয়া ঘানুষ পড়িলে বাত হয়। কেবল গতর শোগা 
স্রাপিরা এ কথার পুষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াচ্ছে। যদি 
অহ্য হইত তবে কত ছ্রীলেকের বিদ্যার কথা পুরাণে 
শুনিয়াছি, ও বড় বড় মানুষের স্ত্রীলোকের প্রায় সকলেই 
লেখাপড়া করে এমন শুনিতে পাই সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ 
না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখাপড়া জানে, 
তাহারা কেন রড হয় না। 

ভাল। ঘদি দো নাই তবে এত দিনে এ দেশের নেয্যা 
মানুষে কেন শিখে নাই। 

শুন লো। বন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ি থাকে, তখন 
তাহারা কেবল খেলাধুলা ও নাট বঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়) বাপ 
মায়ও লেখাপড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের 
কাজ কর্ম রাধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর হল্রা কেমন 
করিয়া চালাইবি সংসারের কর্ম দেয়া ছোয়া শিখিলেই শশুর 
বাড়ী সৃহ্যাতি হবে। নতুবা অষ্যাতির সীমা নাই। কিন্ত 
জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না। 

হায় হায় কেমন দুঃছের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গীযেই 
তো পাঠশালা আছে, তবে কন্যার৷ আপনারাই সেখানে গিয়া 
কেন শিখে না। তখন তো বাল্যকাল তাকে কোন স্থানে 
যাইবার বাহা নাই। 

হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইয়া দেব না। হমি ছোট 
ছোট ঝল্যারা বাটীর বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাদ করিয়া 
কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অস্যাতি 
জং বেড়ে ঘার। সকলে কহে বে এই মন্দা টেটি ঘুড়ি বড় 
অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ 
বাড়ে তাহায় অস্থুরে জানা যায়। 

স্ শিক্ষাবিযারক-_ পৃ. ১-৪ হনসলী জেলার ইতিহাস দষ্টব্) 
নৌরমোহনের এই বাস্তব সমজেচিন্্ের পাশাপাশি. ছিশনারিদোর 

উদ্যোগে শ্রকাশিত গ্রন্থ, কিন্যালয়ের স্তর স্ত্রীগপকে কবিতার ঘাধ্যমে 

বেভাবে ইংরাজি শব্দের অর্থ শেখানো হত__নিশ্ে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা 

হল 

“গড ঈশ্বর, লর্ড ঈশ্বর, কম মানে এসো। 

ফাদার বাপ, সাদার মা. সিট মানে বসো 

ব্রাদার ভাই, সিস্টার বোন, ফাদার-সিস্টার পিলী। 

ফাদার ইন-ল মানে দ্র, মাদার-সিস্টার মাসী 


আই মানে আমি, আর ইউ মানে তুমি। 
আস নানে আমাদিগকে, গ্রাউন্ড মানে জমি ॥ 
ডে মানে দিন, আর নাইট মানে রাত। 
উইক কে সপ্তাহ বলে. রাইস মানে ভ্যত॥ 
পমকিম্‌ লাউ কুমড়ো, কোকস্বর শসা 
পরিক্রেল বেন, আর শ্রাউম্যান চাষা) 
ছেগলী জেলার ইতিহাস, পৃ. ২৬৫) 
আমাদের বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে এবার মেদিনীপুর জেলার 
কথায় আসি। যেহেতু এই জেলার শ্রাথনিক শিক্ষা সম্পর্কিত কোনও 
বি্বাস্য তথ্য আমাদের হাতে নেই, সেই কারণে ১৮৭১-৭২ স্বিস্টাব্দে 
সমগ্র মেদিনীপুর জেলার প্রাঘচ্ছিক শিক্ষার পরিছ্িতি যে কীরাপ ছিল 
তা হান্টার সাহেবের বিবরণ ছেঝে কিছুটা অনুমান করা চলে। ১৮৭২ 
রিস্টান্দের ৩১ মার্চ তারিখে লিপিবদ্ধ একটি তথ্যে হকাশ_১৯৪৩টি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যে. সরকারিভাবে অনুমোদন প্রান্ত বিদ্যালদ্ের 
সংখ্য ২১৪ এবং অনুদান বহির্ভূত বিদ্যালয়ের সংখ্য ১৭২৯) ওই সময় 
সর্বসমেত ২৪,৮৪৫ জন ছাত্রের মধ্যে সরকারি অনুসানপ্রাপ্ত কিন্যালয়ে 
৫৬৭১ জন এবাং অনুদান বহির্কৃত কিন্তালরে ১৯.১৭৪ জন ছাত্র অধ্যয়ন 
করত। 
(এল 1876: p. 176-181) 1 
এবার বলি. প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনে স্থাপিত পাঠশালার 
পাশাপাশি- সব্কৃত ভাবাচর্চার জন্য টোল ও চতুষ্পাঠী এবং মুসলমান 
ছাত্রদের জ্ঞানলাভের জন্য মক্তবে উর্দু এবং আরবি ভাষাশিক্ষা সঙ্গে 
সঙ্গে ধর্মশিক্ষায়ও ব্যবস্থা ছিল। ১৮৯২ স্রিস্টাদ প্রকাশিত “9০21 ০৪ 
the Tols of Bengal’ 2K (Serial number 667-772) আমরা 
মেদিদীপুর জেলার বিশিষ্ট পণ্ডিত-অধ্যাপকদের পরিচয় পাই। এর পরে 
১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র বালোদেশের টোলগুলির যে তালিকা প্রকাশিত 
হয়, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে--তখন মেদিনীপুর জেলার পরায় 
চারশো টোল ছিল। এছাড়া, ১৯৫৭ স্রস্টানদ প্রকাশিত অপর একটি 
তালিকায়, মেদিবীপুর জেলার বিভিন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ৩১৩টি টোল 
ও দেই৷ সঙ্গে টোলের অধ্যাপকদের নাম পাওয়া হায়। শ্রসঙ্গত. 
মেদিনীপুর জেলার থাটাল মহকুমার বিভিন্ন খানায় ছড়িয়ে থাকা 
সেকালের টোল ও অধ্যাপক সমাঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ মেলে 
'ছাটালের কছা' (১৯৭৭) প্রছ্ে। উপ্লেশ্য যে, ইরাজিকে 'স্রেঙ্ছ ভাষা" 
বিবেচনায় মক্তবের মৌলবি বা দুসলমান অহ্যাপকেরা. টোলের ব্রাহ্মণ 
অধ্যাপকদেরই সমভিব্যাহারী। মক্তবের ছাত্রের পাশাপাশি, করুণাময় 
খোদাত্যয়ালার কৃপালাভের বিবিব উপায় ছাড়াও_নামাজ' শিক্ষায় 
দীক্ষিত হত। 
টোল ও মক্তবের প্রসঙ্গ ছেড়ে, এখন আমরা বরং সেকালের 
পাঠশালায় কথায় ফিরে ঘাই। "বৃহ ময়নার ইতিবৃত্' (১৯৭১) গ্রন্থের 
লেখক সুরোন্্নাঘ জানা দহ্যশয়ের বক্তব্য হল 
“যনা উৎকল শাসনাধীনে কয়েক শতাব্দী অবস্থান করার ইহার 
ভাষা, শিক্ষা ও সস্কৃতি বহুলাশে উৎকল প্রভাবিত হইয়াছিল। লিখল- 
পঠনের ভাষা, বালো ও উৎকল উভয়বিষ হইলেও উৎকলের প্রাবান্য 
অধিক ছিল। মাৰ ৭/৮ দশক পূর্ব পৰ্যন্ত দলিলপত্র কোষ্ঠ প্রভৃতি 
পুয়োজনীয় বিষয় উড়িয়া লিপিবদ্ধ হইত। পাঠশালে বাংলা ও উড়িয়া 
উভয় ভাবাই শিক্ষা দেওয়া হইত। লোকশিক্ষার গন্য যেমন গ্রাসে গ্রামে 
পাঠশালা ছিল তেমনি সংস্কৃতচর্চার জন) এবং শ্হ্রাচিত বিষি-্যবস্থার 


নিমিত্ত দূরদেশ হইতে প্রান্মদ পণ্ডিত আনান করিয়া তিনি (গোবক্ল 
সামন্ত (১৫৬৩-১৬০৭)_হিনি উৎকলের নরপতি মুফুদ্দ হয়িচন্দনের 
নিকট হইতে 'রাজা'. ‘আলন্দ' ও 'বাহুবলীল্র' উপাধি লাল করেন) 
বৃভিলান করিয়াছিলেন ভেদুল্লা, দোনাচক ও তিজদায় সাক্কৃতচর্চার কেন্ত 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সদয়ে তেসুরা বাংলার সান্কৃতচর্চার অন্যতম 
শীর্ষস্থান (পৃ. ৪০)।" 

অপর পক্ষে, নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত (১৯৬৪) গ্রন্থের লেক অধরচন্দর 
ঘটকের মন্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি jy 

নন্দীগ্রাম থানায় বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আর্ত করিনা 
পূর্ণাঙ্গ মহাকিন্যালয় পর্যস্ত প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। কিন্তু কয়েক বংসর পূর্ব 
পর্যন্ত এই অস্তলে শিক্ষায় বিশেষ প্রসার ছিল নাঃ বিস্তবাল ব্যক্তিদের 
বাড়িতে পাঠশালা বসিত। এ সকল কিল্যালয়ে উড়িয়া, বাংলা ইত্যাদি 
শিক্ষাদান করা হইত: শিক্ষক মহাশয়ের 'সরতার' বলিয়া অভিছিত 
হইতেন। ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানের কতক, প্রভাবশালী সমাজকর্মী ও 
আপ জছিদারগণের চেষ্টায় আজ প্রত শিক্ষার বিস্তার ঘটিরাছে। সমপ্রতি 
এই খানায় বহ হারার সেকেন্ডারী' বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় রহিয়াছে। 
তাহার মধ্যে করেকটি বালিকাদের জন্য রহিয়াছে (পৃ. ৮১)। 

এই দৃষ্টন্তের পাশাপাশি, কে. সি. আইচ মহাশয়ের “149৩ and 
Account of The Mahishadal Raj 69৩1 (145) হছে কাশ: 

“The language spoken is Bengali, but an admixture of 
Bengali and Oriya is found in some parts. Even down (০ the 
middie of the last century it was nol ucommon to meet with 
documents wrinien in Oriya and with palm leaves stitched 
inlo paras bearing Oriya characters. 

With greater facilities of communication, and spread of 
education, the people specially the landed class and the 
Bentry are now sdopling manners and customs of the ad- 
vanced disyicts of Bengal (p. 6)"1 

এছাড়া, পুবোধচন্র বসু প্রেুদধ) মহাশয়ের 'ভগবানপুর থানায় 
ইতিবন্ত (১৯৭৬) প্রথম খণ্ড থেকে আমরা সেকালের শথমিক শিক্ষা 
সম্পর্কে উদ্রেখযোগ্য তথ্যের সন্ধান পাই। বিশেষভাবে ওই গ্রন্থের দাশ 
অধ্যায়ে থানার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনায় প্রকাশ_ভগবানপুর 
ব্লকে মোট ১৪২টি এবং ২নং দুগবেড়িয়া ব্লকে মোট ১৩৪টি প্রাথমিক 
ক্রালত্রের সন্ধান মেলে। উল্লেখ্য যে, ১৯৬১ সালে ও ১৯৭১ সালে 
মেদিনীপুর জেলার গলসাক্ষরের চিত্রটি যথাক্রমে শতকরা ২৭.৩ ভাগ 
ও শতকরা ৩২.৮৮ ভাগ হলেও_এই জেলার পশ্চিমাক্ষলের 
মহকুমাগুল্িতে বসবাদক্দরী উপক্গাতি. কৃষিনির্ভর আদিবালী ও তফসিলী 
থাকবন্দি হিন্দু এবং অপরাপর জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার চিত্রটি কিন্ত 
আজও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এই চেষ্টার আমাদের যেটি প্যান 
অন্তরায়, তা হল--নির্ভরবোগ্য তত্যের অহতুলতা। বাই হোক, 
ভগবানপুর থানার জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাহিহ। সম্প্রদায় সং্যাগরিষঠ 
হলেও__ভাবা, আঞ্চলিক সা্থৃতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নউৎকল শ্রেণির 
ব্রাহ্মণ ও করণদের গুঁছিকা সত্যই উল্লেখযোগ্ট। উৎকল প্রাক্মণনের 
ফরেকটি পদবি হল_ ননদ, মিশ্র, পণ্ড, পাণ!, পাহাড়ি, পাপিগ্রাহী, আচার্য, 
ছিপাহী, ছন্দোগি, ফড়ঙ্গী, সনবিশ্রাহী ও অগন্ধী। লেখকের মতে, 
“পোষাক ভাৰ৷ করকরে বালো হলেও অন্দরমহল ওড়িয়া ভাহা বেশ 
চালু।'' অপরপক্ষে, “কোন কোল করণবাড়ির মেত্েরা এখলো। এক রকম 


ফেবরতা-দিয়ে উৎফল রহণীর মত কাপড় পরেন” (পৃ. ৪২)। 

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত আনাদের এই আলোচলার. এবার একটি 
ভিন্ন হসঙ্গে আমি। তেবল। সেব্সলেই নয়. কিছুদিন আগেও 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্ালরগুলিতে নানারকম শান্তির প্রচলন ছিল। 
এর কয়েকটি হল-_ খেজুর ডাটা, বাশের কফি ও বেতের ছড়ি দিয়ে 
ছত্-ছাত্রীদের হাতে পিঠে ও পায়ে মারা। নিল-ডাউন বা দু-পাযের হাঁটু 
মুড়ে মাটিতে বসতে বাধ্য কর; 'গরাকাঠেষ্তা' অর্থাৎ দু-হাতে কান ধরে 
একটি পা তুলে রোদে পীড়ানো। বের উপর দাড়ানো অথবা দু-কান 
ধরে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থাক্য। শুরুমশাইয়ের টেবিলের নীচে মাথা 
ঢুকিয়ে কুঁজো হয়ে দীঁড়ানো। গালে চড় সারা। কাল মূলে দেওয়া। পেটে 
চিমটি কাটা। দথায় গাঁটা বা 'রাদতক্তর' ব্ারা। দেওয়ালে মাখা ঠুকে 
দেওয়া। আছুলের মধ্যে পে্গিল রেখে চাপ দেওয়া। দু-হাতে কান হরে 
ওঠা-বসা বা উঠ-বোস' করানো ইত্যাদি। এছাড়াও আছে 
গরুমশাইয়ের পা-টেপা, আন্ডুল টেনে দেওয়া, ফরঘাস খেটে তুষ্ট করা। 
হনে হা, অনেক বয়স্ক পাঠকেরাই এই অভিজ্ঞতার সম্দুষীন হয়েছেল। 

তথাকথিত 'শিশুশিক্ষা'র নামে এই ধরনের পৈশাচিক পীড়নের 
পাশাপাশি, গুরুদ্শাই নামে পরিচিত শুধশিক্ষিত মানুষেরা যে-কোন 
একটা তুচ্ছ কারণেও অবোধ ছাত্র স্থাত্্রীদের অপমান করতে ইতস্তত 
করতেন লা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল“ হাজার বার বললেও, তোদের গরুর 
মাথায় কিন্তু ঢুকবে লা। আটো কি তোদের চোঙ্গপুরুষে লেখাপড়ার চাষ 
আছে? কাল থেকে লেখাপড়া ছেড়ে, আলু-পটলের ব্যবসা কর।” 
“বামুনের হেলে ঘণ্টা নেড়ে চাল-কলা বেঁধে খাবি। পড়াশুনা ত্যেদের 
জনা নয়।' 'ক-দেখে কালিদাদ কেঁদেই, আকুল।' এখাড়া 'সুন্দর গাযা', 
"রান্ধ মূলো।, 'ট্যাদ কছু', "ধাড়ের গোবর' বলে টিঘ়নি কেটে গালমন্দ 
করতেন। অনেকে আধার ছাত্রের জাত-গোষ্ঠী উল্লেখ করে কটাক্ষ 
করতেও ইতস্তত করতেন না। মনে হয়, একপো কটুক্তি এবং 
ওরুশাইয়ের হাতে নির্যাতনের ফলে, বিশবেষপ্তাবেনিশ্রবিতত পরিষাবের 
ছেলে-মেয়েরাই অকালে পড়া ছাড়তে বাবা হত। তখন তাদের কাছে 
বিদ্যালয় মানেই বয়ালয়। 

উল্লেষ্য যে, শুরুমহাশযয়ের সম্পর্কে প্রবোচন্্র সেনের অভিজ্ঞতা য় 
একই। পাঠশালা জীবনের অভিজ্ঞতা! সম্পর্কে তিনি বলেন: 

শশিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ শেষ ফরার পরেই শুরু হয় আদার 
পাঠশালা-জীবন। দূযখের বিষয়, সেখানে এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে 
আমার শিক্ষার ক্র্রক্ষা করা হুয়নি। তার বদলে পড়তে হয়েছিল 
'বাল্শিক্ষা'। পাঠশালায় ভরতি হবার দ্বিতীয় দিনেই 'ব্যা' বানান 
করতে পারিনি যলে গুরুমহাশয় যে আক্রমণ করেছিলেন তাতে তাকে 
কাধের চেত্েও ভয়ানক মনে হয়েছিল।” (শিশুবোধক শিশুশিক্ষ ও 
কর্ণণরিচয়, পৃ. ১৭)। 

পরিশেষে বলি, শতবর্ষের মহে। যং শিক্ষরেতী মানুষের আবির্ভাব 
হলেও প্রশ্ন জাগে, আজও পশ্চিমহঙ্গের জেলার জেলার, নিরক্ষরেরাই 
যা কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ শুধু তাই নয়. দশকে দশ্দকে একল্রেপির সুযোগ 
সন্ধানী বুদ্ধিজীবী তাদের লেখা ও কথার ফুলকুরি দিয়ে আখের 
গোছানোর ধান্দায় সফল হলেও সমাঙ্জের নিচুতলার দুস্থ মানুষদের 
শিক্ষার মান কিন্ত পার অপরিবর্তিত খেকে যার। এই প্রেক্ষাপটে তফশিলি 
ও আদিবাসীদের শিক্ষার হার যে এখনও কতদূর নৈরাশ্মজনক, ভা 
সহজেই অনুমের। তথাপি, বে প্রশ্নটি আছোদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়, 
তা হল আঙ্গও সরকারি অথবা বেসরকারি উ্যোগ্দে শ্রথবিক শিক্ষায় 


শুয়োজনে হেকৈ সুযোগের ব্যবস্থা করা সন্তব হয়েছে, গ্রামের ও শহরের 
নিশ্থবিতত মনুষেরা জেন দেই সুযোগের অপব্যবহার কুরে চলেছেন? 
এক্ষেতে আনাদের অনুমান-_খাকবন্দি হিন্দু সমাজে কাতির সঙ্গে বৃতির 
শা যন আও দঢবন্ধ এহং সরকারি অথয়া রেসবকারি সাহাবা 
হাতিরেকে হঞ্ছল বেশির ভাগ মানৃষ তাদের গ্যাসাঙ্ছ্যননের ব্যাবস্থা করতে 
অন্তান্ত, তখন ওঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে পুথিগত বিদ্যাকে উপেক্ষার 
শ্রবলতাই বুঝি স্বাভাবিত। বাস্তবে, জাতিগত পেশার প্রতি নতাতুদীয় 
আকর্ষদের আবর্তে__শতবর্ধ পূর্বেও যেমন সনাজের সর্বস্ুবের মানুষের 
মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের শ্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখেনি, স্বাদীনতা- 
পরবভীকিলের চিত্রটিও অনেকটা তাই; সুতরাং সমগ্যাটি লতাই জটিল 
এবং বেদনাদারকও বটে। এই ্েক্ষাপটে, এখন থেকে "হারা আবও 
সহদরতার ঘাহামে শ্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে আআগ্রহান্বিত না হলে_ 
দাহ্যোগরিষ্ঠ নিরক্ষরদের শুধিমৃত্যকারী ভেলবৃদ্ধির প্রশ্রয়ে, আমাদের 
গণতান্ত্রিক শালনব্যবস্থার কাঠ্যনোই দুর্বল হবে! নিবক্ষরতা দূয়ীকরলের 
অর্থ নিছক অক্ষর পরিচয় নয়। কালড্রমে সর্ববিধ অন্যায়, কুসংস্কার, 
ইনমন্যতা ও শোষণের বিরুদ্ধে অহিসে হ্তিবানের পথিত্র মস্তি 


তথ্যসূত্র নির্দেশিকা 
সপচিত্জ শিশুবোবক'--পোপালচন্তর দাস। তারাচা» দাদ এন্ড সঙগ। 
কলকাতা-৫। 
“বর্ণপরিচয়', স্বিতীর ভাগ-_ ঈন্বরচন্তর শর্া। শ্রবোধচন্ নছুমলার এড 
ব্রাদার্স । কলব্সতা। 
হাতেখড়ি হর্শবোষ'__রাহা পৃস্তব্দলয়। কলকাতা-১২। 
“সহজ নামান শিক্ষা'_এম. কসিহউন্দিন আহমণ। সেন পন্টিং 
ওযার্কস। কলকাতা-৬। 
শিক্ষায় শিক্ষাথায়ের সকাল জাহককৃমার চত্রবর্তী। বিল্যাসাগর 
স্মায়ক গ্রন্থ (১৯৭৪), পূ. ৩৭৫-৩৮৮ চষ্টহ্য। মেদিনীপুর প্রেস। 
শ্রী়বাজার, মেখিহীপুর। 
শিশু বোধক, শিশুশিক্ষা ও ধর্ণপরিচ়'-_ বোধ সেন। বিলাদাগর 
স্থারক গর্ব (১৯৭৪)। পূ. ১-৪০ ষ্টিহা। মেনিহীপূর প্রেস। 
যীরবাজ্ায়, যেদিশীপুর। 
-আযুনিক শিক্ষা-পরিষেশ ও সন্তাবনা'-_বগনহপ সেন্যপতি। 
“মেদিনীপুর জোলা ইতিহাস ও সড্বৃতি' পূ. ১৮২৩ ঘ্টব্য। 
মেদিনীপুর ইতিহ্যস ও সক্ষেতি পরিযদ। ডাকবালে রোড। 


যেৰিবীপূর। 

"পুরানো বাংলা সাহিতোর বেস্ট দেলার'-_বারিদবরণ স্বোষ। "কলে 
হা, বইমেলা স্যো। লৌব/দাঘ ১৩৯০, পৃ. ০০৩৭ প্ষ্টবা। 
কলিকাতা-৭০০০৭৩। 

ববৃহতর ময়নার ইত্তিবৃত্ত' (১৯৭১) সুরেন্ত্রনাদ জনা। সত্যনারায়ণ 
প্রেস। কলকাতা-৬। 

গ্রাম ইতিবৃত্ত (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪) _অধরচণ্র ঘটক। 


গোপীনাথ আর্ট শ্রেস। কলকাতা-»। 

স্ঘাটালের কথা' জেলাই ১৯৭৭) পঞ্চানন রায় কান্যতীর্ঘ ও প্রণব 
রার। নিউ লক্ষ্মীজী হ্েস। কলবতা। 

'তগবানপুর খানার ইতিতৃত্ত (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬) বোধ 
বসু (শুৰুদ্ধ)। আনামের শ্রেস। কলকাতা-২০০০০৯। 

প্থগলী জেলার ইতিহাস" (৩০ রাবণ, ১৩৫৫) _স্যীরকুমার দি 
কিন্যাকিনোদ। শিশির পাবলিশিং হাউল। কলকাতা, 


৪৭ 


এ Stisical Acca of Bengal 01876770047 W. চা 
Volum HI. D K Publishing llouse. Delhi 

‘Bengal Peasant Lite” (1909+ Day. Lal Belun. Macmillan 
and Co. Limited London. 

“lligory and Account of ihe Mabishadal Raj Ese. 
এ Press, Calcuna 





প্রসঙ্গ গৌড়েশ্বরী 


প্রবাল রায় 


বগুড়া অন্ধ মৌর্য অরধিকযরের কথা সুধ্রমাণিত হয়েছে। বাণগড় 
খননের ফলে সেখানেও মৌর্যনুগের হবসম্ত্প দেখতে পাওয়া গেছে। 
পার্বতী মালমহ জেলার বিভিঘ প্রান্ত ঘেকেও বেশ কিছু বৌদ্ধ দেব- 
দেহীর অরস্তত্নমূ্তির সন্ধান মিলেছে। এই জেলার ঘহ্দীপুর ছেকে 
পোড়ামাটির নিঘুনমৃর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যা এই অক্চলের একা প্রচারিত 
বনানী যৌদ্ধমতের ইঙ্গিত বহন করছে। এছাড়া পালযুগের শেষ পর্বে 
বৌদ্ধ সাধু কিনার যে জগন্দল মহাবিহারে 'সৃভাবিত রতুকোষ' গ্রন্থটির 
মকেলন করেছিলেন! অনেক গবেষক সেই জপন্দল মালদহে বা পশ্চিম 
দিনামপুরে অবস্থিত ছিল বলে জানিয়েছেন এইসব বিচ্ছিন্ন তথা বিভিন্ন 
সাক্ষাগুলিকে এক জায়গায় গ্রধিত করার উদ্দেশ্য নিবন্ধ-লেখকের কারে 
একটিই আছে তা হল এই বে, মালদহ-দিনাজপুর ক্লে বৌদ্ধ বরমচর্চার 
ধারাটি পরায় মৌর্ঘধূগ থেকে আর করে দ্বাদশ শতাকী পর্যন্ত বহমান ছিল 
সেক স্মরণ করিয়ে দেওয়া এর মধ্যে শে কতেক শতাব্দী ছিল আবার 
বন্তরযানী৷ বৌদ্ধ মতাদর্শের প্রাবল্য এবং সেই যুগের বেশ কিছু দেব-দেবী, 
বিশেষ করে রক্ষক দেবী (70815 0৩৫৩০) পরবর্তী সেনযুগে হিন্দু 
তাবে স্বকীয়তা হারিয়ে ব্রাহ্মণ) দেবীতে রূপান্তরিত হল। এই ঘটনার 
নমুনাস্বরূপ মহাকালের জঠর থেকে চয়ন করা একটি ফসিল 
“গৌড়েম্বরী'র কথা আজ হবে আঘাদের আলোচ্য বিষয়। আলোচনার 
পরতমার্ধ থাকবে পূর্বসূরি গবেষকদের ওই সক্রোন্ত বিবরণ. আর দ্বিতীয়াধ 
থাকবে আমাদের লরেন্মঘিন অনুসন্ধানের ফলে প্রত্ত তথ্য, সঙ্গে থাকবে 
উভয়ের বিশ্লেষণ। 


এই 'গৌড়েখরী' সম্পর্কে পূর্বতন কোনও 'বেষক/ পর্যটক স্পষ্ট চিত্র 
দিয়ে যেতে পারেলনি। ফেউ কেউ এফে আবার স্বারধাসিনীদেষী বলে 
চিহ্নিত করেছেন। কেউ এর স্থান সাগরদিখিয় পাশে, কেউ শিবগঞ্জের 
বিরোজপুরে. ফেউ বাগবাড়ি চ্ডীপুরে এবং কিছু গবেষক গৌড়ের 
নবাী৷ প্রসাদ (ফিরোজ বিনারের পিছনে) চত্বরের মন্যে বলে নির্দেশ 
করতে চাইছেন। আলোচন! প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্ক্তির নিবি উদ্ধৃতিতুলি 
ছেকেই ওই মতানৈক্যের স্বরগ বোকা যাবে। 


এ সম্পর্কে পুরাতন সাক্ষা নিশ্চিতভাবেই কবি মাপিক দ্রের। তার 
রচিত চস্তীমঙ্গলে" কিন্তু আমরা দ্বারবাদিনীর নাম পাচ্ছি, গৌড়েম্বরীর 
সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে লা। কালজেতুর অনুরোধে সেহীর ব্যক্ত শতনামের 
হল পাঠে আছে 

ক্ষিলী ত্রিপুটা তিলেতরা সন্কটা 
শতভুঙ্গা * হারবাসিনী। 

গদিনী ক্রিনী [শঙ্গলা মোহিনী 
সাবিছী রোগরুপিনী ৷” 

পাঠান্তর __ * দশভূঞ্জা দ্বারবাসিনী।ং 

গবেধক/পর্যটকদের মধ্যে শ্রথমে দেখা হাক ড্রালিস্‌ বৃকানন 
হ্যামিল্টনের জবার্নি। ১৮০৯-১০ ভ্রিস্টান্দে ্রমপরত এই অনুসন্ধানী 
তার ভোলাহাট ভিভিসনের বর্ণনা শ্রসঙ্গে জানালেন 

“in Kamalabari (Kamalavri?), a1 some disance from its 
north-west comer, is the principal place of Hindu worship in 
the division. It is called Darwasini and though there is no 
temple. 5000 people still mee: istha to celebrate the 
deity of the place snd of the city, a5 this Goddess is slso 
called Gowrcshwari. or the Lady of Gour. -..The most com- 
mon deity of the village is Kali, but Darwasini, the tutelar 
dey of Gow, also & female, receives a large proportion of 
edorarion™. 

আবার শিবগঞ্জ ডিভিসনের বর্ণনায় তিনিই লিখেছেন 

7081 Ferozpur) On this head nothing else remains to be 
mentioncd but at Zaburpur, nonh two coses from Shibganj, 
is a long Pipsl tree, আজ which is Supposed to be residence 
(sthan) of the wtelary deity of 094, named Goureshwari. 
This is jus প্র he Southem extremity of the suburb of 
Ferozpur. Another place near the north end of the city, it 
must be observed, is dedicated to the same deity.” 

অর্থাৎ শিবগঞ্জেও আরও দুটি গৌড়েন্বরীর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার 
ফরলেন। কেননা এদের 'থান'ই একথা প্রমাণ করছে যে ওই স্থানশুলিতে 
একনা গৌড়েন্বরীর পূজা হত। 

আবার ১৮৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে গবেষক আলেকজাভার কানিহ্যেম 
লিখে গেলেন: 

~The village of Kamia-bari. rather more than | mike 10 the 
norh of city rampart. and just beyond the gre Sagar Dighi 
Lake, no doubt formed ane of the suburbs of the city, tS it 
ill posses ৬ shrine dedicated to he Goddess Gourshwari 
Debi. the special patron of 09০ ...My informants knew 
nothing of Darwasini, but assigned the fair to the fullmoon 
of Jaistha, in the month of June" * 

সুতরাং বুকাননের সফরের ৭০ বর পর, দীর্ঘ কয়েকশো বছরের 
স্থানীয় মতামত সম্পূৰ্ণ উ্টে গেল। আবার এই শতকের প্রথমদিকে রচিত 
রঞ্জনীকান্ত চক্রবর্তী তার “দৌড়ের ইতিহাসে' লিখেছিলেন: 

“লোকে বলে চ্ডীপুরের দ্বারবাসিনী দেবী গৌড়ের এক দ্বযরের 
অধিষ্া্রী ছিলেন। মঙ্গলচন্ডী পাঁচালী রচয়িতা যাপিক দণ্ড ভগবন্তীর 
রবের সমর ডাঁহাকে স্বারবাদিনী বলিয়া ভাবিয়াছেল। হারবাদিহী দেখীর 
শ্রকৃত নাম কদলাদেহী। কমলাদেহীর নামানুসারে কমলাবাড়ি গ্রামের নাম 
হইয়াছে। ইনি সৌড়ের অধিষ্ঠারী ছিলেন। অন) সৌড়েস্বরী দেবীর মন্দির 
গরদাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। লোকে উহার করেকখানি ইট-পানর 






রাজবাড়ির নিকট রাশি তাহযকেই মৌডেম্রীরসথনা্ানে পুজা করিতা 
থাকে" 

বিগত দশকের শেষদিকে সুনীল ওকা তার* "নাশক দত্তের 
চন্তীনঙ্গল'-এর সম্পাদকীয়তে জানালেন, "বে চত্তীমৃ্তিটি বা কালীনর্তিটি 
অনাদৃত অবস্থায় দৌড় নগন্ীর নব পরিতাক্ত হইয়া পড়িয়া আছে তাহা 
চলাকালীন এই দেবী দর্শকমণ্ডলীর নিকট হইতে সামান্য পুজা পাইয়া 
থাফেন। অন্য সময়টা গাহাকে অনাদূত অবস্থাতেই থাফিতে হু তবে 
গৌড়েম্বরীর যে বিবরণ বুকালন সাহেবের রিপোর্ট তথা খান আবেদ 
আলির যঞ্ছে আমরা পাই তাহা বর্তমানে নিশ্চিহ্ন। আল্চর্মের বিহয় 
শৌড়ের গড়ের মবে। গৌড়েশ্বরী বলিয়া কথিত যে মূর্তিটি দেখা হায় 
তাহা জনিহোম বা আবেদ আলি উল্লেখ করেন নাই। ...এই মুর্তিটির 
অনুরূপ একটি মূর্তির শপ্রাকশেষ নঘরিয়া ফুলবাড়িয়া গ্রামেও দেশিয়াছি। 
এ অঞ্চলের লোকেরা উহাকে গৌড়েশ্বরী চণ্ডী বলে।” 


২ 


এইবার পূর্বসূরিদের আহরিত তথ্যগুলি একটু বিস্লেষণের চেষ্টা করা যাক। 
(ক) মাণিক দন্ত ্থারবাসিনীর স্ববে দেবীকে শতভুজা (পাঠান্তরে দসভুজা) 
রূপে বর্ণনা করলেও ওঝা দেবীর যে ধ্যান* সংগ্রহ করেছেন৷ তাতে 
দেবীকে চতুর্ভুজারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও শ্রীকা ওই বরনের 
"শবারাঢ়াং' দুটি মূর্তির উল্লেখ করেছেল, তবুও এগুলির প্রাচীন সম্পর্কে 
সন্দেহের অবকাশ থেকে বায়। বিশেষ করে ভ্রথমোক্তটির উল্লেখ কোনও 
পূর্বসূরি গবেষক করেননি (কেবল ১৯৫১ প্রি-এর আদমসুমারীর 
হ্যাবুকে সম্পাদক অশোক মিত্র গৌড়ের ১টি মানচিত্রে গৌড়েন্বরীর 
মন্ৰিয়কে ফিরোজ মিনারের পিছনে দেখিয়েছেন") এবং নীওকাও এই 
তথ্য স্বীকার করে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেল। সৃর্তিটি 
রামকেলি মেলার সমর আমরাও ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই, 
কেননা গোটা মূর্তিটি কাপড়ে আচ্ছাদিত ছিল। সহযোগী এক বন্ধু 
কেবলমাত্র একটি শব (ও সত্ভবত হাতে ধরা এক নরমু্ড)-এর আভাস 
দেখতে পান। (খ) কমলাদেহী ছেকে কমলাবাড়ি নামকরণ সম্পর্কিত 
ততুটিতে সন্দেহ থেকে ঘায়। সাধারণত কোনও গাছের সঙ্গেই 'বাড়ি' 
প্রত্যচটির বেশি ব্যবহার দেখা যায়। যেমন মালদহতেই পাওয়া যাচ্ছে 
কদুবাড়ি, গলাশবাড়ি, খেজুরবাড়ি, বাঁশবাড়ি প্রস্তুতি যৌজা। বিপরীতে 
“বাটি'-প্রতায়ান্ত শব্দুলির সঙ্গে যোগ আছে ব্যক্তি নামের। গোটা 
মালদহ জেলার ৩৩টি বাড়ি-প্রত্যয়ান্ত মৌজা! নামের মহো, কছলাবাড়ি 
ছাড়া ঘা ৪টি একটু অন্য রকম (যেদন রামবাড়ি, গরেশবাড়ি, 
বাগ্বাড়ি, বাহাদুরবাড়ি), কিন্তু ১৬টি বাটি-প্রত্যয়াস্ত নামের প্রতোকটিই 
ব্যক্তি/িপাধিসূচক। আবার "কলা" সাবারণত জী বা এদর্যের দ্যোতক, 
তাই তাকে সুরা দেখা গেলেও নগর়রক্ষা দেষ্টরাপে প্রায়ই কল্পনা ফরা 
হায় না। (গ) নগররক্ষ্কারী দেহী রূপে '্বারবাসিনী' নামটিই বেশি 
গ্রহপযোগ্য। কেনন! '(নগর) দ্বারে যিনি বাস ফরেন" এই সমস্ত পদ বা 
ব্যাসবাকাটিকে সমাসবন্ধ রূপ দিলে দ্বারবাসিনী শব্দটিই দাঁড়া। রতুয়া 
খালাতেও একটি দ্বারবাসিনী ন্ামযুক্ত মৌজা (জে. এল. নং-__১০৬) 
পাওয়া হাচ্ছে। এছাড়াও এই কক্তব্যের সমর্থনে বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি 
প্রণিধানযোগ্য। হগলির মহানাদের নিকটবর্তী 'ারবাসিনী' গ্রামের 
নামকরণ শ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন? ; 


ছিলেন। তার নাহ থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে দ্বারবাদিনী।” (ঘ) এই 
দ্বারবাসিনীকে শৌড়েস্বরী বা চ্ডীয় সঙ্গে একাক্খা করে দেখার প্রবণতার 
মুলে আছে অন্যাপাল-_সেনযুখ থেকে প্রবাহিত এই অন্কলের এক চতী 
শতিহাণ। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে দুর্গার বিভিন্ন রাপকে এই অন্ধলে 
একদা চণ্ডীরূপে আরাধনা করা হত। এই শপভেদের জনক গবেষকের 
হতে এই রূপভেদ বায় ৬০ রফম+০) মযে) ভান্র্বক্মপে চণ্ডী" নামাক্ষিত 
হেব মুর্তি পাওয়া গেছে তাদের মধে৷ আছে 'আাট/দল বাহু মহিষননিলী, 
সিহেবাহনা দেহী, গৌরী প্রডৃতি। এমনকী বছর ৫০ আগে পাওয়া এক 
সনযঙ্গাত (না ও শিশু) ভাক্ষর্যকে ওই একই উতিহ্য হবিবপূর-ুলবুলিতে 
চত্ী*১ নানে শৃঙ্গা করা হয়? ($) তাহলে ভ্বারবাসিনী কোন্‌ নেহী ছিলেন? 
এ অল্লের উত্তর দেওয়া খুবই শক্ত । তবে এ সন্বস্ধে একটা সম্ভাবনার কথা 
আলোচলা করা যেতে পারে। বিনয়বাবু পূর্বোক্ত ওগলির দ্বারবাসিনী 
প্রসঙ্গে ওই জায়গায় পাওয়া কিন্তু ভাস্কর্য সম্পর্কে বলেছেন? * 

“.এফেসব মুর্তি স্বারবাসিলীতে পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হল একটি বারাহী সূর্তি। ...বৌন্ধ সাধনননলার ও বক্স বারাহী তন, দেবী 
বন্রবারাহীর ধ্যান. মূর্তি ও পূঙ্গ৷ পন্ধতির বর্পনা আছে। বন্তরবাবাহীকে 
একটি ব্যানে জীহেরুকদেবস্যায় মহিষী' অর্থাৎ স্রীহেরুকের অগ্রনী 
হলে কার্না করা হয়েছে। আবার তাকে বৌদ্ধ মারীচীর সঙ্গিমীদের মো 
অন্যতমাও বলা হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে 'বৃদ্ধ-ডাকিনী' ও 
“বন্তবৈরোচনী'। সাধারণত তিনি হয় দ্বিড়জা, না হয় চতুর্তৃজা। 
স্থারবাসিনীর মৃর্তিটি চতুর্তুজা। কিন্তু সাধনমালার ধ্যানের দৃর্ডির সঙ্গে এই 
মূর্তির হিল নেই, সূতরাং বৃদ্ধ ডাকিহীরপে এই মূর্তির পুষ্জা 
বৌদ্ধতান্বিকরা করতেন বলে মলে হয় না।" 

নিধৃপ কাপালিক বৌদ্ধ দেবতা হেরুকের বা বা্ন্তির দান চর্ঘাীতির 
প্রভাবে বাংলার বেশ পরিচিত। আনি বালোডাষার চর্ঘাগীতিতে হেরুকের 
আরাধনার উদ্লেখ ঘাতা অন্তাপাল-_সেনযুগে, বন্বানী। বৌদ্মতের 
শ্রভাবে এই দেবতার প্রতিপত্তি বাংলায় বেশ ভালোনাত্রায় ছিল কলে মনে 
হয়। এই প্রভাবমুক্ত এলাতার হ্যে বর্তবান মালদহও ছিল তা আমরা 
জানতে পারি এই অন্ধে পাওয়া বিভিন্প দেবদেীর প্রন্তরদূর্তি ও 
যোগলাধনার ইঙ্গিতবহ পোড়ামাটির দিখুনমূর্তির মাধামে। মাত্র 
কয়েকমাস আঙোও মালদহ থানার শাস্তিপুর থেকে প্রথন মহীপালের 
(অন্তা দশম তেকে আদি একাদশ শতাম্দীর মধ্যবর্তী সময়ের) লামান্ধিত 
(রাজ্বর্ষান্ধ ভগ্ন) একটি সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। এটির মাথা ও 
হাতের কিরদে ভান্তা অবস্থায় পাওয়া গেলেও এটিতে ঘোদিত পরাজিত 
ব্রাহ্মষ্যদেহীর উপস্থাপনার ছাথামে তংকারীন মালদহ প্রচারিত কর 
বন্তযানী বৌদ্ধমতের প্রাবল) অনুভব করা ঘায়। 

চে) এদিকে আমরা বন্ত্রধানী বৌদ্ধমতে যেলব রক্ষক দেকদেহী পাই 
তার মহ্যে আছে আন্ত. যয়স্তক. হেবা, মহামায়া. সন্ভরা, কালচক্র, 
মহাপ্রতিসরা, হারীত ও হেরুকের নাম। এই রক্ষকদের হেরুকের 
আ্রমহিহী বন্রবারাহীর সন্ধান শরীঘোব হুগলির শ্বারবাসিনীতে না পেলেও 
মালদহের দ্বারবাসিনী (যৌক্সা_ তমীপুর) এন অদূরে পিছলিতে এই 
ধরনের বারাহীমূর্ভিষ সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে মালদহ 
মাগ্রেহশালায় রক্ষিত এই মৃত্তির বর্ণনায় বলা হয়েছে'* 

~The Goddess is seaied on full blown lotus with right 
eg pendant The pot-belicd goddcss has four hands. The 
Proper from right hand holds a fish which idictics wntric 
affiliation” 


অনুমানি ১০ম শতাজীর এই মূর্তির দক্ষিণোর্ব হাতে আছে 
তরবারি, বামদিকের হাতশুলিতে চাল ও তৃমিষপর্শ সুত্র ধৃত একটি 
পাতর। কিন্তু এটি বৌন্মৃর্তি বলে হল করাতে একটি অসুবিবা আছে 
কারণ এর বাহলরাপে যে প্রাণীটি আছে তাকে গরুড় বলেই মনে হয়। 
তৱে বৌদ্ধ-তাস্থিকদের প্রভাবে এই নেহী হত হিন্দু সমাজেও একদা 
পৃজ্জিতা হত, কারণ এই সাং্রহশালায় রক্ষিত অপর এক সন্তমাড়কা- 
ভাঙ্র্ষে খোদিত বারা সঙ্গে এর প্রচুর পাথক্যি দেখা বায়। তাই মনে 
হয়৷ পালযুগের মাতামাবি ভেকেই বন্তরধানী বৌদ্ধরক্ষক দেবদেহীরা 
হ্িশুন্াযিত হতে থাকেন এবং এই ধরনের কোনও দেবীর মূর্তি একদা 
দ্বারবাসিনীরূপে পরিচিত ছথিলেন। (ছ) তবে গৌড়েন্বরী কী? সম্ভবত 
চণ্ডী এতিহযের সঙ্গে মুসলমানোন্তর বরেস্রভূমি এক্ান্ম হয়ে গৌড়েন্বরী 
তত্র উদ্তব। কেননা মালদহের এক ভানতাপস তার নিজন্ব সাগ্রহের 
একটি ভান্্বকে আম্যকে শৌড়েম্বরী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন ॥ পদতলে 
সহ লিয়ে উপবিষ্টা ও চতুর এই মূর্তিটিয় ডানহাতশুলিতে আছে 
অভ্মুদ্তা ও তরবারি এবং বামহ্যতশুলিতে ভূরিস্পর্শমুড্া ও কাল শোভা 
শাচ্ছে। এর সঙ্গে হুর দিল আছে পূর্বালোচিত বারাহীর আযুধের। এই 
ধরনের অসহ্য মূততি, কেবল বাছকোলে একটি ছেলে, পার্বতী প. 
দিনাজপুর জেলার বাশীহারী থানা ছড়িয়ে থাকতে দেখেছি। বলা বায় 
না হয়ত এগুলিই জনগলের কহে চণ্ডীনামেই পরিচিতা ছিলেন। 
জে) শৌড়েশ্বরীয বর্তমাল অবস্থান (লবাৰি প্রাসাদ অঞ্চল) প্রসঙ্গে 
রজনীবাধু লিখেছিলেন১* 
"নৌড়ের এই অংশের নান বামনপাড়া ছিল। ইহার নিকট একটি 
গর্তে নাগর ধারুকাদি জাতি লিন্তান করিত। পিগুদানের মন্ত্র এই _ 
"জরাকা ছাতু কেলাকা পান্তা। 
লে পূরুশা হাতে হাা। 
তু খাবি ত ঘো ন মু গাচি ৷” 
শৌড়ে ভোষ্ঠ-সক্রোন্তির সময় রামকেলি নেলা চলাকালীন হহুর অ- 
বঙ্গভাষী মহিলা গর্রমারিণী জননীর পিগুদানের জন্য এই স্থানে সমবেত 
হল। এইখানে একটি গর্তের কাছে পিণ্ডদান করে তারা কাছে রাখা 
(অন্যান সময় নাকি মূর্তিটি কোনও ব্যকতিকিঙ্গেষের হেপাজতে থাকে) ও 
কাপড়ে জড়ানো শৌড়েশ্বহীয় (1) মুর্তি জড়িয়ে কেঁদে থাকেন। এরপর 
তারা তুলসি মন্দিরের (ফিরোজ মিনার!) উপরে গিয়ে স্বর্গতা-জননীর 
উদ্দেশে] রগ দ্রালিয়ে থাকেন। এই ঘাত্রিনীর ছল মালদহের বিভির পরাস্ত 
থেকে শুর করে পূর্ণিরা, কাচিহ্যর, কিষাণগন্জ, ভাগলপুর, এমনকী 
মুঙ্গের ঘেক্েও এসে ঘাকেন। এঁদের সাক্ষ] প্রমাণে” জানা যার বে, এরা 
বিশ্বাম করেন যে সুমতি কন্যারাপুণ্যবন্তী জননীদের জন্য গৌড়ে 'চিরাগ 
চড়ায়' ও কুমতি কল্যাদের জন্য আবার সেই জননীয়াই 'পক্ষচোরা' 
(অহোরাত্র 1) গালি খেয়ে থাকেন। এই মতাদর্শে তারা গৌড়ে আসেন 
এবং তাদের কাছে 'গৌড়েম্বরী'-র কাছে পিখুদান ও তুলদীমন্দিরে প্রদীপ 
দেওয়া তাই এত জরুরি। এরা ছাড়াও কলিগ্রান থেকে আসা রাজবস্টে 
মম্্রদা়নুত্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা গেল যে তার! শুধু 
পূর্বপুরুহদের উদ্দেশ্যে তুলসি নন্দিরে বাতিদান করতে এসেছেন 
এই ধরনের ঘটনা পূর্বসূরি কোনও গবেষকদের কন্ছ ঘেকে জানা 
হায়নি। মনে হয় একদা দ্বারবাসিনী ও পরে সাদুঘাপুরে জ্যৈষ্ঠ ঘাসে 
পূর্ণিমার যে মেলা ও পদ্গাহান হত, সেটাই রামকেলি মেলা জমে ওঠায় 
সে এসে সুদানের জছজদাট অনুষ্ঠানে পরিণত হরেছে। এরই সঙ্গে 
সঙ্গতি রাখতে তথ্যকথিত গৌড়ের নবাবি শ্রাসদের কাছে (যেখানে 


বিঘরী শালকদের রাজত্রালাদ. সেখানে মন্দির থাকার আকাশকুসুঘ 
শুল্পনাজাত অবস্থান নাযালকরাও স্বীকার করবে না।) শৌড়েস্বরীর 
আবির্ভাবও জড়িত থাকতে পারে॥ কেননা আমাদের দেশে 'কালীমৃতি' 
(বিশেষ করে শবাকসঢা)১৯ করার ইতিহাসও খুব একটা প্রাচীন নয় এবং 
সেই কারলে 'গৌড়েম্বরীর শধাসীনা' মূর্তির প্রাচীন সম্পর্কেও সন্দেহ 
থেকে বাছু। (ক) ইরেজবাজার থানার চণ্ডীপুরে (জে. এল. নং ৮৩) 
বেটি ঘারবাসিনীর মন্দির বলে পরিচিত সেটি আসলে দুসলমানি আমলে 
তৈরি একটি শ্রকেশহার। বর্তদানে এখানে দুটি প্রান্তিক. অষ্টকোণাকৃতি 
পাঁচতলা মিনার ও মূল শুবেশপথটিয অর্ধাশেটি (একদিকের) একটি উঁচু 
ঢিপির় উপর দাঁড়িয়ে আছে। ছিনার দুটির একদিকে ভূমিতল৷ েকেই দেখা 
ধাচ এবং এর শ্রথন তলাটি ব্যাসাণ্ট পাথরে (১০৮ সেমি) ও তার পরে 
ইট দিয়ে গীখা। শ্রবেশস্বারটি ঠিক দাছিল দরজার মতে (কিন্তু অশ্থে অনেক 
কম) দেখতে এবং মনে হয় এটি মুসলমানি আমলের গোড়ার দিকে তৈরি 
হতে পারে। অলকেরণ নেই বললেই হয়। যেহেতু ত্রয়োদশ শতা্ীর। 
হম থেকেই বেশির ভাগই দেবালগ বিববস্ত করে ঘসন্তিদ/দয়গা/বিজয় 
তোর নির্মাণ করা হয়েছিল, তাই আদিতে এটিও কোনও মন্দির থাকার 
সন্তাবনাই বেশি। বিশেষত প্রাচীন বাগবাড়ি অঞ্চলে এই বংসেতৃপটি 
অবস্থিত (অদুরেই সাগরদিখি) এবং সলেঙ্ন চ্তীপুর গ্রামে বেশ কষেকটি 
শাল-সেনবৃগের ভ্রস্তরসৃত্তির পাদপীঠ চোখে পড়ায় জ্য়গাটির প্রাচীন 
সম্পর্কে সন্দেহ থাকল না। 

(এ) তত্ব ও তথ্যশুলি বিক্নেবপান্তে এই সিদ্ধান্তে আদা যায় যে 
বনতুবানী বৌদ্ধ রক্ষক কোনও দেবী (10218 6০৫৩৫53) ব্রাহ্্র্মের 
ভাবে দ্বারবাসিনীতে পরিপতা হন। তারপরে মুসলমান শাসনের শেষে, 
তার সঙ্গে চণ্ডী প্রভাবমুক্ত হয়ে তিনি ক্রমে গৌড়েশ্বনী চণ্ডীতে।* 
রূপান্তরিতা হল (আকার হারিয়ে)। এরই হলক্রতিতে গৌড়ে ক্রমশ 
বর্তমান ‘সৌড়েম্বয়ী দেহী' আবির্ভৃত৷ হয়েছেন ও তার মুর্তি, ধ্যান 
শ্রভৃতির প্রচলন দেখ! হাচ্ছে। তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দেবার 
অধিকার একমাযশ্রমনিষ্ঠ, কর্তব্যপরারণ গবেষককুলেরই আছে এবং 
আমরা সেই ধরনের ফোনও নিষ্ঠাবান গবেধফের এই বিষয়ে শেষ 
সিদ্ধান্ত জানার জল) অপেক্ষারত থাকলাম। 
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1, “সুৰেট৷ ঘ্যেযে তো পৌড়ে চিরাগ চড়াবে। 

কুবেটীকে লিয়ে পঞ্চচোরা গালি খিলাবে সা 

শক্ষাহী__দ মহাকিত্যার এক অহ্যকিনতা। শাকের আদ্যাশক্তি মনে 
করেন। চার হাত; ডানদিকে দুহাতে খা ও চন্্রহাস এবং বীধিকে 
দুহাতে চর্ম ও পাশ। গলায় নরমূণড, দেহে ব্যত্র্থ। বড় বড় দতে, কত 
চক্ষু: বিস্তৃত সু; মুল কর্ণ: বযছন কবন্ধ প্রবাদতস্্রসার রচরিতা কৃষ্াক্দ 
আগমবালীশ দক্ষিপাকাপীর প্রবর্তন করেন (১৩৪ শতাকী)। 
লৌরাণিকা, ১ম খণ্ড, ১৯৭৮, পূ. ২৫৪, অমলকুমার বন্ণোপাব্যার। 
পাঠক সহজোই ৭-এ দেওয়া হ্যানবয্রের সঙ্গে পুরা এই 
আদ্যাপক্তির বৈদাদুশ। লক্ষ করতে পারবেন। 

আালদছের হরিশতমপুর দানাত অন্ত গোইলা (জে. এল. নং 
৪৩) গ্রামের একটি “খানে নিশ্লিখ্িত হানতে ্লীয়প্রততাবশালী 
দেশী গেছিল ভন্ডীর ১ মাঘ প্র হয় 





খু, ১৯৬৯, পু. ৪৯) 
বলা বাহন] ধ্যানের মুদ্রা ও আর্রগুলির সসে অগ্িপ্রাশের ৩১৯ অধ্যায়ে 
বর্দিত সরহতীর ৪টি দুর ও আয়ুধের সাম্য আছে। 


কতজতা দীকার গোপাল লাহা, লকের পণ্ডিত, এজিত আগরণয়াল! ও 


পুষ্পজিৎ সায় এরা বিডির ক্রেশকর পথ পরিক্রমা সঙ্গী হয়েছেন অথবা 
বিভিপ্রতযযে সহায়ত! করেছেন। তাই এঁদের ধন্যবাদ জানানোর কোলও ভাবা 


রথ 


সোনার গৌরাঙ্গের কারুকৃতি 
ূর্ণেদুনাথ নাথ 
চৈতন্যদেবের গাঁচশোতম জনমত উপলক্ষে যখন দেশবাসীর দৃষ্টি তার 


শ্রৃতি-বিজড়িত স্থান ও তার স্মরণে সৃষ্ট মূর্তি মন্দির শিল্পকলা হভৃতির 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তখন হয়ত অনেকের কাছে নবন্থীপের 'সোলার 


সৌরাঙ্গর অপরুপ সুযনামণ্ডিত সূর্তিটির নির্নাপ-কৌশল ও ওই 
শিক্ষবর্ণের সানত্রিক রূপে সম্পর্কে নতুনভাবে আগ্রহ সৃষ্টি কয়েছে। 

সবধীপে সেবিত এই নৃর্তিটি সাহারলের কাছে "সোনার গৌবাঙ্গ' বা 
সোনার তৈরি মূর্তি হিসাবে পরিচিত হলেও ভুকৃতপাক্ষে এটি অষ্টহাড় 
নির্বিত একটি নৃর্তি। 'অষ্টহাতু'র অর্থ ছল, আটটি ধাতু নিলিযে তৈরি 
লস্কর হাত এর মূল হাতুশুলি হল: সোনা, রূপা. তামা, বাং, দস্তা, সিসা, 
লোহা ও পারা। কোনও কেনেও ক্ষেঞ্জে দু-একটি ধাতু পরিবর্তন করা 
হয ঘাই হক এইসব বাতুর নধ্ে পেতল তৈরির বাতুগুলিই বেশি 
পরিমাপে ব্যবহার করে মূর্তি নির্মাণ করা হয়। সেইকন্য দেখতেও খুব 
উজ্জল পেতলের মতো দেখায়। তাই অষ্টহাতুর বৃতি সাধারণভাবে 
পেতলের মূর্তি হিসাবে পরিচিত। 

আজ থেকে হায় ৮৫ বছর আগে নৰিয়া ঞেলার শান্তিপুবের ব্রজলাল 
দাস নানে এক কাসারি লিল এটি নির্মাপ করেল। সম্পূর্ণ এত্বণ্ডে ঢালাই 
করা হৃর্তি। এর নির্মাপনৈলী ও নূর্তিমাধূর্য ভাক্জ$ সকলের কাছে 
আকর্ষণীয় । এই শিমকর্মটি সেই সময়েও যে কত সম্মানের সঙ্গে জাদৃত 
হয়েছিল তা একটি ঘটনার মাহাহে বোঝা ঘায়। এই শিল্পী তার বৃদ্ধ 
বয়সে একবার নবস্থীপে হান এবং অন্যানা মর্দিবাপি দর্শনের পর ঠার 
নিজেরই হৌবনকালে সৃষ্ট চৈতনানূর্তিটি দেখতে যান) নবন্ধীপের শ্রচলিত 
স্লীতি অনুষায়ী মন্দিরের প্রহরী 'ভেট' বা দর্শনি দাবি করেন। জুন্ষ বৃদ্ধ 
তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলে ওঠেন ''পয়সা দেখ কীসের? জানিস 
আমিই তোদের ঠাকুরকে সৃষ্টি করেছি।” চৈতন্যাদেক সম্পর্কে এই ধরনের 
অশালীন উ্্তিতে চারিদিকে হই-চট শুরু হে যায়। চিৎকার চেঁচামেচিতে 
ন্িরকর্তা প্রতাপ গোস্বারী বেরিয়ে আসেন। দেখাম তিনি শির্তী 
ব্রচ্লালবাবুকে চিনতে পারেন এবং সমাদরে ভেতৰে নিয়ে ঘান। ভাব 
এই অপূর্ব সৃষ্টিকার্যের সম্মানে তারপর দীর্ঘদিন আর সমগ্র শাস্তিপুরের 
লোকের 'ভেট' লাগত না। 

এই ধরনের নূর্তি ঢালাই শান্তিপূর তথা সময কাসারি সন্যজ্জের খুবই 
প্রাথায় ও কৃতিত্বের প্মৃতি বহন করছে। বর্তমানে পেতলের অসন্ভব 
মূল্যবৃদ্ধি, সাধারলের রুচি পয়িবর্তন এবং কৃতি জিনিসের প্রচলন এই 
শতকে প্রায় বসের পথে নিয়ে লিয়েছে। তাছাড়া বর্তমানের সামাজিক 
পরিবেশে এইসব মূল্যবান ঘাতব-মৃত্তি চোর শ্ুডৃতির হাত থেকে রক্ষা 
করা প্রায় অসম্ভব দেখে ইচ্ছুক ব্ক্তিরাও আর এইসব দূর্ডি নির্মাণে আগ্রহ 
দেখাচ্ছেন না অথবা সাক্ষিত্ত ও ছোট মূর্তি, তাদের বাহল ও ভহঙ্গভূযপ 
এবং পৃজ্জর উপকরলাদি তৈরি করাচ্ছেল। ফলে এই শিল্প ও তার সঙ্গে 
হুক্ত শিল্পীরা ক্র বিলীয়মান। 

মুর্তি ঢালাইয়ের কাজ করেকটি ধাপে বা দায় সম্পন্ন হয়। প্রথমে 
থে সূর্তিটি তৈরি হবে তার একটি হা্টির সড়েল বা অবয়ব তৈরি করা 
হর। ছোট মূর্তির ক্ষেত্রে অনেক সনৱে কাঠের মূর্ভিও তৈরি করা হয়। 
এগুলি স্থানীয় কুমোর বা ছুতোয়রাই তৈরি করেন। তাদের তৈরি এই 
মূর্তির ভালোমন্দের ওপরই ঢালাই মূর্তির অঙ্গসৌষ্ঠব হোটানুটি নির্ভর 
করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা শ্রয়োজ্জন যে, শান্তিপুরের কুমোরেরা তদের 
নির্মাণ পারিপাট্যের জন্য খুবই বিষ্যাত। বর্তমান কলকাত্যয় কুমোরটুলির 
শিল্পীদের এক বৃহদশের আদি নিবাস ছিল শাস্তিপূর। 

প্রথমে ওই মডেল বা অবয়বের ওপর মাটি দিয়ে তার গায়ে টিপে 
টিপে একটি সাঁচ তৈরি করা হয়। মাটির মডেলের ক্ষেতে তার ওপর খুব 
সুচ্্ সুরকি সাধারণত কাপড়ের মধ্যে বেঁধে পাউডারের মতে “থু ঘুপ' 
ছড়িয়ে নেওয়া হয়। কঠের মডেল বা কোনও ধাতব মডেলের ক্ষেতে 
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তার ওপর আগে তেল জাতীর জিনিল ঘিরে দেওয়া হয) উদ্দেশ্য 
খাতে হঁঁচের হাতি মডেলের গাতে আটকিয়ে না যায় এবং হাটি অক্ষত 
অবস্থার তুলে নেওয়া ঘায়। এই কাজটি খুবই নৈপুশোর সঙ্গে সম্পন্ন 
করতে হয়। এর নাম 'হাঁচগড়া। চলতি ভাষায় অনেকক্ষেত্েই "ছাচকাড়া' 
শদ্দটি ব্যবহার করা হয়। এই হের মাটি প্রধানত কেলেমাটি। সেই মাটির 
সঙ্গে পাট কেটে মিশিে নেওয়া হয় ঘচতে মাটি ছেড়ে না ঘায়। কড় বড় 
দৃ্তির হযচ একসঙ্গে করা সম্ভব নর ভেবে সম্পূর্ণ মূর্তিটি সাচ কয়েকটি 
[কয়ো করে তৈরি করা হয়। টুক্রে! টুকরো বা সম্পূর্ণ ছাঁচ_সবই 
আবার দু-ভাগে ভাগ করে তোলা হয়। সামনের আশে আর পেছনের 
আলে সম্পূর্ণ আলাদা করে দু-ভাগ্ে তৈরি করতে হয়। এরপর এই স্্াচ 
যৌন এবং শ্রৱোজন অনুসারে উলুনের ওপর টিনের পাত রেখে তার 
ওপর দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকিয়ে যাওয়ার পর এই টুরোগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে যোগ করে পূর্ণনৃর্তির ছাচের রূপ দেওয়া হয়। এইরকম 
ছঁচ যোগ দেওয়ার সময়ে যে মাটি ব্যবহার করা হয় তা সাধারণত দো- 
আঁশ। ওই মাটির সঙ্গে পাট ও তুষ মিশিয়ে নেওয়া হয়। তাছাড়া এইসব 
জোড়ার জাগায় পুরোনো কাপড়ের টুকরো বা ন্যাকড়া লেগে দেওয়া 
হয় যাতে জোড়া ছেড়ে লা যায়। ছুচের পেছনে একটি এবং তলায় 
অর্থাৎ পায়ের পাতার নীচের অংশে একটি বা বেশি ফুটো বা গর্ত রাখা 
হয়। মুচির ম্যে প্রয়োজনমতো পেতল দিয়ে সেই মুচি ঘ্যচের সঙ্গে যোগ 
করে দেওয়া হয় ছোট মূর্তির ক্ষেত্রে। ঘ্যচের পায়ের পাতার আশের নীচে 
এই মুচি যুক্ত হয়। তার ওপর মাটির শুলেপ ভালো করে লাগানো হয়। 
উচ্দেশ্য, মুচি বাতে হাঁচের সঙ্গে লেগে থ্যকে_গরনের পর খুলে না 
যায়। কিন্ত বড় দর্তির ক্ষেত্রে এইসব মুচি ছচের সঙ্গে জোড়া হয় না। 
মুচিগুলির মধ্যে হিসাবমতো পেল বা পেতস তৈরির উপর থাতু দিয়ে 
সেগুলি আলাদাভাবে গলানো হয়। 

মুচি হল মাটির তৈরি পাত্র। দেখতে অনেকটা টির শ্রাকার। কিন্তু 
তলার দিকটি এতই গোল করা৷ হয যে. মাটিতে সোজাভাবে বসানো যায় 
না। রাখলেই উপুড় হয়ে বায়। এটেল মাটির সঙ্গে তুষ মিশিয়ে নিযে মুচি 
তৈরি করা হয়। হাতের পাতা ও আস্তুলের সাহায্যে মাটির তালকে টিপে 
টিপে পাত্রের আকার দেওয়া হয়। মাটির (কোন কোনও ক্ষেত্রে কাঠের) 
গোলাকার খণ্ডের ওপর রেখে কাঠের হালকা মুক্তরের সাহায্য পিটিয়ে 
পিটিরে তলার গোল অর্শেটি তৈরি হয়। সাবারশত ছোট ছেলে ব্য অপটু 
কারিগররা এই কাক্স করে। তবে ভালো মুচি তৈরি করা হহেষ্ট মুলিয়ানার 
পরিচাক। বিশেষ ফরে বড় মুচিতে অনেক ভারী গেতল গলানো হয়। 
যাতে সুচি সেই ভার ও উত্তপ সহ্য করতে পারে সেইভাবে এটি তৈরি 
করতে হয়। ব্যবহারের আগে ঢালাই শিল্পী মুচি ভালোভাবে পরীক্ষা করে 
নেয়। কৌ ওকিত্ে নিয়ে ব্যবহ্যরোপযোগী করে নেওয়া হয়। 

এরপর এশুলিকে খুবই বড় আবারের উনুনের মহ্যে বদিয়ে দেুরা 
হয়। ছোট ছোট মৃততর ক্ষেত্রে মুচির মহ্যে শরয়োক্সনদতে। তামা ও দস্তা 
অথবা পুরোনো পেতল দিয়ে ছটচের সঙ্গে একরে জুড়ে ওই উনুনে গলতে 
দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ সমরের ব্যববানে ওই মুচিত্ুদ্ধ হ্যচ সাঁড়াশি দিয়ে 
তুলে উপুড় করা হয়। ছ্ঁচের তলার ফুটে দিয়ে গলিত তামা ও দ্তা 
অবঃ পুরোনো পেতল৷ নতুন গেতলে রূপান্তরিত হয়ে হাঁচের ফাঁপা 
আশে ভত্তি করে দের কিছুক্ষণের মধ্যেই তা জমে গিরে সঁচ অনুযায়ী 
মূর্তির রগ পরি্রহ করে। হেহেতু বড় দৃর্তির সাঁচ এইভাবে দুচিশুদ্ধ 
উপুড় করা সম্ভব নয় তই ওই মূর্তির ক্ষেত্রে যাটিতে গর্ত করে স্ঁচটিয় 
মাথা নীচের দিকে করে বলিয়ে দেওয়া হয়। দু-পাশে মাটির চাপ খাকার 


ঢালাই-এর পর পেতলের ওজনে হাঁচ কেঁসে যেতে পারে না। এফ বা 
এক্সতিক বড় উনূনে বড বড় মুচিতে পেতল গলতে থাকে। মূচির মুখ 
খোলা থাকায় শলা। পেতল দেখা ঘায়। অনেকক্ষন কর একই সঙ্গে শরবত 
থাকে। আগে ঠিক করে নেওয়া হত কার পরে কে মুচি ঢালবে। বড় মুচি 
ক্ষেত্রে অনেক সময় একাধিক মিস্ত্রি একটি মুচি ধরে। সেইনতো৷ পর পর 
মুচিগুলি উনুন্ৰ থেকে তুলে স্থ্াচের মবে) ঢালা হয়। ছীচ মাটিতে গর্তের 
হো বসবার সময়ে মূর্তির মাপের চেয়ে অল্প বেশি করে গর্তে বসানো 
হয় যাতে ছীচ বসানোর পরও কিছু অশে খালি থাকে। গর্তের ওই 
আশের মধ্য নিয়ে গলা পেতল হাঁচের মতো যাওয়ার জন) ঢাল! হয়। মুচি 
দুর্বল হলে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই মুচি তৈরির সময়ে 
হথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া হয। এসব বড মূচির মুখ খোলা থাকে। শলা 
পেতল দেখা বায় এবাং ভেতরে সৃষ্ট গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে। ছোট 
মুচির সঙ্গে যেখানে ছুঁচ একসঙ্গে জোড়া থাকে সেখানে মুচির ওপরদিকে 
একটি ফুটো থাকে যাতে "দম" (গ্যাস) বেরিয়ে যেতে পাবে। এই কাজের 
জনয ব্যবহৃত বড বড় উনুনগুলির নাম 'জ্বাল' বা 'আউট'। যে সাঁড়াশি 
দিয়ে সুচি বরা হয় সেণুলিও বৈশিষ্টাপূর্ণ। এদের হাতলগুলি খুবই লক্বা। 
উনুনের আঁচ ও গলা পেতলের তাপ থেকে বীচবার জন্য এই ব্যবস্থা। 
তাছাড়া ছোট হাত-সাঁড়াশির হাতলগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে 
কোনও জিনিস ধরা ছয়। এসব কাজের সাঁড়াশির হাতলগুলি পরস্পরের 
আরও দৃঝে সরিরে মুচি বরা হয়। যে পরিমাণ ওজনের মৃর্তি হবে তার 
চেরে বেশি পরিমাপের পেতল গলানো হয়। কারণ জ্বালতি হিসাবে কিছু 
অশে নষ্ট হয়ে বা পুড়ে যায়। তাছাড়া বেশি পরিমাণ গলা পেত স্বাচের 
গর্তে ঢালা হয় যাতে চাপে তলার গলা পেতল ভালোভাবে স্থাচের হো 
যেতে পারে। তা না হলে মূর্তির অংশবিশেষ 'ছেড়ে' বেতে পারে অর্থাৎ 
না আদতে পারে। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূর্তিটি আবার ভেঙে নতুন জরে ছ্থাচে 
ঢালার প্রশ্ন থেকে ধায়। তবে অন্প আশে এভাবে না জলে অনেক সময়ে 
জোড়া দেওয়া হয়। 

উচ্ছল ও ভালো পেতল তৈরি করতে তামা ও দত্তার পরিঘাগ 
কমবেশি কর! হয়। সাধারদত ভালো পেতল তৈরি করতে ১৭ ভাগ 
তামা ও ১৫ ভাগ দন্তা লাগে। আবার অনেকক্ষেত্রে ৬ ভাগ দত্তা ও ৫ 
ভাগ তামা লাগে। তবে তাদা বেশি দিলে রং ভালো হয়। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য বে, চাদর বা শিট পেতল তৈরি করতে লাগে ১৮ ভাগ 
তামা ও ৪ ভাগ দদ্থা। কাদার ক্ষেত্রে ১৫ ভাগ রাং ও ১৭ ভাগ তামা। 
আবার কাসা তৈরিয় সময়ে রাং কম দিয়ে তামা ও দস্তা বেশি দিলে এক 
নিশরশ্রেণির কাসা হয়। এটি 'ভরণ' বলা হয়। 

বড় বড় মূর্তি ঢালাইয়েয় আগে কিছু কিছু মঙ্গলাচরণ করে নেওয়া 
হয়। সাধারপত পরিবারের মেয়েরাই এটি করেন। তবে বড় দেবদেবীর 
মূৰ্তি ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে অনেক সদয়ে খরিদ্দারের ইচ্ছায় এবং শিল্পীর 
সম্মতিতে পুরোহিত ডেকে পুজা ইত্যাদি করে নেওয়া হয়। "খাল" বা 
উনূলকে পূজা করা হয়। আসলে যাতে ঠিকমতো৷ ঢালাই কাজ নির্বিয়ে 
সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যেই এইসব পৃক্তা ও মক্গলাচরণেয ব্যবস্থা। অনেক 
সমজে পুরোহিত নির্দেশিত সময় বা 'ক্ষণ' অনুযায়ী উনুলে আগুন দেওয়া 
হয়। মূর্তি চালাইঙ্রের সময়ে উৎসুক পরিবারের লোকদের ও 
পাড়াপড়শির উপস্থিতি লক্ষসীয়। মুচি ফেঁসে যাওয়া বা গলা গেতল 
ছকে খুবই মারাত্বক বিপদের সম্ভাবনা থাকে। দির্কিত স্বালচ্‌লা সমাধা 
হলে সবাই স্বস্তির নিশ্বোল ফেলে। অনেক সমরে মৃততিকর্ঠার ইচ্ছা 
অনুসারে বিশেষ বিশেষ তাতু যেশি দেওয়া হয়। পরায় দেখা বার বু 


৪৭২. 


মূর্তির মালিকরা সুৰমশুলে ও গদবুগলে সোনার অলে বেশি দিতে 
আগ্রহী হয়। সেক্ষেত্রে যে মুচিটি প্রথম ঢালা হবে সেইটিতে দুখের জন্য 
ও থে মুচিটি শেষে ঢালা হবে সেইটিতে প্ৰতুগলের জন] সোনা দিয়ে 
দেওয়া হয়। 

ঢালাই হয়ে ঘাওল্লার পর স্থাুলি ঠান্ডা করতে দেওরা হয়। ঠান্ডা 
হতে মূর্তির পরিমাণ অনুসারে কমবেশি সময় লাগে। কিন্তু সম্পূ্পরকম 
ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত সাধারণত ছঁচ নড়ানো হয় না। ঠান্ডা হয়ে গেলে 
ঘা মেরে মাটির স্থাচ ভেস্তে ফেলা হত। যেখানে স্থাচের সামনের ও 
পেছনের দুটি দিক ঝোড়া হয় সেই জ্রোড়ার দাগ বরাবর কিছু বাড়তি 
অশে জমে! এটিকে বলা হয় “চুয়া'। সেইরকম ছাছের নিচু দিকে অর্থাৎ 
পায়ের দিকে ঢালাইয়ের বাড়তি পেতল জমে থানে। একে বলা হয় 
'ভাটা' বা 'নালি'। কিছুটা হারুড়ির ঘারে ও বাকি অশে উক্সের সাহাযে৷ 
মূর্তিয় গা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর নোয়ালির সাহহ্য চেঁচে 
ম্তিটিকে পরিজ্ছর করা হয় এবং পরে নাকসুখ ইত্যাদি খোদাই করে এর 
ূর্ণরূপ দেওয়া হয়। 

মূর্তি ছাড়াও পিলসুজ্, প্রদীপ, ঘণ্টা, গেলাস অর্ভুতিও এই একই, 
পদ্ধতিতে ঢালা হর। তবে পিলসুজ, পঞ্চশ্দীপ ইত্যাদির ফরেকটি অশে 
সম্পূর্ণ আলাদা করে তৈরি করে প্যাচ কেটে একে পূর্ণ রাগ দেওয়া হয়। 
আধুনিকফালের ইলেকট্রিক লাইটের ব্রাকেট. রকমারী ফুলনানি প্রকৃতিরও 
পস্তত-প্লালী একই রকম। তবে এইসব জিনিস একই প্রকারের ও 
আকারের অনেকগুলি তৈরি হয় বলে বাতব মডেল থেকেই হাঁচ তুলে 
নেওয়া হয়। এ ভিন্ন মোমের ও বালির ঘঁঁচের কোনও কোনও জিনিস 
তৈরি হয়। মোমের সূর্তি তৈরি করে তার ওপর মাটি মোটা করে লেপে 
দেওয়া! হয়। পায়ের তলা বা পিঠের দিকে ফুটো থাকে। মাটি শুকিয়ে 
গেলে তাপ দিলেই মোছ পলে একখণ্ড একটি ঘ্াঁচ তৈরি হয়ে যায়। 
বালির ছুঁচের ক্ষেত্রে ভালে৷ পরিষ্কার বালির সঙ্গে তেল জাতীয় জিনিস 
মিশিয়ে এক্টু আঠালো করা হয়। পরে মডেলের ওপর একটু ফাক করে 
আর একটি লোহার ঢাকা দেওয়া হয়। এই ঢাকা ও মডেলের মহোর অংশ 
তৈরি কর! বালি দিয়ে চেপে চেপে ভর্তি করা হয়। পরে মডেলটি সরিয়ে 
নিয়ে ওই অশেটি ঢালা ছয়। এসব ছাঁচও আধাআধি হয় যাতে মডেলটি 
বের করা বায়। তবে ওপরের লোহার আত্তরণটি আবার এক করে দিলে 
ভাঁচটিও এক হয়ে যায়। তথন ঢালা হয়। ছোট হোট দূর্তি. বাটি প্রভৃতি 
এইভাবে করা হয়। 

এ ভিতর কাসা পেতল শিল্পীদের আর দুটি শিল্পকর্ম এখানে উল্লেখ করা 
হয়োজন। প্রথমটি হল শিট বা চাদর পেতলের কাজ। প্রধানত ঘড়া 
(চিলি), টি, কমশুলু এবং নৈবেন্যের থালা ইত্যাদি তৈরি হয়। কমণুলুর 
নল ও হাতল অনেক ক্ষেত্রেই ঢালা পেতলের হয়। নল ্টচের সাহযহো। 
ঢালা হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে বালি পুরে দু-মুখ বন্ধ করে 
প্রয়োজনমতো বাঁকানো হয। এরজন্য এটিকে আবার গরম করা হর) 
অনেক সময়ে কসশুলুর ঘহ্যে তামার অশে জুড়ে দেওয়া হয় 
সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য। অপর শিল্পকর্সটি হল কাসার ডিস, রেকাবি, থালা, 
বাটি ইত্যাদি প্ৰস্তুত । শ্রথম কাসার একটি সেল! পাতলা পিশাকার টুকরো 
করা হয়। তারপর একইসঙ্গে সেটিকে গরম করে হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে 
বড় করা হয়। একজন হাপরে সেটিকে গরম করে সাঁড়াশি দিয়ে 
নেঘাইয়ের ওপর ধরে। অন্য এক বা একাধিক কক্তি ক্রমাগত ওই 
পিওটির ধারে ঘা মেরে বড় করতে থাকে। এইভাবে গিশুটি পাতলা 
চাদরের আকার পেলে ইচ্ছামতো! ঘা ছেরে খালা. ডিস বা বাটির আকায় 


লেয়া হয়। হে ব্যক্তি ওই শিওটিকে গরম ফরে ও সাঁড়াশি দিয়ে 
নেক্লাইয়ের ওপয় ধরে থাকে লে নিয়নিতভ্যবে একটু একটু কুরে 
পিগুটিকে ঘোরাতে থাকে যাতে সকল দিকেই সমান ঘা পড়ে। তারপব 
চে পরিকর করা হয়। 
ঢালাই শিল্প মূলত কাসারিদের একচেটিয়া হলেও সমাজের 
অনশ্রেণির লোকও এর সঙ্গে যুক্ত! সমাজের নিস্রল্রেণিয্ুত লোকেরা 
থা হাড়ি, লিকরি প্রভৃতি ব্যক্তিরা এর বিভিন্ন পর্যায়ের ভাজে নিযুক্ত 
ছিলেন এবং এখনও আছেন। এসব লোক প্রধানত মুচি ও হাচ তৈরি 
করা, নোহালি ও কান সাহাহে ঢালাই নাল পন্িভার করা, কুঁদ টানার 
বা ঘোরানোর কাজই বেশির ভাগ কুবেন। তবে ঢালাইয়ের কাজও এরা 
করেন। কালো নিকারি নামক এক বাক্তির শান্তি পুরে নিজন্ব ঢালাইয়ের 
কারখানা ছিক। পূর্বোক্ত ব্রজলালবাবুর পৌতে চৈতন] দত্ত একজন বিশ্যাত 
ঢালাই বিন্তি ছিলেন। কলকাতার নতুনবাজ্ারে পার নিয়নিত ঢালাই কাজ 
ছিল। সারা ভারতবর্ষের অজভ্র বড় বড মৃক্তি ঠার তৈরি। শান্তিপুরের 
বিখ্যাত পেতলের হরগৌরী নৃষ্জিটির নির্মাতাও তিনি। এ স্থলে উল্লেখ) 
যে, শান্তিপুবের অপর বিদ্যাত ঢালাই নূর্তি পেতলের নশতুঙ্গা দ্গনৃর্ভিটি 
কিন্ত শাস্তিপুরে হম্তত নৱ, এটি উল্লা বা হীরনগরের মূর্তি ' চেবে এটি 
শান্তিপূর নিয়ে এসে এর স্বর্ণালংকারশুলি নিয়ে নূর্তিটি জলে ভাসিয়ে 
দেয়। পরে এটিকে উন্ধায করা হয়। অপরপক্ষে শানতিপুরের সন্তল বিখ্যাত 
রাধাকৃষ৷ বিরহের বড় ছোট রাধামূর্তিগুলি এখানেই বেশির ভাগ ঢালা 
হয়। 
ঢালাই মূর্ভিকে পূর্ণর'প দিতে এবং চাদর ও ঢালা কাদা পেতলের 
কাজে যে সব সাধারণ যন্ত্রপাতি ছাড়া বিশেষ ঘন্রপাতি বা শুনা উপকরণ 
ব্যবহার করা হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হুল 
উক ঘস্বার কাজে ব্যবহৃত গায়ে দাঁত তোলা লোহ্যর লম্বা বস্তু। 
নানা বকম ও প্রকারের হয়। নামও বিভিন্ন । যথা দুয়া বা 
ঢালাইয়ের বাড়তি অশে ্বষে সমান করবার জনা 'চুয়া' উকা, 
চ্যাট উকার নাম "পাঁট' উকা, অর্ধগোলাকৃতির নাম 'মেকুন', 
গোলাকার উকা 'গোল' উ্া, ইত্যাদি 
কলম মূর্তির পূর্ণত্য দানের উদ্দেশে) চোখ কাটার (খোদাইয়ের) কাজে 
বাবহৃত ছেনি জাতীয় কিনিস। 
কাঠখাল-_ভাদর বা শিট পেতলের সরায় দা দেওয়ার জন্য গর্তসমেত 
কারের মুশুর। 
কুঁদ_ লঙ্া কাঠের মৃশুর বা ধুনুরির তুলা বোলার কাজে ব্যবহৃত কা 
জাতীয় জিনিসের মতো দেখতে। এর একদিকে পূব মোটা করে 
“গালা' লাগিয়ে দিয়ে তার গায়ে চেঁচে পরিষ্কার করায় কন্তুটি 
গরম করে আটকে দেওয়া হয়। হাত কুঁদের ক্ষেত্রে একজন লোক 
সামনে বসে ওই কুঁদের গারে জড়ানো দড়িটিকে একহাতে টানে 
ও অপর হাতে ছাড়ে। এইভাবে ঘোরালে হয়। বড় কুঁদের 
পেছনের দিকে একটি হাতল দেওয়া বড় চাকা থাকে। তার সঙ্গে 
বাঁধা দড়ি বেপ্টের মতো কুঁদের সঙ্গে লাগানো থাকে) চাকাটিকে 
একটি লোক তুরিতে ঘুরিয়ে কুঁদটিকে ঘোরায়। আবার ছোট 
মোটরের সাহায্যেও হোরানো হয়। কুঁদের অপর প্রান্তে এক বাকি 
নোৱালি চেপে ধরে কুঁদের গাতে লাগানো বন্তটিকে পরিষ্কার করে 
দের ও বিভি্ন আকারের বাহারি দাগও কেটে দের়। 
কুঁদের গালা_ পালার সাহায্য ঝুঁদের গায়ে কোনও বন্ধকে আটকে তাকে 
নোলালির সাহাবে) পরিষ্কার করা হয়। নামে “গালা' হলেও এটি 


৪৭৩ 


লাক্ষা হারা বসত গালা নর। এটি তৈরি করে নিতে হর। ১০০ 
গ্রাম ঘুনোর সঙ্গে ১০ গ্রাম সরষের তেল এবং আন্স পরিষ্কার 
শুকনো মাটি ভালো কবে চেলে নিতে একসঙ্গে মিশিয়ে এটি 
তৈরি হয়। 

নোরালি__চেঁচে পরিষ্কার করবার তযজে ব্যবহৃত লোহার তৈরি চওড়া 
দুখ যুক্ত কস্তী। শ্ুবোজনমতো লম্বা বা ছোট হাতল জুড়ে নেওয়া 
হয়। হাতে ঘহার কাঙ্তে ব্যবস্কত। বিভিন্ন রকম কাক্ছের জন্য 
[বিভিন্ন রকম আকাবের। নামও বিভিঘ। বথা__টোকন, দির. 
টিপ, তিন্তে ইতযাদি। 

গঞ্জ বা লাকল-_লোহার মোটা লঙ্কা দণ্ড বিশেষ। ঘড়া, ঘটি, ভমতুলী 
ইত্যাদি চাদর পেতলের জ্যক্তে লাগে। এর ওপর পিটিয়ে কোনও 
জিনিসের গাৱের টোল থে; লেগে বসে হাওয়া গর্ত) তোলা 
হয়। বিডির ফাজের জন্য বিভিন রকমের হয়। খুবো তৈরির 
ইতাদি। 

তেঠি_ খোদাই কাজের জলা ব্যবহৃত বিভিন্র প্রকারের: হা, চিনচিনে, 
বড়মুখ ইত্যাদি। মান খোদাইয়ের জনা "বুলি ছেনি হযবহার করা 
হয়। 

কলা বা টাব__ গর্তের বধে] প্যাচ কাটার কাজে ব্যবহৃত ৷ কলা বরা হয় 
"হাতল" দিয়ে 

হারুড়ি-_ঘা মারব্যর কাছে ব্যবহতে। নানা ওজনের ও নানা ব্লকমের 
হয়। সোকা করবার জন্য উল্লা পিটিয়ে বড় করবার জন্য 
"১নং বড় মোকা'. কারা তৈরির জন্) কাবা সাড়া', ছোট 
কাক্কের জন) 'মাটনা' ইত্যানি। 

নেয়াই_-বড় লোহার (পিও। এর ওপর পেতল রেখে ঘা দেওয়া হয়। 
কোনও কোনওটির ওপরের অংশ বাড়ানো থাকে। বর্ধিত 
অংশের নাম ‘কানি'। কোনওটির ওপরে গর্ত থাকে পেতল খাল 
করার জন্য। এর নান “খাল নেয়াই'। 

পান-- সাধারণত জোড়া দেওয়া ঝা কালার জন্য ব্যবহৃত। পান দু- 
রকমের--১) পেত পান ও ২) খুঁট পান। পেতল পানে থাকে 
১ কেজি গেতল, ৩০০ গ্রাম দত্তা ও ১০ গ্রাম রাং। ঝালবার 
সময়ে অজ সোহাগ! দিতে হয়। বেশি সোহ্যগা দিলে পান ধরবে 
না__ছিটকে যাবে। খুট পান নরম, অল্প তাতে গলবে। 'ভরণ' 
জাতীয় জিনিস ঝালতে এই কাল স্যবহার হয়। এছাড়া সাধারণ 
'রাং কাল' হয়। এক্ষেত্রে রাং ও সিসা অর্ধেক হরে মিশিয়ে কালা 
হয়) বালার জায়গাটি 'নিউরিক এসিড দিয়ে হযে নিতে হয়। 

রসপান--ফুটো বন্ধ করবার কাজে ব্যবহৃত। এটি তৈরি হয় রজন ১ 
কে, ২০০ খাম মোম ও ভুবো জলি মিশিরে। শুনেকে সঙ্গে 
পিচও দে৫। 

নালুক-_এটি মূর্তি ঢালাইয়ের কাজ্জে ব্যবহৃত কোনও যত বা পদ্ধতি নয়। 
তবে ঝাসা পেতলের ব্যবসার সদা ব্যবহাত কাজ। পুরোনো আন্ত 
থালা, বাটি, সেলাস. হুড়া ইত্যাদিকে কুঁছে ও চেঁচে পরিক্ষার করে 
নতুনের হতো তৈরি করা হয়। এর লাম নালুক। সাধারণত 
নালুকের একটি বৈশিষ্ট হল এই সমস্ত পরিষ্কার করা জিনিসের 
তলায় বা নীচের দিকে ঘন কালে রং করা থাকে। এই কালো 
জেনও রং দিয়ে করা হয় না। তুঁতে ও গন্ধক আধাআফিভাবে 
দিয়ে তায় সঙ্গে নিশদেল অন্ত মিশিয়ে এইরকম রং করা হয়। 


স্মারক পুত্তিকার আলোয় সে কালের নাটক 
গৌতম বসু মল্লিক 


জুলকাতার নাট্যমক্চের ইতিহাসকে উপজীব্য করে ইতিপূর্বে বহ গ্রহ ও 
শ্রবন্ধ ্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলির তধিকাংশেরই আলোচা বিষয় হল 
পেশানারী লটামজ্ের কথা। পেশাদারী মঞ্চের পাশাপাশি অপেশাদারী 
উদ্যোগে যে সব নাট্যাভিনয় কলকাতায় হত, সেগুলির প্রসঙ্গ আজও 
বহুলাংশে অন্যলোচিত ররে গেছে। 

কলকাতার বলেনি বাড়িশুলিতে পৃজ্া-পার্বশ উপলক্ষে সে কালে 
সারারামিব্যালী নাটানৃষ্ঠান চলত। কিন্তু সেইসব অভিন যেহেতু সীমিত 
সম্যেক দর্শকের দ্ু্ত গণ্ডির মহো আবদ্ধ থাকত, সেই জনা এই 
নাটানুষ্টানগুলির সম্পর্কে আজ জার বিশেষ তিন জানা ঘায় না। কোনও 
কোনও ক্ষেয়ে এই বরুনের অভিনয় উপলক্ষে স্মারকপুত্ধিক। শ্রকাশ করা 
হত। সেইসব পুস্তিকাই আজ এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। 

কলকাতায় পটলডা ৷ অক্তলের (রাধানাথ মল্লিক লেন) বসু মল্লিক 
পরিবারের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে এই রকম করেকটি স্মারকপুত্তিকা 
পাওয়া গেছে। সেই পৃস্তিকাগুলি ঘেকে সংগৃহীত কিনু তথ্য বর্তমান 
হবস্ধে আলোচিত হল। 

এখন পর্যন্ত পাওয়া স্মারকপুত্তিকার সংখ্য চকিশ। এই চকিশটি 
শৃষবি থেকে মোট উনতিরিশটি নাটকের তথা জানা হাচ্ছে। অর্থাৎ 
কেটি ক্ষেত্রে একই রাতে একাধিক নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সব 
থেকে পুরোনো হে পৃদ্তিকাটি পাওয়া গেছে সেটি ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ৯ 
কার্তিক তারিছের। ওই দিন ভারীপুজা উপলক্ষে হোগলকুঁ়িয়ার 
অভয়চরণ গুহের বাড়িতে 'বন্তসহোর গীতাভিনর' আয়োজিত হয়েছিল 
বলা বাহল), এই 'নতাভিলর' উপলক্ষেই পুল্তিকাটি প্রকাশিত হয়। 

বর্তমান প্রবন্ধে স্বারকপুত্িকা০লির একটি তালিকা দেওয়া হল। 
তালিকাটি ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা বাবে যে পৃজ্াপার্বণ উপলক্ষে 
অনুষ্ঠিত এই নাটকণলিয় অধিকাশেই ছিল পৌরাপিফ পটড়ূমিকার রচিত। 

স্থারকপৃত্তিকার় তালিকা (কালানুক্ৰমিক) 

১. হ্যরসহ্যর ঈীতাভিনয় (৯ কার্তিক, ১৩০৪, সোমবার)। স্থান_ 
হোগলহুঁড়িয়া, অভয়চরণ গুনের থাড়ি। অভিনেড় দল-_বেনিয়াটোলা 
অকৈতনিক বাদ্ধব নাটাসমাজ। কালীপুক্কা উপলক্ষে অভিনীত এই 
পৌরাণিক নাটকে গানের সন্যো ছিল একজিশ, অন্ধের সঙ্থযো পাঁচ। 

২. এই পৃত্তিকাটিতে দুটি নাটক আছে. অর্থাৎ একই রাতে দুটি নাটক 
অভিনীত হয়। নাটক দুটির নাম "জনা" এবং 'আলাদিন বা আশ্চর্য 
হীপ'। অভিনয়টি হয়েছিল দূর্ণাপূজা উপলক্ষে ১৮১৮ প্রিস্টাঝোে। 
অভিনেতৃ দলটি ছিল পেশাদার 'মিনার্তা ছিযেটার'। স্থান_১৮, 
রাবানাথ মল্লিক লেনে চারুচস্ত্র বসু মল্লিকের বাড়ি। 

৩. উত্াহরণ পীতাতিনয় (১৭ আস্মিন, ১৩০৭, বুধবার)। স্থান 
১৮, রাধালাখ মল্লিক লেন। দল-_বড়িষা অবৈতনিক হিন্দু নাট্সমাজ। 
দুর্গাপৃত্জ৷ উপলক্ষে এই পৌরাণিক নাটকটি অভিনীত হয়) 

৪. গাৰ্থ-পরাজ্জর (৪ কার্তিক, ১৩০৮)। স্থান-১৮, রাধান্যথ মমি 
লেন। দল--চাতরা অবৈতনিক বান্ধব নাট্যসমাজ। লেখক হরিপদ 
দাস। দুৰ্গাপূজা উপলক্ষে অভিনীত। 

৫. ক্রজ্জলীলা অবসান (২৫ আন্বিন, ১৩০৯, শনিবায়)। স্থান_১৮, 
রাধানাখ মন্রিক লেন। দল--ভবানীপুর যুবকবৃন্মের অবৈতনিক বান্ধব 
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নাটাসমাজ। লেঙ্গক_ লগেম্্লাঘ ঘোব। দুর্গাপৃজ্া উপলক্ষে শুভিনীত। 

৬. এই পুত্িকাটিতে দৃষ্টি নাটক আছে__রাঙ্ছা ও রানী" এবং শ্ীরার 
হুল (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩, হ্গলবার)। স্থান_৪৬. ক্যাদ্িত্রাল মিশন 
লেন (বর্তমান ভ্গোপাল মল্লিক লেন), সতীশচন্র যদু মলিকের বাড়ি। 
দল---চোয়যাগান এডল্রেস খিরেটার। প্রথম নাটকটি শ্রেমোপাখ্যান, 
দ্বিতীয়টি রূপকন্বাভিত্তিক। দুরগাপ্‌জা উপলক্ষে অভিনীত। 

৭. এই পুস্িকাটিতে আছে দুটি নাটক "নন্দ বিদায়" এবং তাজ্জব 
ব্যাপায়' (২৯ অক্টোবর, ১৯০৩, বৃহস্পতিবার)। স্থান__৪৬. ক্যাত্ডাল 
মিশন লেন। দল-_চোরবাগান এমছ্রেস থিরেটার। প্রথম নাটকটি 
সৌরাশিফ, দ্বিতীয়টিতে স্ত্রী-স্বাদীনতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল) জাতী 
পূজা উপলক্ষে অভিনীত। 

৮. সতীলীল! গীতানিনয় (১৩ আহ্বিল, ১৩১০. বুধবার)! স্থান-- 
৯৮, যাধানাথ মল্লিক জেল। দল-_জানবাজার অবৈতনিক অভয়া 
নাটাসমাজ। দুর্গাপূজা উপলক্ষে অভিনীত। 

৯, শৈশব সাধন নীতাভিলয় (১ কার্তিক, ১৩১১)। স্থান__১৮, 
ক্লাধানাঘ্ মল্লিক লেন। দল-_ভধানীপূর অবৈতনিক ডায়মন্ড চূবিলী 
নাটাসমাজ।দু্াপৃঙ্জা উপলক্ষে অভিনীত পৌরাপিক নাটক এইটিই দলের 
প্রথম নাট্যাভিনয়। 

১০, প্রতাপাদিতা (২৮ আশ্বিন, ১৩১১, শুক্রবার)। স্থান_১৮. 
মাধানাথ মন্্রিক লেন। দল-_ ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। এতিহাসিক নাটক। 

১১, শশহরের শাপাবসান (২১ আস্ছিন, ১৩১২)। স্থান_১৮. 
সাষানাথ মল্লিক লেন। দল_চেতলা অবৈতনিক আর্য সঙ্গীত সমিতি। 
(পৌয়াদিক নাটক। 

৯২. হরিম্চত্র দীতাভিনয় (১৯ কার্তিক, ১৩১২)। স্থান-_-৬. 
ক্যাঘ্ড্াল দিশন লেন। দল-_কাশীপুর অবৈতনিক বান্ধব নাটাপমিতি। 
জারী পূজা৷ উপলক্ষে অভিলীত। 

১৩, হরিম্ন্্র নীতাভিনয় (১০ আশ্বিন, ১৩১৩)। স্থান_১৮. 
রাধানাথ মলি লেন। দল-_বনুগলি অবৈতনিক সঙ্গীত সগিতি। 
দুৰ্গাপূজা উপলক্ষে অভিনীত। 

১৪. এই পুত্তিকাটিতে আবার দুটি নাটক-_অন্র্ন-বিজ্য় 
শদীতাভিনয়' এবং ম্তাবলী' (২৮ আস্বিল, ১৩১৪)। স্থান--১৮, 
আধানাথ মল্লিক লেন। দল-_রাদকৃষ্ণপূর অবৈতনিক বান্ধব সঙ্গীত 
সমাজ। 

১৫. পাণ্ডব গৌরব গীতাভিনয় (৬ কার্তিক, ১৩১৬)। স্থান _১৮. 
রাধানাঘ মল্লিক লেন। দল-_পটলভান্তা অবৈতনিক আর্য নাট্যসমাজ। 
দলের প্রথম অভিনয়। 

১৬. শাপ বিমোচন শীতাততিনয় (২৫ আশ্বিন, ১৩১৭, বুধবার)। 
স্থান_১৮, রাযানাথ মল্লিক লেন। দল- ঝ্ামাপুকুর অবৈতনিক 
জ্যোতি নাট্যসদাজ। লেখক-__অবধৃতাচার্য শ্রীদদানন্দ কৃষ্বন 
কিাপতি। 

১৭. শাপ বিযোচন সীতাভিনয় (১৪ কার্তিক, ১৩১৮)। নীলমণি 
দিত সিটে গণেন্কৃঝ মিত্রের বাড়িতে পূনরভিলর। দল ও লেখক একই। 

১৮. রণচণ্ডী গীতাভিলয় (৩ কার্তিক. ১৩১৯)। স্থানি-_-১৮, 
রাধানাথ মঙ্দিক লেন। দল স্যামযাজার অবৈতনিক বান্ধব নাটাসমাজ। 
দুর্গাপূজা উপলক্ষে অভিনীত পৌরাণিক নাটক। 

১৯. এই বইটিতেও দুটি নাটক আছে-_দুর্গেশনশ্রিনী' এবং “কৃ 
(১৯১৩) স্থান--১৮, রাধানাছ মগ্রিক লেন। দল-_দি ভারনাল ড্রাদাটিক 


ক্লাব হ্যামেছার)। 

২০. 'মাহবলীলা' ীতাভিনয় (১৩২১)। সথনে_১৬. বাহানা নপ্রিক 
জেন। দল-_বাকে শিবপুর ক্লাব। 

২১, তুলসী চরিত (৪ কার্তিক. ১৩২৭)। স্থান-_-১৮, রাধানাত 
মঙ্গিক লেন। দল-_ ঠাপতেরা অবৈতনিক বান্ধব নাট্যসনাক্র। দুর্গাপূজা 
উপলক্ষে অভিনীত। লেখক__ প্যারা নীল। 

২২. আদর্শ বৃহী (২৮ আস্মিন. ১৩৩০)। স্থ্যান_১৮. রাঘালাথ 
মল্লিক লেন। দ্ল-_পটসডাঙ্া সান্া পরিহদ। দূর্গাপূজা উপলক্ষে 
ভুভিনীত পৌরাণিক নাটক! পান্ালাল শীল তর্তৃক পরিবর্তিত ও 
সাশোধিত। 

২৩. র্ামরাজা ীতাভিনয় (৬ কার্তিক. ১৩৩৫)। স্বান _১৮, 
রাবানাথ মল্লিক লেন। দল-_রাধাগোবিন্দ নাট্যসমাচ্ছ। দূর্ণাপ্‌ড্া উপলক্ষে 
অভিনীত পৌরাপিক্ত নাটক। 

২৪. মাটির ঘর (২ নেপ্টেম্বর, ১৯৪৭)! স্থান__১৮, বাধানাথ 
বল্লিক লেন। দল-__ ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন। ছংশগ্রহলকার্হ৷ অভিনেতাদের 
অধিকাংশই সাঙ্সিউ বাড়িবই ছেলে। 


কৃতজতারীকায় দেবাশিস বসু, গাডেশ্র <স নয়িক। 


UAL 


নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতি : কাসাই অববাহিকা 
বিশ্বনাথ সানস্ত 


শিকায় জীবন থেকে মানুষের খাদ্য উৎপাদকের ভূমিকার পরিবর্তিত 
হওয়া মনুষ) সভ্যতার বিবর্তনে এক বিপ্রবাস্থক অধযায়। হায় দল হাজার 
বছর পূর্বে এই অধ্যায় সূচিত হয় এবং প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বে তা 
(বিশেষভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সভ্যতার এই বিশেষ পর্বে মানুষের 
সংখ্যাবৃদ্ধি ও শিকাবের অপ্রতুলতায় তার খাদাভ্যামে আসে এফ বিশেষ 
পরিবর্তন। শিকার সহকলভ না হওয়ায়, প্রপিজগতের বুন্িবৃন্তিতে 
পরিবর্তন হওয়ার ছানুঘকে নতুন খাদ্যের সন্ধানে বের হতে হয়। ফলে 
আবিদ্ৃত হয় খান্যের উপযোগী বুনো শস্য যেগুলি উপত্যক্য অঞ্চলে 
জস্াত। সেই থেকে উপত্যকা সংলগ্ন সমভূমি অন্চলে মানুষ সন্নিবেশিত 
হতে লাগল। 

শস্য সংগ্রহ থেকে শস্য উৎপাদনের প্রয়োজন অনুভূত হল এবং 
উৎপাদনের জন্য দরকার পড়ল কৃবি-বন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণের। 
প্রয়োজন হল শস্য উৎপাদন এলাকার স্থায়ীভাবে বসবাসের। ফলে 
শিকারের সন্ধানে একস্থান থেকে অন্যন্থানে ছুটে বেড়ানোর অভ্যাসের 
অবসান ঘটল বাড়ি তৈরির শুর়োজন হল, চাষবাসের জন্য পশুর 
দরকার হতে লাগল: ফলে শশুপালনও শুরু হল একই সঙ্গে। আর 
দরকার হল উৎপাদিত শসোর সংরক্ষপের। তাই শস্য সংরক্ষণ ভাণ্ডার 
তৈরি হল আবাসন্থলের সঙ্গেই। 

নতুন খাদ্যাভ্যাসে খাদা রাহা ও ছার়ী বসবাসের এলাকার জল 
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সংরক্ষণের প্রয়োজনে তৈরি হল সৃহপাত্র। সার্বিকভাবে কৃষি, পশুপালন 
ও সামী বসবাস ইত্যাদির ফলে তৎকালীন মানুষের জ্বীকনে এল সুরক্ষিত 
অবস্থা। এই অবস্থায় মানুষ অন্যদিকে মন দেবার অবসর পেল। নতুন 
নতুন অভাব এই সমাঙ্গব্যবন্থায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। শস্যের উৎপাদন 
বৃদ্ধি, অন্স্মা ও পশুর মড়ক রোধ ইত্যাদির জন্য চালাক ও বূর্ত 
লোকেরা জাদূকিনা ও ভূতক্রেত এবং দেবদেহী ইত্যাদি তৈরি করতে 
লাগল। এই যুগ নবাপ্রস্তর ঘুগ হিসাবে চিহিত॥ 

প্র্তরযুগের পূর্বব্তী কৃ্টিওলির সঙ্গে এই ফৃষ্টির বিস্তর শ্রভেদ। মানুষ 
তার বর্বর ঘাহাবর জীবন পরিত্যাগ করে সুই সভা জীবনযাপন শুরু 
করল। মনুষ্য সভ্যতার বিবর্তনে তাই এই অধাযাঘকে বিদ্রবান্সক অধ্যায় 
বলে সূচিত করা হয়। 

পূর্বভারতের কাসাই অববাহিকা অস্কলে বর্তমান বছরগুলিতে বিস্তর 
ও বার়াবাহিক অনুসন্ধান চালিয়ে এই নব্যপ্র্তর কৃষ্টির নানা উপাদান 
সম্বলিত যে চিত্র পাওয়া গেছে তা খুবই উদ্রেখযোগ্য। পৃথিবীর অন্যান] 
দেশের সভ্যতা বিহ্ৃতির সঙ্গে এখানের অগ্রগতির মিলগুলিও 
বিশেষভাবে দেনা যায়। 

এই কৃষ্টির নিদর্শনগুলি হল পালিশ করা প্রস্তর আয়ুব ও মৃংপাত্র 
ইতানি। প্রস্তর বৃষ্টির আদিন যুগে পারের বা হাড়ের হাতুড়ি ছিরে 
চোকলা তুলে তুলে (৫৫৪৯০6) অস্ত্র বা হাতিয়ার তৈরি করত কিন্তু এই 
নহাপ্রস্তর ঘূগে মানুষ হাতিয়ারগুলিকে পালিশ করে খুবই মসৃন করে 
তুলল, যার ফলে এক শৌখিন রুচির পরিচয় পাওয়া গেল। 

নবাপন্বর কৃষ্টির প্রস্তরামূষ ও অন্যান্য উপাদানগুলির ম্যে 
উল্লেখযোগ্য হল সরল ও সন্নধ কুঠার, বাটালি, গার, সি চক্রবলয় 


সবর লন দুর ঘালি এর ভরি তারপর হারকি মৃতপার 
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১ 
২১৩৬৪ 
খাড়া এখানে বরাপালের জঙ্গলের ঘবে সমতল এক উচ্চভূমিতে 
একটি চতুদ্ধোশ শরত্তরখণ্ড (হার ৩' = ৩1) নেসা যায়। এটির মধ্যস্থল 
অবতল এবং সেখানে কোনও কিছু ঘষা হা মসৃণ কর্যর চিহ্ন; কর্তমান। 


ৰ 
রর 


ওই অবতল আশে জল রেখে গেস্ট (০6) জাতীয় হাতিয়ার ঘৰে মসৃণ 
করা হত বলে অনুমান। ওই একই এলাকায় একই বরলের অপেক্ষাকৃত 
কৃতি (১৮ = ১২-১) ্তায়যত্ৰের আবিষ্কার আগের ওই অনুমানকে 
আরও দৃঢ় করে। 

এই অঞ্চলের নব্যহস্তর কৃষ্টি সমভূমি ও মালভূমি অন্কলেই ছিল 
বিস্বৃত। কিন্তু এসব স্থলে বর্তমানে কোনও বড় রকমের বৃক্ষ দেখা 
হায়নি। শধুঘাত্ রয়েছে ছোট ঝোপকাড়, আবার অনেক ক্ষেত্রে একেবারে 
কক্ষ লতাণ্ডল্মবিহন এলাকা (বেমন বুলিরাপুর)। এলাকাণ্ডলি রুক্ষ ও 
বৃক্ষহীন হওয়ার কারণ হিসাবে কলা যেতে পারে. কৃষির শুরুতে 
গাছপালাশুলি কেটে ফেলা হয়েছিল। তাছাড়া এসব স্থানগুলি জলের 
উৎসের আশপাশেই অবস্থিত ছিল। 

ওই কৃষ্টির লোকেরা বাস করত সম্ভবত খর বানিয়ে বা গুহাতে। ঘর 
বানানোর কোনও নিদর্শন যদিও আবিদ্ধৃত হয়নি তবে ফাকড়াঝোড়ের 
নদীর পাশে একটি সমতল ঢিবি উপরে ভগ্ন ঘৃৎপাত্রের টুকরো এবং 
কৃঠার ও পোড়ামাটি দেখে অনুদ্ান করা হয় এখানে বসবাসের উপযোগী 
ঘরবাড়িও ছিল। লালজলের গুহায় কসবাসের নিদর্শন হিসাবে পাওয়া 
গেছে ভগ্ন চত্রবলয ও ভগ্ন মৃৎপাত্রের কতকগুলি টুকরো। 

বরাপালের জঙ্গলের একটি অগভীর নালার ঘারে বর্তমান চৌষক 
কর্তৃক আবিদ্ধৃত হয়েছে দুটি বড় আকারের (১৬ গোলাকার) সহিত 
্রস্তরবলয়। এ দুটিকে নব্যপ্রস্তর কৃষ্টির দৃৎপাত্র তৈরির চক্রবলয় বলে 
অনুমান করা হয়েছে। 

ঘাগরা অক্ষলে তারাফেলী নদীর পাশে একটি সঙন্ধ সেন্ট পাওয়া 
গেছে যার মুখের দিকটি খুঁচালো করা (উৎস : ড: অশোক দত্ত)। এটি 
বর্তমানের লাঙলের কলার ন্যার। সুতরাং এটি সে সময়ে কৃষি লাঙলের 
ফলা হিসাবে ব্যবহৃত হত কলে অনুমান। 

যুলিয়াপুয়ে পাওয়া গেছে ২৪টি সেন্ট ও একটি পালিশ কর! ভগ্ন 
মৃৎপাত্র, হার কানার দিকে এক্ট ছবি রয়েছে (উৎস : সুহীন দে) সম্ভবত 
কুলিয়ে রাখার জন্য এই ছিযটি রাখা হয়েছে। বহু সাখাক সেন্টও মৃংগাত্র 
পাওয়ায় স্থানটি বিশেষভাকে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশদ তথ্য সাগ্যহে 
সন্ভাবনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 

উপরের আবিষ্কারণুলি নব্রস্তর কৃষ্টির সাক্ষিন্ু পরিচয়জ্রাগক 
হলেও, মোটামুটিভাবে কলা যেতে পারে এই সভ্যতা নালা মৌলিক 
আবিষ্কারে সমৃদ্ধ। কৃষি, পশুপালন, মৃংশিল্প ও উদ্নত ধরনের যন্ত্রপাতির 
আবিষ্কার এই সভ্যতাকে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট) দান করেছে। 


সৎ : লেখকসহ সুহীল মে, ড. অতুল ভৌমিক, ড. অশোক দত্ত ও দিলীপ 
রায়কে নিয়ে গঠিত পরয-অনুসন্থানটিদলের রিপোর্ট 
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বিন্দোলের মন্দির : একটি লুপ্তপ্রায় দিক্‌চিহ্ন 
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


কেনও গুযার না হয়ে থাকলেও (সরকারি বা বেসরকারি হরয়াসে তার 
বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও দেখি না). মোটামুটি নিশ্চিতভাবে একথা বলা যার 
বে, দুই ললোর টেরাকোটা-মন্দিরের মোট সম্যো বেশ কয়েক হাঙ্গারের 
কম নয়। সধ্যদূগ ও শেষ-অহ্যযুগে প্রাহ্ীণ বাজ্মলি নৃৎশিল্পাদের 
শুতুলনীয় মনীযা যেরকম ব্যাপকভাবে এসব দেবালতের নির্মাগ ও 
আলকেরণে নিয়োজিত হয়েছিল তার বিশদ সমীক্ষা ও বৃল্যালন কোনও 
কালে হবে কিলা সন্দেহ। তবু সূত্রপাত একটা হয়েছিল ১৯৭১-৭৬ 
স্রিট্টান্দে যখন, আমারই ভ্রযয়ে, রাজ সরকারের পূর্ত (পুরাতন) দন্যার 
জেলাওয়ারি "পুরাকীর্তি গ্রহ্থনালা'র বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহ্যর, নদীয়া 
ও হাওড়া-সক্রোস্ত অতি-সূলভ ও প্রচুর আলোকচিত্র শোভিত গ্রস্থতুলি 
প্রকাশ করেছিলেন। তারপর, জেলায় জেলাট এম. এল. এ-রা আনার 
কাজের উপর ছড়ি ঘোব্যবেন, উঁচুমহলের এই মৌখিক ফরনানে 
আতঙ্কিত হয়ে আমি আমার বড় সাবের সেই প্রকল্পের সংশ্রব ত্যাগ 
করি। সে ১১৭৬ সালের এন্রল মাসের কথা। বিভাগীয় কাজ কিন্তু 
একটুও কমে ধাকেনি। পরিচালনা-তমিটি বারকয়েক নিযুক্ত হয়েছে যাতে 
শার্টিক্যাভারদের সংখ্যাবিক সথেদে লক্ষ করেছি। পণ্ডিতাগ্রগণ্যেরাও 
সভাপতি ও সচিবের পদ অলকৃত করতে বিবেকশীড়িত হলনি। কিন্তু 
আশ্চর্য শোলালেও কথাটা সত্য যে, গত শ্রায় সাড়ে-দশ বছর কাল 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই হ্রকাশনার পরবর্তী কোনও 
পুস্তকও অদ্যাপি মুদ্রিত হয়নি এবং প্রকাশিত বইগুলি সম্পূর্ণ নিংশেষিত 
হলেও সেগুলির পুনর্মূষের চিন্তাও কারও মাথায় আসেনি। ঘনিও 
বাজারে তাদের এখনও চাহিদা রয়েছে। আর্ক সিরিজটি আর কয়েক 
বছরেই শেষ হাতে পারত হা উল্লিখিত বিভাগীয় নির্বুদ্ধিতায় সম্ভব হয়নি। 
ধর্তমান পলাসনিক কাঠ্যমোয় এরকম হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কেননা, 
বাঞ্তালি পাঠক সাধারণ (বিশেধ করে পুরাকীর্তি বিষয়ে উৎসাহীন) যে 
এক ওঁত্হ্যমণ্ডিত রন্রডাণ্ডারের বিবরণ থেকে (হয়ত চিরতরে) বঞ্চিত 
রইলেন, তাতে কোনও পার্টিরই ঘথাকালে ভোট সংগ্রহের বিশেষ 
হেরফের হবে না। সেজন্য ক্ষোভপ্রকরশের বদলে বরং রহীন্্রনাথের 
ভাষায় বলি_“এ শুধু চোখের জল. এ নহে ভর্সনা।” 

অথচ. উল্লেখিত গ্রন্থমালার শ্রথম বইটির ("বাঁকুড়া জেলার 
পূযাকীতি') মুখবগ্ছে তৎকালীন প্রকাশন কমিটির সভাপতি ড. রমেশচচ্ছ 
মজুছদার বড় আশা করে লিখেছিলেন-_'“গস্চিমবঙ্গের প্রতি জেলার ও 
কলিফাতার ঘাবতীয় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির বিবরণীসংবলিত পৃথক 
পৃথক পুস্তকের এই সুলভ পর্থরাজি...পশ্চিমবঙ্গের পূরাকীর্তিবিষয়কে এক 
আফর-প্র্ের (Archacological Encyclopaedia of Wes! Bengal) 
অভাব পূরণ করিবে। ..যোগ্যতার সহিত এ কজেটি সম্পন্ন করিতে 
পারিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবী করিতে 
পারিবেন।" মৃত্যুর কিছুদিন আপে যখন শেষবার তার সঙ্গে দেখা করতে 
যাই তখনও, অসুস্থ শরীরে, তিনি ‘সিরিজ টির অবস্থার কঘা জানতে 
চেয়েছিলেন। বাজ্জালির যথার্থ ও বিশদ ইতিহাস রচনার একন্ত সহায়ক 
এই গ্ৰন্থমাল! সম্পর্কে তার অভিলাষ ও হাক্তিগত পরিশ্রম যে অরস্য 
বোদনে পর্যবসিত হয়েছে সে প্রীতি নিত্রেই একালের এই শীরবস্থলীর 
বাঞ্জলি এঁতিহাসিক দেহরক্ষা করেছেল। ইতিহাসের সেবার মূল্যবান 


তথ্য-সংকলন-প্রয়াসে ঠার কান্তি আগ্রহের দাম আছ তর কতটি? 
শাতি-সতরবহীন এই মনটীধীর তো বে-কোনও নিরক্ষর, সমান্তকিরোধীর 
মতোই একটি বই দুটি ভোট ছিল না: 

ভিন্দোলের আরলোচ মন্দিবটির কথা লিক্যতে বসে এই অনতবর্যদের 
একটু কৈফিছত আছে। স্থির ছিল. উল্লেখিত গ্স্থমালার পক্ষ খুটি 
হাওড়া) শুকাশিত হওয়ার পরই পশ্চিম দিনাজপুরের কাজ হাতে 
নেওয়া হবে। বিচ্দোল দে জেলাত রায়গঞ্জ খানায়, রায়গঞ্জ শহর থেকে 
পিচ-রান্া দ্বারা সাবক্ত ১২ মাইলের নতো উ্তর-উ্তরপুবে অবস্থিত। 
“পশ্চিম দিনাজপুরের পুরাকীর্তি গছটি শ্রদূতনের শ্বভাশ পেলে, এই 
ভতিগুরুবপূর্ণ টেরযকোটা-হন্দিরটির বিশন বিবরণ ছাড়াও সে বইতে 
হখানুযাহী. উপবুক্ত সংঙ্থাক ফোটো াবহার করতে পারতাম ধার আর্ধিক 
দায় 'কৌশিকী'র মতো দরিত পত্রিকার বহন করা সন্ত লয়। 
তিষ্ঠালিপিটন এ দেবালয়চিকে, অন্য সান্যতরমালে, প্রিসটাছ ঘোলো 
শতকের মনে করবার কারণ বাছে ঘন. বত ইমারত নির্মাণের ক্ষেতে, 
কী স্থাপত্ত-বিন্যাসে, কী অলাংকরণ-হরকরূপে হিন্দু ও মোসলেম ভাবদারার 
হে৷ বেশ একটা সমঝোতা ও স্থয় চলছিল। সেই স্বান্যতুর লেনদেনের 
এফ আশ্চর্য সেতুঙ্করূপ এ নেব্ালয়টির বিরল বৈশিষ্টাগুলি উন্মোচিত 
করতে কয়েকটি ভালোকচিনের খুবই শুয়োজল ছিল। ভুবস্থার্গতিকে সে 
অভাব শুধু বর্ণনার সাহায্যে যতটা সম্ভব পূরণ করবার চেষ্টা করব। 

সকলেই ঝ্নেন, গুণ্তমুগে (আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্ণ-ঘষ্ঠ শতক) 
মন্দিবের ছ্যন সাবারণত নির্মিত হত পার্ঘরের লস্থা লগা পাটাতন 
পাশাপাশি রেখে। পরে, হিন্দু-আনলে যখন পানা ধরনের চূড়া নির্মাণের 
হযোঙ্ছন অনুকূত হল. তখন গর্ভগৃহের চার স্ওচাল শুযোক্জনীয় উচ্চতা 
অবধি দাড়া গেখে, ছানের অংশে, প্রতি দেওযালের উপবে নিবন্ধ ইট বা 
পাথরঙগুগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাছান) এগিয়ে স্থাপন করা হত হাতে ছাদের 
চারদিকের চার অংশে চারটি সৃক্কাণ্ড ভিডি জহশ সহীপবতী হয়ে 
মিলিত হত এক শীর্ষকিপুতে। ছ্চদের ভিতরের পিঠ (6৫016) নির্মাপের 
এ পদ্ধতিকে ইংরেজিতে বলা হয় ০০৫৮০|।7$ থাকে আরা সহ 
ব্যলোচ "ধাপ-পদ্ভতি' বলতে পারি। প্রাক নোসলেন ঘুগের জটা (২৪ 
পরগনা), বুলাড়া ও সোনাতপঙ্জ (বাঁকুড়া) এবং বডাদ-দেউলঘাট 
(পেকলিযা) বড়তি স্থানের প্রাচীন ইটের মন্দিরুসি এইভাবেই নির্নিত। 
ছাদের বাইরের অংশ অবশ্য নানা হাঁদে রচিত হত যাদের "শিখর, "পীড়া" 
প্রভৃতি বিভিন্ন নাম আছে। এই শ্রমসাধ] ও সমযসাপেক্ষ মন্দিব-ঘপতো 
ছাদ তৈরির ক্ষেত্রে গন্থুজ্ ব্যবহারের বহুগুণে সহজ কুশল লিয়ে 
এলেন বঙ্গবিজেতা মুসলমানের।। তাদের আবির্ভাবের কাল খ্রিস্টীয় 
তেবো শতকের শুরু থেকে প্রায় দুশ্শো বছর সময় তার কাটান প্রধানত 
রাজা বিস্তারে, দুদ্ধবিগ্রহে ও তরবারির আশ্রয়ে ইসকামের প্রসারে। 
পনেরো শতকের মাঝামাঝি নাগাদ যখন দুই সম্ত্রনায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
লেনদেন শুরু হয়, শন বহর বা অন্যরকম ইমারত নির্মাণ ও 
অলকেরণের ক্ষেত্রে বিজেতাদের প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে 
ছালীয় হিনু কারিগরদের উপর ধাঁদের অন কিছু অংশ ইতিধ্যে মুসলদান 
হয়ে গিয়ে থাকতে পাবেন। ভাদের নির্দেশ দেবার জন্য, বিশেষত 
স্থাপত্যের কলাকৌশলে, বিদেশাগত তত্যাববায়ক নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু 
প্রয়োজনীয় সঙ কারিগর যে তারা ইরান-ুরান থেকে সঙ্গে আনেননি 
তা বলাই বাছল্য। 

আগেকার স্থাপতড-ভানর্য শৈলীতে অভ্যস্ত এইসব কারিগর কী 
জাতীয় ইটের মন্দির তৈরি করতেন তার কন্তেফটি প্রাক মুসলমান নিদর্শন 


৪৭৭. 


এখনও টিকে আছে। ঘা. দক্ষিদ ২৪.পরগলার জটা গ্রামের দেউল. 
কাকুড়ার বহলাড়া ও সোনাতপলের আর দু'টি মন্দির ও পুরুলিয়ার 
বড়াম-এর কয়েকটি পরিত্যক্ত দেবালয়। এগুলি শিখর-স্রীতির এবং 
মি ছাড়া অন্যশুলি ইটের জ্যামিতিক অলক্চরণ, কৃত্তিমুখ প্রভৃতি বারা 
সঙ্ছিত। (জার দেউলের অনুরূপ সজ্জা ভারতীয় পুরাতন্ত সর্বেক্ষণের 
ঘারা স্কোর ও সরেক্ষণের সময় বিনষ্ট হয়েছে কিনা সঠিক ধলা যাহ 
লা)। তবে বড়াম ও বহুলাড়ার মশ্দিক্তলিতে এ জাতীয় অলংকরণ 
ছাড়াও শেষোক্ত দেবালয়ে এক কুলঙ্সির নধ্যে একটি মূর্তি ভাস্কর্য দেখা 
ধায় যা, তুলনীয় নিদর্শনের একান্ত বিরলতার জন্য, বিশেষ 
অভিনিবেশযোগ্য। হাক্‌-মুসলিম মন্দিরশুলির অন্ঘই রক্ষা পেরেছে। 
মেক্ন্য বিনষ্ট মন্দিরগুরির কোনও-কোনওটিতে জ্যামিতিক ও ফুশফারি 
সজ্জা ছাড়াও মূর্তি-তাঙ্র্য ছিল কিনা তা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এখন আর 
বলা যায় না। তবে খ্ালর সম্ভাবনাই বেশি। কেননা, বুলাডা গলছাড়া 
একক ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে হিন্দু কারিগররা 
প্রাক-মুসলিম যুগেই ইটের মন্দিরে জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশা তো 
বটেই মূর্তিভাককর্যেও অস্পবিস্তর অভিজ্ঞ ছিলেন। আমার অকালপ্রয়াত বন্ধু 
ডেভিড ম্যাক্ক্সচ্নের কিন্তু বদ্ধমূল বারপা ছিল. মূসলিম-বিরায়ের 
কাল থেকে অনুশীলিত এই অলকেরণ পদ্ধতি একেবারেই ভুলে থাকবেন 
এক তাদের সে বিদ্যা নতুন কবে শেখান বিদেশাগত শিক্ষ-নির্দেশিকরা। 
ভার এই একতয়ে মতে কখনোই সার দিতে পারিনি: প্রবল বিরুদ্ধ 
সাক্ষ্যের কারণে তিনিও আমার প্রত্যর ঘেকে টলাতে পারেননি। (এই 
বিতর্কের বিশদ যুক্তি ও তথ্যসন্তার নিয়ে পৃথক এক নিবন্ধ রচিত হতে 
পারে যা এখানে অশ্রাসঙ্গিক)। 

বিদ্দোলের আলোচ। দেবালযটিকে (যা স্থানীয়ভাবে “ভৈয়হীর মন্ির' 
নামে পরিচিত) এক লু দিকৃচিহ: বলবার স্থাপত্যগত ও ভান্কর্যগত 
উদ্ধ। কারণই আছে। প্রথমে টেরাকোটা-সজ্জাশ্ুকরপের কথাই বলি। 
১৯৭০ স্িস্টান্দের অক্টোবরে শ্রথম যখন মন্দিরটি দেখি তখন দূর থেকে 
সেটিফে এক বিরাট তোপ বুলে হলে হরেছিল। গর্ভগৃহে এক অজ্ঞাত 
পাথরের মূর্তি যদিও “ভৈরহী' নামে আজও উপাসিত. তবু কী লেখকবৃন্দ 
কী সরকার এই মহামূল্যবান পুরাকীর্তিটির দীর্ঘকালীন বিনষ্টির বিরুদ্ধে 
আন্ুলটিও নাড়েননি। কেননা, শুথম দর্শনের সেই বৃক্ষাবরপ অন্তত ৫০ 
বছরের হু্ীন মনে হয়েছিল। তন কিছু সরকারি ক্ষমতা ছিল হাতে। 
পুরাকীর্তি থেকে রাজনীতিক ফায়দা ওঠানো যায় না বলে তা 
মনোযোগের অযোগ্য এ ধারণা থেকে মুক্ত এক মন্ত্ীকেও (স্বৰ্গত সুবোধ 
ব্যানার্জি) পেয়েছিলাম সৌভাগ্যক্রমে। আমাদের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিম 
দিনাজপুরের দায়ি বাহী এক্জিকিউটিভ ই্িনিয়ার (পূর্ত)-কে মহাকরণে 
ডেকে এনে মন্দিরটির গাছপালা সববানে নির্মূল করতে বলা হর। 
পুরাকীর্তি সংস্থার যদিও এই শ্রেণির আমলাদের কর্তব্যের ময্যে পড়ে না, 
তবু মন্ত্রীর নির্দেশে তিনি কাজটি করেছিলেন সততার সঙ্গে। কিন্ত 
ইতোদহো বেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছিল । ঠ্ঠার প্রথম রিপোর্ট দেখা গেল, 
শাহপালার উপরের 'অশে কেটে ফেলা হলেও, নীচের অংশে ও 
দেওয়ালের রক্ধে রক্তে বিস্ৃত শিকড়জাল নষ্ট করতে সেলে গোটা 
ইমরততিই ধূলিসাৎ হবে। এরপর, দ্বিতীয় পরিদর্শনের সমর, এই 
সন্কাবন! বিষয়ে আমিও একনত হই কিন্তু জঙ্গল মোটামুটি পরিষ্কার 
“হওয়াতে ছন্দিরটির স্থাপতা“ভাক্ষর্য বোকা যার অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে 
এবং এই সৃত্যুপ্ববাত্ীর ছবিও তুলে আনি অনেকশুলি। আগেই আক্ষেপ 


করেছি, 'কৌশিকী'র পাঠকদের সেসব স্থবির করেকটি দেখাতে পারলে 
সহী হতাম এবং পরবর্তী অনুচ্ছেমশুলিতে আমার বক্তব্য আরও প্রাঞ্জল 
হত। একই কাক্ত হত সরকারি 'পূরাকীতি গ্রন্থদালা'র পশ্চিম দিনাজপুরের 
শুটি প্রকাশিত হলে বা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মহোই সম্পন্ন না হওয়ার 
কোনও কারণ ছিল নাঃ 

সে যাই হোক, শ্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটির নির্মাপকাল৷ সঠিক, 
এমনকী আনূযানিকভাবেও. নির্ধারিত হৱনি। ডেভিড স্যাকৃকাচ্চন জার 
“লেট মিডিভাল টেস্পালস্‌ অব বেঙ্গল গ্রহে হন্মবোহক চিহনসহ এটিকে 
স্রিস্টীর বোলো শতকের বলেছেল। আসলে এটি পনেরো শতকের 
সেন্তকত দ্বিতীযার্যের) হওয়া বেশি সন্ভব। কেন তা কলছি। মোসলেম- 
বিজ্ঞুরের পরবতী প্রায় দেড়শো-দুশো বছর হিহ্দু-মন্ির প্রতিষ্ঠা প্রচণ্ভাবে 
ব্যাহত এমনকী অন্ধ হয়ে গেলেও সা্লেষ্ট কারিগররা তাদের 
বুগহুগান্তরত্যাপী বশোনুক্রমিক অভিজ্ঞতা একেবারে ভুলে যাননি। 
কেননা, পনেরো শতকের প্রথমার্ধে কিচ্ছেতারা বন নিজেদের ধর্মীর 
প্রৱোজনে মসজিদ, কবর-হর্ম প্রভৃতি বানাতে শুরু করলেন তখন বাধা 
হলেন এইসব সুলভ. হতোদ্যম শিল্পীদের সাহাবা নিতে। স্থাপতোর দিকে 
শ্থু্জ প্রভৃতি নির্মাপে তাদের হ্যতেখড়ির সঙ্গে পরে আসছি। ইটের 
মন্দিরে টেরাকোটা-সক্জার ক্ষেত্রে. দীর্ঘ বিশ্রামের পর, তাদের অযলস্বিত 
স্বীতির সূত্রপাত সম্বন্ধে পাসি ব্রাউন বলেছেন (ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার : 
ইসলামিক পিরিয়ড : পৃ. ৪০) - “Under Moslem rute the local 
workmen had to adapt their art to the new conventions and 
Produce abstract designs of m geometric, arabesque and 
nondoscript 198৩ type.” প্সঙ্গক্রমে, ১৪২৫ ভ্রিস্টান্দ লাগান 
নির্কিত, মালদহ জেলার পাতার অবস্থিত একলাখি সমাধি সৌধটিকে 
তিনি “1০ of most of the subsequent Islamic 
আগার বলে উল্লেখ করেছেল। সেজন্য আর পাটা মোসলেম 
ইমারতের দৃষ্টান্ত না টেনে, বিন্দোলের হিন্দ-মন্দিরটির সঙ্গে তুলনায় ভন 
শুধু একলাখির নিদর্শনটি পাশাপাশি রাখলেই বকে হবে। 

একলাখি সমাধিসৌবের শরযান বৈশিষ্ট) হল, মন্যবুগীয় ইটের হিস 
মন্দিরের মতো অতটা না হলেও চার দেওয়ালের শীর্ষে কার্নিস কিছুটা 
বাঁকানে। ঘা হিন্দু স্থপতিদের এতিহ্যগত অবদান। তাতে বৃষ্টির জল 
অপেক্ষাকৃত সহজ্ধে ছাদ থেকে করে পড়ে ইমারতের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করবে 
বুঝে মুসলমান নির্দেশকরা হয়ত আপত্তি করেননি। দ্বিতীয়ত, মূর্তি 
ভাঙ্ক্যহীন টেরাকোটা-সজ্জাুলি আয়তাকার প্যানেলে বাইরের 
দেওয়ালনীর্ষে চতুর্দিকে লাপালো। তাতে যেসব জ্যামিতিক ও ফুলকারি 
নকশা উৎকীর্ণ হয়েছে তাতে পন্ধের অনুকূর্তি ও শিকলে-ঝোলানো ঘষ্টা- 
মোটিকগুলিও হিন্দু শিল্পীদের স্থাক্ষরযাহী। বিন্দোলের দক্ষিশসূদী 
হন্দিরটির সামনের ও পুবের ত্রিদ্চিলান অলিন্দের বাইরের ও ভিতরের 
দেওয়ালে নিবন্ধ টেরাকোটা-গ্যানেলগুলি প্রায় হুব একই রকম (উত্তর ও 
পশ্চিমদিকের আশে ধ্বসে পড়েছে বলে সেদিকে টেরাকোটা সজ্জিত 
(কোনও ঢাকা বারান্দা ছিল কিনা বলা যায় না)॥ এ ছেকে এমন অনুমান 
অসঙ্গত লয় যে, একলাখির কাহাকাছি সময়ে (হয়ত কিছু পরে) 
একইভাবে শিক্ষপশ্ণ্ত পোড়ামাটির কারিগররা বিন্দোলেরও অলংকরপের 
গ্ষারিকে ছিলেন। তা হলে বিক্দোল-সন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল দীন়্ার 
আনুমানিক ১৪৫০ ত্রিস্টাব্দ। উততর-যোসলেম কালের এত প্রচীন 
টরাকোটা-মদ্দির এখন আর বাংলার কোথাও নেই। থাকলে, এবং তাতে 
অনুপ সমা দেখা গেলে উল্লেখিত অনুদান আরও জোরদার হতে 


aw 


পারত। সব বকে কাছাকাছি সময়ের যে দৃষ্টাস্তটি এ-ত্রসঙ্গে উপমিত হতে 
পারে তা. হরতিষ্ঠালিলি অনুসারে ১৪৯০ শ্রিস্টান্দে নির্মিত, ঘাটাল শহরের 
দিহহ্বাহিবী-মন্নির। সেখানেও কোনও নুর্তি-ভাহ্মর্ধ নেই: চারচালা 
একদুয়ারি দে দেবালয়ে গর্তগৃহে শুবেশপথের দু'বারের দেওয়ালে ও 
দ্িলান-বরাবর পৃথক ফলকে অনেজ্গুলি পদ দেখা যায়। কারিগরি 
মোসলেমত্রভাববন্জিতি হিন্গু ংরনের। বিদ্দোল থেকে আরও লক্ষণীয় 
অভেদ খিলান শীর্ষের দূ-শাশে দু'টি লক্ফমান পিছের উপস্থিতি। এগুলিই 
মন্দির-টেরাকোটার পশু ভাস্কর্যের প্রাচীনতম দিদর্শন। অবশ্য তুর্কি 
আফগানদের আবির্ভাবের পরে পাহাড়পুবে পশুভাস্র্য আছে সত্য ভিন্ত 
পনেরো শতকের শেবান্দেধি বহুনূরবর্তী ঘাটালের ভাক্করদের তারা 
কিছুতেই ধাবিত কবে থাকতে পারে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পনেরো 
শতকের মাকামাকি সময থেকে সে শতক লেষ হবার মহাবর্তী সময়ে, 
মন্দির' টেরাকোটা-শিল্পীরা মোসলেম নির্দেশকদের অধীনে শিক্ষানবিশির 
স্তর পার হয়ে নিজেদের, অর্থাৎ হিন্দ-ব্রীতির, টেরাকোটা-তাস্কর্যের দিকে 
ঝোকেন এবং সে রীতির উদ্রতি ও প্রসারে আশ্মনিয়োগ করেন। দুঃখের 
বিষয়, মী ইমারতে পোড়ামাটির সজ্জা-শ্রকরপের সেই পরারস্্িক কালে, 
হিনু-ঘোসলেম লেনদেনের এই চিন্তকরষণ বৃত্ন্ত মাত্র এই দুটি মন্দিরে 
ল)। সেই সময়সীমার মধ নিশ্চয়ই আরও টেরাকোটা-ঘন্দির নির্মিত 
হয়েছিল যাতে মোসলেম প্রভাব ও তা থেকে উত্তরের সাক্ষপ্রনাপ 
মিলতে পারত। কিন্তু সে রকম নিদর্শন ভার আছে বলে জানি লা। এ 
নিকদ্ধের শিরোনামা় বিদ্দোলের ধবংসোম্মুখ মন্দিরটিকে সেজন্যই এক 
লুনতপ্রায় দিকচিহ৷ বলে উল্লেখ ফরেছি। একই সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হয়ে, 
ধীর মারতে মোসলেম ও হিন্দু টেরাকোটা-সজ্জা শৈশ্ববের পারস্পরিক 
নৈকট্য কতদিন, কী কারণে, কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে বস্তা রেখে, কখন, কী 
পরিতরেক্ষিতে ভি পথ অবলম্বন করে. সেই আদি ইতিবৃত্ত বালোর ইটের 
অন্দির'মদজিদ-সমাধিসৌব প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত পোড়ামাটি সঞ্জার 
আনুপূর্বিঝ বিশদ ইতিহাস রচনার ছন্য একান্ত গুয়োজন। ক 
নিদরশনডিন্িক সে প্রয়োজন কখনই সিদ্ধ হবে কিনা সম্মেহ। অতএব 
বিন্দোলের এই নিসেস মন্নিরটির গুরুত্ব অপরিসীম। 
স্থাপত্যের দিক ঘেকেও সেটির গুরুত্ব কম নয়। গম্বুজ নির্মানে 
মুসলমান স্থপতিদের কাছেই হিন্দু থপতিদের হ্যতেষড়ি। তার আগে তারা 
ছাদের ভিতর-পিঠ (6৫108) বানাতেন ধাপ-পদ্ধতিতে বা, ছোট মন্দির 
হলে, ছিলান করে। গম্মুজ বানাতে শিখে তারা কিন্ত মুসলমানদের মতো 
সেখানেই থেমে থাকেননি। পরবর্তীকালে, চালাশৈরীর বিভিন্তরূপে 
নির্িও প্রায় সব মন্দিরে গর্ভগৃহের ছাদ চার কোপে লহরাযুক্ত পম্ুজ 
আকৃতির কিন্তু বাইরের চেহায়া চারচালা, আটচালা বা রত প্রড়ৃতি 
শৈলীর। কৌতৃহলের বিষয়. বিন্দোল-মন্দিরশীর্বের গম্ন্রটির বাইরের 
গড়নও একই প্রকার। তা হলে কি চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হিন্দু 
মন্দির-সথপতিরা গমুজ নির্মাণবিদ্যা আয়ত্ত ফরে থাকলেও বহিরা্ে চালা- 
স্বীতির রোগে অনভিজ্ঞ ছিলেন? শুধুমাত্র বিশ্দোলের নক্জিরে সেরকম 
অনুমান হত সঙ্গত। কিন্তু বলাই বাহুল্য. এহেন নিদর্শন আরও থাকলে 
এ বারশার ভিত্তি শ্রশস্ততর হত। যেহেতু তুল্য উদাহরণ আর নেই সেজন্য 
উত্তর-সুসলসান যুগে ইটের হি্ু-অস্দিরের গড়নগত বিবর্তনের আদি 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে আলোচ্য দেবালয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার, ১৪৯০ 
সরিন্টান্দে প্রতিতিত ঘাটালের সিহেবাহিনী-মশ্মিরের গর্ভপৃহের ছাদ গম 
ও সামনের মুখমণ্ডপের ছাদ ছিলানের উপর রক্ষিত এবং উভরক্ষেত্রেই 
বাইরের আকৃতি চারচালা। পঠনল-পদ্ধতিতে এ এক আস্চর্য পুরাকীতি। 


পরস্পর সন্নিহিত দুটি চারচালা ছাদের ঘটি মোসলেম উৎসের গজ 
ও দ্বিতীয়টি সাবেক হিম্দুখীতির খিলানের উপর স্থাপিত_এ এক 
অভিনব সনহয়। ঘাটালের শৃষ্টাস্তে সন্দেহ থাকে না, বিশ্দোলের অর্থ- 
শতকের বন্োই হিন্দু স্থপতিরা দন্দিবের চূড়া নির্মানে ভিতর পিঠে গঙ্ুজ 
এব বাইরের পিঠে চালাশৈলীর নির্বচিত কোনও র'পনানে অনেকটা 
অগ্রসর হত্েছিলেন। তখনই শ্রন্ন ওঠে, ঘাটালের সিংহবাহিনী কি এ 
শ্রেণির শ্রাদিমতন মন্দির লাকি তারও আগে অনুরুপ নন্দির হোত 
একরত্রধূক্ত) প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে ঘা এখন লুপ্ত” তা হবে থাকলে 
তাদের শ্মবস্থান্থল থেকে সেগুলির ব্যাপকতারও একটা ধারা করা 
যেত যা, হথেষ্টসংস্যক নিদর্শনের অভাবে এখন হার সন্তব নয়। আর- 
একটি স্থাপত্য-শ্রকরণও বিশেষভাবে উল্লেখ)। পরবরকিলের হায় সব 
হিম্-নন্দিবের অলিন্দের খুদে উনা-হিলাদের (ওতিলি ভাষায় 'আবেদা 
হিলান') উপর রক্ষিত সেম্া হায়। কদাচিৎ প্ান্বর্তী সহায়ক দুটি গদুজও 
আাছে। কিন্তু বিচ্দোলের অভগ্জ ঢাকা বার়ন্দো দুটির ছাদে তিনটি করে গদুজ 
খারা গঠিত, ডণ্ট বা খিলানের সেখানে 'তাটো ব্যবহার হয়নি! মসজিদের 
দিযে বাননোই সীতি। অতএব এই ক্রেত্রে চোসঙেমে-স্াপত্যের সঙ্গে 
বিন্দোঙ্গের নৈকট্য খুব স্পষ্ট। আবার, ত্রিখিল:ন-তলিন্দ পুটির খাটো ও 
গাট্টা পর্ণসস্বওুলি যে আদিনা মসজিদের (১৩৬৪ খ্রি.) প্রায় অনুরূপ 
খাম দ্বারা অনুস্রাণিত তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। স্থাপতাগত এসব সাদৃশ) 
ছাড়াও ডেভিড ম্যাকৃকাচ্চন একটি ভান্কর্যগত মিলের কথা বলেছেন যা 
তার তাবাতেই শোনা যাক। তিনি লিখেছেন “Unlike any জা 
আরোও is the terracomn decoralion of the তে chambre 
which has carved brick mouldings round the base of the 
dome and up the pilasters, as well 25 lotuses and other 
designs in the tops of the four pointed recesses of cach wall 
face—all typical of well-lit mosque interiors, but hardly 
visible in the far smaller gloomy temple cella." (লেট 
মিডিভ্যাল টেম্পলস্‌ অব বেঙ্গল' পূ. ১১)। 

হায় দুই শতাক্টীর বিরতির পর উত্তর-মোসলেম যুগে, জানুমানিফ 
ভ্রিস্টীয় পনেরো শতকে, হিন্দু টেরাকোটা-মন্দির নির্মাণের ঘখন দ্বিতীয় 
পর্যায় আরস্ত হয় তখন শ্রত্যাশিতভাবেই স্থাপত্য -ভাক্কর্য প্রসঙ্গে উভয় 
সম্প্রদায়ের চিন্তাভাবনা ও প্রযুক্তি-প্রকরণের যে মিলনমিল্রণ ঘটে 
বিদ্দেলের হসে-প্রার ভৈরবী'-মন্নিরটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ধালোর 
অমূল্য সম্পদ তার টেরাকোটা-মন্দির মসন্ধিদণ্ডলির উৎপত্তি, বিবর্তন ও 
বিচিত্র বিকাশের আদি পর্ব উদ্ভাসিত করতে সক্ষম এই মিছিল থেকে 
পিছিয়ে পড়া অবসর অলোকবর্তিকাটিকে আমরা যদাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে 
রক্ষা করতে পারিনি। এ যে কী আপশোশ তা কী করে বোকাই! 





৪৭৯ 


মেদিনীপুরের শিবের গান 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস 


কৌশিকী পত্রিকার ১ম বর্ষের শারদীয় ১৩৭৮ সংখ্যায় মেদিনীপুর 
জেলার লোকসঙ্গীত সম্পর্কে পাঠক সাবারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। 
বর্তমান নিবন্ধে মেদিনীপুরের শিবের গান সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন 
করা হল। 
শিবের গান গাজন উৎসবের সময়ই সমধিক প্রচলিত। এ গানের 
দহো শীখারিবেশে শিব কর্তৃক পার্যন্টীকে শাখা পরানো লীতটি 
উল্লেখযোগ্য। ৩ জেলায় সেই শাখা পরানো গানটি হল 
শিব কর হেসে ছেসে২ 
রওনা বসে কেমন ঠোটার মেয়ে। 
শাখা নিবে বলে তুমি কীদ অস্থির হযে 
আনগো তৈল জল২ 
ঘরের মেয়ে শশা নিবে দেখবে কত রঙ্গ 
ইতো শাখা দিলাম২ 
আছি গেলাম ছলমল করি। 
তোমায় আমার দেখা হবে কৈলাস নগরী। 
কাখি মহকুমার শিবের গাজল উপলক্ষে নৃতা সহযোগে যে বাভানা 
সঙ্গীত গীত হয়. সেটিতে তিনজন গারকের প্রয়োজন হয়। টেকির গর্তে 
ধান জোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে প্রধান গায়ক গানের 


তরু আইলনা শিব ভগবর্তী জ্বানি। 

নারদ বলে মাহী গিতা আনহ এক্ষনি। 

টেকি দে... ..। 

শিুকে আনিতে শিবা বাদ্দিলী হৈল। 

খে মাহের হাঁড়ি আর জাল দড়ি নিল। 
টেকি দে... ..। 

সিদ্ধির কুলি ঘটল বাড়ি নিয়ে শিব ঘুরে। 
যানের ক্ষেতের পাশে তার এড়্যাটা যে চরে। 
টেকি নে... ..। 

বাগ্দিনী দেখে শিব কর ভুমি কোন্‌ বাগদীর বউ? 
একা একা ঘুরছ মাঠে সঙ্গে নাইকো কেউ। 
টেকি দে... ...+ 

হেসে হেসে কন্‌ শিব দুটি কথা যই। 

তোমার মত বউ পেলে মাথার করে রই। 
টেকি দে... ..। 

গলায় দিতাম কাজ্জনমারা হাতে সোনার চুড়ি। 
ভাইহল কাটা কোমর আঁটা দিতাম চেলের শাড়ি। 
৫কি দে... 

হতে পারি বুড়া বর তবু এনে নিতাম শাড়ি। 
রাত পোহালে দেখিয়ে দিতাম বুল মুলিয়া দাড়ি। 
টেকি দে... ...। 


গাজন গানের সঙ্গে নিস্সপিখিত বারোমাস্যা সঙ্গীতটিও এ জেলার 


সারাশে বললে অপর দুজন গায়ক পরস্পর কবে হাত দিয়ে টেকিতে হে সর্বস্ব নীত হয়: 


রকম “পাড়” দোঃ সেই রকম নাচতে নাচতে জুড়ি ঘরে 
(টেকি দে দুষগী দে, শামা কুটে ধান। 
কির উপর মেয়েরা সব খায় পাক! পান ॥ 
টেকি দে তুমসী দে... ..। 
শিব গেল চাষ করিতে দুর্গ রইল স্বরে। 
শিবে না দেখিয়া দুর্গার মনটা কেমন করে। 
ঢেঁকি দে দুমসী দে শামা কুটে ধান। 
কির উপর মেত্রের৷ সব খায় পাক৷ পাল। 
টেকি দে... 
ভীম করে লাল আর শিব চাষ করে। 
অনেক নিন হইল কেন ঘরে নাহি ঘুরে। 
ঢেঁকি নে ঘুসী দে শামা কুটে ঘাল। 
ঢেকির উপর মেয়েরা সব শ্বায় পাকা পান। 


টেকি দে......) 
ভীম কামে শিব ফাঁদে আর কাঁদে এঁড়্যা। 
ছুটিগা পালায় সব পার হয়া! গেড়যা। 
টেকি দে. _॥ 


মাতেতে মকর মিঠা, কটুতেলে সীম, 
ফাল্ুনেতে দ্বিশুণ দিঠা কার্তিকেতে নিম। 
চৈয়ে শ্রীফল মিঠা খেৱেছিলেন রাম, 
বৈশাষেতে দশা মিঠা যোউল মাছে আম। 
ছৈষ্ঠেতে পাকা আম, আাঢ়ে কাঠাল, 
শ্রাবণেতে খই দই ভাবে প্যকা তাল। 
আস্মিনেতে শুয়া নারিকেল, ফার্তিকেতে গুলা, 
অগ্রানেতে নতুন আপন চিড়ে মাছের বোল। 
শৌবেতে মুলা মুড়ি খেতে লাগে মিঠা 
খন আউটা গরম দুঘ বাসি পোড়া লিঠা। 
বার মাসে তের পর্ব, আর বল্ব কি 
পান্তা ভাতে বেগুন গোড়া, খেডরি ভচতে থি॥ 


লোকসঙ্গীতের কোনও বাঁধাতরা সুর নেই! মন ও প্রাপের আনন্দের 
বক্যতানে হে স্বরের নিপেরণ হর তাই লোকসঙগীতের স্বভাবজ সুর। 
লোকসদীতের গায়ক সুরের ব্যাকরণ দেনে চলেননি। চললে কসরত 
হয়ত হত তবে প্রাণের দূরারে আঘাত লাগত না। 








"অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়” প্রয়াণে 
কৌশিকীর নিয়মিত লেখক পৃষ্ঠপোষক ও একান্ত অনুরাি প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক, সংস্কৃতিকি ও আলোকচিত্রী অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় (অবসরপ্রাণ্ত 
আই এ এদ) আজ আর আমাদের ঘধো নেই। গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাত্মিতে তিনি অকস্মাৎ লোকান্তরিত হয়েছেন, যে সাবোন অদ্যাবধি কোনও পড্ত- 
পত্রিকায় আজও প্রকাশিত হয়নি। 'কৌশিকী'র দীর্ঘদিনের এই শ্রকাশকালে ত্যর জানদ সাহচর্য ও প্র্ঞা আমাদের বিপূলভ্যবে শুধু অনুপ্রাশিতই করেনি, 
"ফোশিকী'র ঘাবতীয় প্রতিকূল অবস্থায় তিনি অকাতরে সদাসর্বনাই তর সাহ্যহোর হস্ত হুসারিত করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক তরকাশিত 
“গ্রেট ঢ্যালেঞ্জ', নবপর্যারের ইারেজিতে চারটি জেলা গেজেটিয়ার ও বালোয পুরাকীর্তি গ্রন্থঘালার অন্তর্গত চারটি এবং বেসরকারি প্রকান্ণক কর্তৃক 
প্রকাশিত "পশ্চিমবঙ্গের পূরাসম্পদ গ্রন্থমালার' অন্তত দুটি, মোট এগারোটি প্রস্থ সম্পাদনা ছাড়াও তার রচিত 'বাঁকুড়ার মন্দির'. 'দেখা হয় নাই, 
“বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাপি', 'পশ্চিমবালোর গ্রাম-নাম'. ‘চোখের আলোয় নেখেছিলেম', 'পদ্তী নগরী' প্রভৃতি গ্রন্থ ার পরিশ্রম ও কৃতিত্বের এক শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন। তার রচিত শেষ হ্থ “বালা শঙার-শ হস) ও অলমাণ্ড রচনা 'মন্দির-টেরাকোটার সমাজচিত্র'। একবারে ক্যামেরা ও কলম চালনায় 
উচ্চ-পারদর্শিতায় বঙ্গ-সন্কেতির বহু অবহেলিত বিষয় নিয়ে যে কঠোর পরিশ্রমের শুভিজ্ঞান তিনি রেখে গেলেন তা ভবিহ্যৎ প্রজন্মের 
উ্তরাধিকারীদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল। তাই তার মৃত্যুতে আমরা শুধু এক অকৃত্রিম সুহদকেই হারালাম না, তার জীবনচর্যায় নানা 
ক্ষেত্র থেকে বঙগ-স্কেতির অশহ্রিতমাণ মহৈন্বর্যের উপাদান স্মৃতিব্ধযুক্ত রচনার ফসল ছ্বেকে আমরা চিরতরে ব্ধিত হলাম। তার শোকসন্ত্ 
পর়িযারবর্গকে 'কৌশিকী'র পক্ষ থেকে আত্তরিক সমবেদনা জানাই। 


'কৌশিকী' পত্রিকা ও প্রকাশনী। 


শ্রীধণ্ডের ঠাকুর দেবতা 
ছিতেশরঞ্রন সান্যাল 


কাটোছা শহরের (বর্ধমান ছে) পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 
স্রীখণ্ড প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ প্রাম। কাব্য সঙ্গীত ও আতাক্মিক সাধনার উৎকর্ষের 
জন) হণ খুব খ্যাতি লাভ করেছিল। স্রখতে য ভাবি নাম খণ্ড। বৈন্যভ্রযান 
বলে এক সময় এই হামটিকে কৈলখণ্ড কলা হত। বৈজঞব সাব বিযায় 
বকে শ্ৰীষ্ নামে অভিথিত শুরা হা নামটি হায়, কেননা বৈজ্ঞবতা 
হের মুগ পরিচয়। চৈতন্যদেবের তিনজন ঘনিষ্ঠ পরিকর মুকুন্দ. তার 
ভাই নরহরি সরকার ও ওাঁর ছেলে রুমন হরীখণ্ডবাসী। কথিত আছে 
চৈতনাদেৰ জীখণ্ডে এসেছিলেন। নরহরি চৈতন্যপ্থার গৌরনাগরবাদী 
ভীখ সবরের পরবর্তক। ভীৰত্ডের গুরুবশেও তিনিই প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। নরহরি চৈতন্যদের (১৪৮৬-১৫৩৩) থেকে সাত-আট বছর 
বড় ছিলেন। তার কর্ম তাল আনুমানিক যোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশক খেকে 
অষ্টম দলক পর্যন্ত শুসাযিত। আগে কেকেই শীখণ্ডে সাক্কেতিক চর্চা ও 
আহাস্থিক সাধনায় পরস্পর ছিল। নরহরির সময খেকে ভীষণ বৈজ্ঞব 
অধিবিদ্যা, সাধনপদ্ধতি, কাবা, সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চাব বিশিষ্ট কেন্ত হয়ে ওঠে। 
নয়হবি নিজে উচুদৱের কি ও অধিকিলায় বিশারদ ছিলেন। গৌরাঙ্গ 
বিষয়ক পদ রচনায় তিনি অন্যতম অশ্ানৃত। নরহরি ছাড়া বরীখণ্ডে বেশ 
ফয়েকজন কবি ও হস্থকার জাচ্মেছিলেন। ম্রীষণ্ড পাটের শিষাদের মযোও 
অনেক কবি ও গ্রকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তে সাঙ্গীতিক এতিহা 
থেকে কীর্তন গানে মনোহ্রসাহী ্কের উদ্ভব কীর্তনগানে জার নিক 
রানা সুপরিজ্ঞাত। সরীঘণ্ডে বৈজ্ঞব সা্কেতির চর্চা বিশে শতকের 
অখমতাগেও বহমান ছিল) 

ভাগীরথীর পশ্চিসদিকে অন্তায় ময্রাক্ষী দ্বারকা বিমৌত বাঢ অকলে 
বৌদ্ধ, লাভ ও বৈষ্যয তত্রসাহনা কৰাত ছিল। নীঘণ্ডের আশেপাশে 
বেশ করেকটি বিদ্যাত শান্ত পীঠ ও উপপীঠ আছে। ক্ষীরগ্রাম একার পীঠের 
অন্যতঘ। এখানে যোগাদ্যা দেবীর অবিষ্ঠান। উপলীঠে আছেন 
কেযুগ্ামের বলা, অহ্যসের ফুল্পরা, উজ্জানির মঙ্গলচণ্রী ও মাবিগ্রামের 
শাকল্মহী। আদি পরিচয়ে এয়া বোধহয় বৌদ্ধ তাত্বিক দেবী, এখন শান্ত 
দেীরুণে পূজা পাজ্ছেন। বৌদ্ধধর্মের জীর্ণাবস্থায় বৌদ্ধ তাত্বিক দেহীরা 
শাক্ত তারিক দেহীতে রাপান্তরিত হয়ে যান এবং বৌদ্ধ ভার্তিক 
সহজসাবন বৈক্যব সহজসাধনে মিশে হার। ফলত রাঢ় অন্ধলে তান্ত্রিক 
শক্তিসাযনা ও বৈফব সহজ্জসাধনায় ব্যাপক প্রসার হুটে। 

শ্রধণে একটি প্রাচীন তান্ত্রিক দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি দেবী 
স্ণ্ডেশবযী অর্থাৎ খণ্ডের অধিষ্ঠাররী দেবী। না দেখে অনুমান হয় যে. 
ফেবতুগ্রাম, ক্ষীরগ্রাম, অ্হযসের মতো স্রীখণ্ডেও একসময় তাত্বিক দেবীর 
আধিপতা ছিল। কালক্রমে বৈক্তবতার শ্রাবান্য হওয়াতে খতেন্বরীর 
প্রতিপত্তি ক্ষৃত্ন হয়। গ্রামের পশ্চিম আশে খণ্ডেব্বরীতলা দেবীর 
অধিষ্ঠাক্ষেত্র। এখন একটি জীর্ণ গৃহে দেবী অবস্থান করছেল। দেবী 
বিএ্হটি ক্ষুঘ। লীঠসহ উচ্চতা সান সাড়ে তিন ইঞ্চি। পীঠোপরি দেহ 
বন্তপন্থাসনে উপবিষ্টা। তার হাত চারটি। নীচের ভান হাত ভেঙে গেছে, 
বাছ হাতে অভরছূলা। ওপরের দুই হাত উর্য্মোখিত, তাতে আছুধ আছে। 
ভান হাতে উন্মুক্ত তরবারি। বাদ হাতে দশু। দুই হাতের দুই আচুবের 
অগ্রভাগ দেবীর যয়মুকুটের ওপরে পরস্পর ললেম্স হওয়াতে 
অর্যচন্্রাকৃতি বেড় তৈরি হয্রেছে। বিশ্যুহের প্রয়ে তেল বয়লার গাঢ় 


শুলেপ পড়াতে বাহন বা অন্যান] লক্ষণ বোকা হায় না। 

গ্রামের উত্তর শাস্তে ভৃতনাথ শিবের অধিষ্ঠান. অনাদি লিঙ্গ। ভূতনাথ 
মন্দিরের পর্ভগৃহে দুটি অনাদি লিঙ্গ আছে, একটি বড়, অন্যটি ছোট। 
বড়টির নাম তৃতনাঘ। লিঙ্সটি শ্াচীন শপ্তরস্তস্ত্রেব অশবিলেষ। মেবোর 
ওপর দু-ফুট মতো উঁচু কবে বলানো অগাভ্াগে যোলিচিহন উৎকীর্শ আডে। 
এর পেছনে সামান্য নিচু গর্তের মধ্যে একটা অসাংন্কৃত হস্ত রয়েছে) 
এটি ভূতনাথ মন্দিরের দ্র অরলাদি লিঙ্গ। সাধারণত নানি লিঙ্গ 
এইরকম হা। ভীষণ্ডের ভূত্তনাথ কেতুগ্রামের বলা দেবীর ভৈরয। 
হাণতোবিলী তত্রমতে ভাজ আদল লাম তীরুক, স্রীষ্ডে তিনি ভ্বতলাথ 
নাছ ধারণ জরেছেন। তীরুক বৌন্ধতাস্তিক দেবতার নাম। ভৃত্তনাথের 
গাজ্জন শ্রীঘণ্ডের অন্যতম প্রধান উৎসব) গাছনের নিয়ম অনুলারে 
চড়কের আগের ব্যয়ে অর্থাৎ ২৯ চৈত্র বাজে এখ্যনেও হোম হয়। 
ভূতনাথ যন্দিবের হোম তাত্বিক অনুষ্ঠান। 

তকুর্মের মতো বৈক্যতার উতিহও দত বেশ শ্রচীন। তীয় 
বৈন্যদের হীজি পুরুঘ পদ্থ দাশ ও রাঘব দেন। কুলপন্জীয়তে এরা দ্বাদন্ধ 
শতকে বিদ্যমান ছিলেন। উভয়েই বিষ্ণুপরাযণ। পদ দানের কুলদেবত। 
গোপীনাথ আর সেনদের কুলদেবতা লক্ষ্মীনারাযল। প্থ দাশেয় বাশে 
দূর্জয় দাশ শাক্তনত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সপ্রাদিন্ট হবে কাঘেশ্বরী 
দেবী সৃষ্তি উদ্ধার করেন। কাছেশ্বযী দাশবাশের দুর্জয় শাস্বাত কুলসেহী। 
দুর্জয় দাশের প্রভাবে তার জ্ঞাতি পাঁচু দাশ শাকতমত গ্রহশ করেন। পাঁচু 
লাশ সিতবাহিলীবিশ্বহ প্রতিষ্ঠা ভরেছিলেন। সিংহবাহিনী পাচু দাশ শাখার 
(পরে রায় উপাধিতে পরিচিত) কুলদেনী । পথ দাশবংশের বুধ দাশ শাখা 
বৈষ্ঞৰ ধর্মেই থেকে হান। নরহরি সরকার এই শাখায় জাত। খ্যাতনামা 
ও প্রভাবশালী বৈষ্ণব মহান্ত নরহরিকে সন্রালার্থে ঠাকুর বলা হত। 
অতঃপর বুধ দাশ শাখা ঠাকুর কলে পরিচিত হন। 

সেন বংশের বসন্ত সেন শাখা রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। এর 
দুটি পশাখা, একটি রায় অপরটি সরকার) রারটোধুরী বংশের দুই ভাই 
চক্রপাপি ও মহানন্দ নরহরির অনুগত ছিলেন। মহানন্দ নরহবরির ফা 
থেকে যৃদ্ধাবলচন্ত বিশ্ব পেৱেছিলেন। এই বিশ রায় প্রশাদায় সেবিত 
হচ্ছেল। ভাদি সেনবংশের কুলদেবতা লক্ষ্মীনায়ায়শের পূজা হয় সরকার 
শশাখার বাড়িতে। সেন বাশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাক্তি দামোদয় সেন। 
ইনি সুকবি ও দিত্বিজী পণ্ডিত ছিলেন। দামোদরের উপাস্য ছিলেন 
দশুজ্া। দামোদরের একমাঞ্র সন্তান সুনন্দা বিয়ে হত নরহরিরে শিষ্য 
চিরপ্টীবের সঙ্গে। সুনন্দচিরন্তরীবের দুই পূ বৈফবদমাজে সুপরিচিত 
পত্ডিত ও সাধক রামচন্দ্র কবিরাজ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের অনাতম শ্রেষ্ঠ 
পদকর্তা গোবিন্দদাদ কবিরাজ। শ্োবিন্দদাস প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন। 
পরে তিনি হয়েছিঙ্গেন পরমন্ভক্ত বৈহ্ঞব। দামোদর সেনের দশযুক্জা এখন 
সেন বাশের রায় প্রপাসায় পৃজিত হচ্ছেন। 

মুকুন্দ নরহরি ও রছুলম্দনের প্রভাবে ভ্রীঘণ্ডে গৌরাঙ্গ উপাসনা মূচনা 
ও বৈব সক্কৃতির সমৃদ্ধি। এঁদের মহে] নরহরিই প্রযান। নরহয়ি 
স্ৌরনাগরবাদ ও তায় আনুহ্গিক নাগরীভ্যবের উপাসনা প্রচার করেন। 
লৌরনাপরবাদ মতে "গৌর বই আর পুরুষ নেই/নারী বই আর মানুষ 
নেই।' সাধক পুরুষাভিমান ভাগ করে লাগরীভাবে তাবিত হয়ে নাগররূপে 
কঙ্গিত সর্েশবর গৌরাঙ্গর প্রতি হেষকামনায় মানসী সাধন করেন। 
টেরলাগরবাদে তাঙজিক সহজ্সাহনের গভীর দায় আছে। পূর্ণ পরিণত 
অবস্থা সহজসাযন যৌন যৌগিক পদ্ধতি ঘেকে মনগ্াবিক পর্িযা 
পরিশত হয়েছিল। হৌন্ড সহজ্সাহন রকৃতি-লেষমূত বেড বেধিচিত 


৪৮২ 


ছেকে ্রকৃতিদোষমুকত বিবর্ত যোধিচিত্তে উত্তরশের সাহনা। বিবর্তই সহজ 
অবস্থা। এই অবস্থায় স্যক্তি জীবনে বিন্বজীকনের উপরি হয়। বৈজ্ঞব 
সহন্কলাকনে এই চরম উপলক্কির নাম শ্রেম। শ্রকৃত্। েমের উৎস 
রাধাকুফ্ডের মিলনের আলম্মই শেমেব শ্রেষ্ঠতম অভিবাক্তি। শ্রীকৃষ্ণ সব 
ভ্ীবের আশ্রয়, অতএব তিনিই একমাত্র পূরুষ। জ্রীবমায়েই শ্রকতি। 
গোলীভাবে সাধনা করলে সীকৃ্কসঙ্গনে তেমরঙগ আস্বাদন সম্ভব হবে, 
বৈক্যব সহজসাবনে তাত্তিও পুরুষ-্কৃতি সম্পর্ক এই বারণায় পরিশত 
হয়েছিল। বালোর চৈতন্যভাবকরা শ্রীকৃষ্তের ভাহগা় শৌরাঙ্গাদেবকে, 
অনন্য পরমেন্মর জ্ঞান কবে সৌরপারমাবান প্রচার শরেছিলেন। এদের 
একটা আশে মনস্তাত্ধিক সহজসাধনের হারায় চৈতন্যদেবকে একমাত্র পুরুষ 
বলে জ্ঞান করলেন এবং গৌরনাগরের সঙ্গলিল্সায় নাগরীভোবের উপাসনা 
প্রবর্তন করলেন। এই মানসী সাধন অতিশয় সৃক্ষ্ম ও জটিল। তবে 
সহজসাধন আদৌ দেহন্ডিত্তিক; সহজ সাতক্তবা মনে করেন মানুষের দেহের 
মধোই সকল তব নিহিত আচে। তাই পরিণত সহঙ্গসাধন তত্তগতভাবে 
মনন্থাধিত প্রক্রিয়া হলেও সহজ লাবকদের মব্যে কায়সাধন অব্যাহত 
ছিল, যৌনযৌনিক প্রক্রিয়ায় তান্ত্রিক সাধনা চলত। বৈকব সহজসাবকরা 
দাধনসঙ্গিনী গ্রহণ করতেন এবং প্রত্যক্ষ তাস্ত্িক আচারে সাধনাও করতেন। 
গৌরনাগরবাদী খণ্ড সমপ্রদাযেও এটা ছিল। নরহরির সময়ে লা হলেও, 
তার শিন্যদের সাহনায প্রতক্ষ তাত্িকতার লক্ষণ স্পষ্ট । 

গৌরনাগরবাদ শৌরপারম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গৌরপারম্যবাদ 
অনুসারে গৌর বিশ্যহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং গৌরমন্ত্র গৌরাঙ্গ 
পৃজাপদ্ধতি ও চৈতন্যকীর্তন প্রচারিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের ভীবন্দশায় 
গৌরীদাস সরখেল কালনায় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ যুগল বিস্তহের লেবা 
প্রকাশ করেছিলেন টৈতনাদেষের তিরোধান হওয়ার পরে 
লৌরপারছাযাটীয়া অনেক জায়গায় গৌরাঙগবিপরহ স্থাপন করে নিয়মিত 
পৃজা প্রচলন করেন। নরহরি সরকারের অনুগামী কুলাইনিবাসী কসোরি 
সেন নিমকাঠে ছোটবড় তিনটি গৌনাঙগবিত্তহ তৈরি করে নরহরিকে 
সমর্পণ করেছিলেন। সহচেয়ে বড় দুর্ভিটি নয়হরি পাঠিয়ে দেন ফাটোয়ায় 
চৈতন্য পরিকর গদাধর দাসের কাছে। কাটোয়ায় গৌরাসমন্দিরে এই মূর্তি 
এখনও পৃজিত হচ্ছেন। ছোট দৃর্তিটি বাত বড়া খেলার তাগক্োলায় 
গেঙ্গানগরে)। সেখানে নরহরির শিব্যসেবক ছিল৷ সম্প্রতি এই মূর্তিটি 
নখণ্ডে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ঠাকুরবশের উত্তরবাড়ি শাখার মন্দির 
প্রাণে রঘুনন্দনের সূতিকাগৃহে এটি প্রতিষ্ঠিত হল্লেছে। দাকারি মূর্তিটি 
নরহরি নিজে রেখে দেন। শ্রী গৌরস্র্গ প্রতিষ্ঠা করে তিনি এই 
(গৌরবিস্রহ স্থাপন করেন। ঠাকুরবাশের দক্ষিলবাড়ি শাখায় (দৌহিত্র সূত্রে 
ঘতিকবাশের হস্তগত) মন্দির নরহরি-প্রতিষঠিত গৌরপ্রাপের ওপর 
তৈরি। এই সৌয়জ্ৰাগ্গণে জাহুবা দেবী, জীনিবাস আচার্য, নরোত্তরদাল, 
ধীরচজজ প্রভৃতি খ্যাতবীর্তি মহান্তদের আগমন হয়েছে। 

ব্রীখতের পের প্রতিসাটির উজ্ঞতা আড়াই ফুট মতো । সুডৌল নিটোল 
অগত্যা সুখানা, শিল্টারা যাকে বলেন নেবমূর্তি। পন্মপলাশ লোচন. 
স্মিত পন্থী আনন। পরিপূর্ণ সুখমণডলে গালের তৌল কানের দিকে 
টানা। মানায় ঘন কুঞ্চিত কেশদায চুড়া করে যীযা। ভ্যন হাতি অভয় 
দূদ্রায় উচু করে তোলা। প্রস্কটিত পত্রের ওপর দুই হাঁটু ঈষৎ ভাজ করে 
(কোণালভাবে নাচের ভঙ্গিতে স্টেৱাঙ্গমেৰ দণ্ডারমান। ব্যম হাতটিও নাচের 
ভঙ্গিতে বিভুজাকার করে কোমরে সংলঙ্ছ। নটবর স্টেরকিশেরর দুর্ভি। 
নাগরীভাবের উপাসকদের কাছে এটা স্টেরনাগর বিগ্রহ। গৌরানযূর্তির 
সামনে ভান দিকে থাকেন পছ দাশ বাশের কুলদেবতা গ্রেপীলাত্। বশীবর 


কৃষ্ণ, কিন্তু পাশে রাধিকা লাই। খৌরাঙ্গর বাহদিকে আছেল বিক্রিয়া? 

শ্রখন্তের ঠাকুববাশ এমন তিন প্রান শিকে বিভক্ত : উ্তরবাড়ি, 
মচবেরবাড়ি ও দক্ষিপবাড়ি। উ্তহহাড়ির নিক্স্থ ঠাকুর মদনগোপাল, 
হাকেহবাড়ির হদনমোহন, দক্ষিশবাতিক গোবিস্পতীউ। শ্রতোকের দঙ্গেই 
বাবিকা আছেল। কৃষ্ষের পাশে রাহার মুর্তি স্থযপন করার শ্রথ্য যোড়শ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চালু হয়। তাই 'পোলীনাখ বিগ্হর সঙ্গে রাধিকা নেই। 
ঠাকুবেংশের পৌরবিগ্রহ তিন শরিতে পালা করে সেবা করেন। 
উত্তববাড়ি বড় শরিক. তাদের সেবা মাসে পলেবো দিল, নাবেরবাড়ির 
সেৱা দশ দিন, দর্ষিপবাভির পাঁচ ধিন। শরত্যেত শরিফের আলদো নন্দির। 
পাল! অনুসারে লৌৌরবিহ তিন শরিকের মন্দিরে বাস করেন। সর্ব ষ্টার 
সঙ্গে থাকেন গোপীনাথ। আদিতে গৌরাঙ্গ ছিলেন একক হিগ্রহ। 
হুনন্দনের ছেলে কানই ঠাকুরের সময লৌবাঙ্গনূর্তির খাম পাশে 
বিক্তহয়ার মূর্তি বসানো হয়। সাধারপত লৌরাঙ্গর পাশে নিত্যানম্দের 
মূর্তি দেখা হায়, গৌর নিতাই যুগলবিগ্যহ। ছেতুরিতে নরোন্তম দাস 
গৌরাঙ্গের পাশে প্িযানীর মূর্তি বসিয়ে হুগলবিগ্রহ করেছিলেন, দেন 
কৃষ্ণের পাশে তীর চুদিনীশল্তি রাধার দৃর্ডি রেষে যুখলবিগ্রহ করা হয়. 
সেই রকম। হে্ুরিহ পরে তীষণ্ডে গৌরাঙ্গ -পল্তি বিস্তার মূর্তি 
বসানো হল। রাবাকৃব ঘূগল বিগ্রহের বারলা তান্ত্রিক পুরবপ্রকৃতির 
প্রতীক গৌরাঙ্গ বিক্ুলিয্না মুগল বিগ্রহও তাসত্তিকতাব শুভ্যবে কলিত 
হয়েছিল বলে মনে হয়। 

নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন লৌরগতপ্রাণ। ভ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের 
সাধনা শৌৰাঙ্গকে সর্বেষ্বর ভ্ঞানে নাগরীরাপে প্রেমসাধনা। নবহ্ররি বসিত 
নিজে উদ্ধৃত পদটিতে এই ভাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে 

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর 


কিছু লা চাহিয়ে আর ॥ 

জীখণ্ডের খ্যাতি বৈফব সাধনা ও সক্কৃতির জন]। কিন্তু সেই খ্যাতির 
আড়ালে শাক সাধনার স্রোত বহমান ছিল। বৈষ্যয ও শাক্ত দুটোর 
তাত্তিকতা সম্পৃ্ত। কিন্তু অধিবিদ্যা ও দার্শনিক প্রপত্তির পরশে শাড় ও 
বৈষ্যব সাধন পৃথক। রেষারেবি থাকলে এই পার্ক খুব বড় হয়ে দেখা 
দিতে পারে। শীঘণ্ডে দুই সাধনার ধারা পাশাপাশি চলেছে। দুই ধারার 
মো, অন্তত আচারের পর্যায়ে. সাৎগ্রস! করবার চেষ্টা জীণ হয়েছিল। 
খতেসারীর সেবায়েত গাসুল্গীবশে একটা কাহিনি চালু আছে। আদি 
দেবারেত খতেখরী মূর্তি পেরেছিলেন এক ভৈরহীর কাছে। ভৈরহী 
দেবীমূ্তির সঙ্গে রঘুনাথ ও বিষ নামে দুটো শালন্তাম ও সূর্য হলে একটি 
শ্রটিক দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চারজনকে একসঙ্গে রাখবি, একসঙ্গে ভোগ 
দিবি। তের বংশ থাকবে।' এখনও এইভাবে সেবা পৃক্লা চলছে। দামোদর 
সেন ঘন্দডুজার পাশে একটি শাক গ্রামেরও সেবা করতেন। শ্রী বৈষ্ণহ 
বাড়ির ছেলে শাক্ত হয়েছেন, আবার শাক্ত সন্তানের গৌরনাগরীভাব 
নিয়ে বৈষ্ণব হতে বাষেনি। ধর্মাচরূপে এই রকম হেরফের হিন্দুদের মধ 
ঢের হয়ে থাকে। এটা সামনস্যশ্রচে্টার একটি দিক। আর একটা দিক 


আছে। তার কথা বলছি। খন্েস্ববী দেবীর খাসমহলে সর্কেশ্বররূপে 
উতন্যদেবের আবির্ভাব এবা জীখণ্ড বৈফ্যব সম্তরদায়ের প্রসার ও সমৃদ্ধি 
শ্রী শান্ত বর্মের গৌরবহানি করেছিল, সন্দেহ নেই। বৈষ্যবতায় থান) 
হওয়াতে খতেস্মরী ন্যনেই খণ্ডের ইন্থরী রইলেন । খণ্ড ভীখণ্ড হতে গেল, 
গৌর হলেন ভীখ্ডের নুখা দেবতা । শাক্তদের কাছে এটা বোধহয় রুচির 
হয়নি। শান্ত বৈষ্ঞৎ প্রতিবস্ডিতায় হয়ত বিস্বেষ সঞ্চারিত হয়েছিল এর 
পরোক্ষ শ্রবাপ পাওয়া হায় ফাছুনী পূর্ণিনা তিবিতে ঠাকুরবংশের মস্চিবে 
সমারোহ সহকারে ভীকুঝ্যের দোলযাত্র। ও পৌরাসসদেবের জম্মোৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। এই তিথিতেই খণ্ডেশ্বরীতলায় খণ্ডেশ্বহী দেবীর বাংসরিক 
পৃজ্া। খোলা জায়গা তত্রমতে পৃজ্লা-হোমাদি হয়। শীতের বিভিন্ন 
শ্রেণির লোক এই উৎসবে যোগ দেয়। সারা বছর দেবীর কাছে যে যা 
মানত কবে বাংসবিক পূজ্গার দিল সেইসব মানসিকের বলি হয়) পাঁঠা, 
মোষ তো আছেই, তার ওপর হাড়ি ও বাগদিদের মানসিল করা শৃরার 
হাসও বলি পড়ে। ইদানীং বলির সংখ্যা কমে গেছে, কিছুদিন আগেও 
অনেক বলি শড়ত। া্বুমী পূর্ণিবার দিনে গ্রামের এক জায়গায় দোলবাত্রা 
ও চৈতন্যদেৱের জন্মদিন উপলক্ষে পূজা, ভোগ, কীর্তন, আবিরখেলা 
হচ্ছে, আর অন্য জায়গায় সাড়ম্বরে একের পর এক পণুবলি নিয়ে 
খণ্ডেস্বয়ী দেবীয বাৎসরিক পুজা হচ্ছে। শ্রীখণ্ডের হর ইতিহাসের 
পরিষেক্ষিতে এই ঘটনা বেশ কৌতৃহলোক্টীপক। অনুমান হয় খতে্বারী 
দেবীর ভকতবৃদ্দ বৈহ্্রাবান্যের প্রতি বিরূপতা বা বিরুদ্ধতা জ্ঞাপনের 
জলা ঘাযুনী পূর্ণিদ্ার দিনেই দেহীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা 
করেছিলেস। মাখ্যোগরিষ্ঠের বা প্রবলপক্ষের বিপরীত আচরণ করে প্রতিবাদ 
দ্রাণনের দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া ঘায়। মেদিনীপুর জেলায় চত্্রকোশা শহরে 
বৌদ্ধধর্মের সান্ধারবাহ) সরাজজ্াতের বাস আছে। সরাকরা বৈঝ্যব কিন্ত 
বৈশাবী পূর্ণিমার দিন স্রাঙষা দিয়ে বৃদ্ধদেবের পুজা করেন। দুর্গাপূজার 
চারদিন সরাক্তরা কোনও জিনিস ছেদন ফরেন না, সরাকদের বাড়িতে 
এই কদিন আনান পর্যন্ত গোটা রানা করা হয়। মীখণ্ডের তীরুক- 
ভূতনাথের গাঙ্ছনে বামুনখাটা নামে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান আছে। ২১ 
চৈ থেকে ২৭ চৈ এই সাতদিন ভূতনাঘ মন্দিরে রাতের পুজা সাঙ্গ 
হবার পর ময়রাঙ্াটা হয়। কয়েকজন ময়রা চিত হয়ে, উপুত হয়ে, ছুটে 
এসে দশ-বারে। দফায় দশ-ব্যরো রকমে ভূতনাথকে প্রপাম ফরেল। তারপর 
শুরু হয় বামুলসাট]। বেজোড় সখ্যোয় পাঁচ, সাত বা নয়জন ব্রাহ্মণ শুয়ে 
শুয়ে চিত হয়ে, উপুড় হয়ে পাশ ফিরে নোট একশো আট রকম মুদ্রায় 
ভৃতনাঘকে প্রলাম করেন। এইরকসভাবে এতবার প্রলাম করা অবশ্যই 
দৈহিক ক্লেশের কায়ণ। তীরুক-ভূতনাখের কাছে ব্রাহ্মণদের এতবার 
কায়ক্রেশে প্রপাম করতে হয় কেন? অনুষ্ঠানের নাহ ময়রাখাটা, বামুনখাটা 
হল কেন? এতে কি ব্রাক্ষল্যশক্তির ওপর পরাজিত যৌদ্ধতান্িত ধর্মের 
পক্ষে প্রতিশোধ স্পৃহার কোনও ইঙ্গিত আছে? অতীতে প্রতিবন্ধী বিভিন্ন 
ধর্মমতের মহ] যে বিরোধ-িছেষ ছিল বা সাম্য ও সনম সাধনের 
যে চে হরেছিল. তা হয়ত লোক এখন ভুলে গেছে, কিন্তু তার আভাস 
রয়ে গেছে এইরকম বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানে। হিন্দুসমাজ্জ কীভাবে বীর 
ও সামাচ্ছিক বিবাব-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করেছে বা বিভিত্র শ্রনগোষ্ঠীর 
সঙ্গে সাক্রেবের সূত্রে হন্ত সাস্কৃতিক উপাদান আস্তরফরণ করেছে, ধীর 
আচার-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক ব্যবহারের রীতি ও শ্রবাসমূহ বিচার- 
বিন্লেষণ করলে তার ইঙ্গিত গাওয়া যাবে। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের 
পবেষগায় এই ধরনের বিচার-বিঙ্লেষপ হলে ভারতীয় সমাআবিকাশের 
ধারা স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব হবে। 


এই শ্বন্ধে হৰীখণ্ডীয় হ্শশরিচছ ও কুলানেকতার পরিচয় সীতানন্দ ঠাকুর রচিত, 
আখ পরিচিতি ; জী গ্রামের সম্মত ইতিহাস লাল বন্ধ ছেকে নেওয়া 
হচছেছে। পবস্থটি নিতানিযগ্রন কবিরাজ (দাগ্রাহক). আমার জালা শ্রী ছে 
বৃত। শ্রীঘত্তে তথ্য সংগ্রহকালে কৃষ্ট সাহাহ করেছেন৷ নিহানঞ ঠাকুর ও 
ড. তল বন্তোপাবাত। এদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাপ করছি) 
[এই ্রবন্থাটি থে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস পরিষদে খাংসরিক সম্মেলনে 
(১৯৮৭) পঠিত হয়েছিল] 





গঙ্গারিডি__কারা ও কোথায়? 
প্রভাতকুমার ঘোষ 


শ্রাসী ও গঙ্গারিভি এই দুটি নামই দেনীত সূত্রে পাও্লা নাম নয়। নিশ্ন- 
গাঙ্গেয় উপত্যকার সাগর-মোহলা পর্যন্ত ভুভাগ এই দুই জাতির আবাস' 
ভূষি ছিল একথা আমরা আলেকক্লান্ডারের ভারত অভিযানের সমসাময়িক 
বৈদেশিক বিবরণ ছেকে জানতে পারি। গ্রিকদূত মেগান্থিনিসের ভারত 
বিবরণই এই প্রাসী এবং গঙ্গারিডি নাম দুটির সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় 
করে দিয়েছে। মেগাহ্থিনিস এবং তার উপর নির্ভরশীল বিদেশি লেখকেরা 
চপ যৌর্যকে প্রাসীর এবং তার আগের নন্বরাজাদের প্রাসী-পঙ্গারিডির 
অধিপতি বলে উপ্লেখ করেছিলেন। ড. রমেশচন্্র মজুমদারের মতে এই 
কার্না অত্যন্থ তাংপর্ধপূর্ণ। আমরা গঙ্গারিডি নামটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
কৌতুহলক্কান্ত, যদিও দুটি নামই ওতপ্রোতভাবে সংবুক্ত। বিদেশি (টিক ও 
লাতিন) কনা অনুযায়ী গঙ্গারিডিদের দেশের মযেয দিয়ে গঙ্গা উত্তর তেকে 
দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে এবং গঙ্গানটীর শেষভাগ অর্থাৎ সমুদ্র 
সঙ্গমের আগে পর্যন্ত গঙ্গারিডি দেশের মহ দিয়ে গেছে। এই বিদেশি বর্ণনা 
ছেকেই পরিভর হয় যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের আর্ধেরা এই নিশ্নগাঙ্গের 
উপত্যকার সুদূরতম জাতি/ দেন্দকে কেন পগঙ্গাহৃদ (সন্ত) বা গঙ্গারিদ 
(প্রাকৃত) বলে উল্লেখ করেছিলেন। গঙ্গানদীই এই গঙ্গারিডি দেশের/জাতির 
হৃদায অব! হৃদপিণডস্বরূপ ছিল. যদিও গঙ্গাহাদ শব্মটি সক্কৃত র্থাদিতে 
পাওয়া ঘায়নি। জৈন, বৌস্ধ, কোনও শাস্ত্রে বা সাহিত্যে এই শব্দের অস্তিত্ব 
নেই। কিন্তু অনেকে মনে ফরেন যে পঞ্চনদ অক্কলে আমাদের বঙ্গভূমির 
অশেষিশেষের লোককে বোঝাতেই গর্গাহূদ বা গঙ্গারিণ শব্দটি িকদের 
বলা হয়েছিল এবং এই শব্দ থেকেই প্রিক এবং লাতিন ভাষায় যথাক্রমে 
(Gangaridsi) গঙ্গারিভি এবং (6৬/৪৪7০) গঙ্গারিডেই শব্দ দুটি উদ্ভব 
হয়েছে। বলাই বাহুল্য গঙ্গারিডি প্রাক-আর্য বাঙালির এফ গৌরবোজ্জ্বল ও 
লু বনতবনূর্ভি যাকে অবজ্ঞার্থ ও বিদ্ধেযে আর্যাক্ষপেরা তাদের ধর্মগ্ে 
এবং ইতিহাসে প্রাদবন্ত করে তোলেনি। এখন বিদেশিদের এই কনার 
শরিতেক্ষিতেই আমাদের বৈদেশিক বিষরণের মূল ও শ্রযান সূত্র বিশ্লেষণ 
করতে হবে। এই বিক্লেষণ এই কথাই প্রতিপন্ন করবে যে প্লিফ ও লাতিন 
লেকেরা পশ্চিমবঙ্গের এক বৃহত্তর অংশকেই গগ্গারিডি আখ্যা দান 
করেছিলেন। কারণ, 

(ফ) উত্তর থেকে দক্ষিণে গঙ্গানদী পশ্চিঘ়বসেই প্রবাহিত হত্রেছে-_ 


পুও- গৌড়, রাঢ (সুক্ষ ও পক্ষ) সবই গঙ্গা বিষৌত। তখন গৌড় 
গঙ্গার পশ্চিম ভীরেই ছিল এবং পুণের একটি কড় অশেও গঙ্গার পস্চিন 
তীরেই ছিল। 

খে) সেইফালে ভারীরহী গঙ্গাই বঙ্গভূরিতে গঙ্গার প্রবল শ্রবাহ ছিল। 
পদ্থানদীর উৎপততিই তখন হয়নি। যাকে আমর! উপবঙ্গ (গঙ্গা ও পল্থার 
মাবতী অন্ধ) এবং বঙ্গ (পশ্থার পূর্ব তীরে) বলি তারা তথন বেশির 
ভাগই বঙ্গোপসাগরের 'আওতায় ছিল, কেবলমাত্র মধাপূর্বে শু কি 
অশে প্রাচীনকাল তেতেই বঙ্গ বলে পরিচিত ছিল। 

(গ) গঙ্গা-ভাগীরহীর শেষভাগ রাঢ় দেশের মবো দিয়ে লীন হয়েছে 
তালিম, সাগরস্থীপ (সেই সময়ে অনেক উত্তরে অবস্থিত ছিল). 
সন্তখরাম, বরষমান, পূ্বস্থলী পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়দেশেই শুবস্থিত। গৌড়ও 
সেই সময়ে গঙ্গার পশ্চিম তীরেই ছিল। টলেমি এবং “পেরিদুস অফ দি 
এরিস্রিয়ান সী'র নাবিক-গ্্থকূর বর্ণিত 'গঙ্গে' কন্দরও দক্ষিণ-পশ্চিম 
বঙ্গেই ছিল। 

(ঘ) ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী করণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত 
রা্মমাটি) অধিপতি শশাঙ্ক গাঙ্গেয় (মূলত) পশ্চিমবঙ্গেই এক বিস্তীর্ণ 
ভূভাগের অধিপতি হয়েছিলেন এবং এই ভূভাগ গৌড় বলে আদ্য৷ লাভ 
করেছিল (শরিস্টীয সম্তম শতাব্দী) 

কোনও কোনও ভারততবিদ ও এরতিহাসিক এ-কথা বলেছেন থে 
শঙ্গারিডি জাতি দক্ষিণবঙ্গ বাস করত। গঙ্গারিডিরা যে নিশ্রগাঙ্গের 
উপতাকা বসবাসকারী বান্মালি, একথা সকলেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু 
গোলমাল হয়েছে দন্ষিণবঙ্গের অধিবাসী বলাতে। নগেস্্রনাথ বসু (বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ খণ্ড) এই মত প্রকাশ করেছেন যে গঙ্গারিভিরাজ 
গঠিত হয়েছিল গঙ্গাতীয়ের একটি প্রাচীন দ্ধ জনগোষ্ঠী এবং তাদের নগর 
গঙ্গা ফেজ করে; তায়পরে তাদের প্রভাব ক্রমশ সমস্ত উপহঙ্গে বিস্তার 
লাভ করেছিল। 

গঙ্গানগরের অস্তিত্বের কথা মেগাস্থিনিস ও তার উপর নির্ভরশীল 
বৈদেশিক বিবরণে নেই। যাই হোফ, নগেন্পনাথ বসুর বক্তব্যটি 
আলেকক্রানডারের ভারত আক্রমনের পাঁচশো বছর পরে ভৌগোলিক 
টলেছি কর্তৃক গঙ্গার ঘোহলাগুলিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বা জাতিকে 
গঙ্গারিডি বলে বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এবং শুধুমাত্র মক্ষিনবঙ্গের 
লোকেরাই বে গঙ্গারিভি বলে উল্লসিত হয়েছে সে যুক্তির সমর্থন করে না। 
বিদেশি লেখকদের বিবরপের এবং টলেমির মানচিত্র অনুযারী, বঙ্গভূমির 
দক্ষিণে ও পুবে সমুদ্রের অবস্থিতি সেই ক্র. পু. চতুর্থ শতাব্দীতে এবং তার 
৫/৬ শত বন্ছর পরে কোথায় ছিল এবং ভাগীরঙী ও গঙ্গায় যধ্যবতী 
বরীপ সেই সময়ে কতদূর গঠিত হয়েছিল, এই সবই গভীর অনুসন্ধান ও 
গবেষণার বিষয়) 

গঙ্গায়িডির অবস্থান সম্ব্জে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাকেতে 
ডিওভোরাসের নিদ্রলিখিত উক্তির মহ্যে নিহিত আছে 

“Now this river which is 30 sindia broad. flows from 
orth to south and empties its water into the ocean forming 
the eastern boundary of the Gangaridai. a nation which 
possesses the greaies! number of elephants end the longest 
in size." (Ancient India 2s described by Megasihenes and 
Arian. pp. 32-33). 

এখানে যেমন গঙ্গারিভি রাষ্ট্রের অথবা জাতির একটি ভৌগোলিক 
সীমা নির্দেশ করা হয়েছে, তেমনই তযদের সামরিক শক্তির গোপন 
সুতির কথাও বলা হয়েছে। 


ডিওডোরাস শুর্ডুক মেগাস্থিনিসের 'ইচ্ডিকা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত 
শঙ্গারিডির পূর্বসীনার বর্ণনা অনুসারে এবং বর্তমান খঁতিছাসিকদের 
শভিনত অনুহায়ী ভালীবহীর পশ্চিন আশে ঘা প্রাচীনভালে দুষ্ট, 
ভক্লিপ্ত (কাঢ়) বলে অভিহিত হত. সেই অংশ গঙ্গাবিডি রাজ্দের 
অঙ্র্ুড ছিল। প্রাচীনকালে কলিঙ্গ বলে পরিচিত বর্তমান ওড়িলা এবং 
নক্গিপদিতে গোলাবরী পর্যন্থ ভূভাগ এই রাজ্গোর সঙ্গে সামুকে ছিল 
(আেদিলীপুৰের ইতিহাস যোগেশচন্্র বসু)। 

শঙ্গারিডি থে গঙ্গার পশ্চিমতীবে অগাধ (রাভধালী__পাটলিপুত্র) 
পর্যন্ত বিস্থৃত ছিল, সে কথা আমৰা এই গ্রিক/লাতিন লেষকদেৱ বিবরণ 
থেকে জানতে পারি) বৃহত্তর হগব রাজা, ঘার পশ্চিম সীমানা মহাগন্ছ 
নন্দে ক্ষত্রিত্র বিজয়ের হলে বিপাশা নটী পর্যন্ত পৌছেছিল. কৈনেশিত। 
লেঙ্গতগণ কর্তৃন তা স্বামী বলে অভিহিত হয়েছিলস। সৃতরাং গঙ্গারিডি 
ছিল প্রাচীর পূর্বসীমায়। বৈদেশিভ বিবরণে কশনোই প্রাসীকে 
গঙ্গার পম্চিমতীবে এবং গঙ্গারিভিকে গঙ্গার পূর্বতীবে বলা হয়নি। 

মেগাস্থিনিসের উপর নির্ভরশীল এরতিহাসিক শ্রিনি (ক্রিস্টাঘ ১ম 
শতান্দী) বলেছিলেন বে, (ক) গঙ্গানগির শেবভাগ গঙ্গারিড়িনেল রাজ্যের 
মহে প্রবাহিত হয়েছে, (খ) সনের সবচেয়ে নিকটে কলিঙগেরা যাস 
করে, (গ) কলিঙ্গেছীনের রাল্গা বাস করেন পার্থোলিদ নানক শহবে। 
শার্থেলিসকে কেউ কেউ বর্ধমান এবং কেউ কেউ পূর্বম্বলী (পরল) বলে 
চিহ্নিত, করেছেন। অনুবাদক ম্াক্তিন্ডিল এবং বোষ্টক দৃ্নেই সনির 
লোতিনডাহায় লিখিত) বিবরণের এই অংশের অনুবাদ করেছেন 
এইভাবে যে, গঙ্গার তীরে বসবাসকারী শেষ জাতি ছিল গঙ্গারিডেই 
কলিঙ্গেটীরা এবং যে শহরে তাদের রাঙা বাস করতেন তার নান 
পারখেলিস। দুজ্তনের অনুবাদ অনুযায়ী এই রাল্তার বাট হাডার পদাতিক 
সৈন্য, এক হাঙ্গার অন্থ এবং সাত শত হত্তি সব সমযেই যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত ঘাকত। সুতরাং লক্ষ ভরা হাচ্ছে হে শ্রাসী-গঙ্গাবিডি একটি 
যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে বর্ণিত হলেও গঙ্গারিডির স্বাতন্্য বজা ছিল (বা 
Classical Accounts of India—by Dr. R. 0. Majumdar)! 

ডিওডোরাস এবং দ্লিনির বিবরদ পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গারিডির অপ্থিত্বের 
কথা সম্পূর্ণভাবে শ্রতিপন্ন করে। এছাড়া তৎকালীন সরস্বতী মীর পল্চিম 
শাখায় সমুদ্রের খাড়িতে অবস্থিত তাশ্রলিত্ত বন্দর ছিল প্রাচা ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। পাটলিপূঞ্জ থেকে জলপতে (গঙ্গানহীতে) বণিকেরা চম্পা, 
গৌড়, তাশ্রলিত্ত হয়ে সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারত ও সিংহল পর্যন্ত অবাধে 
যাতায়াত করত। সুতরাং উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের পু জাতি এবং সক্ষিণ 
পশ্চিনবঙ্গের কৈবর্ত প্রভৃতি জাতি যেমন ঘুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শী ছিল 
তেমনই সামুদ্রিক বাণিজ্যেও অগ্রনী ছিল। সুতরাং বলাই বাংল] বে 
নিশবগাঙ্গেক্ অববাহিকায় শ্রধানত পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গারিডি সীমাবদ্ধ ছিল। 
গঙ্গারিডি গঙ্গার পূর্বদিকেণ্ড বিস্তৃত ছিল. যদিও ফরিদপুর, বরিশাল. 
নদীয়া. হশোহর, চকিশ-পরগলা, কলকাতা তখন সমুন্রগর্ভে। 
দাক্ষিশাত্যের যালভূমির সঙ্গে সংযুক্ত ছোটনাগপূর, রাজমহল, উত্তর ও 
মবায়াচের শ্রচীন পার্বত্য অশে অপেক্ষা গসাসৃষ্ট উপবঙ্গ অনেক অর্বাচীন। 
তখন বঙ্গের দক্ষিণে ও পূর্বে সমুঘ ছিল লা। গঙ্গার সহিত সমূলসঙ্গয় 
পু$ দেশের সীমা হইতে অধিক দূর ছিল৷ না। বস্তুত গঙ্গাই বঙ্গের 
বিশ্বৃতির কারপ।" যেশ্োহর-খুঁনার ইতিহাদ-_সততীশচাগর মিত্র)। 

ওই তথ্যগুলির ভিজিতে এবং বিজ্ঞানসন্মত কিজ্লেষদের আলোকে 
গঙ্গারিভি হে শুধুমাত্র গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল, এ ফথা স্বীকার করা 
যায় না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কয়েকজন খ্যাতনামা ও যশস্বী 


তিহাসিক এই তথ্য পরিবেশন করে ভবিষ্যতের অনুসস্ধানকারী স্তর 
প্রবেষক প্রভৃতির মলে বিশ্রন সৃষ্টির উপাদান তাদের গরন্থুলিতে সন্লিবিষ্ট 
করেছেন। তত্যনিষ্ঠ এবং এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্নিসম্পল্ল, অপক্ষপাত 
সত্যান্েহী এবং গবেবক হিসেবে আমি উল্লেখ না করে পারছি না যে ড. 
হম়েশচন্ত মজুমদার (Te listory of Ancient Bengal). ভ- হেদচন্ড 
বায়টৌধুনী (The History of Bengal : Dacca University. p. 47), 
ড. নীহাররঞ্জন রায (বাঙ্গালীর ইতিহাম-আদিপর্ব), ড. নলিনীকান্ত 
ভট্টশশী (Antiquity of ihe Lower Ganges and its Courses). 
ড. দীনেশ! সরকার (পালগূর্ব যুগের বংশানুচরিত) বিদেশি লেখকদের 
বিবরণের দসৃল সূত্রঙলি উপেক্ষা জরে গঙ্গারিডিকে গঙ্গা ও পল্তার 
মধাস্থিত বনধীশে বা উপবঙ্গে স্থাপন করেছেল। কিন্তু এই বিষয়ে 
ধ্রতিহাসিক, ভৌগোলিক, ভুতান্তিক অনুসন্ধান ও বিল্লেষদ তাদের এই 
মিলনকে সমর্থন করে না। এই প্রসঙ্গে একা বিশেবভাবেই স্বরণীর যে 
প্রাগৈতিহাসিক মগের (সিদ্ধ উপতাকার সত্যতার সমকালীন) সভ্যতা ও 
সঙ্কেতির অস্তিত্ব বঙ্গভূছিতে অজয় নদীর উপত্যকায় "পাতু রাক্তার 
ঢিবিতে' আবিদ্বৃত হয়েছে) সুতরাং শ্রাচীন রাঢ়দেশকে গঙ্গারিডির সীমা 
বহির্ভূত নির্দেশ করা সবদিক থেকেই অসসত। 

এইসব কারগেই 'শৌড় রাজমালা'য় সন্নিবিষ্ট রমাপ্রসাদ চন্দের মন্তব্য 
অততান্ সহীচীন মনে হয়__“গঙ্গারিডিই রাজ্য যে রাঢদেশেই সীমাবন্ধ 
ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, কেবল রাডদেশের অধিপতির পক্ষে 
পরাক্রাস্তু বগত্যাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা 
সন্ভব হইত না। বাংলার অপর দুইটি বিভাগ, পু (বরে) এবং বঙ্গ 
নিশ্চরই এই রাজের সহিত সংলণ ছিল। প্লিনি (মেগাস্থিনিসের অনুসরণ 
করিয়া) লিখিয়া শিয়াছেন,_গঙ্গানদীর শেবভাগ গঙ্গারিডি কলিঙ্গী 
রাজোর মধ] নিয়া শ্রবাহিত হইয়াছে। .. প্লিনি কর্তৃক "গঙ্গারিভি' এবং 
(কলিঙ্গী) একর উ্টিখিত দেখিয়া সনে হয়, কলিঙ্গ তখন গঙ্গারিডি 
রাক্োরই অনর্ভক্ত ছিল...” বঙ্গভুমি বিশেষভাবে গঙ্গার পশ্চিমে দক্ষিণ 
রানের সঙ্গে উৎকল দেশের সম্পর্ত প্রাচীন ও ঘনিষ্ঠ। 


শিভঙ্কর' 
অগিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


'শভন্কর' কে বা তার 'আর্ধাই বা কী সে বিষয়ে একালের নবীনদের 
কথা তো ওঠেই না, প্রহীলনেরও ঘারণ৷ স্পষ্ট নয়। অথচ বাট-সম্ভর বছর 
আগেও বালোর গ্রামীণ পাঠশালাগলিতে হ্রদের বাজার-দর, ওজন, 
ভুমি পরিমাণ প্রভৃতি নির্ণয়ের জন্য সূত্রাকসরে রচিত নানান ছড়া সুখ 
করতে হত ঘার দ্বারা অস্ত না কবে প্ার্থিত উত্তরটি পাওয়া যেত অতি 
সহজেই। এই ছড়াগুলির লাম ছিল 'আর্ধা' যাদের রচরিতা। ছিলেন 
“শুভ্র' ঘেটি তার পিতৃদত্ত নাম নয়, সাস্মানিক উপাবিমাজ। বলা 
বালা, গণিতের জটিল বিষয়বন্তুকে সাধারণের বোবগহ। ছড়ায় রূগ 
দিতে কেবল অভির্ঞ গলিতর্সই পারেন। বীকুড়ার পাতরস্য়য় খানার 


রামপুর খ্রালিবানী জনৈক জগত্রাথ দাস সে রকম ব্যুৎপন্থির জনয 
মন্রাজ গোপাল সিহের (রোজতকাল ১৭৩০-৪৫ খ্রি.) অন্যতম 
সভাপণ্ডিত নিযুক্ত হন ও "ওভ্স্কর' উপাতি লা করেন। 

বাকৃড়া ভিন্রিষ্ট গেছেটিয়ার (কলকাতা ১৯৬৮) সম্পাদনার সমর 
সে জেলার সুসন্তান এই 'শুভন্ধর' সম্বন্ধে আমি বিশ্বত সর্মিন 
অনুসন্ধান করেছিলাম। বঙ্গীর সাহিত] পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখায় রক্ষিত 
পুিশত্র ঘেঁটে জানতে পারি, উল্লেখিত গণিত ছাড়াও হাতলা থানা 
নিবাসী আরও তিনজ্ঞন ছিলেন 'ওভস্কর' উপাধিধায়ী খাদের মহ্যে 
এজক্নের নাম ছিল ভবানী মিত্র। অপর দু-জনের গার লাম উদ্ধার করা 
বায়নি। এঁরা সকলেই মল্পরাজ গোপাল সিংহের সমকালীন লোক) তবে 
জগ দাসই ছিলেন সর্বাগ্র্ণ্য কেননা "আর্যা' রচনা করা ছাড়াও তিনি 
ভার গণিত-্যুৎপত্তির সাহ্যহ্যে বাঁকুড়ার উত্তর-পূর্ব অংশে, বড়জোড়া, 
সোনামৃখী ও পাত্রসার়র থানা এলাকায় এক পরিকল্মিত সেচ ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করেন ঘার শ্রধা প্রধান নালাগুলি এখনও সে অঞ্চলে 'শুভদ্ধর 
দাঁড়া' ও 'শুভক্কর খাল' নামে পরিচিত। একদ। সেই চিরবন্ধা ভৃতাগে 
এভাবে দেচসেবিত ১৯৪ বগঘাইল জমি শস্াম্যামলা হয়েছিল। ফিল্তু 
ম্-রাজশক্তির অবনতির কালে সেসব পরা ধলালী ধীরে ধীরে ভরাট 
হতে থাকে এবং বন্ধস্থানে কৃথিক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৮৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দের 
খরাত্রাপ ফার্যসূচির অধীনে সেগুলি অস্তবিস্তর ঘোড়া হলেও 
রক্ষলাবেক্ষণের অভাবে আবার অব্যবহার্ হয়ে পড়ে। ১৯৫১ সালের 
মহ্যে রাজ্য সরকারের এক বিশদ সন্কোয় প্রকল্প অনুসারে প্রাচীন 
খালগুলির জীর্ণোদ্ধার এবং ৩.০০০ একর-ফুট ধারণক্ষঘতার এক বিয়াট 
জলাশয় খনন ফরা চয় বাতে বড়জোড়া ও সোনাদুখী থানায় উপকৃত 
জমির আয়তন দাঁড়া ২,৫৩৫ হেক্‌টেয্ার। "অভদ্র প্রবর্তিত এই 
প্রাচীন সেচ-ব্যবস্থাটিকে শেষমেষ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বৃহৎ 
কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আজকের অগ্রসর বিজ্ঞানের যুগে 
ভারতময় ঘন নানান সেচ-প্রক রূপায়িত ও পরিচালিত হচ্ছে, তখন 
ভাবলে অথাক হতে হয, প্রায় আড়াইশো বছর আলেকার সেই 
অন্ধকারাচ্ছয যুগে এক গ্রামীণ গপিতজ্ঞ তার জ্ঞান শুধু শিশুপাঠ্য 'আর্যা' 
রচনায় সীমার়িত না রেখে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার সূপরিকল্গিত ও কঠোর 
পরিশ্রঘসাধা শুয়োশে চিরকালের খরাপীড়িত অস্যে মানুষের মহদুপকার 
ফরেছিলেন। বাঁকুড়ার সুসন্তানদের কোনও জীবনী-সকেলন যদি কখনও 
দুকাশিত হয় তাহলে "শুভ্র" জগন্তাথ দাস যে সেখানে সগৌরবে 
কীর্তিত হবেন তাতে সন্দেহ নেই। 

প্রসঙ্গত. সন্াহ্য সে রকম গ্রন্থ-সকেলকের অবগতির জন্য জানিয়ে 
রাখা ভালো যে, এল. এস. এস. ও'ম্যালীকৃত বীকুড়া ডিন্রিই 
গেজেটিয্ারে (১৯০৮ খ্রি.) এবং হয়ত তারই অন্ধ অনুকরণে, অশোক 
মিত্র সম্পাদিত ভিন্রক্ট হ্যান্ডবুক বাীকুড়া্ (১৯৫৩ প্রি) তাকে 
জান্তভাবে শুভঙ্কর রায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'শভস্কর' যে সাম্মানিক 
উপাধি. বাক্তি-নামের অশে নায় সে কথাও ভারা কেউ বলেননি। এ লবই 
শগতীর অনুসন্ধানের ফল। 

অনুরূপ ক্রটির দায়ে দোষী হবার ভরে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের 
পৃথিশালার তত্বতল্লাশ ছাড়াও একদা কায়ক্রেশে জনানাঘ দাসের পৈতৃক 
নিষাস পাত্রসায়র থানার দূরবর্তী প্রাম রামপূরে (জে. এল. নং ৪) পি 
উপস্থিত হয়েছিলাঘ। বাঁকুড়া জেলার অন্যত্র একই নামের আরও ১১টি 
সৌজা প্রকার (বর্তমান লেঙ্তকের 'পশ্চিমবালার প্রামের লাম" 
কলকাতা, ১৯৮০ : পৃ. ১৬৭ ছু) অচলোচ] পল্লিটির অবস্থান নিদিষ্ট করে 


বলা দরকার। পাত্রসারের থানার একলা প্রতাপ্শালী জমিদার মণ্ডল 
পরিবারের নিবাস হদল-ন্যরায়ণপুরের ব্রবস্থিতি অনেকেরই জানা। সে 
লোকালায়ের সলেপ্ন উত্তর-পশ্চিম রামপুর জনশ্রুতি, মণ্ডল পরিকারের 
আদি পুরুষ মুচিরাম মণ্ডল (মণ্ডল-অধিপতি হিসাবে রাজউপাবি 'নগডল'- 
এ দবষিত হবার পূর্বে তারা ছিলেন ঘোষ বশীর) বত্র-রারসভায় ঠার 
প্রভাব ততিপন্তির সুব্যদে নিকট প্রতিবেশি জগরাথ দাসকে সেখানে 
পরিচিত ফরিয়ে দেন। তারপর নিজ যোগ্যতাবলে তিনি যে 'শুতদ্ধর' 
উপাধিমারী সল্তাপণ্ডিতের পদে উন্নীত হল সে কথা আগেই বলেছি) 

পৈতৃক গ্ৰামেও জঞগন্ৰাথ দাস এখন শ্রায়-বিস্মৃত। এক হবসেম্তুপ তার 
পাক৷ বসতবাড়ির ক্ষীণ সাক্ষম দিলেও তার বংশঘর বলতে এখানে আন্ত 
আর কেউ নেই। তার দুটি মেয়ে ছিল কিন্তু শোনা যায় দৌহিত্রবশেও 
লুন্ত হয়েছে। গৃহদেবতা কষ্টিপাথরের বৃন্দাবনচন্র ও অষ্ধ্যতুর 
রাষিকামুর্তির জনা যে মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাও এখন 
নিশ্চিহন। বৈদ্যবশীয় জপক্রাথ, 'রায়"-উপাধিবাহী স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ 
ভৃসম্পত্তি দান করেছিলেন। আমার পরিদর্শনের সহয় মৃ্তি দুটিকে 
পুয়োহিত-পরিবারের বংশের প্রাবকুমার রায়ের ঠাকুরথারে উপাদিত 
হতে দেখেছিলান। জগন্লাথ দাসের আর একটি স্মৃতিচিহ এখনও দেখা 
যার এ গ্রামে। পলির দক্ষিনশরান্তের বিরাট দিঘিটি তিনিই খনন 
করিয়েছিলেন এবং একটি খাল কেট সেটিকে বুক করেছিলেন তার 
বৃহত্তর সেচ-ব্যবস্থার সঙ্গে। হেজেমেজে গিয়েও সে জলাশয়ের বর্তমান 


আয়তন কমবেশি ১০০ বিঘ্বা। তার উত্তর ও দক্ষিল পাড়ে দুটি শ্রশন্ত - 


বাঁধানো ঘাটের জীর্ণ অবশেষ আজও চোখে পড়ে। 

মধ্যযুগীয় বাংলায় বর্মকর্ষের আগ হিসাবে বনু ধনী ব্যক্তি যে পুষকরিগী 
প্রতিষ্ঠা করতেন সে শুধু নিজ গ্রামের কষ্ট নিবারণের জন্য। 
অমদকারীদের শ্রম দুর করতে দীর্ঘ পথের পাশে পশে অনুরাপ 
কান্যতার নিদর্শন দেখা যায়। কিন্তু এক বিরাট এলাকার সেচ-বযবস্থার 
উদ্নতিকবে সেই কৃখকৌশলহীন অনগ্রসর যুগে, ভারতবর্ষের এই অল 
অন্তত, আর কেউ কিছু করেছিলেন কলে জানা নেই। এই মহং কীর্তির 
জল] অধুনা-বিস্মৃতপ্রায় 'গুভন্কর' জশন্লাঘ দাস বাঁকুড়ার জল্যানা 
সুদপ্তান--চন্ডীদাস (ছ্যতলার), বসন্তরঞ্জন রায় বিষতবস্রভ, যোগেশচ্্ 
রায় ফিন্যানিধি, রামানন্দ চট্রোপাহার, গোপেশ্বর বন্যোপাব্যার, যামিনী 
রায়, রামফিংকর বেজ প্রভৃতির সঙ্গে অবশ্যই একাসনে বঙ্গবার যোগ্য। 

আশ্চর্য শোনালেও কথাটা সত! যে, জগন্নাথ দাস ওর অপ্রযান সৃষ্টি 
"শুভঙ্ধনী আর্যা'র জন্যই সাধ্যরশ্যে বেশি পরিচিত, উল্লেখিত বিপুল 
কীর্তির জন্য নয়। প্রসঙ্গত, অনদাস্যকর রায়ের কথা মনে পড়ছে যিনি 
একদা বর্তমান লেখককে সখেদে বলেছিলেন--প্রগাঢ় মনন ও 
পরিশ্রমঙ্জাত উপন্যাসগুলির় পরিবর্তে অধসরবিনোদনের ফসল তার 
কিছু ছড়ার সূযাদেই লোকে হয়ত তাকে ঘনে রাখবে। উভরক্ষেয়েই এ 
এক গতীয় পরিতাপের বিষয়। 

নে যাই হোক, এখন ‘শুভঙ্করী আর্ধা'র প্রসঙ্গে আসা হাক। আজকের 
“মেট্রিক পদ্ধতি'র যুগে স্মরণ বেতে পারে যে, স্টার আঠারো শতকের 
শ্রথমার্ে, 'আর্ধাখগুলির উদ্ধাবনকালে, আমানের যুল্রার একক ছিল৷ তা 
(টাকা) যায় বিভান্রকশুলির নাম ছিল আনা, পয়সা, গণ্ডা ও কড়া। ৪ 
কড়ার হত ১ গা, ৫ গায় ১ পরসা, ও পর্রদার ১ আনা এবং ১৬ 
আনায় > টাকা (টাকার নিশ্র্থানে সিকি ও আবুলি একক হিসাবে গণ্য 
হত লা এবং তাদের মূল্য ছিল ঘন্ধক্রমে ৪ আনা ও ৮ আলা)। 


অনুরূপভাবে, লোনা-রংপা ছাড়া হুন্যান সাধারণ ভ্রবোর ওজনের ক্ষেতে 
নাহ-বালা ছিল, ৪ করচ্ছায় ১ ছটাক, ৪ টাকে ২ পোয়া. ৪ পোয়ায় ১ 
মের এবং ৪০ সেরে ১ মন) ভূমির আয়তনের মাপকাঠি ছি ধূল, কাঠা 
ও জুড়োবা (বিছা) এবং তাদের আপেক্ষিক অনুপাত ছিল ২০ বুলে ১ 
কাঠা ও ২০ কাঠায় ১ কুড়োবা৷ (বিঘা); আপেক্ষিক শুরুত্ব্রাপলক এ 
লামগুলি সাত্যান্ত প্রকাশ করতে যেসব সাংকেতিকচিহ বাবহার করা 
হত, বর্তমান হুবছ্ধের সীমিত শুযোডনে তার কয়েকটির উল্লেখ করি। 
হা, কোনও সংখ্যার সংলয় ভালগিকে হসন্ত-চিহ, থাকলে বোঝাবে তত 
টাকা, রেফ্‌-চিহ্ু থাকলে তত মন এবং সংলগ্ন বাঁদিকে ইলেকচিহ্ক 
€খ বা উর মাত্রাহ উপরের শ্রাকড়ির মতো) থাকলে বোঝাত তত 
শণ্ডা। ১ খেকে ১৫ জানা লিখতে যে দু্াক্ষর প্রচলিত ছিল তা পুরাতন 
যে তো বটেই, কোনও বেন আবুলিক পৃন্তকের উপক্রমণিন্ত অংশের 
পৃষ্ঠাসং্যা বোঝাতে ব্যবস্থাত হৱোছে। 
এই সংস্ষি্ত ভুমিকার পরে ভানবা পৃষ্ত্তস্বকাপ কয়েকটি "আর্থার 
উল্লেখ ও আলোচনা করতে পারি। প্রথনটি 
কষাপ্রতি যত ত্ধা হুইবেক দর। 
আতাই সেরের দান তত আনা ধর।। 
হিসাব করলে দেখা যাবে, তড্কার (টাকার) ১৬ ভাগের ১ ভাগ মুল্যে 
অর্থাৎ তত আনায়) নলেরও ১৬ ভাগের ১ ভাগ (অর্থং আড়াই (সর) 
ওজনের ভ্রব্য ক্রুযোগ্য। দ্বিতীয় 'আর্যা'টি প্রায় অনুরূপ । ঘা 
সের প্রতি যত তত্কা হুইবেক দর। 
হটাকের দাম প্রতি তত আনা বর॥ 
হিসাবের পদ্ধতিটি এখানে হুবহু একই প্রকার। তৃতীক্টির ছন্দ একই তবে 
দর ও ওজনের অনুপাত কিছু ডিগ্ল। বা 
সের দানের বাদে ইলেকমাত্র দিলে। 
আধ-পোয়ার দাম ভাই নিমেহেতে নিলে ॥ 
অর্থাৎ, প্রতি ব্রনের দানসূচক টাকার সংখ্যাকে তত গণ পরিণত করলে 
আধ-পোয়ার (২ ছটাকের) দাম লভ রষ্ক-কহ্ হিসাবে দেখা যাবে, গণ্ডা 
টাকার ৩২৩ ভাগের ১ ভাগ এবং ভাধ-পোয়া ও মনেধ অনুপাতও তাই। 
অতএব, কলস ছড়ার সাহাযো মুখে মুখে এইভাবে দুলা নির্ণয়ে সময়ও 
বাচত, ভুলের আনন্কাও কেত লা। দাম ও ওজনের হেরফেরঘটিত 
আরও অনেক 'আর্যা' আছে হা সেকালের লোকদের '্ানসান্ক ক্ষবার 
বেলায় খুবই কানে লাগত) কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে 
সেগুলির উল্লেখের অবকাশ নেই! উৎসাহী পাঠক কলকাতা-বটতলার 
বইয়ের নোকানগুলিতে ষোল করলে এখনও হয়ত 'শুভঙ্কই আর্য" 
পেতে পারেন। 
প্রসঙ্গত. সেকালের প্রায়-নিরক্ষর সছান্তের মানুষকে নানা বিষয়ে 
উপদেশ দেবার জল) ছড়ায় রচিত “খনার বচন' গুলির কথা উল্লেখ করা 
হেতে পাবে। হরিচরগ বন্োপাহ্যায় ভার “বঙ্গীয় শব্দকযেয' অভিধানে 
লিখেছেন__"তসিদ্ধি আছে বে. খনা বিক্রমাদিতোর নবরয্পের একতম 
বয়াহমিহিরের পরী ইহার সরল বাঙলার রচিত জ্যোতি, কুঘি ও 
বিবিষ সাংসারিক বিধয়ে প্রবল বিশ্যাত। "খনার বচন" বলিলে "ভাবীর 
বাক্য" বুকার।” এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে এমন “নার বচন'- 
“এর কৃষিগাক্রোন্ত করেকটি দৃষ্টান্ত 
যদি বর্ষে আগলে (অন্রাণ দাসে)। 
রাজা খায় মাগনে ॥ 
হদি বর্ষে পৌবে। 


৪৮৭ 


কড়ি হয় তুষে ৷ 

হৰি বর্ষে মাঘের শেষ 

কনা বাজার পূণ্য দেশ ॥ 
আবহাওযা-সক্রোন্ত একটি "বচন" 

শনির সাত মঙ্গলের তিন 

আর সব দিল দিল 
অর্থাৎ, শনিবাবে বৃষ্টি আর্ক হলে তা সাত দিন, অঙ্গলবারে হলে তিন 
দিল এবং অন্যান] বারে হলে একদিন স্থায়ী হয়। 

জ্যোতিহভিত্রিক একটি "বচন" 

সিহে নীল বর্ছে। 

কলা খাবে আজে ৷ 
"আছা" কথাটি সঙ্কেত, এখন বালোর প্র অপ্রচলিত। অর্থ ঘি। 
'বচনাটির ব্যাত্া__ভাঙ ও চৈত্র মাল সাড়া অন্য মাসে কলার সঙ্গে ধি 
াওয়া পৃষ্টিকর। 

আমাদের বদ ক্ষোনিনাদিত স্বাধীনতালাভের আগে. ভারত সরকারের 

ঘ্বরাষ্ট বিভাগের ইংবেঙ্জ সচিব এ. ই. পোর্টার আই, সি. এস-এর উদ্যোগে 
দেবেন্ত্রনাথ মিত্র সফেলিত 'খনার বচন' নামের এক সুলভ, সচিত্র পৃস্তক 
১০৫২ সনে (১৯৪৫-৪৬ ট্রি.) শ্রকাশ করেছিলেন সেকালের বঙ্গীঃ 
সরকারের উন্নয়ন বিভাগ। সরকারি শ্রহর়ে এরকম গ্রন্থ আর লেখা হয় 
না। বইটি এখন একান্ত দৃত্রাপ্) হলেও (আমার কাছে কীটদক্ট একটি কপি 
আছে), আগ্রহী পাঠক আরও বন্ধ চার ‘খনার বচন'-এর জন্য সেটির 
সঞ্ধান করতে পারেন কলকাতা-বইপাতার ঘুটপাতের দোকানগুলিডে 
বেদ্বান ঘেকে আনার কলিটিও সংগৃহিত। 


"ভ্তর' বা খনা লোকশিক্ষার জন] যেসব ছড়া লিখে গিয়েছেন, তার 
ব্যবহারিক মুল্য অনেক। কিন্তু 'শুভক্কর' ফলিত ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্যার 
অয়োগে, খ্রালীড়িত এক বিত্ৃত এলাকায়, প্রায় আড়াইশ বছর জাগে, 
যে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন সেন] তার নাম সব্পাক্ষরে 
লিখিত থাকবার যোগ্য। আধুনিক ভারতের পাঞ্জাব ও মহীশূরের 
ফৃজ্ঞরাক্সাগর অঞ্চলে এ জাতীয় সেচ-প্রকতের সূত্রপাত হয়েছে মাত্র 
বর্তমান শতকের গুরুতে। স্বাধীনতালাভের পরে, সমৃদ্ধ কৃৎকৌশলের 
সাহ্যহো, বংধ্যপৈ বৃহত্তর সব সে্-বাবস্থা ঝাপাতিত হয়েছে সত্য। কিন্তু 
তাতে বাংলা দেশে অনুরূপ কাছের পথিকৃৎ হিস্বে 'শুভন্কর'-এর 
মর্যাদার ফিনুমা্র হানি হয়নি) এ-নিবন্ধ ড্র যুগান্তকারী কৃতিত্বের অতাই 
বলা হল। তার জীবন ও কর্মকাণ্ডের বিস্তৃততর অনুসন্ধানের অবশ্যই 
অবকাশ আছে। সে বিষয়ে কিছু তথ্য ইতিপূর্বেই ত্যদের হাতে থাকার 
সুবাদে বিষুপুর সাহিত্য পরিহদ এই বিলম্বিত কাজটি সম্প্ করলে 
সকলেরই, বিশেষ করে বাঁকুড়াবাসীর, অশেষ কৃতব্রতাভাঙ্ন হবেন। 





ভগবান মহাবীরের দিদ্ধস্থান-'জিয় গ্রাম’ 
নৃসিহত্রসাদ তেওয়াহী ও হরিপ্রসাদ তেওয়ারী 


শ্রচীন জৈন সাহিত) থেকে জানা হায় যে জৈনতর্ষের চব্বিশতম তা 
শেষ তীর্ঙ্ধব বর্ধঘান মহাবীর তার পরিব্রাজক জীকনের প্রথমদিকের সার 
হয় বর্থজল আমাদের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাক্তলের বন্ধুর 
উপত্যকা ক্লে অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ় দেশে পরিত্রমণ করেছিলেন এবং 
উক্ত অঞ্চলেরই কোনও একন্থানে পরন জ্ঞান লাভ জরেছিলেন। তার 
সিদ্ধিলচভের স্থানটির বর্ণনা নিতে গিয়ে 'কল্সুস্র' রচললিতা ভা (যিনি 
ত্রাণ বৌর্বের ধর্মচক ছিলেন এবং বাংলার মানুষ ছিলেন) ভায়ী স্পষ্ট 
ভাষায় কইলছেন যে, ''অক্িযগ্রাদ নগরের বাহিরে উ্ুবালিয়। নবীতীয়ে 
বেয়াবতবক্ষ মন্দিরের দূরে সাছাণ নামক গৃহস্থের কৃহিক্ষেত্তে শাল 
বৃক্ষের নীচে ...ভগবান নহাবীর কেবল জ্ঞান লাভ করেন... [জনি 
গাহসস্‌ নগরসস্‌ বহিয়া উজুবালিয়াও নঈীরে বিয়াবন্তসস্‌ চৌইয়াস্‌স্‌ 
অদূর সামতে সামাগসস্‌ গাহাবইস্স কট্ঠ ফরণালি সাল পারবস্স|]'" 
অত স্পট প্রস্থান নির্দেশ ভারতীয় তথা পৃথিবীর যে-কোনও প্রাচীন 
সাহিত্যে বিয়ল। আমাদের অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের কথা এই যে, ভগবান 
দ্ধের যু্ত্রা্তর স্থান বেছন বৃদ্ধগন্লা তেমনি ভগবান মহাহীয়ের পরম 
জ্ঞানলাভের স্থান 'অস্তিয গ্রাম' আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাড় অন্কলে 
অবস্থিত। কিন্তু ভগবান মহাবীবের এ অঞ্চলে আগমন ও দিন্ধিলাডের 
টন! প্রায় আড়াই হাজার বন্ধুর বা একশত পুরুষ (এক পুরুষ = গড়ে 
২৫ বন্ধুর) পূর্বের হওয়ার জন্যই হোক অথবা জৈনবর্ম এ তক্ষল থেকে 
কালক্রমে পরায় বিলুপ্ত হওয়ার ফলেই হোফ, আমরা এই পবিত্র স্থানটি 
বাস্তবিক পরিচয় বিন্দৃত হয়েছি। 

চীন জৈন সাহিত্য 'আচারাঙ্গ সূত্তে' উল্লেখ আছে যে ভগবান 
মহাবীর তর সাধনকালের প্রথমদিকে রাঢ় দেশের বজ্ঞডূমি ও সুমূহডূমি 
অক্ষলে পরিস্র্ণ ফরেছিলেন। 

জিল দাস গণির 'আবশ্যক সূত্রের চ্ী'তে বলা হয়েছে যে তিনি 
ভার সাধনকালে দু-বার রাঢ় দেশে এসেছ্ছিলেন। 

'ভক্বতী সূত্র' নামক কৈন সাহিত্যে রাঢ় দেশের কোনও উল্লেখ না 
থাকলেও নালম্ার পূর্বদেশে মহ্যবীরের ছয় বর্ষ পরিস্রদণের কথা৷ বলা 
হয়েছে। 

ভত্রবাছ রচিত ফরসূষ্জে মহাহীরের রাঢ় দেশে বা নালম্ার পূর্ব দেশে 
পরিশ্রমণের কতা সোল্কাসুদ্ধি না কলা হলেও নালন্দা ূর্বন্ষলের যে 
স্থানসমূহ তার ছয় বর্ধবাসের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি বর্তমান রাঢ় 
বলতে বে অজ্ঞল বোঝায় তারই অন্তর্গত (পনীত ভূমিতে একবর্ষা, 
চম্পাতে দুই বর্ষা, পৃষ্ঠ চম্পায় এক বর্ষা এবং অস্থিকায় এক বর্ষা)। 

জনতিয় গ্রামের অবস্থান নির্ণয করতে গেলে একটা কথা আয়াদের 
শ্রথমিকভাবে মেনে নিতে হবে যে প্রাচীন এই সকল শান্ত বা সাহিত শ্রদেত। 
সর্বভ্যাগী সঙ্যাসীরা কোনগমতেই আমাদের বিশ্ান্ত করতে চাননি বা 
তাদের এই স্থানের অবস্থান অজ্ঞাত ছিল একই অন্তর বিভিন্র যুগে, বিভিন্ন 
রাক্মনৈতিক কারণে ভারতবর্ষের নানান শরতের অধিবাসীদের ছারা ভিন্ন 
ভি সামে অভিহিত হওয়ায় ফলেই আমরা অকারণে সিহত হতেছি। 

উপরোক্ত তুক্তি জনুসারে বলা বার যে, ভগবডী। সূত্রের পনীরভূমি, 
আচারাঙ্গ সূত্রের রাঢ় অক্ষলের বজ্জতৃছি ও সূবহংভডূমি বা সূম্হভূমি 
এবং করসূত্রের পনীতড়ূবি মোটামুটিভাবে একই অক্ষ, যা বিভিম্ক্যলে 


একে অপরের অলেরূপে ঝা স্বতস্তররূপে পরিগণিত হয়েছে। 
ভগবান মহাবীর ঘন্ধন এই রাঢ় বা পনীয়ভূমি অক্ষলে আসতেন তখন 
কোন্‌ পথ৷ অবলম্বন করতেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যার যে, সাধু- 
সন্্যানীর সাধারণত কোনও নিরিষ্ট পথে পরিশ্রদদ করতেন না, তবে 
পথ নির্দেশিকা হিসাবে ক্রেন নদী অথবা পর্বতমালাকে অবলম্বন 
ফরতেল। নালন্দা থেকে রাঢ় অঞ্চলের দিকে স্রেক কোনও দীর্ঘ 
পর্বতশ্রেণি না থাকার জন) ঠাকে নিশ্চগ্ই কোনও নদী শযলস্বন বা 
অনুসবদ করতে হয়েছিল: এক্ষেত্রে আশ! করা বায় যে, সেই নদী৷ হয় 
নালন্দার সম্রিকট নিয়ে প্রবাহিত অথবা তার উৎস নালম্দার নিকটব্তী 
এবং এই নদী সোজাসুজি অর্থাৎ হাজুপথে (সেরলপথে) রে গৌছেছে। 
এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আনরা দেখি থে একহাত 'অন্য়ণই সেই নদী, ঘাতে 
অকলম্বন করে ভগবান বর্ধমান মহাবীর লালন্দার পূর্বাজ্ঞল তেকে 
আমাদের রায়ের বর্ষনান শক্চল পর্যন্ত এসে থাকতে পাবেন (নদীকে পঘ- 
নির্দেশিকা করে পরিশ্রমপের উল্লেখ চৈতন্যদেবের সময়ও দেখা যায়_ 
রগ ও সনাতনের গঙ্গাপথ ধরে বৃন্দাবন যাওয়ার কথা কৃহঙ্দাস 
গোস্বামীর হ্টৈতন্য চরিভামূতে উল্লেখ আছে)। অজয় নদীই রাঢ়কে 
উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ে বিভক্ত করেছে। অর্থাৎ মহাহীর অজ্ঞয় অবলম্বন 
করে রাঢের অভ্যন্তরে এসে উত্তবের কজ্জঞূছি ব বর্তমানের হীরভূমি 
মেহাহীরের স্মৃতি) বা দক্ষিণ রাঢের সুন্হভূমি বা সুববভন্থুনি (বার 
বর্তমান অবশেষ দক্ষিণ রাঢ়ের প্রান্তদীমায় সিহেভূমি) অঞ্চলে যেতেন। 
এবং ভগবান মহাহীরের এই অঞ্চলে পরিহ্রমণের সময় নানান ঘটনার 
স্মৃতিবিজড়িত যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ প্রাচীন ভৈল সাহিত্য পাওয়া যায় 
সেগুলির বেশির ভাগই এই অজয় উপত্যকা অঞ্চলে তায় অবিকৃত নামে 
এখনও বর্তমান। তাই বর্তমান অজয়ই যে প্রাচীন উল্ল্রালি একথা 
নিশ্চিতভাবে বল! ধায়। রাড়ের অন্যান্য নদী যেমন, বরাকর, দামোদর, 
ময়্ৱাহ্ষী, ব্ৰাহ্মণী, কাসাই প্রভৃতি কোনওটির নামই উজ্দ্যালি থেকে উত্তব 
হওয়া সন্তব নয়। 
উজুয়ালিয়া নদীর পরই আমাদের খৌজ করতে হয় পনীতভূমির এই 
অজ উপতাকা অঞ্চলে। অন্তরায় নদ যেখানে সাঁওতাল পরগনার 
পাহাড়পুরের কাছে বীরকৃমে প্রবেশ করেছে তার প্রান চার মাইল দক্ষিণে 
একটি এলাকা বর্তমান, যার নাম পনিয়াতি। যদিও পনিয়াতি দামের 
কোনও মৌজা বা তহশিল-এর নাম সরকারি কাগজপঞ্জে নেই--কিন্তু 
স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই অঞ্চলটি পনিয়াতি নামেই পরিচিত। এই 
অঞ্চলের বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নামও এই পনিয়াতি নিযে 
কর হয়েছে। প্রায় এক শতাবী পূর্বে আদাদের স্গর্ভ জরিপ বিভ্যগ এই 
এলাকার একটি করলান্তরের নামও দিয়েছেন পনিয়াতি (প্রসঙ্গত বলা 
উচিত যে অঞ্চল থেকে কোনও কয়লাত্তর গুরু হয় সেই অক্তলের নাবেই 
করলা স্তরটির নামকরণ করা হয়)। এই পনিয়াতি অস্ধলের বিশেষত এই 
যে এখানকার যামণ্ডলিতে প্রাচীন জৈন বর্মাবলমী সরাক্ জাতির বাস। 
অজয় উপত্যকার এই পনির়াতিকে রাচীন পলীযভূষি বা পনীতভূমির ক্ষুত 
ভল্নাশে অবশেষ বলা যার়। তাই যি হয় তাহলে প্রাচীন জয় গ্রামটি এই 
অন্কলেই অবস্থিত হতে হয়। বাস্তবিকই তাই, পনিরাতি (পো. জামূড়িয়া, 
জেলা_ বর্ধমান) থেকে প্রায় ছয় মাইল উত্তরপপস্চিমে একটি গ্রাম দেখতে 
পাই যার নাম ভ্রামগ্রাম (বানা__বারাবলী, জেলা-_বর্ষদান)। জামগ্রাম 
কথাটি জাভিছ গ্রাম বা ভিত গ্রাম থেকেই উদ্ধৃত বলে মনে হয়। একে 
একটি গ্রাম বললে ভুল হয়, কন্তত এটি চার-পাঁচটি গ্রামের সমাহ্যর। 
মৌজার আয়তন প্রায় ২০-২৫ বর্গ কি. হি.। এতবড় মৌজা এই অঞ্কলে 


আর নেই । গ্রারের উত্তরে সমতল শীর্ষ পাহাড় গড়দমা (গড়নিগন্বর) এবং 
তার পরই শুজ্য নদ। গ্রামের পূর্বসীমায় দণ্ডায়মান ভগবান মহাবীত্রের 
স্মারকৃস্ত যার শীর্ষে ভগবান হাবীবের লাঙ্ুল সিংহনূর্তি। এই সিংহসীয 
মহাবীর স্মারকটিকে পৌরাণিক নহাহীরে রুপান্তর করান জন) পরবর্তাকালে 
এতে খন্ধমদনতারী রামভ্ত হনুমান মহাহীর সবোদিত করা হয়েছে। 

এই জামগ্রালের উত্তরে গ্রান ও অজয় লদের মধ্যবর্তী পড়দম। 
পাহাড়ের সানুদেন্দের ভঙ্গলাকীর্ণ অদ্যলে একটি হ্রা্চীন ঘন্চিরের 
হহসোকশেহ বর্তমান যার উপর ইবানীং গ্রামবাসীগণ কেনেওরকনে 
একটি একতলা ব্যড়ি তুলেছেল । এই হন্দিবের নেতার নাম 'িদ্ধিনাথ 
শিব'। শিবলিঙ্গতিও চিনাচরিত রকমের নয়। এই ধ্ংসেশ্রাপ্ত সিদ্ধিনাথ 
শিবমন্ৰিরটিই প্রাচীন যক্ষ মন্দিবকে শূরেণ ফরায়। এই মন্দিরের ঠিক 
পিছনে শ্রায় তিন চার ফুট দূরেই সরেকটি পাথবের তৈরি মন্দির 
টৈদবতাবিহীন) বর্তনান, ঘাতে কিছু শিলালিপি প্রতীত হয়। এটি সম্ভবত 
মহাহীবের দিসডিছ্ানের উপর নির্নিত হয়েছিল। 

নটী এবং মন্দিরের মধাবর্তী শুদ্ঞলের নান সামাপুর (ক্লোজা_ 
জালগ্রাম) গাছাপতি সামাগের কৃষিক্ষেত্ের স্মৃতি বহন ওরাছে। 

গড়দমা পাহাড়ের সমতল শীর্ষে কাণেস্বর শিব নানে যে দেবতা 
অদ্যাপি পৃঞ্িত হল এবং যাহ পৃজায় মেলা বসে তিনি সন্ত কষত্রিচ- 
সুগুনপুরের রক্কৃমার কুণ্ডনেম্বর বা বর্ধনান হহাহীবে কপাস্থলিত। 

গ্রামের বৈরাগিপাড়ায় স্থিত দুটি পরসতর হস্ত সশিহ্য মহারীরের 
কায়োংসর্গ মু্ায় নায়মান দুর্তির প্রতীক বলে ননে হয়। 

গ্রাৰের দক্ষিণে শ্রাটল সরাক অন্যুবিত ও জৈন সুপ মন্দির 
ভীর্ঘকেরদের মূর্তি সম্বিত গ্রাম 'পুড়া', যাকে স্বর্গত প্রত্ুতান্বিক 
পরেশচস্তর দাশগুপ্ত মহাশয় প্রাচীন ছৈনতীর্থ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 

এছাড়া গরমের পূর্বসীমায় সিংহশীরধ স্তর স্তস্তুটির মন্রিকটেও বিক্ষিপ্ত 
ঝ্রংসাবশেষ বর্তমান, ঘা উৎখননের অপেক্ষা রাখে। 

উপরোক্ত অভিজ্ঞানগুলি থেকে নিশ্চিতভাবে এই জাবগ্রামক্ে 
(ধোনা__বারাবলী, জেলা _বর্ধনান) খাচী জস্বিয গাম বলে সনাক্ত করা 
ঘার। 

এগুলি ছাড়াও হয়ত আরও অনেক অভিজ্ঞান এখানে জা যেগুলি 
চিহ্নিত করার প্রয়াস আমরা আমাদের সীমিত ক্ষত সামর্থ নিয়ে করেছি 
এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা ভারত সরকারের প্ররতর বিভাগকে এ 
বিষয়ে ব্যাপক অনুদস্ধান করে এই লুষ শ্রাচীন ডীর্থভূমিকে উদ্ধার করার 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ইন্দ্রাণীর পুরাকীর্তি 
যজ্েস্বর চৌধুরী 
দেগান্থিনিসের গঙ্গারিডি রাজ্জা, আয্ারঙ্গ মৃতের লাঢ়, গোপচন্তরের 


বর্যমানভুক্তি, শশান্কের কর্শসূকর্ণ, হীনহাক্ ই সিরাজের লাল ও আইল-ই- 
আরবী বর্দিত সরকার সুলেষানাবাদের অন্তর *ন্াসট্' পরগনা ও 


৪৮৮ 


ইঞজহীনগর বর্মন একটি বিলুপ্ত জনপদ ও বিলুগ নগরে পর্যবদিত 
হযেছে। কৃতিবাম, জয়ানন্দ, কাসীরামদাস. মুকুন্দরাম প্রভৃতি মধ্যযুগের 
কবিগপের রচনায় *ইস্তাসী' ও 'ইন্দেশ্বর' বিদ্যাত হয়ে আছে। বিশে 
শতাবীতে ই্াজী নামক পরগনাটি বিলুপ্ত জনপদে পর্যবসিত হলেও. 
বিগত শতকের রাকস্থ মানচিত্রে ইস্তালীর' উল্লেখ প্যওয়া যায়। 

'অজয-ভাগীরতীর সঙ্গমন্বল থেকে ভালীরতীর গ্রবাহপথ দক্ষিণ- 
পূর্বগামিনী। কাটোয়া থেকে নক্ষিণ-পূর্ববিতে ওই শ্রবাহপথে ভাউলিংহ 
মৌজা পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষলের নহো ল্রাপী নগরীর অবস্থিতি ছিল। 
বর্তমানে এই অক্জলে কাটোচা ও দীইহাট শহর ছাড়া তু হাটচক, 
বাঘটিকরি, পাতাইহাট, চরপাতাইহাট, ভাউসিহে প্রভৃতি মৌজার অনি 
পাওয়া যায়। অবস্থা কয়েকটি যৌঙ্জার জনবসতি নাই। ভাগীরথীর 
শবাহপথ প্র দুই কিছি, উত্তরে সবে গেছে, তাহলেও প্রাচীন খাত ও 
ঘাটগুলির সুস্পষ্ট নিদর্শন আজও লক্ষ করা যাত। 

কাটোযা কেযলম্জ আধুনিক শহর নয়। তরিরনের বিবরণে পাওয়া 
যায় আামোস্টস্‌ (অয়) নহীর তীরে কটতবীপ বা ঝটহীপ অবস্থিত 
ছি।১ মনে হয় আনুদানিক দু'হাজেরে বছর পূর্বে ভাগীরতী-অজ্ঞ় প্রবাহের 
মধ্যবতী ভুভাগঠির অন্তিব ছিল দ্বীপের মহ্যে। পরকালে কটতীপের 
কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

ইন্জামী পরগনা 'সেন' রান্জদের অধিকারদুক্ত ছিল। তার পরোক্ষ 
প্রয্নাণ বল্রালসেনের নৈহাতি-তান্রশাসল। পরবর্তী তিনশো বহর এর 
কোনও খবর পাওষা হায় না। চতুর্দশ শতকে নুকুট রায় ন্যনে স্থানীয় 
বাজ পূ্বহূলী-পটুলি অক্জলে রাজ্য করতেন।২ সে কারপে শুনুনাল করা 
যেতে পাবে হে, পার্মবর্তী 'ই্্াপী' এলাকা তার শাসনাধীন ছিল। 
হোসেন শাহের সময় এই অস্ষলে যে ধনীর ও সাস্কৃতিক বিপ্লবের ঝড় 
বরে গিয়েছিল তা সর্বজনবিদিত। মোগল সম্রাট আকবরের সময় 
সরফার সুলেখানাবাদের অন্তর্্ড ইন্ত্াইন পরগনার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
এই পরগনার রাজ ছিল ৫.৯২.১২০ দান।* সম্রাট শাহজাহ্যনের 
রাককলে ১৬৫৬ প্রিস্টান্সে পাটুলিনিবাদী রাঘব দণ্ড (যিনি মুঘল 
সম্থাটের কাছে 'রায়টৌধুরী' উপাধিতে ৃহিত হয়েছিলেন) এতদক্ষলের 
জমিদারি লাভ জবেন।* দুর্শিদকূলি শবীর সময়ে ইস্তাণ বা ইস্্রাইল 
পরগন। চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়। নবাব এই স্থানের সামরিক 
শুকুব উপলব্ধি করে কেটি দুর্গ, একটি গড় ও একটি নতুন শহরের গক্তন 
করেন। হিজরি ১১২৪-এ মোগল সম্রাট জাহাম্নর শাহের মৃত্যুর পর তায় 
উিরের হাত৷ সৈয়দ শাহ আলদ দিন তেকে পলায়ন করে ফাট্টোতার 
আশ্রয় নিয়েছিলেন নুর্শিনকুলি শ এব সুজাউন্দিনের সময়ে ইন্তানী 
পরগনার জনিদার ছিলেন রাদ্ভ্র তৌবুরী। কিন্তু নিজানতে ওই 
পরগনার খাজনা দাখিল না হওয়ার সুজাউদ্দিনের পুত্র দেওয়ান 
সরফরাজ বার এক ফরমান হলে ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের জমিদার 
কীর্তিচান রায়ের পুত্র চিত্রসেন রায়কে ওই জনিদারি প্রদত্ত হয়েছিল % 
অবশ্য কীর্তিচাদ ওই সময়ে জীবিত ছিলেন। কীর্তিঠাদের অধিকারভুক্ত 
জব্দারির সহ্য ইন ছিল গঙ্গাতীরবর্তী স্থান সে কারণে একজন 
শ্রচ্যবশারী হিন্দু জকিবার হিসাবে তিনি ইন্ডাদীর উদ্ভাতিবিবানে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন। শ্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বে, ওই সরে কোয়া ও 
কালনা মুসলমান প্যান অঞ্চল ছিল। ১৮৫৪-৫৫ সালের ‘Revenue 
Survey ০01708- মানচিত্রে ইনানী পরগনার উল্লেখ আছে। ইরফান 
হাবিব-এর *Ats of ihe Mughal Empire" নামক গয়ে ইস্ত্রী 


পরগনার বিস্তৃতি দেওয়া হবেছে। কিন্তু ওই মানচিত্রে ধেইরা 
(080) ও আজমতনাহী (5 ধুসর) পরগনার বেশ কিনু আশে 
ইন্্াীর আআস্র্ভুক্ত হিসাবে দেখানো হর়োছে। অতঃপর টন্্াণী নামের এই 
জলপদটি ক্রমে বিলুপ্ত জনপদের আদ্য লাভ কবেছে। নধাবি আমলে 
গল্পসুরশিদপুরের উল্লেষ পাওয়া ঘাত। অনেকে ললে করেন সমগ্র কাটোয়া 
শহরটি ওই নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু 51০৩0-এর মতে কাটোরা ও 
গপরদুরশিদপুর পৃথক স্থান।* মনে হয কাটোরার বাগানেশাড়া অঞ্চলটি 
পঞ্জমূরশিদপুর ও অবশিষ্ট অংশ কাটোয়া লামে পরিচিত ছিল। 
ইস্রাণীর এতিহাসিক শ্রসঙ্গ বাদ দিলেও মধাযুগের সাহিতে) ইচ্ছা 
জনপদ, উন্তাসীনগর ও অধিষ্ঠিত দেবতা ইন্তেস্বরের হশস্তিসূচত উল্লেখ 
পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণে (তাৰবিকাণ্ড) আছে: 
ইক্তরেশ্র ঘাটে যেবা নর শ্রান ফরে। 
সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়ে হায় স্বর্গপুবে। 
মননসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপ্লাই কাটোয়া ও ইনানী উভয় স্থানের 


লোচলানপ্দের চৈতন্যমঙ্গলে ইন্াপীর উল্লেখ না থাকলেও কন্টকনগর 
ও কাক্ধননগরের উল্লেখ পাওয়া ঘায়। স্রীচৈতন্যদেব সন্যাস গ্রহণের পূর্বে 
মননীপ থেকে কাটোয়ার পথে ইন্দেম্বরঘাট ও বিকিঘাটে যে এসেছিলেন, 
তার প্রমাণ রেখে গিয়েছেন বৈষ্যব কবি ভয়ানন্দ 
গোধূলি সমএ ইন্লেন্বরঘাট গিয়া। 
বিকীহাট শুবেশিলা নিত্যানন্দ গিয়া 
শ্রীচেন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস তার চৈতনাভাগবত গ্রে ইন্দ্রাণী 
ও কাটোযার উল্লেখ করেছেন : 
“ইন্রাসী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম। 
তথায় আছেন কেশব ভারতী গুদ্ধনাঘ॥” 
অবশ্য কাটোরার পরিবর্তে বহুস্থলে কণ্টকনপর লামই ব্যবহাত 
হয়েছে। ভবিবযপুর্যণে ফষ্কপত্ন নামক একটি নগরীর উল্লেখ পাওয়া 
যায়, ঘা গৌড় রাঙ্ের মহে] অবস্থিত ছিল। অধ্যাপক ড. দীনেশচন্র 
মরবাবের মতে এটিই বর্তমান ফাটোয়া।* 
সন্ত্রাসী নামটিকে বিষ্যাত করে রেখেছেন বর্ধঘানের কি "কাশীয়াম 
দাস’ ও কবিকন্কণ মুকুন্যাম চ্রবর্তী। ফাশীরাম দাসের জন্মভূমি ছিল 
ইন্তাী পরগনাতে, তাই তার রচিত মহাভারতে (স্বর্গারোহণ পর্ব) পাই : 
“শল্লানী ন্যমেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি। 
দ্বাদশ তীর্ধেতে যথা বৈলে ভাগিরঘী॥” 
কবিকন্কণের 'চণ্ডীমসগলে' ধনপতি সওদাগরের পুক্ত সম্থুডষ্তা 
মুকরে উত্জানী থেকে অজয় বেয়ে 
“ডাহিনে ললিতপুর পাইল ই্রাণী। 
ইন্েস্বরে পৃঙ্ছা করে দিয়া পুষ্প পাণী।” 
মুকুন্ঘরাৰের বর্ণনায় পাওয়া বায়--যোড়শ শতকের শেষ পর্বে 
ইন্তানী নামক স্থানে অধিষ্ঠিত দেবতা ইন্েখবরের খ্যাতি ছিল। মহাভারতে 
বাচস্পতি মিশ্র-বৃত বচন৷ থেকেও পাওয়া বাচ : 
ইন্দ্রাণী নাদ তীর্থ স্যাৎ ইলা বত বাসবম্‌। 
তপগস্ততা পতিলেভে সৈব শাক প্ৰয়াগবৎ॥ 


অনুবাদ-_হেস্ানে ইন্্রলী তপস্যা করিয়া দেবরাজ তাসবকে (ইশ্বর) 
পতিরপে পাইয়াছিলেন, সেই ইন্রাণী তীর্থ য়াগের ন্যায় পতিত্র। 

এছাড়া. এতদক্ষলে একটা শ্রবাসও আছে : 

“বার ঘাটি তেরো হাট তিন চথ্ী তিনেম্বর। 

ইহ যে মানে তার ইন্্াসীতে ঘর॥" 

অথবা, 
এই কথা যে জানে তার 'ন্তাসীতে ত্র" 
উপরোক্ত প্রবাদবাকসটি কবি কাশীরাম দাসের রচিত বলে হ্রচলিত। 

কিল প্রমাপাভাবে ওইটি যে তার রচনা তা মোটেই গ্রহলযোগ্য লক়। তবে 
চরলদুটির মহ্য যে গৃঢ় অর্থ আছে তা জ্ীকার করার উপাত নাই। 
অতীতের সমৃদ্ধিশালী ইন্্রাসী নগরীতে এত অধিক সম্যক দেবালয়, গঞ্জ 
ও তীরথ্যাতীদের শ্রানের ঘাট ছিল তা স্থানীয় ব্যক্তি সাড়া কৃত সংখ্যা 
নি করতে পারত না। প্রযাদবাক্সটি ছেকে ইন্দ্রাণী নগরীর বিস্তৃতি 
সম্বন্ধে অনুদান করা যেতে পায়ে? 

'ৃন্তাসীর তিনটি স্থানে দেবী চণ্ডিকার দেউল ছিল। হঘা-_পাতার 
হাটে 'পাতাই-তণ্ডী', আকাই হাটে 'আকাই-চণ্ডী', কুলাই হাটে 'কুলাই- 
চণ্ী'। দেখী চণ্ডিকার সঙ্গে মহ্যদেবও পৃজ্জিত হতেন, “চ্েম্বর', 
ন্গেম্ব' ও শখেখাযরণে। 

ভাগীরীর দক্ষিলতটে ইন্্াণী অবস্থিত। ইউরোপীয় বগিকগণ 
কাটোয়। ও দেওয়ানগন্জকে বন্দর বলে উল্লেখ ফরেছেন। ব্যবসা-বাণিজে 
ইন্তাসীয় সমৃদ্ধির কা স্মরণ করিয়ে দেয় তার হাট বা াঞজতুলি। রে. লক 
তার বিবরণে কাটোয়ার মধ্যে গোলগঞ্জ নামক একটি বাজারের উল্লেখ 
করেছেল।” যে শহরে শহরতলীসহ তেরোটি গঞ্জ বা বাজার ছিল, তার 
সমৃদ্ধি ও লোকফসতি সহজেই অনুমের। 

উনবিশে শতকের গোড়ার দিকে কাটোয়ঃ শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
পরিচয় পাওয়া যায় কৰি বিজয়রামের তীর্ঘমগল কাব্যে : 

“অপূৰ্ব্ব শহরান কতেক বাজ্ারে। 

ইহার সমান স্থাল নাহি এথাকারে ১০০৯ 

পাথর ফিনিলা সবে কোশাকুশি আর। 

বাজ্জায করিয়া হৈলা নৌকাতে সওন্ার ৪১০০৭" 

কেবলমাত্র গঞ্জ বা বাজারের মধ্যে ইন্দ্রাণী সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশ- 

দেশাত্তর থেকে আগত গঞ্গা ল্লানারধীরা যাতে স্্রানের সুযোগসুবিধা পায় 
তার জন্য শাখাই থেকে ভাউসিহে পর্যন্ত এই বিদ্তীর্ণ অঞ্চলে সানীর 
জমিদার বা বিভশালী ব্যক্তিগণ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন স্লানের ঘাট। এই 
ঘাটশুলি হল, ছনোহ্যরীর় ঘাট, শথ্খেখরী ঘাট, ইন্রেন্রের ঘাট, বারনুয্ারি 
ঘাট, ফালুর খাট, স্বরূপপ্যলের ঘাট, কদমতলার ঘাট, বল্জীর ঘাট. 
পলেশমাতার ছাট, শিবের হাট, দেওয়ানের খাট ও কাল্গবাবুর ঘাট। 
থাটশুলিয় নাছ থেকে অনুমান করা যায় যে. প্রথম তিনটি ব্যতীত 
অন্যগুলি জীন নয়। অন্যান্য ঘাটশুলি অষ্টাদশ শতকের পূর্বে নির্মিত 
হয়নি। এই বারেরটি ঘাট ছাড়াও অসত্যে ঘাটের হবংসাবশেব নদীর প্রাচীন 
খাতের দক্ষিল তীরে দেখা যার। 

ইন্াণী নগরী লগত হলেও তার পুরাতান্তিক নিদর্শন কাটোরা 
(২০৩৯ উ. অ. ৮৮৭৮০" পু.) ও দীইহাটের (২৩০৩৬ উ. অ. 
৮৮০১৩" পু. ঘা.) বুকে স্থানে স্থানে দাড়িয়ে আছে। উভয় শহরই ১৮৬৯ 
স্রিস্টাব্দ থেকে দিউনিলিপ্যাল শহর অঞ্চল ভুক্ত।* হাওড়া ছেকে ১৩৩ 
কিছি, দূরে দীইহাট এবং ১৪০ কি.মি. দূরত্বে কাটোয়া শহর অবস্থিত। 
বর্ধমান থেকে কাটোয়ার দূরত্ব ৫৭ কি.মি. এবং সেদ্বান থেকে ৬ কি.মি. 


দুরে গ্ইহাটি। নটীখাত আশ দূরে সরে যাওয়ায় দীইহাট শহরটি শ্রা় 
খ্ৰাম পরিশত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে, যোগাযোগ ব্যবস্থার শ্রনৃত উত্রতি 
ঘটান কাটোচা শহরটি ত্রনশ উদ্ঘতির পঘে অগ্রদরনাল। 

দইহাট রেঙ্গস্টেশন থেকে ২ কিমি. উ্তবে 'ভাবীবহীৰ পরিত্যক্ত 
খ্যতের হায়ে ভাউদিংহ-নইহাট-দেওয়ানগঞ্জ-বেড়া-বিবিহাট হৱস্থিত। 
বীর হাঙ্গাল ও তার ১২০ বছর পরে বর্ধনাল ভবের হ্রকো”প এই শরসিদ্ধ 
লোকালয়পূর্ণ নগহীর একাংশ বনন্তঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়। উনবিংশ শতকের 
হন ভাগে দাইহটি এক দেওয়ানগন্জের প্রসিদ্ধ ছিল। তা লা হলে এটি 
একটি নিউনিসিপ্যাল শহরে পরিদত হত লা। পুরাতন্ের দিক দিয়ে 
দীঁইহ্যটের সমৃদ্ধি কান্টায়া অপেক্ষা ধিক । বিগত শতকে ওই দ্বানটি ঘন 
জনবসতিপূর্ণ ছিল। দেড়শো বছর পূর্বে দেওয়ানগগ্রেল পাশ দিয়ে 
ভাগীরহী পুবাহিত হত। বর্ধমান রাজার দেওয়ান মানিকাদের নারে 
এইখানে একটি ঘাট ছিল, বা মালিক্টাদের ঘাট শা দেওয়ানের ঘাট নামে 
পরিচিত হব।১০ নবাবি আমলে দেওয়ানগঞ্জ ছিল ভাৱা বাণিজাকেন্তর এবা 
অধিবানীগলের অধিতাংশ ছিল হিন্দু। বাঁটহাট বাজারের বাঁদিকের রাস্তা 
দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলে রাস্তার উন্ুরনিকে একটি মসজিন দেখা ঘায়। 
মসজিদ নির্নাপের স্থানটি মানিকাদ বদরশাহ আউলিযাকে লন করেছিলেন 
এবং বনরশাহ কর্তৃক নির্বিত হওয়ার এটি বদরশনহের নস নামে পসিদ্ধ। 
সুতরাং এ হসজিন্দটি ঘে বারাঠি আজ্রমাগের পূর্বেই নির্ষিত হয়েছিল তা 
অনুমিত হয়। কারণ, ১৭৪২ খ্রিস্টান নালিভ্টা” হারাটিদের ভয়ে বর্ধমান 
তকে পলায়ন করেন।১১ নসজ্তিদটি পাতলা ইটের তৈরি, এর সম্মুখ ও 
পূর্বভাগে যে দরজা আছে তার পাথরের বাছুঙলি লক্ষ তরে দেখা যাবে 
সেটি কোনও হিন্দু মন্দির থেকে সাগৃছিত। চুল-সুবকির পলত্তারা থাকলেও 
যে স্থানের পলন্তারা খসে পড়েছে সেখানে হিন্দু দেবদেবীর ঘোল্লতি মূর্তি 
দেখা যায়। মনে হয় ইন্দেস্বর মন্দিরের তবংসাবশেষ থেকে মসছিন 
নির্মাপের মালমশলা সংগৃহীত হয়েছিল। নসক্তিনের শুভাস্তারে বনরশা 
আউলিয়ার সমাধি আছে। মসজিদের দক্ষিণ ও পূর্বভাগ অটুট আছে, কিন্ত 
পশ্চিম ও উত্তরভাশের ক্য়নংলের ইট খসে হাচ্ছে এবং রক্ষণাবেক্ষণের 
অভাবে ক্রমশ ধংংসের পথে চলেছে। 

ঘসজিনের পাশেই মানিকঠাদের বা দেওয়ানের ঘাট ছিল। বদরশাহ 
ঘসজিদের ১ মাইল উত্তর-পশ্চিম ইন্্েশ্বর ঘাট।১২ অর্থাৎ বর্তমান বেড়া 
এবং বিকিহাটের মধ্যবর্তী স্থানে ইন্সেশ্বর মন্দির নির্মিত হবেছিল। তাহলে 
অনুমান করা যেতে পারে বে. ইস্ত্রী নগরী এখানেই অবস্থিত ছিল এবং 
ই স্থানের অদূরে বাজার পোতা নামে এক চু ডাঙায় স্থানীয় শাসকের 
বসতি ছিল। আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর পূর্বে উরতিহাসিক নগেম্নাথ বসু 
ওই স্থানে একখানি সুচিকশ (সূমসৃণ) কৃষাবর্ণে প্রস্তর (৭'৮৮*১-১-) 
দেখেছিলেন।১০ এই প্রস্তরখণ্টি কর্তদানে কাটোয়া "কোন 
ব্যন্তের' বেশত্থারের উপর গাঁঘা আছে। এছাড়া 'দবীর আখড়া", শাহ 
আলম নাজার ও দীইহাট জঙ্গলের নানাস্থানে বং খোদিত অরস্তরথণ্ড এখনও 
ছুড়িরে ছিটিয়ে আছে। বদ্রশ্যাহ মসজিদের সরিহিত তেঁড়ুলতলায এবং 
সালেহ গঙ্গার খ্যাতে সমশ্রেণির আরও কিছু প্রস্তরথণ্ড এখনও দেখা হায়: 

এই বিশাল শিবমন্দির বিনি নির্মাণ করেছিলেন তার ধনসম্পদ 
দিস্চাই প্রভূত ছিল এবং ওই রাজা শ্রথল প্রতাপান্ধিত শৈব নরপতি 
ছিলেন। "রাজার গোতা' নামক স্থানে কোনও শাসকের বাসন্থাল ছিল 
বলেই অনুছান। তারাচাদ চট্রোপাধ্যায়ের হতে 'বিঝিহাটের খড়িবনের 
মহ্যে একটি ভঙ্গ মন্দির দৃষ্টিগ্মোচর হইয়া থাকে'১* এবং খীরহাট বা বেড়া 





স্রামের প্রবেশপথ রাস্তার দক্ষিণে একটি সুন্দর কৃষষ্রসতর নির্মিত ভ্তত 
প্রোথিত আছে। এটি হনুমানের লাঠি নামে পরিচিত? মাটির উপরের 
আগেটি তায় ৫ ঘট স্থানীয় লোক মাটি খুঁড়ে ওই সতরাটি তুলবার চেষ্টা 
করেছিল, কিন্তু ৭/৮ ফুট শুঁড়বার পরও তার তলদেশ না পাওলা ওই 
কার্য পরিত্যক্ত হয় ঘনে হয় উক্ত তর শ্রয় ২৫ ছুট লম্বা হতে 
পারে। প্রস্তরশণুটির দৈর্ঘ থেকে অনুমান করা হায় যে ওইটি ইশ্লেখর 
মন্দিরে ব্যবহৃত কোনও ্তন্ত। রাজা ইন্দ্র এই স্থানেই ইন্েশর শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করে উক্ত দেবতার নামানুসাবে ইন্্রাণী নগরীর পত্তন করেন। 
অথবা ইস্তাসী নগবের প্রতিষ্ঠিত দেবতার নামে শিবলিগের নাম হয় 
ইস্রেমবর। কৃত্তিবাদ থেকে নুকুন্দরানের সময় পর্যস্ত ইন্দেস্বরের ও ইত্রাপীর 
খ্যাতি ছিল। ie রি 
স্্াগী অকলে প্রান্ত পুরাবস্তুসমূহের মহো আর একটি অন্যতম 
নিদশনি আবিদ্ৃত হয়েছে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে শ্রীবাটিনিবামী 
আ্লাঘরাম চনত দাইহাটের পশ্চিন্থ বেড়া নামক স্থানে মাটি কাটার সময় 
একখানি পিতলের তৈরি তাত্রফলক পেয়েছিলেন এবং পরে সেটি হরহ্রসাদ 
শা কাছে প্রেরা করেন। শাহী মহাশয়ের মতে ওই তাত্রফলক ছৈলদের 
নৌপক্ষী হর্থাৎ নবপণ প্রতিমা। স্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈদরা ঘনে করেন 
যে হ্ভাদেব থেকে নহাহীর বর্ধমান পর্যন্ত সমন্ত তীর্ঘকেরগপকে পূজা 
করলে যে ফল হয়, আশ্বিন মাসে বৌপজ্নী বা মবপনন্ডীর পূজা করলে সেই 
ফল পাওয়া যায়। শান্তী মহাশয় বর্ণিত নৌপক্জী প্রতিমার বিবরণটি 
নিশ্ছরণ : 

“নবপচের প্রথমপদ অরিহত অর্থাৎ অর্থৎ। এই প্রতিমার ঠিক 
মালে পাঁচটি (৫) অর্থতের দৃর্তি আছে। ইহারা স্তাহ্বরীনিগের ঠাকুর; 
এইজন] ইহাদের পরিষানে কৌপীন আছে। ইহাদের সর্বদধান্থলের 
ঠাকুরটির হে মুকূট. কর্ণে ভুল, গলায় হার। ইনি ধায়াসনে উপবিষ্ট, 
পদত্বয় উ্তনভাবে ফ্রোড়দেশে স্থাপিত. ইনি সম্পূর্ণরূপে হ্যানমন্ন। ইহার 
যাবে ও দক্ষিণে দুইটি থান; থানের উপর সেকালের মুসলমানী খিলান, 
ছিলানের উপর দুই পার্শ্ব দুইটি হাতি। হাতি দুইটি আপন আপন শুঁড় উঁচা 
করিয়া আছে। গুড় দুইটি প্রায় পরস্পর ঠেফিয়াছে: শুড় দুইটির নীচে 
খিলানের উপরিভাগে. ঠিক বথাম্থলে উচ! খুরা দেওয়া বাটির মত কি 
পদার্থ আছে। শিলানের নীচে অরিহতের মন্তকের উপর এবং তাহ্যর দুই 
পার্থ লতার মত তিনটি পদার্থ আছে। অরিহতের বায়গার্শ্বে একটি ছোট 
ছিলান, তাহাতে দুইটি মূর্তি; একটি অরিহতের ঠিক প্রতিরণ, আর একটি 
দা়মান অরিহতের মূর্তি) অরিহতের দণ্ায়মান মূর্তি প্রায় দেখিতে 
পাওয়া যায় না। দিগগ্রর জৈনদিগের দণ্ডারমান মূর্তি উলঙ্গ। 
্ে্াবরদি্গের দণ্ডায়মান সৃর্তি বিরল ইইলেও যথায় আছে, তথায় 
কৌপীনধাযী। আমাদের এ মূর্তি কৌলীনধ্যরী ধ্যানস্থ বাহু দেহপাশ্খে 
লকমান, মস্তক মকুটহীন, পাদুকা জোড়া 

স্থল অরিহতের দক্ষিণ পার্থেও দুইটি সৃর্তি। একটি উপবিষ্ট. অপরটি 
দারমান। অরিহতের এই পাচনৃর্তি প্রতিমার ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত। 
জৈনগণ একস্থানে পক্চনূর্তি রাখ্দিতে পারিলে, তাহাকে পঞ্চতীর্থ কহেন 
এবং বিশেষ আদর করেন। কলিকাতায় ফোদাও পঞ্চতীর্ঘ নাই। এক 
জায়গায় ওটি জৈন মন্দির আছে, আর দুইটি হইলেই পক্ষতীর হয়, কিন্ত 
আমানের নবণদভীর মধ্যসথলে একটি পঙ্তীর্ঘ আছে; উহা জৈনদিগের 
বড়ই অময়ের ॥ এই পক্চীর্ের দুপা দুইটি থাম এবং উপরে একটি 
প্রকাণ্ড শিলান, নীচে একটি রেষা। অবশিষ্ট আটটি পদ ইহ্যর চতুর্দিকে 
স্থাপিত। 


দ্বিতীয় পদ £- লাম সিদ্ধ । অরিহতের মন্তকোপরি স্থাপিত। ইহার 
অন্তক মুত্ডিত. কর্পে কুল. উত্তান মুছ্ায় হত্তহর অস্কোপরি স্থাপিত। উনি 
সীরাসনে উপবিষ্ট। 

তৃতীয় পদ নাছ আমার্ঘ। ইহার মস্তক মুণ্ডিত, কর্ণে বুল, 
যোগাদনে উপবিষ্ট হতাম ভাঙি গিয়াছে। 

চতুর্থ পদ £-_লাম উপ্াহ্যায়। অরিহতের নিস্নদেশে অবস্থিত, মুদ্রিত 
মস্তকত যোগ্যসনে উপবিষ্ট: হস্তন্ধয ভাত্তিয়া (লয়াছে। 

পক্ষঘ পদ :-_সান স্ব্দিচ্ধ। কর্ণে কুণ্ডল, মুণ্ডিত মস্তক যোগাসনে 
উপবিষ্ট, এবং হাত ভাডিযা [পরাছে: এবং অন্য হাত ক্রোড়দেশে স্থাপিত) 

হষ্ঠ পদ ২ নাম নাঘাক্ত । সিদ্ধ ও আচারষেরদহ্য্থলে অবস্থিত ইহার 
আকৃতি নাই। ইহার পরে লেখ আছে, “নমো শছ্েনশ” অর্থাৎ নমঃ 
সম্যজায়। 

স্তন পদ ২ম জ্ঞানপদ। আচার্ধা ও উপাধায়ের মধান্থলে 
স্থাপিত। পরে লেখা আছে "নমো নানন” অর্থাৎ নমো ভ্ঞানায়। 

অষ্টম পদ৷ £- লাম চারিত্র। উপাধ্যায় ও সর্্সিদ্ধের মালে 
অবস্থিত। ঘরে লেখা আছে “ননো চালিততয়” অর্থাৎ “'নমল্চারিত্রায''। 

নবম পন 2 লাম তপঃ। দিদ্ধ ও দহানিদ্ধের মন্যন্থলে, খালিঘরে 
লেখা আছে, "নমো তপন” অর্থাৎ নমন্তান। 

নবপদের লাম_€১) ভরিহত (২) সিদ্ধ (৩) আচার্য্য (৪) উপাধ্যায় 
৫) সব্যসিম্ক (৬) সঘ্যক্ত €৭) ভ্ঞান (৮) চারি (১) তপঃ। 

প্রতিমার নীচে দুই কোনে দুই গণবরের মূর্তি। গণযর অর্থাৎ গুর্। 
অনেক শিহোর শুরু হইলে তাহাকে গপধর বলিত। গণধরের মুণডিতমন্তক 
কুশুলবারী, ইরা জোড়হাতে বসিয়া আছেন। পরিঘানে কৌপীন। একটি 
হাঁটু ভূমির উপর পদদেশ পশ্চাংভাগে স্থাপিত। অপরপদের পদতল ভূমির 
উপর। হাটুটি উচ্চভাবে অবস্থিত। 

ভ্রতিমায় নি্সভাগে অতি অস্পষ্টভাবে করেকটি অক্ষর লেখা, 'সাবেং 
পৃষ্ঠদেশে প্র সুক্াক্ষরে বিন্দু লেখা আছে, তাহার পর 
সুলাক্ষরেও কিছু লেখা আছে।সৃদ্াক্ষরে বখা_-১০০০ সবেং ১৯২৩ 
আঘসুদি ১৩ মক্ররাশি সংঘছিতে মন্তরধিপাতী শুক্রবারে ইদং চশ্্দ্ডলং 
পূজা৷ শাসতি...শ্্তেম্বরে জৈনক্ষেখ্..ইগর্থানে__নুলাক্ষরে ঘখা_ 
৯০০০ নবসহত্র বিস্বজ-_সব্বসূরিপঃ সবে ১৯২৩ মাঘ গুভদি ১১ 
বুঝে দেশ শাসিন প্রতাপ সিহে জ্যেষ্ঠপুত্র ভগ মহ! তপন সিংহে 
জৈনেনসহ সঙ্গত সহিতেন ভট্টাতীর্থি_ 

খু নবপদ ॥"১৭ 

লিপিটিতে দুই জায়গা ১৯২০ সন্বং-এর উল্লেখ আছে। এটি 
বিক্রমাখ হতে পারে লা। মলে হয় বৌদ্ধদের ন্যায় জৈলগণ মহাবীর 
বর্ধমানের পরিনির্বাদের তারিখ থেকে একটি অন্দ গণনা শুরু 
করেছিলেন। জৈন ধর্মশান্স ক্রিলোকসারে পাওয়া যা ৫২৭ শ্রিস্ট-পূরবান্দে 
(শক রাজের ৬০৫ বর পূর্বে) মহাবীর বর্ধনান পরিনির্বাণ লাভ 
করেছিলেন। তাহলে ২৫১৪ জৈনান্দ বর পূর্বে ভার পরিনির্বা হয়েছিল 
এবং ১৩৯৭ স্রিস্টাব্দ = ১৯২৩ জৈনাব্দ, য৷ প্রতিদাতে স্বরূপে 
উল্লেখিত আঙে। 

খোদিত লিশিতে আছে আই্রেশবরে জেলক্ষেত্ে.. হানে. অর্থাৎ 
ছত্রেম্বর বা ইসা তীর্ক্ষেত্রটি হিন্দুদের ন্যায় জৈনদের নিকট পবিত্র 
স্থানর্ূগে পরিগণিত ইরেছিল। লিপিটিতে দুই ব্যক্তির নাদ উল্লেখিত 
হয়েছে, হহ্য--ভৃগ্ডসিহে এবং তাহার জ্যেষ্পুত্র প্রতাপ সিহে। 








ফনজেক্রেক ও রেনেলের মানচিত্রে বিকিবাটের উল্লেশ আছে এবাং 
মধাঘুগে বিকিহাটকে কের করে যে বাণিজ্যকেন্্র গড়ে উঠেছিল, তা 
ইউরোনীয়দের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। মনে হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্যে জৈন সিহে পরিবার এই শুদ্ধমলে এসে বসতি স্থাপন করেন। 
বর্তঘান দাঁইহাট শহরের পূর্বভ্যগের অঞ্চলটি ভাইসিং সৌকা নামে 
পরিচিত । এটি জৈন ভৃণসিহের নানের অপহ্রশে ছেকে ভাউসিংহ্‌ বা 
ভাওনিং হয়েছে বলেই শুনুমান। নধ্যঘুগের কাব্যসমূহে ও 
শঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাপে ভাউসিহের ঘাট ও ভাউসিহে স্থানের উল্লেখ 
পাওযা যায়। পরতাপসিহহের অন্য কোনও পরিচয় জানা হায়নি। 

তারাদাল চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণে পাওয়া যায়-_“ইহ্াদীর 
ভগ্রবক্ষের উপর দাঁইহাট প্রান্তে গঙ্গাগর্ভের উপর শ্রাচীল কারুকার্য 
শোভিত শিষমন্দির এখনও দণ্ডারমান রহিত্াহেঃ বান্ডেল লঙ্গ তাহা হইতে 
প্রস্তর ফলক উন্মোচন রিয়া লইয়া ফলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে 
রক্ষা ফরিয়াছেন।" 

এই ফলকের সন্ত ভাবায় লিখিত প্লোক পাঠে জালা যার_ 
ভগবান প্ীশকেরের সময়ে কোনও ভাগ্যবান নয়র্পতি উক্ত মন্দির স্থাপন 
করেছিলেন।১* প্রাপ্ত শিলালিপি ঘেকে জানা যার, শন্ধরাচার্বের সময়ে 
(৭৮৮-৮১৫) অর্থাৎ খ্রিস্টীয় নবম শতকের শ্রম ভাগে এই মন্দির 
নির্মিত হয়েছিল। 

এই বিশাল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার কোনও পরিচয় জানা হায়নি। 
অনেকে মনে করেন যে, ওড়িশার কিবেদস্তি রাজা ইন্্রদযত্র এই দন্দিরের 
প্রতিষ্ঠাতা কিনু এর কোনও এঁতিহাসিকতা নাই ব৷ ইন্তরদ্যুস্থ কোনও 
এতিহাদিক হৃাক্তিও ছিলেন না। স্যার ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, পাল 
যংশের শেষ রাজ! ছিলেন মহোম্্ পাল, যিনি ইন্দ্র নামেও পরিচিত 
ছিলেন।১+ বদি পালরাজা ইনুর কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে 
তাহলে এটি দ্বাদশ শতকের শেষারথে নির্মিত হরেছিল। কিন্তু শিলালিপিতে 
আছে ভগবান শ্করাচার্ধের সময়ে এটি নির্ঘিত। ওই সময়ে ধর্মপাল 
পৌড়-বঙ্গ-রাড় জনপদের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। ধর্মলাল ছিলেন 
যৌদ্। মনে হয় তার কোনও অধীনস্থ রাজা ওই মন্দির নির্মাণ কবে 
খাকবেন। সম্প্রতিকালে, ইন্তাণীতে ক্রযতান্তিক অনুসন্ধান করে 
সরকারিভাবে জানো হয়েছে যে, এখানে ত্রিস্টীয় একশ শতকের 
পালরাজযদের প্রতিষ্ঠিত কোনও মন্দিরের ভিত্তিহূমি থেকে থাকবে।১৯ 

কদর সাহেবের সমাধির সামনে একটি দ্বিমুহী গরুড়ন্তর ছিল। স্থানীয় 
লোক পরম্পরায় জানা ঘান যে ওই স্থানে অধিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়প ও 
লক্ষ্মীজনর্দন বিশ্হের মব্যছলে ওই স্তস্তটি ছিল। এখন সেটি দীইহাটের 
ঘোষাল মহাশরের বাড়িতে আছে। 

দাইহাট মৌজার পূর্বপ্রান্তে বর্ধমানের জমিদার কীর্তিঠাদের সমাজ 
(সমাধি) আছে) ১৭৪০ শ্রিস্টান্দে কীর্তিচাদ দেহতাগ করেন। ওই 
সমাজবাড়ির মধাযঘ্বলে একটি কক্ষে কীর্তিটাদের সমান রক্ষিত আছে ও 
সেটির হহির্দেশে শিলালিপি খোদিত আছে। সমাজবাড়ির পূর্বদিকে ছিল 
চাপাতলার ঘাট। বেতপাথব্রের উপর সে লিপিটি বর্তমান শতকের 
গোড়ার দিকে খোদিত হয়েছিল। বাংলা অস্করে লেখা সাক্কেতভাষায় 
খোদিত মূল লিপি ও বালো অনুবাদ নিঙ্গরূপ : 
বহুশুভ কীততিভিববর্ধমানাবিপঃ সন) হ্যোদজাীন্দুমেইনদে সহানি সূরপূতীং 
প্রাগকীর্তরি প্রভানং তন্দেহাত্সা শেযোনিহিত ইহগৃহে পূণ্য গঙ্গা তটস্তের 
তীয় কীর্তিচন্দো রার ১৭০৪ স্রিম্টাব্দে বর্ধদানাহিপতি হইরা 


বহুবিধ সদানুষ্ঠান দ্বারা বিশ্যাত হইয়াভিলেন। সেই ববি সদ্‌ অনুষ্ঠান 
জল) উীর্তিপরভাবে ১৭৪০ শৃষ্টান্দে আগ্রহারণ মাসে অনরাবতীবাসের 
অধিকার লাভ করেন। পুণ্যসলিলা শ্রীভানীরহীর শট্রান্তে অবস্থিত এই 
শৃহমধ্য তন দেহসাহ বিশিষ্ট সি নিছিত হইয়াছে।- 

দাইহাটে কী্তিটাদের প্রতিষ্ঠিত কতেতটি শিবমন্দির ও ভার হাবাসগৃহ 
ছিল। দনে হয় বনী হামলার সনয়ে নাৱাঠিরা ওই জাবাসগৃহ অধিকার 
করে। বিবিহ্যটে তার প্রতিষ্ঠিত হরয়োইী দূর্তি তংফালে ইঞ্রানীতে গ্রাহ- 
দেবতাম্বরূপ পূজিত হত: কিন্তু বর্তমানে এই নৃর্ভি আর পূজিত হচ না। 
বেডাগ্ামে হনুনান লাঠির সহিকটে একটি নেটে দালানঘারে বাশুলি দের 
পৃষ্কা হয়। নূর্ভিটি ২ ফুট বর্ণের পাণবাঙ্োদিত একটি পুরুষ ও অপরটি 
নারীনৃর্তি। পদতলে পশুবাহন। দৃর্তিটি বর্তমনে বিকৃত। কাছেই ঈর্তিটাদ 
হরগৌরী প্রতিষ্ঠা করেছিঙ্গেন। সম্ভবত বর্তমানে পৃজিত বাশুলী নৃর্তি 
অতীতে ছিল হরানৌরী।১৯ 

সবান্বাড়ির বামপাশে কিশোর-কিশোরীর নন্দিরের পম্গাতে একটি 
সুউচ্চ শ্রাচীর বর্তনান। উচ্চতায় সেটি হায় ২০ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ৫০ 
ছুট । ওই প্রটরের সংলগ্র ঘাটে ভাদ্ধর পণ্ডিত দুর্শপৃজা করেছিলেন বলে 
কিংবদস্ি। অনুসপ্চান কবে জানা গেল ঘে, ওই চাৰটি পূর্বে ছিল বৃহৎ 
অটরালিকার অশে বার অপর অংল ভেঙে পড়েছে! পৃৰেহিত মহাশয়ের 
কাছে জানা যায় যে, প্রাচীরের পূর্বাংশ ভেঙে উনের আবাসগৃহ নির্বিত 
হয়েছে। ওই শ্রাচীর ভাঙার সয় লাটির নীচে বন্ধ নানুবের হাড়. কন্তাল 
পাওয়া হায়। ভান্কর পণ্ডিত যহ্ষন দীইহাটে দুর্ণাপৃডা শুবেছিলেন, সেই 
সময়ে নবাবসৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে বহু মারাঠা সৈন্য নিহত হয়” 
এবং অনুমান যে, ওই স্থানেই তাদের কবর দেওয়া হয়েছিল। 

কীর্তিচ্যদের সমাক্তবাড়ি থেকে পূর্বদিকের রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে 
গেলে একটি শিবমন্দির দেখা ঘায়। এই হন্দিরটি প্রাচীন ভাগীরধীর 
খাতের নয্যে অবস্থিত। পাতলা ইটের তৈরি চারচালা মন্দিরটি দেখে 
অনুদিত হয়, সেটি অষ্টাদশ শতকে নির্দিত হবেছিল। দন্দিরের সন্মুখ 
অশেটি দেবদেহীর মূর্তিসহ 'টেবাকোটা'-সান্ে সম্মিত। এখনও 
নিতাপৃজ্জা হয়। তকে বেড়া অরদ্ধলে বনের হতে অনুরূপ পাশাপাশি 
“টেরাকোটা ফলক সজ্জিত একজোড়া পরিতার্ড শিবমন্দির দেখা ঘায়। 
মনে হয় ওইগুলিও বর্ধমানের রাজ্ঞাদের তৈরি। 

ইন্ত্রেশ্বরী ঘাটের সন্রিকটে সিক্কেম্বয়ী তলায় রামানন্দের পাট। 
সিদ্ধেস্বরী মন্দিরের উত্তরে পক্তমুণ্ডির আসনে রামানন্দ সিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন বলে জনশ্ষতি। 

সমাজবাডডির কাছে বর্ধমানের মহাবানী আষ্টাদম্ম শতকের শেহভাগে 
“বারদুয়ারী ঘাট’ নামে একটি স্রানের ঘাট নির্মাণ করে দিরেছিলেন। ওই 
সময়ে ঘালিকচাদের ঘাট ও বারদুয়ারি ঘাটের (বুড়ারানীর ঘাট) যে 
বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল তা কবি বিস্তয়রামের বর্পনাতে পাওয়া ঘায় 

“ভাহিল ভাগে দীইহাট বুড়ারানির ঘটি 
মাপিকচন্দ্ের ঘাট তথা অতিবড় তা 1১০১১" 

কাটোরা শহরে সাহেববাগানে কেরী সাহেবের দ্বিতীর পু জুলিরার 
কেরীর সমাধি আছে) প্রায় চ্যর ফুট উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত চত্বরের ভিতর 
সমাধিটি দেখা যায়। কোনও প্রতিষ্ঠাঘলক নেই। মনে হয়, স্থানীয় 
লোকেরা খুলে নিয়ে গেছে। চত্বরের ভিতর কোন্টি কেরী সাহেবের 
পুত্রের সাবি তা আজম নির্গর করার অসুবিষা। হ্সেপ্রাপ্ত লদাবিষ্ছলি 
বহুকাল অবহেলিত থাকার পর ১৯৮৭ সালের মে মাসে কাটোয়া 
ছিউনিসিপ্যালিটি ওই সমাবিশুলি সাক্কোর করে দেন। স্কের করার সমর 


বহসেলরাত্ত একটি সমাবি থেকে বেশ কিছু হাড় চুনের আকারে পাওয়া 
নিরেছিল। অজ্ঞ রারমিক্রিদের হাতে পড়ে সেগুলি নষ্ট হয়ে বার। 

সাহেববাগানের শুনা একটি আহলে পৃথক পৃথক স্থানে তিনটি সমাধি 
আছে। সমাধি সবস্ুলির উত্মত্য শ্রাত ৮ ফুট। সমাধিণ্ডলি পালা ইন্টর 
তৈরি। জোনও প্রতিষ্ঠাচলক নেই! লাহেববাগানের এজজোলে একটি 
ইটভাটার চিহ্ন পাওল়া ঘায়। ফাটোয়া কলেজের অব্যাপন্ত ভ. কালিচরগ 
দাস স্থাশীয় লোকের কাছে অনুসন্ধান করে অবগত হয়েছেন যে. ওই 
স্থানে পূর্যে একটি নির্তা ছিল। জুনিক্লার কেরী সাহেব ছিলেন ধর্মপ্রচারক। 
সাহেববাপাল বর্তমানে প্রায় বিনষ্ট বললেই চলে। সেখানে ঘরবাড়ি তুলে 
বাগানের অবিক্যশে স্থান দখল করে নেওয়া হয়েছে। এর আসে যে 
এখানে চেশ্বাযলেন (07৩0) ও টাইফেনঘালার (8০%. 
Tieffentelar) নামক খ্রিস্টান ধর্মশ্রচারক কাটোরা গিয়েছিলেন তা জনা 
ঘাঃ।২১ সাহ্বেববাগাল থেকে প্রায় ১ কি.মি. পূর্বে ঘোষ স্বাট। সেখানে 
ঘোষের শিবছন্দিরের শিবপৃ্া বহুকাল থেকে চলে এসেছে। কিন্তু 
মন্দিরটি তেমন প্রাচীন নয়। চারচালা সাধারণ মন্দির ॥ কোনও ত্বলকেরণ 
নেই। ইটের পরিমাপ কেরী সাহেবের সমাধিতে ব্যবহাত ইটের মতোই। 
ঘোবেস্র শিবমন্দিরের দক্ষিশপাশে একটি খালের অস্তিত্ব পাওয়া বায়। 
মনে হয় সেটি গঙ্গার শ্রচীন খাত ঘা বাগানেপাডার দিকে প্রবাহিত। 

হোবেন্বর শিবমন্দিরের কিছুটা পূবে কালীগঞ্জ ক্যটোয়া-দীইহাট পথের 
উপর একটি নতুন দালানমন্দির আছে। ছন্দিরটি আযুনিককালের। এটি 
বীর আখড়া নানে পরিচিত। মূল হন্দিবে সুভড্রা, বলরাম ও কৃষ্ণের 
মূর্তি রতিষ্ঠিত। ঘৃ্তিত্রয়ের গঠন অপূর্ব। নুল মন্দিরের পশ্চিম গায়ে 
একটি খেতপাতরের হ্যানরত বুদ্ধনূর্তি আছে। প্রায় ও যুট উচ্চ পাদদেশে 
মেবনাগারী অক্ষরে 'বিস্বি দাস' নামটি খোদিত। সন্ধির চত্বরে ৬টি সমাধি 
আছে। মন্দির প্রঙ্গলের পশ্চি্ান্থে একটি পাথরে শ্রীচৈতনাদেবের 
পাদপত্ অঙ্কিত আছে। কিশেবভাবে উল্লেখ ফরা যেতে পারে যে. 
জ্বরধণের যে অশে বেদীতে হোঘিত সেই অংশে হীণা হাতে সরদতী 
মূর্তি খোদিত আছে। অধ্যাপক ড. দাসের নিকট সবোদ পাই যে 
বত্তরখটি বিকিবাটের বাসপরাপ্ত মন্দির থেকে সংগৃহীত হত্রেছিল। 

আটোয়া শহরের পূর্যমযন্তে বাগানেপাড়া নামক পল্লিতে একটি 
কবরস্থান ও সেটির পাশে একটি পুরাতন মসজিদ আছে। কবয়ছানটি 
“শাহ আলম মাজার' নামে পরিচিত। এখানে সৈয়দ শাহ আলম নাথে এক 
ধর্ম্রল মুদলঘানের কবর আছছে। এস্থাড়া আরও কয়েকটি কবর ওই 
গৃহের শ্রাঙগলে দেখা যায়। যে গৃহের ভাসতে শাহ-শ্বালসের কবর আছে 
সেটির বহির্দেশে খোপিত আছে: 

"হজরত পীর সৈয়দ শাহআলম স্ব বাহাদুর 
আগমন ১২২৫ হিজরী পরলোকগমন ১১৩০ হিজরী" 

উক্ত লিপিটি বঙগাক্ষরে খোকিতি এবং তক্ষরগুলি দেখে অনুমান করা 
হা যে, লিপিটি সন্ধোরের সময় গাঁথা হয়েছিল। ত্রবাদ যে, ওই গৃহের 
মহ একটি সুড়ঙ্গ আছে এবং সুভঙ্গপথে সিঁড়ির ধাপ আছে যার সঙ্গে 
পরিখ্যর যোগাযোগ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ঘান যে, দর্লিদকুলি খর 
'সমরে বাগানেপাড়া অঞ্চলটি একটি পরিখাস্বারা বেষ্টিত ছিল, হা একদা 
কাটো়ার গড় নামে অভিহিত হত। 

কবরস্থানের পশ্চিমে একটি ফড় মসজিদ আছে। মসজিদটির চারটি 
মিলার ও ছরটি গমুজ আছে। সেটি দৈর্ঘ্ে ৬০' ফুট ও হ্যে ৫৫" কুট। 
সেটির তিনটি স্থানে ফাসি ভাষায় কালো পারে খোদিত লিপি আছে। 
মসজিদটি সম্মেৱের সদয় লিপিগুপির উপর কালো রং ব্যবহারের ফলে 


লিপির পাঠোদ্ধার করা বর্তমানে কঠিন হয়ে পড়েছে। নৌলবি আব্দুল 
ওয়ালি সাহেব২২ ও তারাদাস চট্টোপাধ্যার২* উক্ত লিলির যে পাঠ গ্রহণ 
করেছেন তা নিশ্রে শ্রদন্ত হল 
সইন্ন মস্জিা কি ইন্ছন ফা ফাদিল 
আজমে ফি সুলতানিল অকেরা দিল 
আমজ্গাদে মহ ফাররোক শেয়র 
পাছশাহে গাজী খল্দান্াহো শালা 
মলুক হো আসতানা তাহো মিনেল 
মহরমে সৈয়াদ শ্াহাআলম খঁ বাহাদুর 
আলফা মেলাত সব-আ-ইল-কিন্‌।” 
মসজিদের অভ্যস্তরভাগের লিপিটিতে হাদিসের বাসী খোদিত আছে। 
বহির্ভাগের বাদদিকের লিপিতে মুঘল সম্তাট হনরুকশায়বের নাম পাওয়া 
ধায় এবং ডালদিকের লিপিতে নির্মাকর্তা শাহ আলমের লামসহ নির্মানের 
তারিখ পাওয়া যায় হিজরি ১১২৭-১৭১৫ স্রষ্টা 
মসজিদের সন্বৃথভাগে একটি বড় প্রবেশপঘ আছে! ওই 
হরবেশশঘটিও শাহ আলমের নির্মিত। দরজার বাজুশুলি পারের তৈরি 
এবং সেশুলিতে হিন্দু দেবদেহীয় মূর্তি খোনিত। মনে হয় ইন্েশ্বর মন্দির 
ওই সময়ের পূর্বেই ধ্বসেহ্যন্ত হওয়ায় ওই পাথরশুলি মসজিদে ব্যবহার 
ফরা হয়েছিল। মসজিদে ব্যবহৃত পাথর ও ইন্সেন্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
থেকে প্রান্ত পাত্রের আকৃতি ও নকশা একের অলুরূপ। মসজিদে হিন্দু 
মন্দিরের গসোহশেষ কাবহ্যরের নিদর্শন পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র দেখা 
যায়। প্রবেশপর্থটি ১৯৩৫ স্রিস্ট্যন্দে যে সন্ক্ের করা হয়েছিল তা 
প্রবেশপথের উপবে স্থাপিত লিপি থেকে জানা যায় 
“The 0886 first erected by 
Syed Shah Alam Khan Bahadur 
1637 Sakabda is reconstructed on 
1. 1. 1935 by the Mutrwalli 
Syed Shah Md. Khoda Habiz 
Under the patronage of M, M. Stwant 1:08 
Dinsict Magisiraic of Burdwan”. 
শাহ আলম ১৭১৩ প্রিস্টান্দে কাটোয়ায় এসেছিলেন। দগ্াট 
ফারুকশায়র কর্তৃক জাহান্দার শাহ্‌ নিহত হলে রাহ্ন্দার শাহের উজির 
জুলফিকার খান নসয়ং জঙ্গকে হত্যা করা হয় এবং জুলফিকারের 
আ্বীয়স্বজনেরা দিলি থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসেন।*২* জুলফিফারের 
শুষ্ঠ অধহন পুরুষ হাফিজ আবদুস সাল্তর দাবি করেন যে, সৈয়দ শাহ 
আলম ছিলেন জুলফিকারের শ্রাতা। অনেকে বলেন যে, সৈয়দ শাহ আলম 
ছিলেন উক্জির, কিন্তু মাথ্ধির উল-উমরাত্রের কোনও পরিচয় পাওয়া ঘায় 
না। মাথির-উল-উমরায় সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, জুলফিকারের 
কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না,২৫ অক্ষ হাফিজ আবদুস সাত্তর দাবি 
করেছিলেন হে. তিনি উদ্জিরের বশেষর এবং এই বাশের অপর শাখা 
অর্থাৎ লাহ আলহের বংশধরের কল্যাকে বিবাহ করেছেন এবং তিনি এই 
মসজিদের আালিক। হাই হোক, শাহ আলম হে ধীরপুরুষ ছিলেন তা ঠার 
সাড়ে তিন মল ওজনের লৌহবর্ম থেকে উপলন্ধি করা যায়। 
পরে শাহ আলম রাজনীতি হেকে বিদায় গ্রহণ করে ধর্মে মনোনিবেশ 
করেন। দশা ফারুকসায়র এতে সন্ত হয়ে সতেরো হাজার টাক আয়ের 
এগারোখানি হজ দান করেন এবং শাহ আলম ওই সম্পত্তির আয় থেকে 
মসজিদ ছাড়া প্রস্তর নিরিত বাঁধ ও থাগানেপাড়ার গড় নির্মাগ করেন। 
বর্তমানে গড়টি প্রায় বুজে গেছে এবাং ক্রনে বীধটিও ধ্রাসে হয়েছে।** 


৪৯৪ 


্রয়তত্তে ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কাটোরার খ্যাতি হাই হ্যেক না কেন, 
জচেতনাদেবের লীক্ষপ্রহলের স্থান হিসাবে শত সহত্র বৈশ্ঞবের পবিত্র 
পাদস্পর্শে টয়া আজ তীস্থান। শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত 
কাটোোয়ার হী ও সাক্কেতিক ইতিহাসের সঙ্গে নিষ্টবতী শ্রীষ্ণ্ড 
গ্রানটিকে পক্চণশ-যোডল শতকে দ্বিতীয় নবহীপকগে আহা দেওয়া 
যেতে পারে। কসটোয়ার শুবান দর্শনীয় স্থান হিসাবে সৌরাঙ্গবাড়ির নান 
উল্লেশবরোগ্য। যদিও প্রাচীন জ্রীমৌরাঙ মন্দির, দৌরাঙ্গ ঘাট ও কেশব 
ভারভীর আশ্রম গঙ্গার গর্তে বিলীন হয়ে গেছে।২ পীচৈতন্যদেবের 
তিরোধানের পর স্রীখণ্ডবাসী ঠাকুর নরহরি সরকান' স্রীরৌরাঙ্গের একটি 
সুন্দর মূর্তি তৈরি করে দাস গদাধরকে ওই বিগ্রহ কাটোল্লায় প্রতিষ্ঠা 
করতে আদেশ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ঘদুনন্দনের বাশ্েরগল 
সেখানে নিত্যানশ্দের বিগ্রহ স্থাপন করেন॥ গৌরাঙ্গবাদ্িতে দুটি 
দালানমন্দির আছে এবং দুটি মন্দিরই বিগত শতকের শেষার্ধে নির্বিত। 
বাম ভাগের দালান মন্দিরটি ১২৮৮ বঙ্গান্দে নির্মিত এবং দক্ষিণদিকের 
দালান অন্নিরটির উপর অতি সম্প্রতিকালে নির্মিত চারটি থাকবিশি চূড়া 
দেখা ঘায়। প্রবেশপথের বাঁদিকে জ্চেতলাদেবের মস্তক মুণ্ডন স্থান এবং 
কয়েক মিটার দুরে কেশব ভারতীর সমাধি বেদী আছে! শুবেশস্থারের 
দক্ষিণে রয়েছে গদাতর দাসের সমাধি। তবে সাধি দুটির প্রতিষ্ঠা তারিখ 
পাওয়া যা না। মন্দিরপ্রাসপে প্রবেশ করার আগে যে সুউচ্চ তোরণটি 
দেখা যায় তা ৬০/৬৫ বন্ধুর পূর্বে কাটোল্া নিবাসী নিরঞ্জন মগ্রিকের 
জ্বামাতো কর্তৃক নির্নিত বলে জানা যায়। 

অচৈতন্যদেবের তিরোভাবের শতাধিক বছর পরে মঘুরাবানী 
গোপীচরণ দাস বাবাজী নিতাই-সৌরাঙ্গ বিস্বহ ও ১০৮ শাযাম শিলা 
সঙ্গে এনে কাটোন্ায় উপছিত হন২৮ এবং ওই বিজ মাঘাইতলায় 
মাবাই-এর সমাধি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই জগাই-দাধাইি শেষ 
বয়সে সাধন ভজ্জনে প্রবৃত্ত হল ও দেহত্যাগ করেন বলেই জনক্রুতি।** 

ভানীরষী অন্য সংগমস্থলের উত্তরে শীখাই খা্মটির অবস্থান) শীখাই 
খ্যামের নামোৎপত্ত প্রসঙ্গ জানা যায়, পঙ্গাদেখী এখানে একক্ন শীখারির 
কাছ থেকে শঙ্খ পরিধান করেছিলেন। সে ফারণে গ্রামখানি শীখাই নামে 
পরিচিত হয়। কাছাকাছি একটি প্রশঘ উচ্চ ভূখণ্ডের উপর একদা 
মূৰ্শিদকুলি খ তার রাজধানী দুর্িদাবাদকে রক্ষা ফরার জনা একটি গড় 
বা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন।০০ বর্তমানে এই দুর্গের অবশ্য কোনও 
চিহমান্জ নেই। ৬০ বন্ধর পূর্বে ওই দুর্গের চিহস্বরাগ অজয়ের দিকে 
তিনটি ও ভাগীরপ্তীর দিকে তিনটি মোট ছয়টি ভূপের অস্তিত্ব দেখা 
গির্রেছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন পলাশির যুদ্ধের পূর্বে লর্ড ক্লাইভ 
এই দুর্গ অধিকা ফরে দশ হাজার লোকের এক বন্ছরের খাদ্য সন্তার 
হস্তগত করতে সক্ষ হয়েছিলেন। ১৭৬০ স্রিস্টান্দে শ্ীরকাশিমের সঙ্গে 
বুদ্ধের সময় করল কুটে শাখাই দুর্গ অধিকার করে সেটি ধ্বসে করেন 
এবং দুগন্থিত চোল্দটি ফাছান কলিকাতায় নিয়ে ধান। ১৯৭৮ স্রিস্টান্দে 
অজয়ের বন্যার দুর্গের শেষ ভিহাটিও বিনষ্ট হয়ে গেছে। ডাকাতের 
উৎপাত নিবারপের জন্য জাফর খী একদা কেন্দু্াজান্তার 
(গৱ্রসূরশিদপুর) একটি থানাও স্থাপন করেছিলেন।*? 

শাখাইয়ে এডিস নামক একজন ইেঞের নীলকুঠি ছিল। অত্যাচারী 
এডিসের সঙ্গে স্থানীয় জমিম্যরে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধ বাবে। কলে এডিস 
আদালতের শরণাপর হন। এই মোকদ্দদায় অবশ্য জমিদার নিঃস্ব হন 
এবং সেই সঙ্গে নীলকুঠিও হসেধাপ্ত হয়। ১৮৭১ সালে এই নীলকুঠির 
কাত একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় *২ ২৫/৩০ বন্র পূর্বেও সেটির হৌসের 


ও অট্রালিকার তহসেম্থপ দেখা বেত। এখন কেবলমাত্র একটি পড় দেখা 
হার। বর্তমানে এই অক্ছলটি কৃঠিপাড়া নামে পরিচিত) প্রসঙ্গত উল্লেখ 
শুরা যেতে পারে হে এডিস সাহেবের লীলকুচিতে সুপ্তসিন্ড পাঁচালি গান 
বচরিতা দাশরঘি রায় (দাশ বায়) চাবি করতেন । হীলকুঠির পাশে 
১৩/১২ ছুটি পরিনিত একটি চতুদ্ধোণ স্থান লোহান গরাদ দিয়ে ঘেরা 
ছিল। শরধান থে, সেখানে হোসেন সাহোবের বিবিব সমাধি ছিল: যদিও 
তার কোনও পরিচয় পাওয়া যার লা।০০ 

কাটোয়ার সিদ্ধেশহীতলাটি শাক্তদের কাছে আক্ত্বণীয় স্থান শ্রুতি 
যে, ৩০০/৪৩০ বছর পূর্বে এখানে লিও ভাকাতের হতিষ্ঠিত দেবী 
সিছে্বহীর কালিকা মৃর্তি পৃক্তিতা হত। বিগ ডাকাতের নৃত্যার পর দের 
কোনও খোঁড পাওয়া যায় লা। দশ শতকে সৈয়দ শাহ আলন খা 
কাটোয়ায় বসতি স্থাপন করার সনম সিস্কেশবরী মূর্তিটি আবিষ্কার জবেন। 
উলবিশে শতকের শেশ্ভাগে কাটোয়ানিবামী মুচিরাম দত্ত নুতন মন্দির ও 
দেহীব হে শিলাদৃরঠি নির্মাণ কবে দিয়েছিলেন তা আও পু্জিত হচ্গে।০* 

কবি কাশীরাম দাসের জন্মভূমি ইন্তার্মী পরগনার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রাম। 
কিন্তু এই সিঙ্গি প্রানের অবস্থিতি নিয়ে তিশেষ নতপার্থকা আছে। 
একপক্ষের মতে, দাঁইহাটি থেকে ১১ কিমি. দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত সিঙ্গি 
গ্রামে কালীরাম দাসের জত্মস্থান: শুপরপক্ষের দতে দঁইহাটি শহরের 
পশ্চিনাংশে সিন্ধেম্বরী মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কেলেগড়ে নামক 
স্থানে কবি কাশীরাম দাস জস্মগ্রহণ করেন। পূর্বে সেটি সিদ্ধান্তবাটি বা 
দিদ্ধিগ্া নামে পরিচিত ছিল। মহাভারত পুথি ননুল ফরাব সময এই 
নাম বিভ্রাট হয়ত ঘটে থাকবে। শাশীরান সের রচনায় পাওয়া ঘায় 

“'কায়ন্থ কুলেতে জন্ম বাস সিহে খ্রানে 
ভ্রিযন্ধর দাস পুত্র সুঘাকর গ্রামে ৷" 

বিষ্ণুপুর সাহিত) পরিষদে রক্ষিত পৃথিতে গিংহ গ্রাম আছে। "আবার 
ওই পুথি রাম বিতর কর্তৃক অনুলিখনকালে সিংহ মুলে সিসি লেখা হয়। 
১৮৫৫ ব্িস্টাব্দে হীরামপুর থেকে ঘুছিত মহাভারতে সিঙ্গি গ্রামের 
উল্লেখ পাওয়া যায়) এই কারণে আাশীরাঞ নাসের জশ্মস্থান নিয়ে 
মতপার্থক্য থাকলেও ১৫৬৭ শকাম্দে কবির শনিষ্ঠপ্রাতা গদাৱর দাস 
লিখিত জগতঙ্গল কাব্যে পূর্বপূরুতগনের ও ার ডস্মস্থানের পরিচয় 
পুসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে : 


তার মহে) প্রতিষ্ঠিত গণি দিঙ্ি গ্রমে।/" 
সৃতরাং আলোচ সি গ্রামটি ঠিক কোঘায় অবস্থিত তার বিবরণ এ 
থেকে স্পষ্টভাবে ছান! বায়। এছাড়া লেখা হয়েছে: 
"অগ্রন্থীপের গোলীনাথের বাহপদতলে। 
নিবাস আমার সেই চরদ-কমলে ॥** 
অর্থাৎ, দিঙ্গি গ্রানের মাথার উপর গোলীনাথ প্রতিতিত আছেন। 
অতএব কম্পাদের ফাটার ধর্ম অনুযায়ী সেটি উত্তর দিত দেকে হয়। 
এক্ষেত্রে গদাধর দাসের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা বায়. অগ্থীপের দক্ষিণে 
শিঙগি গ্রাম (জে. এল, নং ১২১) অবস্থিত। দাঁইহাট বা তার সন্নিহিত 
অন্ঞলে যে কবির জন্মস্থান ছিল তার কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমান পাওয়া যায় 
না। তবে সিঙ্গি, সিহে, সিদ্িগ্াম, দিদ্ধান্তবাটি যে নামই পাওয়া হাফ লা 
কেন, ওই গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান হবে গোপীনাঘের চরপতলে, 
অর্থাৎ অপ্রস্টীপের দক্ষিলে। 
ইহ্থাসীর অতীত গৌরব আজ প্রায় বস হতে চলেছে: কিন্তু যেটুকু 
অবশিষ্ট আছে তা সংরেক্ষণের ব্যবস্থা করলে একটি শ্রচীন জনপদের 


শুরাকীতি কালের নির্মঘ আঘাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। ইঙ্রলীর 
ইত্রেক্বর গেছে: কিন্তু বরসেমূষ নগরীটি বিলুপ্ত জনপদ হিস্যবে আরও 
কেক শতাকী অভীতন্মৃতি বারণ করে জনমানসে সেটি যে আদৃত 
থাকবে, সে বিয়ে কোনও সেই নেই। 
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শহর মালদার মসজিদ ও তার বিশিষ্টতা 


প্রবাল রায় 


ন্‌ বালাল৷ মসজিদ-ল্লাহো বানাল্লাহেঃ ব্যযতন ফিল জানাতে” 
মুসলিম ও বোখারি হানিস। 

যে বাক্তি ঈন্বরের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ কবেন ঈশ্বর তার 
জন্য স্বর্গে একটি অনুরূপ সুরম্য বাসস্থান তৈরি কবে দেন।”) 

উদ্ধৃত এই পবিত্ৰ বাজীটিকে অনুসরণ করে অন্যান্য জায়গার ধর্মপ্রাণ 
মুসলিমদের মতোই ইংরেজবাজার ও সন্নিহিত অক্ষলের (ঘা এখন নালদা 
শহর বলেই সমধিক পরিচিত) মুপলিনরা বেদ কয়েকটি মাজিদ নির্মাণ 
করেছিলেন। এদের মহে] যেগুলো পুরাতন সেগুলির স্থাপত্য, অলকেরণ 
এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের দারুভান্কর্য কেশ উমরেযোগ্যা। অপেক্ষাকৃত 
নবীনদের ক্ষেত্রে ওইসব বৈশিষ্ট আশাতজক না ছলেও অন্য একটি 
কারণে তাদের কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম। কারণ সন্পিহিত গৌড় 
ডেকে তুলে এনে কয়েকটি সুলতানি আমলের মসজিদ যয অনা কোনও 
স্থানের প্র্তলেখ এইসব নহীন মসজিদে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। তাই 
আমরা বর্তমান নিবন্ধে শহর মালদা ও তার সংলগ্ন স্থানের 
মসজিদগুলোর কর্নার সাথে এইসব তুলে আনা পুরাতাযিক উপাদানের 
বিবরণও পাঠকদের কাছে রাঘতে চাইছি। আমাদের সমীক্ষার অঞ্চল ছিল 
বর্তমান ইযরেজবাজার ও তার পাশের মহানন্দ তীরবরঠা মঙ্গলবাড়ি ও 
লাহাপুর এলাকা। 

বর্তমান জেলা মালদার মসজিদ স্থাপনের হারাবাছিকতা অনেক 
দিনের । হলাযুখ মিশ্রের “সেক শুভোনয়া'র সাক্ষেঃ জানা ঘায় বে, রাজা 
লক্ষ্মদসেনের সময়েই মধখনুম শাহ জালালুদ্দিন ত্যব্রেত্তী পির পাণুয়ায় 
একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কিছু গবেষক এই বইটির প্রাচীনতের 
শ্রমাশিকতার সন্দেহ প্রকাশ করলেও মসজিদ নির্মাণের বিবরণ পরি বা 
ছি নাও হতে পারে। বখতিয়ার ছিলজির বায় যনি ১২০৫ স্রিস্টান্দে 
হয় তবে পাণুয়ার ওই মসজিদ নির্মাণ তার আগেই হয়ে থাকবে। 
পরবরঠীকালের আদিনা মসজিদ (১৩৬৯ খ্রি) থেকে পুরাতন মালদায় 
জামে নসজিদ (১৫৯৫ খ্রি.) পর্যন্ত সুলতান, সাজ্জকর্মচারী, সওদাগরমের 
ধর্াদূরাগের কিছু স্থায়ী চিহঃ এখনও গৌড়-পাুয়া-আদিনা-পুরাতন 
মালদার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। মুসলিম শাসনের অবসানে 
বিদেশি বনিকেরা মানদণ্ড ছেড়ে যখন প্রাযাদণড গ্রহণ করল তন ক্রমশ 
গড়ে উঠল শহর ইংরেজ বাজার, অহ্যনন্বার পশ্চিদর্তীরে। সাথে সাথে 
চলতে লাগল মসজিদ নির্মাণ (১৭৯৪ খ্রি. ছকে) যাদের রূপরেখা তুলে 


ধরাই এই সহীক্ষার উদ্গেশ্য। 

আমাদের সমীক্ষার অন্তর্গত মসজিদুলোর মধ্য আছে : 
(*) এক/তিন গদ্ু্জ মসজিদ - ওটি 
খে) বড় একতলা দালান মসজিদ = ৪টি 
গে) সাফারি একতলা দালান মসজিদ -- টি 
ঘে) ছোট একতলা দালান৷ মসজিন এটি 
ডে) ডাম একতলা দালান নসর 

(একটি আবার পুনবির্ঘিত হযেছে) _ টি 

সর্বমোট -_ ২৮টি 


স্থাপত্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হায় প্রতিটি মসজিদেই 'বিস্িতাহ 
রাহমানের রাহিম' ও কলেমা তৈৰ ‘লা এলাহ] 'ইলমাহ্যে মহন্মদুর 


বঙগল্লা্গাহো' উৎকীর্ আছে এবং আর আছে একটি করে হুরা। পুরাতন 
কিছু মদজিদে প্রথনেই উল্লেখ করা হাদিসের বালীতি দেখা হায়। এছাড়াও 
ফৃলবাড়ির নীতীরবর্তী এসজিনে 'আচাতুল কুরসী, উৎকীর্প অযহে। হে 
কটি মসঙ্িদের নিজ লিশি আছে তা ফার্সি ভাবায় এবং নাস্তালিক 
পদ্ধতিতে ঘবোদিত এই লিপিশুলোর মধ্যে কয়েকটি ছাড়৷ শ্রামাদ্যভ্যবে 
পাঠোস্ধার সম্ভবপর হয়নি। অবশ্য গৌড থেকে পুরাতন হে লিপিগুলো 
আলা হয়েছে তা মূলত আরবিভাহার তোঘরা রীতিতে লেখা এবং যঘারীতি 
সেগুলি “ধনু শর" পন্ধতিতে উৎকীর্ণ হলেও কেবলমাত্র আস্থারু-াড়ার 
ইনানবাড়ার ("ডাহা") ছোট লিপিটি নস্খ (?) হ্বীতিতে লেখা ছুদারায় 
উৎকীণ লিশিশুলির ভাষা অধিকাংশই বলো. কিন্তু অধুনা এর সাথে 
ইংরেজি ও আরবি লেখার প্রবাতাও দেখা যাচ্ছে। গম্ুজহুর্ত মসজিদের 
ক্ষেত্রে চারটি ও একতলা দালানরীতির কেশ কয়েকটি পূরাকীর্তির সো 
পেতে পারে। সাবেকি অলকেরের ক্ষেত্রে পত্ম-পলন্তারার গুয়োগ বেশি, 
কয়েকটি ক্ষেত্রে দারুভাস্কর্যও আকর্ষনীয় শ্যুমুক্ত মসজিদের ছাদ 
সাবারলত পাশখিলান ও দুই/চার দেওয়ালের কোপে উদগত লহরানির্ভর। 
একতলা দালানগুলির ছাদ কড়ি-বরগান্ত রাখা। 

প্রামাণ্য তথোয় লিরিখে এ পর্যন্ত যে পাঁচজন মসজিদ প্রতিষ্ঠাতার 
নাম পাওয়া গেছে, আশ্চর্যের বিষয় তার মধ্য তিনজনই মহিলা। এরা 
বেওয়া। 

মসজিদে লিপির রচরিতারপে যে তিনঙ্ছনের নাম পাওয়া যায় 
(আবিদ আলির বর্ণনা মোতাবেক) তারা হলেন বিখ্যাত এতিহাসিক 
গোলাম হোসেন, তায় শিহা আদুল করিম ও শেখ মহস্মদ আশুরি। 

এখন পর্যন্ত বে কটি মসজিদের লিপি পড়া গেছে তা থেকে কোনও 
শিল্পীর নাম পাওয়। বার না। তবে কোঠাবাড়ি অঞ্চলের চুনিযাটুল্িতে 
এখনও শামুক পুড়িয়ে দেশি প্রক্রিয়ার চুন তৈরি করা হয়৷ সলেগ্ন 
মদজিদটিতে ও অন্যান্য বেশ কিছু পুরাতল মসজিদে সাবেক পদ্মসজ্জার 
শুয়োগের ফলে মনে হয় এই অঞ্চলে একদা গম শিলপীরা বসবাস করতেন 
এবং তারা বর্তমান চুনারিদের পূর্বপুরুষ হলেও হতে পারেন। 

এইবার মসজিদখুলির অবস্থান দেখা যাক: 

এলাকা মসজিদ 


হায়দারপুর_ জামে 


৯. 
A. 
৩ 
৪. 
খে) হীরক ৫. 
৬ 
৭ 
৮ 
১ 


(৪) বিবিঘা্- 


১৫. জানে 
১৬. ইমামবাড়ি লেন 
ছে) কুটিটোলা_ ১৭ সৌৱা মসজিদ 
ছে) দিঙ্গাতলা_ ১৮, জে.জে সান্যাল রোড (ভা) 
কে) হহেশমাটি_ ১৯. অভিতান সথে' সল্প 
(এ) বাঁশবাড়ি ২০.  পুরযতন বাঁশবাড়ি 
টে) জেঠাবাড়ি_ ২১. হিলি সলেনর 
(2) গরেশপুর-- ২২. 
ডে) আঙ্গলবাড়ি_ ২৩. হত পাড়া, জানে 
২৪. ওই এবতিয়ারি 
২৫. পাড়া সামাণ্ডি, জামে 
সাহাপুর_ ২৬, স্যাঘাট 
২৭. বাজ্ারপাড়া 
২৮. ভাতিপাড়া (ভাজা) 


প্রাচীন তথা আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য নিশ্রলিখিত মস্জিদণডলি 
উল্লেখযোগ্য 

এ. হীরচক কারবালা বসি : দুটি দোচালা ও এক গদ্ুজবিশিষ্ট এই 
ইযারতটি ইংরেজবাজার শহরের প্রাচীনতম মসজিদ দুটি পাশখিলানের 
কোপে উদ্গত লহরার উপর গম্ুজেয ও দোচালার ছাদ ভুষতপষ্ঠ খিলানে 
রক্ষিত। পরবর্তী সময়ে এতে একটি অলিন্দ সযোক্ধিত হয়েছে মূল 
গর্তগৃহের প্রবেশপের তিনদিকে আত্তাকার ফলকে (টেরাকোটা অথবা) 
পথ্থ-পলত্্ারার অলকেরণ। বিহয-_১টি কবে পাতা ও ফুল-লতা-পাতা 
্রকৃতি। ওই স্থারের উপর প্রথাগত দুটি কোপে দুটি পল্ম। অলিন্দের 
সন্মুখভাগে ফুল-লতা-পাতার পথ্খসজ্ছা। গর্ভগৃছের দ্থারের উপর তিন 
লাইন ফার্সি নাসতালিক লিশি। কালো ব্যাঙগপ্ট পাথরে উৎকীর্ণ লিপিটির 
আবি আলি কর্তৃক বৃত পাঠ 

“বানাতে মাজিদ ফাউন্দান শুশ আনজান/ বাদেরশাত্রে আলম 
ইয়াফত ইতমাম সাবোসে গাইল্সব গুপতাস সালে তারিখ: বাহে কুফর 
সুদ আইল দার ইসলাম” 

শেষোক্ত লাইনের ক্ষরগুলির দৃল্যম্যনের সমষ্টি ণীড়ায় ১২০৮ 
হিজরি; অর্থাৎ এটির নির্ঘানকাল ১৭৯৪ স্রি.। এই ফার্সি কবিতাটি 
গ্যাতনাছ! এতিহ্াসিক গোলাম হোসেনের রচনা বলে আবি আলির 
অভ্িমত। লিপিটির মোটামুটি বাংলা দাঁড়ায় বে, এটি (মসজিদটি) সম্রাট 
শাহ আলমের রানাত্বকালে কৌদ্ছেন কর্তৃক ১২০৮ হিজঞরিতে নির্মিত হয়। 

বর্তমান স্থানীয় মোতোয়ালি সূত্রে জানা বায় বে. এটি ‘কৌন্দেননেসা 
ওয়াকফ স্টেটের' এখ্তিয়ারডুত্ত। একদা অযোধ্যার অন্তর্গত জার়েদপুর 
নিবাসী ছীরবাশীর়দের জ্তমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল স্থানটি। 

সলেছ গুরুত্বপূর্ণ স্থান - (ক) মসন্ধিদ সলেছ দুটি সমাধি আছে। 
প্রথমটি কালো ব্যাসাস্টের চির়াগদাল ত্তত্তে ৪ লাইন আরবি লিপি 
(বচরিতা গোলাম হোসেন) : "সাইরাদ ইমাম আলি অল্‌ জায়েদপূর 
আমন ওয়া নাবাসদ ওমরে বাসর দাছছিল ফি-অল্‌ জাহাতে সাল ওয়াফত 
নাওয়াজ দাহন ওয়া দোয়াজদাহম মাস সফর ১২০৯।'' (খ) ২ 
সমাধিটি প্রখ্যাত গোলাম হোসেন সলিমের। লাল সিমেন্ট দিযে 
পরবর্তীকদলে কবরটি সবে দেওরা হয় এবং একটি সাদ দার্ষেল 
পাথরের সাত লাইন লিপি কবরটিতে দেখা হায় 
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পে) এখান তেকে সামান্য দূরে “কালো পাঘর” নানে খ্যাত একটি 
আলো বামাস্টের কবর দেখা যায়। জনক্ততি. এটি 'হীর সুলতান আলির" 
কবর। উন চত্বরের মাকে এটি ছাড়াও জনৈক শরীর দালাহ্উদ্দিনের পুত্র 
হী মুজগাফৃফর আলি (নত ১৮৯৩ স্তি. = ১২৮৫ হি.) কবর ও অন্যান্য 
বেশ কয়েকটি কবর এই চকুত্রাত (C২৮3) দেখা বয়ে। এর 
বিপরীতে, সরু রাস্তার সেযে আর একটি চত্বরের মাঝে একটি ভগ কবর 
লক্ষ করা হার। প্রাচীর ঘেরা এলাকাটির এ্রবেশপতের উপর তিন লাইন 
বাংলা লিপি ''হ্রীরকুরবান/আলির মাজার : দন ১৭৯৪) এলাকার 
জনশ্রুতি ইনি পূর্বোক্ত মীর সুলতান আলির ভাই এবং একসমঢ এলাকাটি 
"চক রীরফুরবান আলি' (ঘা বর্তমানে দীরচক) নামে পরিচিত ছিল। 

৭. শ্ীরচক বারোঘরিয়া মসজিদ : পূর্বোক্ত মসঙ্িটির সঙ্গে এটির 
ছাপত্যের সম্পূর্ণ মিল আহে; তবে ওতে কোনও অলিন্দ সংযোজিত না 
হওয়ার এটির মুল মৌন্দর্য অটুট আছে। এর সামনের দরজার উপরে 
পত্রাকৃতি হিলান যা সুন্দর পঞ্ধসজ্জার অলকেরপে শোভিত, উত্তরদিকে 
একটি করোথা জাতীয় কৃত্রিম দরজাও পঞ্চলজ্জিত: বিষর়__ফুল-লতা- 
পাতা। প্রধেশপথের উপরে সাত লাইন নাসতালিক ফার্সিযুক্ত কালো 
পাথর। পাঠ - “সাইখ খায়রুলাহ মরদ-এ সাহেব-ঈ-দীন / সাধ মসজিদ 
আল্পরুয়ে সিদ্দিক ওয়া একিন হাফ গাইফে গুপতাস তারিখ 
খস/হাবজা ওয়াহ্‌ ওয়াং, ওয়া-আল-তাহ্‌সিন/১২৫৮/সেখ সানাউল্লা, 
সেখ বারকাতুঘ্া, সেখ দানীউল্লা. সেখ এতওয়ারি, সেষ বাদিউদ্দিন, 
সেখ হিদাযাতুল্লা..”। 

মুনশি আবদুল করিম রচিত এই শ্রতিষ্ঠালিপি মারফত জানা যার এটি 
সায়খ খাতা কর্তৃক ১২৫৮ হিজরিতে (১৮৪২ প্র.-এ) নির্মিত হয়। 
পেশায় এঁরা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ঘি, চাল, লবণের ব্যবসা সূত্রে এরা 
রায়গঞ্জের বন্দর এলাকার ঠনঠনিয়া পাড়ার অনুরূপ ছোট একটি মসজিন 
তৈরি করে দেন। তবে সংরেজ্জমিন অনুসন্ধানে মসজিদের সন্ধান পাওয়া 
গেলেও কোনও লিপি সেখানে পাওয়া যায়নি। 

১৭. কুট্রিটোলা মসজিদ : পূর্বে এটি এক গমুজবিশিষ্ট ছোট নসজিন 
ছিল এবং পরে এটিকে সম্প্রসারিত করে বড় মদজিদের রূপ দেওয়া 
হয়েছে। এক গম্বুজের ছাদটি একা চার দেওয়ালের ফোণে উদ্গত 
লহরানির্ভর ছিল, (ঘা এখনও মঙ্গলবাড়ির খয়রাতি পাড়া জামেতে দেখা 
যায়) কিন্তু এখন চারটি খিলানের লহরায় রাখা। পরবর্তীকালে উত্তরদিকে 
একতলা দালান যোগ করে এটিকে বড় কর হয়েছে। ুবেশপছের 
(গর্ডগৃহের) বাইরে ফংলামান্য পথ্খের কাজ থাকলেও কলিচুলের 
আক্রমণে সেগুলি ঘ্যসের পথে। ওই দ্বারের উপরে পদ্থ-পলস্তারার 
একটি প্রতীক (সন্ববত) জাতীয় নকশা লক্ষ করা হার়। 

আবি? আলির ধর্ণনানুসারে এটির প্রতিষ্ট্রী সৌরাবেওয়া এবং 
এখানে সেঘ অহঃ আশুরী ওরফে সেখ আলিদুদ্দিন রচিত যে 
্রতিষ্ঠালিপিটি ছিল তার ফার্সি পাঠ 

বানাতে মসজিদ হাজর সাউরান নেক নাম/সরুশে গাইফ গুপতাহ 
কে সানাহ বালা রাহাত দারেসিল্লেহ এক হাজার ওয়া দারে সাদ ওয়া 
পাঞ্জাহে ওয়াহাকত ইতসাম/আচে তহয়িবে কারদা। কালামে খোশ 
আরাম । 

অর্থাৎ এটি সৌরা কর্তৃক ১২৫৭ হিজরত (১৮৪১ স্রি.-এ) নির্মিত 
হয়েছিল। 


১. হারদারপূর জামে : বর্তমান শতকের প্রথমপাদে নির্মিত, স্থাপত্যের 
দিক খেকে সাধারণ এক্ততলা. অ্বলক্রদ্হীন এই ইমারতটির পুরু বৃদ্ধি 
করেছে একটি শিলালেখ। ২ ফুট * ৭-২ ইঞ্চি আচতন বিশিষ্ট তোগরা 
হৱফের ধনুলর হীতিতে উৎক্ী্ণ এই দিলিটির হরফ্ডলি আড়াই ইঞ্চি 
করে চওড়া। এই শিলালেখটি শুরু করা হযেছে পবিস্প কোরান শরিফের 
“আন আম" শীর্ষক ৬ষ্ঠ সূরার ১৬০ আয়াতের প্রতমাংশ উদ্ধৃত করে। 
তিন লাইন লিপিটির সম্পূর্ণ পাঠ 

“'কা-লাপ্লাহো তা-আলা মান-ক্রা-আর-বিল ছাসন্যতে ফালাহ আসয়ো 
আম-সালেহা বনা হাজে-এ-সাখাইত আল্‌ সুলতানুল/মোয়াজামুল-আলা- 
উদ-দরীন-দুনিয়া ওয়াদদীন আকুল দুক্ঞাফর হোসেন আল্‌ সূলতান/ইব্লে 
সৈয়দ আসরাফুল শুসেনী খাল্দ-আল্লাহো দুলকাহ ওয়া সুলতানা 
সনাতিন ফি আসরা ওয়া তিশা মিজাইতা”। 

অর্থাৎ ৯১০ হিজ্ঞরিতে (১৫০৪-৫ ক্রি.) হোসেন শাহ একটি জলাশয় 
খনন করিয়েছিলেন এটি তারই লিপি। আবি? আলি জানিয়েছেন, লিপিটি 
স্বীরাদল গ্রামের জনৈক অস্বিকাচরণ দাশের বাড়িতে একদা পড়ে ছিল 
এবং জায়গাটি আঁখি সিরাজুঙ্দিনের (পীরানা পীর) দরগার কাছেই॥ পারে 
হায়দারপূরনিবাসী দুই মুসলমান ভস্রলোক এটিকে এনে মসজিদে গেথে 
দির্লেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এটি খুলে ঘসজিদেই রাখা হয়েছে? 

লিপিটি বিখ্যাত বড সাগররিধির কাছাকাছি পাওয়া ঘান বলে এ 
সিদ্ধান্তে আসা হেডে পারে যে, হোসেন শাহ গৌড়ের হিন্দু রাজত্বে খনিত 
সাগরদিঘি সস্কোর করে লিপিটি উৎফীর্ণ করান। 

ইতিঘব্যে আমরা এই ধরনের আর একটি লিপির কথা নিদিলনাঘ 
রায়, রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও বিজয়কুমার কম্োপাত্যা প্রমুখের লোহা হই 
খেকে পেরেছি। সুরশি্াবাদ জেলায় সা্গরদিঘি থানার অন্তর্গত এবং 
রছুনাথগঞ্জ ছেকে দক্ষিন-পূর্বে ১৩ কি.মি. দূরে জ্ঞাতীয় সড়কের 
পশ্চিমদিকে অবস্থিত বিশাল ‘শেখের দিঘি'তে সেই লিপিটি একদা গ্রথিত 
ছিল। ৯২১ হিজরির রকিরস সান মাসে উৎসগীকৃত ওই শিলালেখটির 
বর্তমানে সন্তান পাওয়া বাচ্ছে না। 

১০. ফুলবাড়ি রোড মসজিদ : একতলা দালানরীতির ইমারত; 
সামনের অলিন্দে পঞ্সজ্জা, হার বিষয় ফুল-লতা-পাতা পরনধৃতি। প্রাচীর 
ঘেরা এলাকার শ্রবেশপথের উপরে প্রাচীনতম বালো লিপিটি হল 
“১২৯৫ সাল'। অলিম্ের দরজার উপরে পাথরে কলেমা তৈয়ব ও 
গর্ভগৃহের কিকলার মিরহাবের উপর 'আযরাতুল কৃমী' খোদিত আছে। 
সে ইদারায় লিপি : ৪ঠা ভ্রাকণ/ ১৩২৯/20 JULY 1922/2090 হিঃ 
আরহীতে)।” 

৬. হ্ীরচক (মহাজনটোলা) দালালি জামে ট্মারতটি সাধারণ 
একতলা দালানরীতির হলেও এটির সামনে একটি পাঁচ খিলানযুক্ত অলিন্দ 
আছে। পাতুয়ার নুর কুতুব আলমের সমাধি ললেগ্ন মসজিদটির মতোই 
এর মুল ও কেন্্রীয় হিল্াানের উপর একটি ও দু-পাশের গুটি করে 
ছিলানের উপর একটি করে চারচাল জাতীয় পেডিমেন্ট আছে। অলিন্দের 
সাননে ও চত্বরের হ্রবেশপথের উপরে ব্যাপক পত্মসজ্জা আছে, বিঘয় 
্রধাগত ফুল-লতা-পাত৷ ইত্যাদি। এছাড়াও চত্বরের শ্রবেশখার ও 
চৌকাঠের নকশা উন্নত দার-তক্ষণশিল্পের উদাহরণ। চুনকামের 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ অলিন্দের মহ্যসথলেয় উপরের ২ লাইন নাসতালিক 
লিপির মধ্যে কেবল শ্রথমেই উদ্লেখ করা হাদিসের বাসীটিকেই প্রথম 
লাইনে সেন্ভবত) দেখা যার স্থাপনকল সক্রান্ত তথয পাঠোদ্ধার করা 
সম্ভব হয়নি 


১১. পিরোজপুর আমলিতল৷ : একতলা. অলিন্দসহ দলানযীতির এই 
ইমারতটি বর্তমানে মূল সৃক্ষোবের ফলে সাবেক 'অলকেরণের কিছুই 
অবশিষ্ট নেই। চকবরের প্রবান শুবেশপথের বাহ (মিনারের পাশে) ভত্র 
দু-লাইনের এক তোগরা, হনু-শর পদ্ধতিতে উৎকীর্ণলিপি আছে. হার 
আংশিক পাঠ 

এছাড়া মসজিদটির পর্ভপূহের প্রবেশের উপরে দু-লাইনের একটি 
বড় অনুরূপ লিপি আছে। রজনীকান্ত চক্রব্টী ও আবিদ আলির নতে 
এটি দরশবাড়ি (একদা দৌড়ের উপকণ্ঠে থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশের 
অস্তর্ভুক্ত) মন্রাসা-সলেপ্র ঘর্সজিদের শিলালিপি এবং এতে হোসেন 
শাহের “ামরু-কামেতা' জয়ের ঘোবলা আছে। শিলালেখটি হোসেন শাহ 
৯০৭ হিজ্জরির ১ রমজান অর্থাৎ ১০ মার্চ, ১৫০২ খ্রি.-এ উৎকীর্ণ করান। 

১৩. ত্রিবিগ্রা্থ (চক আসিয়া) আদ্ছারুপাড়া মদজ্িদের একদা ভগ্ন 
এই দালানটিতির একতলা ইমারতটির সামনেই একটি ছোট ইনানবাড়ায় 
('ভাহা') বলো ব্যাসাস্টে খোদিত ২ লাইন একটি আরবি লিলি আছে 
(আনুমানিক ১৫ ই, = ১০ ই.) যার শরথন লাইনটি সম্ভবত কলে তৈয়ব 
ও পরের লাইনটির পাঠ 

“বানি হাজাল নদজিন মাছলিশ-উন্প-মাজালিশ মাজলেসূল 
আহইয়ারে ফি সুন্রাতে সালাশাতিন আসরা ওয়া তাসতায়া আঘলাতুন 
মেনাল হিজকরাধুল লাহী উহাতে । 

অর্থাৎ, এটি 'মজলিশ উল-মাজালিশ মন্রলিশ মনসূর' ওয়ালি 
মহক্মদোর ৯১৩ চিব্জরিতে (১৫০৭ রি.) প্রতিষ্ঠিত কোনও নসঙ্জিদের 
ফলক ছিল। বলা বাহুল্য, এই ওয়ালি মহন্রদই গৌড়ের কিরোজপুরের 
বের্ান বাংলাদেশ) বিদ্যাত ছোট সোন! মস প্রতিষ্ঠা করেন। 

পূর্বে স্থানটি ‘চক আদ্বিয়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। অধুনা ভল্ল মসজিদটি 
আবার সক্ষোয় করা হয়েছে। 

২. কোঠাবাড়ি মসজিদ : বড় একভলা এই মসজিদের অলিন্দের 
সন্দুখভাগে পথ্খের কঞ্জে আছে। এন্ডড়া অলিন্যে পদ্ৰপলস্তারায় যু" 
লতা-পাতা সমন্বয়ে 'বাচ্টার্ড' করিনধিয়ান পিলার করার প্রয়াস লক্ষ করা 
ঘায। প্বেশপছের উপর ২ লাইন নাসতালিক ফার্সি লিপি আছে. পথ 
পলন্তায়ায় এবং অনবরত চুনকামের ফলে তা পাঠোদ্ধার করা যারনি। 
আকারপ্রফারে এটির নির্ঘণকাল উনবিশে শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বিশে 
শতাব্দীর প্রথম গাদের ছে) বলে মনে হয়। সলেপ্ন এলাকাটি শাদুকহুন 
অসতিক্যরকদের বাসন্থান বলে 'চুনিয়াটুলি' নামে শ্যাত। 

২৩. মঙ্গলবাড়ি খয়রাতি পাড়া জামে এক গণুজ বিশিষ্ট এই 
হমারতটিয ছাদ চার দেওয়ালের কোনে উদ্‌গত লহরায রাখা । গর্ভ গৃহের 
সামলে একনা পথ্খের অলংকরণ ছিল এবং এর হুবেশপদ্ের উপর 9/৫ 
পাক্তিয় একটি নাসতালিক লিপি কালো পাথরে খোিত থাকলেও 
আলকাতরা জাতীয় শুলেপে বর্তমানে দুক্পাঠ্য। আকারে এটি কুট্টিটোলা 
মসজিদের সমসাময়িক বলে মলে হয়। 

২৫. পাড়া সামাতি পূর্বোক্ত মসঞ্িদটির বিপরীতে শৌড় 
মহাবিদ্যালয়ের কাছে অবস্থিত এই মসজিদটি আমূল সাক্কেত হবার ফলে 
সাবেক অলকেরণের কিছুই অবশিষ্ট নেই। ছাঘ কড়ি-বরসায় রাখা 
ইঘারতটির গর্ভগৃহে শুবেশপথের দুদিকে দু'টি কালো ব্যাসাপ্ট পাথর 
লাগানো আছে। এরমহ্য একটি কুলকারি নকশা সবেলিত কোনও স্তর 
আশে হলেও অপরটি কিনতু হসেন শাহী আমলের একটি দু-লাইন তোগরা। 


লিপি। দুঙ্গের থেকে আসা ফনৈক তচগুমিয়রে পৌত্র হাজি সাদিক নোল্লা 
১৯৩৫ প্রি. নাগ এটি ওল্লাকয করে দেন। হাজি সাদি মোছার কবরটি 
নসক্ষিদের পাশেই তাছে। 

২৬. সাহাপুর সেবরঘাট) একতলা দাল্ানর্রীতির এই মলভিসটির 
চত্বরের হ্রবেশশদ্য পশ্চিবদিত্তে এবং এর উপরে দু-লাইন নাসতালিক 
একটি লিপি কালো পারে ছোদিত আছে। শুবেশপথটিতে হিশ্ু পথ্খের 
অলংকরণ দেখা গেলেও মসজিদে জনও শলংকরপ দেখা যায় না। 
হুঁদায়ার পাশে পূর্ব দেওয়ালে একটি পুরাতন 'চেল৷ মোটিফে'ব চুল্কারি 
লজ করা পাথর পাঁধা তাছে। সেচ এলকোয বক্ষিত তিনটি কবরের 
মহো একটি বালো লিপি 

শহাী মোঃ ল্লাধাল কবিরাজ/বৃত্ব। ১৫।১০1৪৮ বাং...) 

এছাড়াও নানাবিধ কারগে নিস্রলিখিত নসজিুলিও শ্রাকর্ষদীর 

২. হায়দরেপুর প্ান্ছবা পি মাকাবি আকারের এই একতলা 
দালালহীতির ইনার়তটি পুনঃপুনঃ সংস্কাবের ফলে পূর্ববংপ কিছুই বোকা 
হায় না। এটি "আহলে হাদিস" সম্প্রপছ্ের উপসনাছল। 

৩. স্টকোপাড়া : ছোট একতলা ধালানগতিয় এই মসজিদের সঙ্গে কি 
এখানে একদা অবস্থিত -সাকো'র নান জড়িয়ে শে? 

৪. বাজলটুলি ১৩৪১ বাজে পসহ্ী বেওয়া নাশ্রী মহিলার তৈরি 
একনসুদ্ধি এই মসজিদটির ইতিহাস খুবই বেন্লাদাহত। 'ভোলাহটে ছেকে 
আসা এই নহিলার চারিত্রিক গুর্বলত্যয় সন্দেহ হুকাশ কবে ঠার তৈরি এই 
ঘসজিদে কেউ নাবাজ ন্য পাড়ে এটিকে 'দক্পোয়ালি' বা দশের নামে করে 
দেবার প্রস্তাব দেন। প্রতিষ্ঠান নহিলা তাতে রাষ্জি না হওয়ায় এই 
মসজিদে নাকি কেউ কোনও দিন একবারও নামাজ পড়েননি! 

৯৯ পিরোজপুর (দুসলিম ইন; সঃ) : বর্তমানে ভানুল স্যারের 
ফলে এটি বিরাট একতলা দালানের রূপ পেয়েছে। 

১৪. বিহিশ্যাম : সন্তাবতত এখন ই রেজবাক্ার এলাকার হযে] অবস্থিত 
এই মসজিগটিতেই (অভ্যন্তরে) সবচেয়ে বেশি লোক নানান পড়তে 
পারে। একতলা দালানরীতির এই সৌধতিতে কোনও প্রতিষ্ঠালিপি না 
থাকলেও স্থানীয় ব্যক্তিদের মতে এটি বেশ পুৱাতন। 

৯০. বন্ধ্যাটুলি জামে : একতলা দালানহীতির বড় এই মসজিদে নাকি 
এজদা একটি লিপি ছিল। 

১৬. ইমাঘবাড়ি লেন : ছোট্র একতলা মসঞ্জিনটি বয়সে নবীন হলেও 
এর স্থাপত্য সৌন্দর্য মনোরম। 

২৯ পবেশপুর বর্তমানে আমূল সন্কেত হলেও বড় একতলা 
দালানকীতির এই ইদাব্রতচির শ্রবেশপথের উপর পত্রাকৃতি খিলান ও 
পঙ্চলজ্ছা এর শ্রচীনত্বের দ্যোতক। 

এইবার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ও উল্লেখিত লিপিশুলির অর্থ আলোচনা 
করা যেতে পারে। 

(ক) 'সেকগুভোদর্ার' সপ্তদশ পবিচ্ছেনে শেখ কর্তৃক মসজিদ 
নির্ঘাণের কথা জানা যার (ইং অনু.) 

“1 yov are all agreed then | shall build a house of God. 
মাওলা হও Mesjid. At first in the region of টড 

~Then on the other day the king called all the masons 
(together). When they were assembled the Sheike said to 
them O masons, you all (work together and) build up a 
house of God, famous in the world ss 81808 

(৭) বতিয়ারের বঙগজর উপলক্ষে দহ, বিন সাম-এর প্রচারিত 
শ্বর্ণদুঘার বর্ণনা এই রকম : (মুধ্যদিক) “£1 MUNTASAE RAMZAN 


SAN 4101 WA SATMAYAIT, আরবি ও লাগরীতে ‘গৌড় 
বিজয়ী অর্থাৎ ৩০3 হিজরির ১৯ রমজান (১০ মে. ১২০৫ 
মিস্টাব্দে) এটি প্রচারিত হয়।) 

গে) পুরোনো নালদার জামে মসজিদের শুতিষ্ঠাকাল কানিহোমের 
মতে. "BYT ALLA AL-IARAM MASUM (+ 1004 8905 

(ঘ) হীরচক কারবালা মসজিদ-সলেপ্তর ককরের লিপির বঙ্গানুবাদ 
জগায়েদপুরের সৈয়দ ইমাম আলি ইহজশতে আর লেই। তিনি ১২০১ 
হিজ্রির (১৭১৪ খ্রি.) সফর মাসের ১৯ তারিখে (১২) শ্বর্গারোহশ 
করেছেন? 

(৪) হায়দারপুরের জামে মসজিদে রক্ষিত লিপির ইারেজি 
74 Almighty Allah says : One who docs goodness he 
will be rewarded ten times of the same. Founded (this tank) 
based on this verse (of the Holy Quran) by His Highness, 
Hon'ble glory of the World Sultan Abul Muraffar Hussian 
Shah, the Sulmn, son of Sayad Asreful Hussainyu May 
Allah perpetusic his reign end dynasty. in the year of Nine 
Hundred and 1en.$ 

(6) শেখের দিঘির লিপির বঙ্গানুবাদ : “ঈশ্বর বলিয়াছেন, যে একটি 
পুণ্য কাজ করে, তিনি তাহাকে দশগুণ ফল৷ প্রদাস করেন। এই জলাশয় 
আশরাফ-উল-হসেনির পুত্র আলাউদ্দিন দুনিয়াউদ্ছিল আবুল সূজঃযফর 
হোসেন শাহর সনয়ে খনিত হইল। ঈশ্বর তাহার রাজ] ও রাজকে 
চিরস্বায়ী করুন। রবিয়স সনি মাস, ৯২১ সাল হি্রী।” (নিখিলনা 
রায়-- ূর্শিদাবাদের ইতিহাস")? 

ছে) পিরোজপুর আমলিতলা মসজিদে গ্রথিত লিপি সম্পর্কে রজনীকান্ত 
চক্রবর্তী, “দরশবাড়ি মসজিদে বে প্রস্তরফলক ছিল তাহা এখন 
ইরোজবাজার পুলিশ থানার নিকট একটি ছোট মসজিদে লাগান হইয়াছে 
তাহা পাঠ করিলে জানা বায় যে. দরশবাড়ি মসাজন কামরূপ ও কামতাপূর 
ফিজেত৷ হোসেন শাহ কর্তৃক ১০৭ হিজরীতে নির্মিত হয়।”* 

জে) ওই লিপিটি আবিদ আলি কৃত ইংরাজি অনুবাদ 

“The prophet.Mesy the blessings and peace 01210 be on 
him !—said : Search aflet knowledge, cveniif itin China! This 
ওলা Madrasah was ordered w be built by the Great and 
Supreme Sultan, the Saiyid of ihe Saiyid, he source of 
Auspiciousnes, who exerts himself in the way of Allah, the 
All-giver. Ihe conqueror of Kamry rnd Kamatah, with the help 
of the Merciful, Allsud-dumiya Waddin Abul Muzaffar 
Hussain Shah, the Suhan, al-Husainyai—May Allah 
লাগ his bingdom ! for the teaching of the sciences of 
the religion and fot insrurtion in the principles which lead to 
certainty in the hope of obaining from Allsh great reward, 
nd begging from Him that He will ever remain pleased (with 
him) onthe It of Ramzm, 907 AH. (100 March. 1502 A.D.) 
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Cunninghum, A.S 1R.-VOl-XV. 
3. আরবি পাঠোন্কার,হাফিক্ক ওককারি নে. সাজের রহমান, ও বাংলা 
অনুযাদ-_যৌলহি লাল মে 
6 আরবি পাঠোন্ধার 5-এন ন্যাম, সম্পাদনা ও ইংরাজি অনুবাদ : নো. 
শীরকাশিন। 
পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ মূ্ণিলযাঙ্, বিজ্ঞবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম 
সং, ১৯৮২, পাস 
(ডের ইতিহাস: ২র খণ্ড (ন্‌. সং): রক্ষইকান্তু চক্র, পৃ-১৯৭। 
Memoirs of Gour nd Pend: Abid Ali with iniroSurtion 
of H. €. Supicion. 9. 158. এছাড়া বিভিন্ন দলকিদলিপিও এই 
বই এর লিপির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
সমগ্র সমীক্ষযকার্ঘটিতে শ্রায সার। সময়ের জন্য সহজে ছিলেন 
অনুভপ্রতিঘ আজাদ রহমান (বিন্োল, তায়গঞ্জ), তাকে কৃতজতা 
ছালানো কাতৃলত! মাত্র। 
বিভিন্ন লিপি প্যঠোদ্ধায, অনুবাদ ও য়োজনীয তথা সপ্রবরাহের 
জন্য: 
১) হাফিজ ওকারী মো. স্যজেদুর রহবান, হায়দার পুর, ঘালদা। 
২) আৌলবি লাল মহস্ছদ. লালগোলা, দূর্শিদাধান (যোগাযোগকারী 
মোজাস্মেল হোসেন, তারানগর), 
৩) মো. হীরকাশিৰ, আরবি অনুবাদক, কলকতা হাইকোর্ট ও 
৪) যৌলবি তালেব আলি, এ. কি. জে. এস. মাঘাসা, নালা, 
মহাশয়দের আজরিত বন্যবাদ জানাই। 
বিভিন্ন জায়গায় সঙ্গী হও়ার/তৎ) দেওয়ার জনে মোদাম্মাত 
হালি বিবি, আবু তালেব, রিকুল ইসলাম, করিম শেখ, জহিযুল 
শিশু চৌধুরী, শংকর পতিত, আবেদুর রহান, ঘলিল্র হান, হালি 
সাদিক আলির কলেষরপণ, হীরালাল পাল, ডা. মহীজুল্দিন আহমদ, 
আবদুস সামাদ ও অধ্যাপক পৃষ্পরিৎ সলায়, মালদা এযা বিজ্য়কুসায 
ফন্ত্যোপাহ্যায়, খাগড়া, দূর্শিাবাদ প্রমুখ ব্যক্তিদের অকৃপশ স্হান 
চিরকাল যনে রাখার মতো। 
বিশেষ গরতবূর্ণ তথ্যের নত ইন্জিং চৌধুরী, সাব এডিটর, 
আলল্দবাজার় পত্িকা-_এঁর কাছেও আমি কৃতবঞ। 


om 


(কে) 


খে) 


(গ) 


ঘে) 


চুঁচ্ড়ার কয়েকটি এঁতিহাসিক ভবন 


মীপকরঞ্জন দাস 


ইউরোপীয় বণিকদের বসতি স্থাপনের ফলে {চূড়া সন্তদশ শতাহীরর 
শেষভাগে পূর্ব ভারতের একটি অন্যতম প্রান বাণিজ্যকেন্বরূপে আতমতকাশ 
করে। স্থানীয় সমাজনীবনেও ইউরোপীয় প্রভাব অনুপ্রবেশ করে। ইউরোপীয় 
রীতি-নীতি ও ভারতীয় ভাবাদর্শের মিনেচুঁচড়ায় ডাচ-বেঙ্গল সকল নামে 
এক অস্কনশৈলীর উদ্ভব হর) অনুরগভাষে স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও ইন্দো- 
ইউরোপীয় রীতির এক আলিফ বিকাশ ঘটে এই শহরে ও তৎপার্বী 


অজ্লে। আর্মেনীয়, ওলন্দাক্জ ও ইংবের উপনিবেশিকগপ স্ব স্ব দেশীয় 
প্রাঃ ভবন, দীর্ঘ ও দুর্গ ইত্যাদি নির্বাণ করলেও স্থানীয় বলিক সম্রদায 
ইউরোপীয় স্বালত্যের গঠনপক্ধতির সঙ্গে তৎকালীন রাক্ষণসীল সমাক্ব্যবস্থার 
ফেলবদ্ধন ঘটিয়ে এক শ্রভিনব স্থাপতাশৈলীর রূপদান করে। শেষোক্ত 
শ্রেণীর গৃহস্যলি দৃই, তিন অথ্লা পাঁচ মহলে বিভত্ত হ্রতোক মহলে 
একটি উন্মুক্ত অঙ্গনের চারদিক ধিবে সারিবন্ধ ঘর তৈরি হত। মুল 
অ্রবেশদ্বার দিয়ে যে মহলে আলা হার সেটি বাহির মহল রূপে পরিচিত। 
সাধারণত এই মহলের দক্ষিপদিকে দেখা হায় ইউরোপীয় রীতির স্তস্ত ও 
ফুলকারি অথবা গোল খ্থিলেন ও গলত্তারার উৎকীর্ণ অলংকরণে সজ্জিত 
ঠকুর-দালান। বিভিন্ন পুজোৎসব এই ঠাকুরদালানে অনুষ্ঠিত হত। ঠাকুর- 
দালান সলোমন একটি ঘরে নিত্যসেবার জনা দারুনির্তিত €লীরনিতাই- 
কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ, অষ্টঘাতুর রাধা ও অন্যান্য দেবদেহীর মূর্তি দেখা 
যায়। বাহির মহল তেকে একটি গলিগথে অন্বরমহলে আসতে হত। 
অন্দরমহল এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে গৃহান্যন্তরে পূরনারীদের চলাচল 
সম্পূর্ণভাবে বাইরের লোকের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে। ফঙনও কখনও 
বাহির মহলের দুপাশে দুটি অন্দরমহল দেখা হায়। পাঁচ নহল ভবনের 
নিদর্শন বিরল হলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। 

ইউরোপীয় স্থাপতোর যে অন্ত কয়েকটি নিদর্শন ধ্বংসের হত থেকে 
রক্ষা গেয়েছে তার মধ্যে ওলন্দাজ গন্তর্নরের শ্রাদাদটি (বর্তমানে বর্ধমান 
বিভাগের কমিশনারের আবাস) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ১৭৪৪ সালে 
তদানীন্তন ওলন্দাজ গভর্নর সিটারমান এই সৌধটি নির্বাপ করেন। 
টাসব্দন সতত সমন্বিত পোর্টিকো, একটি বাহির ঘর, দ্বিতলে ওঠার জন্য 
"বারোক' শ্রেণির সোপান, উভয় পার্শ্বে যৃগ্র ট্যসকান অর্ধ ভ্স্তন্বার। 
শোভিত হবেশপথ, একটি বর্সাকার হলঘরের পূর্ব ও পশ্চিন প্রান্তে 
সৃতি ঘর, সম্মুখে অন্বক্ষুরাফৃতি স্বিযপনসহ ফায়ার প্রেস. দ্বিতলে 
বোদান-আইয়োনিক শ্রেণির প্তন্ত ও কার্নিসের হীচে সারিবন্ধভাবে 
্রাটারে উৎকীর্ণ ওলন্দাজ প্রতীক আড়াআড়িভাবে রক্ষিত খু্তরির ন্যায় 
ছোরা সৌধটির কয়েকটি বৈশিষ্ট)। সৌধের প্রবেশমুখে গ্রানাইট পাথরের 
একটি ফলকে ')6 ০৬০ 87" খোদাই করা আছ্ে। ফলকটিতে উৎকীণ 
লেখের অর্থ Oindische Verenigde Companic (যুক্ত পূর্ব 
ভারতীয় কোম্পানি)। অতীতে এই ফলকটি ছ্বিল চুচুড়ার ওলন্দাজ দুর্গ 
ফোর্ট গুপ্রাভাসের উত্তরদিকের তোরপন্ধারের উপর। 

শুগলি মহদিন কলেছের দূল ভবনটিও ওলন্দাজ্ শাসনকালে নির্মিত 
হয়েছিল। পূর্বে গেরনস্‌ হাউস রুপে 'আখ্যাত ভবনটির নিৰ্মাণকাল সঠিক 
জানা যায় না। ১৮০৩ সালে ফরাসি ভাগ্যান্বেধী জেনারেল গেরন এটি 
ক্রর অথবা নির্মাণ করেন। জেনারেল পেরনের প্রকৃত নাম পিয়ের কুলিরের। 
তিনি প্রথমে যাঝোজি দিচ্ছিয়া ও পরে চৌলতরাও সিদ্ধিয়ার ্রধান 
ইউয়োপীয় সেনাপতি ছিলেন। প্রন্থুকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে 
ফিশ্বাসঘাতক পেয়ন প্রভূত অর্থ সর করে ফরাসি উপনিবেশ চম্দননগরে 
আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু সেখানে তঁযকে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া 
হলে চুঁচুড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে পেরনস্‌ হাউসে তিনি দু-বন্ধর 
বাস করেন। ১৮০৬ সালে তিনি ক্রাল্গে গমন করেন। তঙ্গন হুগলির 
বিদ্যাত জমিদার শ্রাপকৃ্ণ হালরর এই ভবন ক্রয় করেন। অমিতব্যরী 
প্রাণকৃষণ কিছুকালের মধ্যেই ভবনটি কিন্স্তর শীলের কাছে বন্ধক রাষেন। 
আপকৃষ্ণ ঘপ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় ১৮৩৪ সালে বিশ্বন্তর হ্ীলামে 
ভবনটি ক্রয় করেন। ১৮৩৬ সালে দানবীর হানি মহম্মদ মহসিনের অথে 
বিশ্স্বর শীলের কাছ থেকে পেরনস্‌ হাউস ক্রয় করে সেদানে হুগলি 


মহসিন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিকল্পনা ও নির্মাপ-দক্ষতা পেরনদ্‌ 
হাউসতে পূর্ব ভাবতের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্ডিতে রূপান্তরিত 
আরেছে। ট্রালাস্কান আর্চের অনুকরণে নির্মিত বেশদ্ধার একং এর দুপাশে 
দুটি গেট হাউস শ্রধমেই সকলের সৃষ্টি আকর্ষণ কবে। নূল ভবনে রোন্যন- 
হাইযোনিক সত্ব. দেওয়ালে বাস্টিতেশন, পেডিনেন্টাল আর্চ, বিশাল হলঘর 
ও ১৮শ-১৯শ শতান্টীর ইউরোপীয় স্থাপত্যের অনান্য বৈশিষ্ট্য পেরনদ 
হাসতে অভিনব পন করেছে। 

পেরনদ্‌ হাউস ক্রয় করা ব্যতীত শ্রাণকৃষঃ হালদরে নিজে একটি 
হাসাদোপম অট্রালিক্তা নির্নাপ কবেছিলেল। এটি ছিল তার ঠাকুববাড়ি। 
একটি উন্মুক্ত অঙ্গলকে বেষ্টন কবে অট্রালিকটি নির্মিত অঙ্গনের দক্ষিশ 
ভ্রান্ত ঠাকুর-দালানটিতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির নিশুণ 
দেখা বায়। ঠাতুর-দালানের সম্দুখের সন্ত. গিলে ও অলাকরুলে এই 
হিশ্রলের শ্রকাশ ঘটেছে। অঙ্গনের অপর তিনদিকে শ্রেণিবন্ধ স্তস্তসহ 
বারান্দা অট্রালিকাটির শাস্তীর্য বৃদ্ধি জরেছে। এই ভবনে একটি ভূগর্ভস্থ 
শুপ্তকক্ষে নোট জাল করার 'অপবাবে ১৮২৯ সালে ভাপকৃফের সাত 
বছরের জন্য ভিন্স অব ওয়েলস দ্বীপে (বর্তমানে আম্লমান দ্বীপ) কারাবাস 
ভোগ করান দন্ড হছ। এর কিস্কুক্ালের নে প্রাণকুকোর অন্যান] 
সম্পভিসহ ঠাকুরবাড়িটি নীল্যনে বিক্রি হয়ে বায়। এখন এই ভবনে গলি 
কলেজিয়েট স্কুল স্থাপিত। 

চুড়ায় 'ডাচ ভিলা" নানে গুলম্দাজ শাদনকলের আর একটি 
এ্রতিহাসিক অ্টালিকা ছিল। উ্রবিচ্দের পাদস্পার্পে এই ভবন ধনা 
হয়েছিল। এখানে উমেশ পাঠাগার লাইন্রেরি জক্তটিতে জীতরবিন্দকে 
সবের্ধনা জানানো হয়েছিল। একটি মার্বেল ফলক ও প্রবেশন্বাধের সামান্য 
কিছু অংশে এখন এই ভিলার স্মৃতি বহল করে চলেছে। 

চুঁচড়ার টাপাতলায় লাহা পরিবারের একটি অতি প্রাচীন বাড়ি আছে। 
কলকাতার লাহা পরিবারের আদি পুরুষ প্রাণকৃষণ লাহা এই বাড়ি নির্বাণ 
করেন। এমনে তার পুত্র ও পরবর্তীক্যলে অহারাজা খেতাবশ্রাপ দর্গাচরণ 
লাহা জন্মগ্রহণ করেন। উলবিশে শতকে ইউরোপীয় বণিজদের সঙ্গে 
ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি অগ্নগল্যের ভূমিকা পালন কবেন। এজন্য তিনি 
স্মার্ট প্রি্গ অব বেঙ্গল'রূপে পরিচিত ছিলেন। টুলস তার 
বাসভবনটি একসময় সুরা অট্টালিকা সদৃশ ছিল) এখনও আরাষ্জীগ 
ভবনটির সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হৃয়নি। ভবনের অভান্তরে ত্রি-খিলান 
ঠাকুর-দালানে অতীত গৌরবের কিছু পরিচয় পাওঘা যায়। ঠাকুর- 
দালানের স্থাপতঃ ও অলকেরণে ইউরোপীয় প্রভাব লক্ষণীয়? 

হুগলি-টচুড়ার ইতিহাসে শ্যামরাম সোম একটি বিখ্যাত লাম। তিনি 
চুচুড়ার ওলন্দাজ পভর্নমেন্টের কাউ্দিলের সদস্য ও ওলন্দায ট্রেডিং 
কেসম্পানির ছোট সাহেবের দেওয়াল ছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা 
তাকে 'বাবু' পদবি দান করেছিলেন। গঙ্গাতীরে তিনি একটি সুন্দর 
বাগালবাড়ি নির্াপ করেন। ইউরোপীয় ক্যাসেলের অনুকরণে গৃহটি 
নির্ষিত। গৃহের চারদিকে চারটি তোরণস্থারের একটি মাত্রই কোনওক্রমে 
কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই তোরপদ্বারের দুদিকে দুটি মিত্র 
শ়ীতির প্তস্ত ররেছে। তসতশীর্ষটি পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ। অনুরূপ 
প্রন্তের নিদর্শন এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। 

পঙ্গাতীরে “দন্ত ল্জ' নামে একটি ভবনের খঁতিহালিক গুরুর অসীম। 
এটি ছিল কলিকাতার প্রদ্যাত ব্যবসায়ী ও ভুন্বাযী মাবব দত্তের 
বাগলবাড়ি। এই মাবব দত্তের বাজারের উপরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আশুতোষ ভবনটি নির্মিত। চুড়ায় বাস করার সমর তার বাগানবাড়িতে 
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একটি ডাকাতি হয়। এই ডাকাতির ঘটনা সে সময় যথেষ্ট চাঞ্চলোর সৃষ্টি 
করেছিল। কিছুকাল পরে সম্পত্তির উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত ত্বন্ের 
পরিণতিরূপে ভাড়াটে শুশডার হাতে হুগলি স্টেশনে যাওচার পথে মাধব 
দত হণ হারান। পরবর্তীকালে মহর্ষি দেবেস্্রবাখ ঠাকুর এই বাড়িটি ভাড়া 
নেন। মাঝে মারেছ তিনি কলিকাতা থেকে বঙ্তরাযোগে এখানে এসে 
বসবাস করতেন। সেই সূত্রে ঠাকুরবাড়ির ছেলেছেরেবাও এখানে আসত। 
গর লঙ্ক সংলগ্ন ভূদেব সুখোপাব্যায়ের প্রকাণ্ড বাগানে তারা খেলাধুলো 
করত। ভুদেব পৌডী অনুরূপা দেবীর খেলার সাথী হিলাবে ছিলেন 
দিনেস্তনাথ ঠাকুর! দত্ত লকেই রহীন্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্সঙ্গীত রচনা করার 
জলা মহবি কর্তৃক পুরস্কৃত হল। 

দন্ত লক্ধের অনতিদূরে 'নি রিটিট' নামে একটি স্থিতল ভবন আছে। 
এক অজ্ঞাত ইংরেক্ত কর্ক উনবিংশ শতাব্দীর হারয়ে হোটেলরুূপে এই 
ভবনটি নির্বিত হয়। ১৮৭৮ সালে জনৈক ই, ওয়ারঘানের কাছ ছেকে 
বৈকুষ্ঠনাথ পাল নি রিট" ক্র করেন। তিনি ভবনটি স্যামমাধব রান্নকে 
ভাড়া দেল। ১৮৮২ সালের ১৮ জুলাই শ্যামমাধব এই গৃহে অইন্রলাথ. 
জ্োোতিরিহ্রলাঘ ও চকনিঘির জমিদার ইন্রমোহন সিহকে এক 
নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন। এনানে স্ব্ণকুলায়ী দেহীর কল্য। হিবস্মযী 
দেখীও কিছুকাল বাস করেন। 

চড়া শহরের প্রাচীন মৌবসদূহেব সমীক্ষা করলে ১৮৭-১৯শ 
শতাব্দীর আরও শরজ্ঞাত অববা বিস্মৃত ইতিহাস আবিষ্ৃত হতে পারে। 
স্থাপতোর ক্রেতেও এই শহবের সৌধগুলি গুর্বপূর্ণ। বিশ্লেষণের ফলে 
এখানকার স্থাপতাফীতি থেকে উত্তর মধ্যযুগের ইউরোপীয় প্রভাবে বঙ্গীয় 
স্বাপতোর বিবর্তন সম্পর্কে বেশ কিছু মূল্যবান তথা আবিষ্বৃত হতে পারে। 





চাদর পেতলের কাজ 
পূর্ণেন্ুনাথ নাথ 


কথিত আহে, রানী ভবানী তার বড়নগরের বিখ্যাত মন্দির নির্ঘাগের পরে 
বলেছিলেন যে, আমার মন্দিরের দেবতার প্রভাত-কন্দনার জনা কোনও 
লহবত বাজানোর শুয়োজন হবে না। কাসারিদের হাতুড়ির শব্দে তার ঘুম 
ভান্তবে। দেবতার ঘুম ভালুক ব! না ভালুক এই প্রবাদ ঘেকে সেকালের 
বাংলাদেশের কাসা-পেতল শিল্পের বিস্তার ও প্রাচ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 

বালোর অন্যান্য অনেক জয়েগার মতো সারা নদীয়া জেলাতেও এই 
শিলের ব্যাপক শ্রসার ছিল। আবার তার মহে তিনটি জাগার প্রস্তুত 
বিশেষ করেকটি জিনিস স্থানগত বৈশিট্ের জন্য আজও স্মরণীয় । এই 
জেলার মুড়াগাছা অন্ষল কাসার পেলাসের জন্য বিষ্যাত ছিল। এখানকার 
আহসেরি বা একপোয়ারি গাযছ্যমোড়া ও খেলুরছড়ি গেলাস দীর্ঘদিন 
বরে এদেশের লক্ষ লক্ষ লেকের কলপিপাসা নিবারণের একমাত্র পার 
হিসাবে ব্যবহৃত হত। নবনীপে তৈরি হত কীসার ব্রেকার বা ডিস। ছোট, 
বড়, সাকায়ি-সাল। আকারের পন্ঘকাটা, মাটা বা নক্শা ডিস্‌ একদা 
বালির জলখাবাতরের পাত্র হিসাবে বা বিবাহাদি ব্যাপারে স্বত্ত উপহ্যর 


হিসবে দেওয়ার অন্যতম প্রান যন্তু ছিল। অনেক সূখশ্মৃতির স্মারক 
হিস্যবে এখনও কারও কারও বাক্ষ-পেটরার বহো দু-একটি কাসার ডিস্‌ 
দেখতে পাওয়া ঘাবে। অপরদিকে শাত্তিপুরের বৈশিষ্ট্য ছিল গেতলের 
ঢালা মূর্তি নির্মাণের ও চাদর বা শীট (9) গেতলের ঠিলি অর্থাৎ 
ছোট কড়া এবং ছোট ঘটি নির্মাপের। এছাড়াও নির্দিত হত কমশুলু। 
পুশযানী গঙ্মাস্ানকারীদের হাতে এখনও যে পবিত্র জলবাহী কমশুল্‌ দেখা 
ধায় অথবা পদ্িবালোন ঘরে ঘরে পানীয় জল বাখবার জনা বেসব ছোট 
ঘা ব্যবহৃত হয় কিংবা ঠাকুরপৃজার শুট হিসাবে প্রয়োজনীয় ছোট টি 
এসবই শাত্তিপূরে তৈরি হত। এখনও তৈরি হয়। তবে যুগের পরিবর্তনে, 
বিকল্প বস্তুর প্রচলনে এবং পেতলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির কারনে অনা 
অনেক কূটিরশ্দিছের মতো এই শিটিও মৃতত্রায়। 

প্রতিটি কুচিরশিছের মতো এই চাদর পেতলের জিনিস নির্মাণেও এক 
ধরনের মুলিয়ান্যর গুয়োজন ঘা দীর্ঘদিনের আাসে লান্তিপুরের কাসারি 
শি্ধীরা আয়ত্ত করেছিলেন। বশেপরম্পরায় সঞ্চিত এই মৃপ্পিয়ান৷ আর 
উত্তরসূহীয় গ্রহণ করবে কিলা সেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। 

এই কাঙ্ের প্রধান কাচাহাল হল পেতলের চাদর বা নীট । এইসব 
চাদর ছকে য়োজনমতো আলে কেটে নিয়ে তাকে পিটিয়ে গড়িয়ে নিতে 
উদদি্ট জিনিসটি তৈরি করা হয় এই চাদর সাধালত ৪' জুটি = ৪' ফুট 
মাপের হয়। এক একটি চাদরের ওজ্ঞন মোটামুটি ১৪ কেজি। কলকাতায় 
বাজার হল এই চাদর সাগ্রহের প্রধান জাচপা। বর্তমানের বিভিন্ন আইনের 
বেড়াজাল এবং বিভিন্ন রকম 'নজরানার' টাক! দিয়ে এই চাদর সংগ্রহ 
করা সাধারণ শিল্পীর পক্ষে প্রায় দুসোব্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ঘাই হযেক 
এই চদর থেকে শিল্পী বা গড়নদার প্রযোজ্জনমতো অশে গোল করে কেটে 
নের। ঠিলিওুলি সাবারপত এক-সেরা, তিন পোয়া, আড়াই গোয়া ও 
আধসেরা ম্যপের হয়। যে পরিমাপ জলীয় পদার্থ ওই ঠিলিগুলিতে ধরে 
সেই পরিমাপের নামানুসারে এগুলির নামকরণ ছয়েছে। ছোট ঘটিগুলি 
একপোয়া ও আহপোরা মাপের হয়। তাই তাদের নাম পাউলি বা আধ 
শাউলি। প্রতিটি ঠিলি ঝা টির মেট তিনটি অশে ঘ্যকে। এই 
অশেগুলিকে জুড়ে পূর্ণরূপ নেওয়া হয়। এই অশে বা টুকরোগুলির নাম 
যথাক্রমে তলা, পেট ও গলা। নীচের থেকে মাঝ পর্যন্ত আশে তলা, মাঝ 
খেকে গলার শুরু পর্যন্ত অশে গেট এবং গলায় শুরু থেকে মাথার শেষ 
পর্যন্ত শপ গলা, এইখানেই গলার অশের শেষজ্্তটি ঝাকিয়ে কাধা বা 
কানা তৈরি হয়ে থাকে। 

পেতলের চাদর থেকে প্রতিটি জিনিসের জন] তিনখানা করে গোল 
ঢাকি কেটে নেওয়া হয়। এই করের তাগিদে মাপ অনুযায়ী দাগ দেওয়ার 
জনা দেশীর পরা নির্মিত দুটি লোহার হাতবিশিষ্ট কম্পাস ব্যবহার করা 
হয়। পরে কাতারির সাহাহ্যে এন্ডলি কেটে নেওয়া হয়। এইরকম 
চাকিশুলির সহ্য তলা ও পেটের চাকি একই মাপের হয়। গলার জন্য 
ব্যবহাত চাকি অপেক্ষাকৃত ছোট আক্যরেয। পরে তিনটি চাকির গড়নের 
পর একত্রে জুড়ে দেওয়া হয়। 

বিভিন্ন মাপের ঠিলি বা ঘটির জন্য বিভিন্র ছাপের চাকির রোজন। 
এই ব্যাপারে শিল্গীনের নিজেদের একটি মাপ আছে। সেই মাপ অনুযায়ী 
চাকি কটি। হয়। যাপটি এইরকদ : একসেরা ঠিলির তলা ও পেটের চাকি 
হবে ১০ ইঞ্চি বৃত্তের এক একটি শীট থেকে চাকি বেয়োবে ২৫ খানা। 
গলার চাকি হবে ৬ ইঞ্চি পরিমাল। তিন পোরার তলা ও পেটের চাকি 
৯ ইঞি। গলার চাকি সওয়া ৫ ইঞ্চি। একখানি শট থেকে ৩০ খানি চাকি 
বেরোবে। অনুরূপভাবে আড়াই পোয়াতে দুখানি চাকি লাগবে ৮ ইঞ্চির, 
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গলার চাকি ৫ ইঞ্জি। চাকি হবে ৩৫ খানা। আধসেরার তলা ও পেটের 
চাকি ৭ ইঞ্চি। গলার চাকি সাড়ে ৪ ইঞ্চি । চাকি হবে একটি শীত ছেকে 
৪০ খানা ইত্যাদি 

এইবার চাকিস্ুলিকে হাপরে গরম করে নেয়াইহের ওপর রেখে তা 
মেরে মেরে খাল বা গর্ত করা হয়। এক একটি চাকিকে দরকারমতো খাল 
বা গোল করতে তিন থেকে চারধার গরন করতে হবে। যে নেয়াইরের 
ওপর রেখে ঘা মেরে চাকিটিকে অর্ধ গোলাব্সির করা হয় সেই নেয়াইত্রের 
লাায় ৩ ইঞ্চি পরিনাণ গর্ত করা ঘাকে। তাতে খাল করার সুবিধে হয। 
এইভাবে চাকিল্ুলি প্রয়োজনমতো গোল হয়ে গেলে পরস্পরের সঙ্গে 
জোড়া হয়। দুটি সমান আকারের চাকির অধে] যেটি পেটে অর্থাৎ 
ওপরের দিকে লাগানো হয় সেটির মধ্য অংশ থেকে কিছু পরিমাপ চাদর 
ফাতারির সাহাযো গোল করে বাদ দেওয়া হত গলা জোড়ার ভলা। গলার 
ভাকির যে দিকটি পেটের সঙ্গে লাগানো হয় তার মুখের নিত ছোট ও 
উপরের দিকে সাধারণত বড় করা হয়। গলা জোড়ার আগে গলার 
মাদার দিকের অগ্র অশে গঞ্জের সাহ্যব্যে অর্থাৎ গঞ্জের ওপর রেখে 
হাছুড়ির ঘা দিয়ে বাঁকিয়ে ফাষা বা কানা তৈরি করে নেওয়া হয়। গলার 
শীচের অন্ম বাড়তি অংশ পেটের ওপরের দিকের গর্তের নো ঢুকিয়ে 
জোড়া লাগালো হর যাতে গলা পেট থেকে ছেড়ে বা গুলে না বায়। 

জোড়ার জন্য 'পান' দিয়ে ঝালা হয় রাংঝালের ঘতো বিভিন্ন 
অংশকে পরস্পরের সঙ্গে ভাতাপ গরম করে জোড়া হয়। এই ঝালার 
কাছের জন্য প্রয়োজনীয় 'পান' শিল্পীরা নিচ্ষেরাই তৈরি করেন। 
সাধায়পত ৩৭৫ গ্রাম দন্ত, ১ কেজি পেতল ও ২০ গ্রাম রা; নিশিয়ে 
এই পান তৈরি করা হয়। কিন্তু গেটের অংশ দুটি জুড়তে আরও একটু 
শক্ত পান লাগে। এই জায়গা বেশি করে পেটানোর হয়োজন হয়। পান 
নরম থাকলে জোর তা সহ] করতে পারবে না__ জোড়া ছেড়ে ঘাবে। 
সেইজন) এই পাল তৈরির সমরে দপ্তার পরিমাণ কনিয়ে ১০০ গ্রাম 
দেওয়া হয়। গলার পান নরম হলেই চলে। কারণ এখানে বেশি ঘা মারার 
দরকার হয় লা। এ-ডিহ 'টোলপান' বলে আর একরকম পান ব্যবহার 
করা হয়। সেখানে রাং দেওয়া হয় ১০০ গ্রান। যেসব জায়গার “বালা 
দেওয়া হবে সেখানে উপযুক্ত সোহাগা ও পান গুড়িয়ে লাগিয়ে দিয়ে 
পরম তাতাল চালাতে হয়। সোহাগা না থাকলে পান পেতলের গাযে 
ধরবে না_ছিটকে ঘাবে। 

এইভাবে ঠিলি, পাউলি ইত্যাদি তৈরি হয়ে যাওয়ায় পর তাকে কুঁদে 
পরিষ্ঠার করে বাজারজাত করা হয়। কমগুলূও মোটামুটি এইভাবে হয়। 
তবে কমণুলুতে অতিরিক্ত হিসাবে তলার খুরা, ওপরে হাতল এবং পাশে 
সু যা নল লাগানো হয়। এন্যড়া অনেক সময়ে বৈচিত্রা আনরনের জন) 
কমতুলুর মধ্যে তামার পাত বা কাঠজ্ঞাতীয় জিনিদ লাগানো ইয়। হাতল 
ও নল চাদর গেতলের অথবা ঢালা পেতলের হয়। 

সকল প্রকার কীসা-পেতলের কাছে যত্তুপাতি প্রায় একই রকমের 
লাগে। চাকিশুলিকে খাল ব্য গোলবৃর্তফার ফরযার জন্য যে নেয়াই 
বাবহার করা হয় তা প্রধানত দৃ-শুকার--খাল নেয়াই ও মাথা নেরাই। ঘা 
দেওয়ার কয়েক প্রকারের হাতুড়ির শ্রয়োজন হতর। যথা-__-মোকা, খালা, 
দেড়াযোকা, নুড়িমার। ইত্যাদি। গজ ও শাকলের সাহাবে। কালা তৈরি হয় 
এবং গলা. পেট ইতাদি খা মেরে সমান তাক্যরে আনা হয়। সাবারনত 
আটা গজ, কানারি গজ, গোল শাবল, ঢেঁকি শ্যাবল এইসব কাজের জন্য 
দরকার লাগে। এছাড়া কামা সাঁড়াশি. হাঁড়ি সীড়াশি প্রভৃতি নানা সাপের 
সাঁড়াশি, তাজল, কুঁদ, নোযালি, উকো, হাপর শ্রভ়ৃতি তো ল্যগেই। 


শিল্পী বা গড়নদার্রেরা সকলেই কীসারি হলেও কাসা-পেতলের 
অনান্য ক্গুজের ছতো সম্যন্জের অন্্যজ শ্রেদীর মানুষরা এই 
চাদরূপেতলের করে কারিগর বা সহযোগী হিস্যবে যুক্ত ছিলেন। এদের 
বধ্য রাধা বাউডি. পঞ্চ বাউড়ি. পূর্ণ কেলে. যতীন জেলে. পাচু মালো 
শ্রভৃতির নাম উল্লেগ্যোগ্য। শিল্ড শা গড়নদারদের মহ দেবেন দাস, 
হাবুল দু সুবানত লাদ. সতা দাস. নিতাইপন দত্ত, বাধিকা নাথ শ্রভৃতির 
লাম বিশ্ব্যত। এরা সকলেই কীসারি ছ্িলেন। সারা বালো ও খালার 
বাইরে এঁদের ব্সঙ্কের চাহিদা ছিব। অনেকেই কলকাতার নডুনবোক্ঞার 
এলাকার অরঙানা পুলেছিলেন? করগুলু নির্নাগের স্ষেয়ে বিখ্যাত বাকি 
ছিলেন গৌর দন্ত। 

সৃতশ্রায এই চাদর পেতলের কাছে শান্তিপুরের খরতিহ্বকে এখনও 
বহন তবে নিয়ে চলেছেন ৮৩ বছরের বৃদ্ধ বিভূতিভূষণ দান (অটব)। 
গত ৭০ বছর ধরে তিনি এই কাছ তরে চলেছেন) আশংকা যে, তার 
অবর্তমানে এই প্রতিহয বিলীন হয়ে যাবে। 





প্রাগৈতিহাসিক গুহা অনুসন্ধান 
বিশ্বনাথ সামন্ত 


পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পার্বত) এলাকাগুলিতে বাপক 
অনুসন্ধানের ফলে আবিদ্বৃত হয়েছে হিভিন্র অস্তবযুগের মানুষের বাহির 
হাতিষ্লা কিন্ত প্রাচীন মানবের ব্যবহৃত হাতিয়ার পাওয়া গেলেও সেইসব 
মানুষের বসবাসের পদ্ধতি এবং বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে এখনও পর্যস্ত 
বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হস্লনি এবং এ ব্যাপারে শ্ররতািকদের তেমন 
কিন্তু উৎসাহ নেই বললেই চলে। তাই আদিন মানুষের বাসস্থান নিয়ে 
ভূতান্বিক বিজ্লেবণ করলে দেখা যায, তংস্গাজীন শবহাওহা ও পরিবেশ 
ছিল৷ প্রচণ্ড ঠান্ডা ও ততিবৃষ্টিজ্ঞনিত শ্রাবন ইত্যাদি। এমতাবস্থায় প্রাণি 
হিসাবে মানুষের পরিবার-পরিজন নিয়ে নিশ্চয়ই অন্রয়ের শ্রবোজন ছিল। 
তবে রাত্রিতে বা প্রচণ্ড শীতে এবং বর্ষায় অথবা আত্মরক্ষার শুয়োজানে 
কোথায় তারা আশ্রয় নিত এ প্রন্ম স্বভাবতই মনে হয় নিকটবর্তী শিলাছত্র 
তলদেশ বা পাহাড়ের গুহার যে এইসব আবিন মানুষেরা আশায় নিয়েছিল 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সেদিক তোকে ওই শিলাছত্ত বা গুহাগুলি 
ছিল তৎকালীন মানুষের একমাত্র বাসন্থান। দেজন) এ সম্পর্কে বিশদভাবে 
জানতে গেলে সব গুহাণুলিকে শনাক্তক্রণ ও ওই শুহ্যর তলদেশে 
উত্ধননে একান্ত শ্রয়োজন। 

তবে এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় ওই ধরনের গুহার কোনও সাবোদ 
ভালা যায়নি। তাই আমরা কয়েক উৎসাহী এই দুরাই ও বিপজ্জঞলক 
কাজে অগ্রসর হয়ে দীর্ঘ কতেক বছরের শ্রমসাব্য বাকের মাধ্যমে 
আবিষ্কার করেছি এমন করেকটি প্রাচীন গুহ্য। এই আবিষ্কৃত গুহাগুলি যে 
অদূর ভবিষাতে ্ানব-সন্কতিচর্ঠায় বিশেষ উপযোগী হবে, সে বিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। 


পুহ্যশুলি অনুসন্ধান ও চিহ্নিতকরল ছাড়াও কোনও কোনওটির 
শরতাতিক উৎখনন দ্বারা বিভিন স্তরে জমে থাক্স হূলো-বালি ও শক্ত মাটি 
অপসারণ করে আবিম্বত হয়েছে শ্রচ্চীন মানুবের শুহার বসবাসের প্রকৃষ্ট 
চিহ্ন এবং তাদের ব্যবস্থাত বিভিন্ন কৃষ্টি নিদর্শমাবলী। আহাহশীলদের জন 
আমাদের অনুসন্ধানে প্রান্ত ওহাণুলির একটি তালিকা দেওলা হল। 

গুহাণ্ডলির তালিকা 

লালজল গুহা! 
লালঙজল গুহাটি লালজ্জল গ্রামের সংলগ্র দেবপাহাড়ে অবস্থিত। লালজলে 
পৌছানোর রান্তা__ দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের বাড়গ্রাণ স্টেশন থেকে 
বাঁশশাহাড়ি বাসে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরত্বে লালঙ্জল বাসস্ট্পে লেমে 
পুবে প্রান ও কিলোমিটার দূরত্বে ফেতে হবে। শুহাটির একাধিক প্রবেশপত্র 
আছে। বর্তমানের মুল গুবেশপৎটি পরবন্ঠীকালের সযোক্ষল। বর্তমান 
হবেশপথঘটি পরায় ১৫ ফুটের মতো লা এবং ৫ ছুট প্রল্ত। বাইরের 
দিকের অবেশপথের উচ্চতা শ্রায় ০ ছুট এবং ভেতরের দিকের 
প্রবেশপথ প্রায় ১ ফুটের মতো। ওহাটিতে ঢুকতে গেলে হামাগুড়ি 
দিয়ে ঢুকতে হয়। গিয়ে শুহাটির দুটি শ্রশত্ত কক্ষ। প্রথম কক্ষ 
থেকে দ্বিতীয় জক্ষটিতে যাবার পথটি স্বক্পপরিসর। 

এই গুহায় খননকাৰ্য চালিয়ে শেষ প্রস্তর ও নব্যপরস্তর কৃষ্টিব কিছু নিদর্শন 
আবিষ্কার করা হয়েছে। তাছাড়া গুহাটির সম্দুখস্থ শিলাছয্ের (Rock 
এত) দেওয়ালে আবিদ্বৃত হয়েছে একটি গোজাতীয় প্রাণীর শিলাচিত্র। 
নেড়া পাহাড় গুহা 
এই গুহাটি লালজ্জল গুহা থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। 
শুহাটি ভালুঝ ও সজারু ইত্যাদি বন] প্রাণীদের আবাসস্থল হিসাবে 
চিহিত। গুহাটির দক্ষিণ ভাগের তলদেশের মাটিাকা স্তর উৎখনন করে 
আধিদ্বত হয়েছে কিছু মৃংপায্রের টুকরো। ওই মৃংপাত্রের টুকরোগুলি 
থেকে কৃষ্টির সময়কাল নির্ধারণ সম্ভব হয়নি। 
রাজাপাহাড় ওহা 
রাজাপাহাড়ে অবস্থিত গুহাটি চুলা পারে তৈরি এবং এটির গঠন 
আকৃতিটি খুবই যনোমৃদ্ধকর। পূর্বোক্ত লালজল গ্রাম থেকে প্রায় তিন 
কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে মেদিনীপুর ঝেলার সীয়ানা বয়াবর বাঁকুড়া 
জেলার অবন্থিত। গুহাটির সম্ুখভাগে খনন করে কোনও নিদর্শন 
আবিষ্কার সন্তব হয়নি। তবে গুহাটি গলিত চুনাপাছরের (saci) 
বারা জমাট স্তরে পরিপত হয়েগে এবং আশা করা ঘায় ভিতরে সঞ্চিত 
আছে বহুযিয নিদর্শন। 
ক্বালুক। গুহা 
বাড়গ্রাম থেকে লালজল যাওয়ার পথে ভুলাভেদ! বাসস্টপে নেমে 
দক্ষিণে শ্রাঃ ৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। গুহাটির সন্মুখভাগ 
বিশেষভাবে ভগ্ন। এই গুহা সলেগ্র এলাকায় শআবিষ্ৃত হয়েছে প্রস্তর 
ঘুঙ্দের বিচিত্র পর্যায়ের নানাবিধ দিদর্শন। কাছাকাছি 'কর্রারা' থেকে 
আবিদ্ধৃত হয়েছে শেব শ্ররত্রস্তর যুগের হাতিয়ার। কন্যালুকা নামকরণের 
পশ্চাতে রয়েছে এক কাহিনি, যা হল৷ কোনও এক বালিক৷ বধু স্বামীর 
বাড়ি বাওয়ার পথে এই গুহাতে লুকিয়ে আশ্রয় নিংরেছিল। 
গাড়রাসিনী ওহ 
পাড়য়াসিনী পছাড়টি কন্যালুকার ১ কিলোহিটার পূর্বে অবস্থিত। এখানে 
পাহাড়ের পশ্চিম অশে একটি ভশ্রায গুহার চিহ দেখা বার়। তবে 
এখানে কোনও নিদর্শন আবিষ্ৃত হয়নি। 


ভোম্দডে গুহা 
ভোমগড় পাহাড়টি বেলপাহাড়ি ঘেক্তে প্রায় ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম 
অবস্থিত । এখানের পাহাড়টি মাকড়া বা জামাপাথরের তৈরি। এই পাহাড়ের 
পশ্চিম আশের ঢালু ক্ষেত্রে এভটি গুহা আছে গুহাটি বর্তমানে পরিসর 
হলেও ভিতরে চামচিকের আবাসস্থল এবং এটি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে 
মনে হয়। এই গুহার সন্দৃষ্ভভাগে পাওয়া গেছে হাতির শ্রস্তরীভৃত অস্ি-র 
কিছু টুকবো' এই বিবেচনায় গুহাটি গুত্বের দাবি রাখে। 

শুনিয়া ভাল্কসৌনা 

বাকুড়া রেলস্টেশন খেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম শুপুনিয়া 
পাহাড় অবস্থিত। ওই পাহাড্রটির উত্তর-পূর্বদিকে ঘধারা নাচতে ঝারনার 
উপরিভাগে মহারাজ ৪র্থ বর্মার লিপি নিবন্ধ আছে। লিলিটির পূর্বদিকে 
ভালুকর্সৌদা গুহাটি অবস্থিত। এই গুহার ভলদেশের ঝুমিত্তর গনন করে 
পাওয়া গেছে ভগ্র মুৎপাত্রের টুক্ষবো, হাড়ের তৈরি হাতিয়ার শ্রেণি এবং 
লোহার বর্শার ফলা ইত্যানি। তবে খননক্তার্য খুবই সাছানা হয়েছে। 
পুরোপুরি খননভার্ঘ করা হলে এখানে প্র কৃষ্টির বহ নিদর্শনাবলী হয়তো 
আবিদ্ধৃত হতে পারে। 

শুনিয়া আ্ামখোল গুহা 

শুগুনিয়া জামখোল গুহাটি শুগুনিয়া পাহাড় থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার 
দক্ষিণ-পশ্চিমে পদ্ধেন্বরী নদীর দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। একটি ছোট্র টিলার 
পশ্চিত পার্স যে হাটি আছে, সেখানকায় তলদেশ খনন করে পাওয়া 
গেছে শেষ প্রস্তর যুগের পাথরের হাতিল্লার। তবে খননকার্ধ খুবই সীমিত 
আকারে করা হয়েছিল। ব্যাপক খননকার্যের মাতামে প্রকৃত সত্য উদদ্বাটিত 
হতে প্যরে। 

রাতের ডুরে 

দক্ষিণপূর্ব রেলের পুরুলিয়া স্টেশন হয়ে বরাদুম সেটসন থেকে ৩০ 
কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বাগনুণ্ডি ানা। ওই বাগমুণি থানা এলাকা 
থেকে উত্তরগিকে বে পাহাড়টি দেখা যায় তার বিশেষ কোনও নাথ নেই। 
তবে স্থানীয়ভাবে পাহাড়টিকে বলে 'মরাবরু ভুংরি। এই পাহাড়ে বেশ 
কয়েকটি গুহা আছে। গুহাশুলির মধ্যে কয়েকটির সন্মুখভাগ বিশেষভাবে 
ভগ্ন। তবে এখানকার সবকটি গুহার মতে যেটি বেশ উল্লেখযোগ্য সেটির 
শ্রহেশপথ অধ্ুশন্ত গলির ন্যায় প্রায় ১৫ ফুট দীর্ঘ। ভিতরে অবশ্য গুহাটি 
বেশ প্রশস্ত এবং সেটি দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত । গুহার তলদেশে দেখা যায় 
পুরু ধুলোর আন্তরণ। শুহাটি খুবই গুরুত্পূর্ণ। 


বেলাদু 

পুর্লিয়া থেকে কোট্শিলা স্টেশনে নেয়ে উত্তরদিকে প্রায় ৫ কিলোদিটার 
পঘ গেলে খটঙগ। গ্রাম এবং সে গ্রামেই বেলামু পাহাড়। পাহাড়টি 
বর্তমানে গান্ছপালা শূন্য হওয়ার কারণে খাড়াই অংশ বিশেষভাবে ক্ষয়িত 
হয়ে হনে পড়েছে। দক্ষিশদিকের খাড়াই আশে 'লাকড়া খোম' নামক 
ওুহাটি খুবই মনোরম। অর্ধচন্ত্রাকৃতি গুবেশপথবুক্ত গুহাটির মধে সব 
খননকার্য চালিতে পাওয়া গেছে লোহার বর্শার ফলা। তবে এখানে ব্যাপক 
উৎখনন গ্রয়োজন। 

জাৰৱবন গুহা 

উল্লেখিত বেলামু পাহাড়ের সংলয় পশ্চিমদিকে পরিসরদান আবরবন 
পাহাড়। এই জ্াবরবন পাহাড়ের দক্ষিণদিকের দেওয়াল ঘেঁবে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ গুহা কিন্যমান। গহাটির তিনটি ত্রকেশপঘ এবং বিশাল প্রশস্ত 
তলদেশে হচুর হুলোবালির আত্তরশ। এখানে পূবদিকের পুবেশপতে 


৯ হিটার চতুষ্কোণ স্থানে একটি পরথীক্ষানূলক খননব্যর্বের ফলে সেখানে 
নুড়ি পাথরের তৈরি চাতাল (8০০) আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এখনও 
পর্যন্ত কোনও প্রাচীন মানব বসতির উপকরণ পাওয়া যায়নি। 
লোহামারিরা গুহা 
দক্ষিশপূর্ব রেলের ঘলাভূমগড় মেনন থেকে জাতীয় সড়কে কোকপাডা 
স্টপেজে নামতে হবে। ওখানে যে পাহাডটি দেখা যার তার নাব পৌড়া 
'শাহাড়। জারক। হয়ে সুবরণরেৰা নদী পেরিয়ে লোহামারি্সা গুহ্যর দূরব 
তায় ১৫ কিলোঘিটার। ওইখানে পাহাড়ে ঘেরা গ্রামটি বড় মনোরম, তবে 
যাতায়াতের ভীষণ কষ্ট। ওখান ছেকে পথশ্রদর্শকের সাহ্যযো 
লোহামারিয়া গুহায় পৌঁছানো সম্ভব হয়। গুহাটির একাধিক শুবেশপথা 
তবে গুহার ভেতর প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি, কারণ তখন একটি ভালুক 
হার পাহারায় ছিল। তাহলেও গুহাটি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অবোসন্থল 
হিসাবে যে এক আদর্শ স্থান তা প্রথম দর্শনেই বোঝা যায়। 
সৌড়াপাহাড় গুছ! 
(কোকপাড়া থেকে লোহামারিস্তার পথে সুকর্ণরেখা পেরিয়ে বাঁদিকে সোজা 
মুরঠক্রা হয়ে কিছুটা পাহাড়ি জঙ্গলের রান্তা। পথে হ্মুর প্রাগৈতিহাসিক 
অন্তরযুগের হাতে কুঠার ছড়িয়ে আছে। ওখান থেকে আরও এগিয়ে একটি 
পাহাড় খাড়াইভাবে ডিডিয়ে গেলে কয়েকটি গুহা] দেখা যায়। স্থানীয় 
লোকে বলে থাকে, ওগুলিতে ভালুক বসবাস করে। সামনে একটি 
পাহাড়ি ঝরনা প্রায় ১৫০ ফুট উঁচু ঘেকে গড়িয়ে পড়ছে। ঝরনার তলায় 
শুহাটির অবস্থান খুবই তাংপর্ঘপূর্ণ। 
সিলধনথর ভুরি গুছা 
দক্ষিশপূর্ব রেলের রাখা মাইলস স্টেশন থেকে জিপে হদুগোড়া ইউরেনিয়াম 
কারখানার গেট গেরিয়ে আবাসিক শহরের উপর দিয়ে দূপাশে পাহাড়ের 
মধ্য দিতে পাকা রাস্তা । ওই রাস্তায় প্রর ৬ কিলোমিটার হাঁটাপথে ভাননিকে 
জলের রাস্তা হাত ২ কি.মি. গেলে কামাপাঘরের আন্দাজ ১৫০০ ফুট 
উঁচু এক পাহাড়। এই পাহাড়ের দক্ষিণদিকে ঢালু আলে একটি গুহা খুবই 
সুন্দর) গুত্যর সন্মুখভাগ বিশেষভাবে ভগ্ন হলেও গুহার ভিতরটি যে 
খুবই প্রশন্ত তা বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় 
লাঙাই সিনি 
যাড়গ্রাম থেকে ফকড়াকোড় হয়ে বিহারের মধ্যে বিশাল পর্বতশ্রেণি 
লাখাই সিনি। এই পাহাড়ের এক বিশাল অংশ চুনাপাত্খরের তৈরি এবং 
সেখানে একটি বিশাল গুহ) আছে বলে জনক্তুতি। কিন্তু বারকয়েক চেষ্টা! 
করেও গুহার কাছাকাছি পৌঁছোতে পারা ঘায়নি; তাছাড়া পছ ভীষণ 
দুগঘ ও হিংশ দ্বাপদসন্ধুল। 

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শৌখিন পূরাতন্ববিদেরা প্রাচীন 
মানববসতিসম্প্ন শুহায় খননকার্য সদাধা করে কেলেছেন। দুঃখের কথা. 
আমাদের দেশে কিন্তু ওই ধরনের কোনও খলনবার্ধ একেবারেই হয়নি। 
তাই এই গুহার তালিকাটি ভবিষ্যৎ অনুদদ্ধানকারীদের বিশেষ কাজে 
লাগতে পারে, এই বারণার বর্তমাল প্রবন্ধটি রচনার প্ররাস। 


সূত্র : লেখক এক পূরাততু অনুসন্ধানীদলের অন্যতম সবস্য। এই দলে আছেন 
মুধীন দে, অশোক দত, দিলীপ রায় এবং অতুল৷ ভৌদিক প্রদুখ। 


নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মন্দির 
মোহিত রায় 


সুবারি গুপ্ত লিখিত 'জ্বীকফচৈতনা চরিতামৃতম' সূড়ে (৪র্থ শ্রম, 
১০৯) জ্ঞান! হার যে নবহ্থীপে জীচৈতনা মহাত্রদু (১৪৮৬ ১৫৩৩)-র 
গৃহে তার ফীকক্ষলায় তান পরী বিক্ণুত্রিয়া দের হেতনোর নিমকতের 
বিশ নির্দাশ ও হতিষ্ঠা করেন এবং পৃলার্চনা তরতেন 
"প্রকাশ রাপেন নিজ প্রিযায়াঃ 
সহীপনাসানট নিজ্ঞাং হি নূর্তিনি। 
বিধায় তস্যাং স্থিত এব কৃষ 
সা লক্ষ্মীরপাচ নিষেকতে প্রভূম॥" 
যাকুড়া-বিফ্ণুপুরের প্রশ্যাত মম্পরাজ হীর হাম্ির (বাজ্জবকাল ১৫৯১- 
১৬১৯) বর্তমান নবন্থীপের উত্তরাংশে অবস্থিত রামচগ্রপুর (বর্তমানে 
শ্রচীন মল্লাপুর নানে পরিচিত) এলাকায় ভক্তিপরাণা বিশ্বপ্রিযা দে্ীর 
ভিরোধাদের পর কালোপাথরের ভ্ীচৈতলামহাতুড় মন্দির নির্বাণ করেল 
বলে জনক্ততি প্রচলিত। প্রসঙ্গত স্র্ত. বর্নপ্রাণ এই নপব 
ভ্ীচেতনাগতপ্রা্ শ্রীনিবাস আচার্ষের দীক্ষিত শিষা ছিলেন এবং গুরুর 
নির্দেশেই বীর হাস্থির নবস্থবীপে মহাপ্রভু মন্দির নির্মাণ করেন। কালড্রমে. 
প্রাকৃতিক কারণে (গঙ্গার বিতবংসী ব্যাপ্রাবনে, গতি-পরিবর্তলে বা 
ভালনে) হাসির নির্মিত এ নন্দির ধ্বসে হয়ে যায়। 
গাঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন ইস্ট ইন্ভিযা কোম্পানির দেওয়ান ও 
মুর্লিবাবাদের কান্দি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন পরম 
বৈক্ষবভক্তধ্রাণ। তিনি নবন্ধীপে হাদ্বির নির্বিত বলে কথিত বরম্দিরস্থলে 
করেকটি ক্যলো পাথরের সন্ধান পান এবং সেখানেই লাল পাথরের (8৫ 
আও 51০1৫) ৬০ ফুট উঁচু একটি নবরত্ত মন্দির ১৭৯১ সালে নির্মাণ 
করেন-_-'মহাহ্ভুর সেবা প্রতিষ্ঠা'-র জন্য। 
বঙ্গীয় সরকার প্রকাশিত Territorial Aristocracy of Bengal 
(Chapier-VI. Page-67) গ্রন্থে উল্লেখ আছে "Gangagovinda 
Singh built temples at Ramchandrapore......on the first 
Agahayana. 1199 B.S." | 
কালের করালগ্রাসে প্রাকৃতিক কারণেই এই মন্দির গঙ্গাগর্ভে বিলীন 
হয়ে বায়। 081০09 Revi" পত্রিকাতে (১৮৪৬ সাল, পৃষ্ঠা_-৪২৩) 
প্রকাশিত সংবাদে আছে : “Gangagovinda Singh erected ও temple 
over 60 ft. high which was washed away 25 years ago by 
the river. lt was a1 Ramchandrapore..."" 
ভ্ররামপুর খ্রিস্টীয় মিশনের "সমাচার দর্পণ' পত্তিকায় প্রকাশিত (১৯ 
ফেব্রুয়ারি ১৮২০ সাল) সংবাদ “ঘোং নবৰীপের উত্তর পারে 
রামচস্্পুরে দেওয়াল পর্গাগ্মোকিন্ব লিহে যে দেবালয় করিয়া দেব সস্থোপন 
করিয়াছিলেন সাংশ্রতি সে দেবালয়ের মন্দির সন্তল ভগ্প্রার হইয়াছে" 
“History of Kandi and Paikpara Raj" SS (পৃষ্ঠা—১৯-২০) 
আছে : ৮08088895৫8 Singh built four splendid temples at 
Ramchandrapore." | অনুমিত হয় হে ১৮২০ সালের বিধ্বংসী বন্যায় 
গঙ্গাগোবিন্দ সিহের এই মন্দিররাজি অবলুত্। হয়-_পরতিষ্ঠার তিরিশ 
বছরের মহ্যেই। 
১৮৭১ সালে গঙ্গার আবার গতি পরিবর্তন হয়। নবহীপের প্রহ্যাত 
পণ্ডিত মহামহোপাব্যায় অজিতনাথ ন্যানরত্র হনুষের। ৮ শ্রাবণ ১৩২৪ 





সে (১৯২৩ সালে) স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলেছিলেন নে তারাও 
'শঙ্গানলিলে নিম বৃহৎ শৃদ্মলযুক্ত মন্দির' দেখেছেন 

পরমবৈজ্ঞব হ্ীল ব্রক্মোহন দাস বাবান্ধী মহারাজ (পূর্বাশ্রয়ে ঘিনি 
ছিলেন একজন কৃতী হাক্জনিয়ার) নবনীপের এই অজলে সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত 
উদ্যোগে ১৯১৭-৩০ সালে খোঁড়াখুভি করে লালপাথরের ভগ্রাঙ্গেহহ 
অন্যান্য হনব উদ্ধার করেছিলেন এবং তার গ্রন্থ 'নবন্ধীপ দর্পণ (প্রথন 
ও দ্বিতীয় খ)-এ এই সম্পর্কিত তথ্যাদির উল্লেখ করেছেন। ১৩২৮ 
সনে বীর সাহিত্য পরিষদের পক্ষ খেতে কাশিমবাজার রাজ মণীস্রচহ 
নন্বীকে সভাপতি ও গৌতীয় বৈষ্ণব সশ্মিলনী-সম্পাদক সত্যনাথ 
বসুকে সম্পাদক হৱে এ সম্পর্কে এক অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয় এবং 
এই সমিতির পক্ষ থেকে পৃস্তিক্দিও শুরকাশিত হর। পরশ্যাত এরতিহাসিক 
আচার্য যনুনাথ সরকার ও প্রান শ্রয়বিদ অধ্যাপক ডক্টর সুহীররঞ্জন দাস 
প্রমুখও বিভিন্ত সময়ে এই অঞ্ষল সরেজমিন পরিদর্শন করে এই হরস্থলের 
প্রয়সন্ধাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং প্রশ্নতাত্বিক-উৎখননের 
শযোদ্রসীরতার কথা উপ্েদ ফরেছেল। 

সন্ততি নবধীগের রামচন্্পুর (প্রাচীন মায়াপুর) এলাকার ভারতীয় 
পুরাতন সর্বেক্মণ-পূর্বাক্জল চক্র (Archacological Survey of India 
arin C0৫) প্রয়সমীক্ষা অনুসন্ধান ও পিক্ষাদূলক শ্রাথমিক উৎস্ধননে 
ম্প কালো পাথরের (94৬41. 51০৫) তৈরি স্থাপতঃ নিদর্শনের সন্ধান 
পের়েছেল। পাচ্ছরের আকার (0৫৪০৭৪) নানারাপ-৮২ * 8৫ * ৪৫ 
= ৪ সেন্টিমিটার থেকে ২৮ = ২৪ » ৪ সেন্টিমিটার। গড় আকার_৬০ 
= ৫০ » ৪ নেন্টিমিটায়। ওই এলাকার আবাসিক লক্ষী পালের 
বাড়িতে নলকৃপ বসতে [গে এই পাচ্ছরের প্রথম সন্ধান পাওয়া ঘায়। চুর 
পরিমাণে আয়তাকার কষ্টিপাধর (অখণ্ড আকবরের, ভগ্ন, ভগ্নাশে) উদ্ধার 
হয়েছে। অভিজ্ঞ প্রত়সহীক্ষকনের শ্রাথদিক ধারণায় স্থাপত্য নিদর্শন ধর্মীরি 
কলে অনুমিত। এলাকাটি গাক্গের চর, অধুনা জনবসতি হরেছে। সমতলভূমি 
এলাকা-_সুউচ্চ বা অনুচ্চ ভূমি বা টিপি নয়। প্রনসথলের উপর গৃহস্থের 
বসতবাড়ি ও শাক-সবজি-ফল-ফলারির বাগান। গাঙ্গেয উর্বর পলিমাটির 
ফসল-ফলনসন্ভব ভূমিতে এখন দেশা দিয়েছে উক্জুল পরতর-সম্ভাবনা। 

এই ছাপত্য নিদর্শন ন্স্খেছে যানুষের তৈরি (Hun made) 
কাষ্টিপাথরের বিরাটাকার টালি ইটের তো আয়তাকারে কাটা হয়েছে, 
করা হয়েছে মসৃপ উক্জ্বল। এই স্থাপত্যনিদর্শন নির্মাণে মানুষেরই ভূদিকা 
ছিল। এখন পর্যন্ত কোনও লেখ (|ঘনা/নঞা) পাওয়া ঘা়নি। পাওয়া 
যারনি অন্যান) প্ররস্থলের অতো প্রয়সামঞী-_মানুষের তৈরি মানুষের 
ব্যবহৃত হা্ডিকুড়ি দৃতজসপাত্রাদি বা তার ভগ্রাংশ। অন্য কোনও 
পাদুরে প্রমাণও মেলেনি__া দেকে নিঃসন্দেহে প্রদাণিত হয় যে এই 
স্থাপতা বীর হাঘ্বির প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রহুমন্দির। 

মলরাক্নের বৈশিষ্ট্য হল যে নন্দির স্থাপনের ক্ষেতে তারা অবশ্যই 
শরস্তরের প্রতিষ্ঠাকলক সাস্থাপন করেছেন। এই মন্দির খর হাসির 
প্রতিষ্ঠিত মহাধন মন্দির হলে আশা করা যার যে প্রশ্র-প্রতিষ্ঠাফলকের 
সন্ধান পাওয়া ব্যবে যদি সেটি বিনষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে। আবার, 
দ্থাপত্য-নিদর্শনের যংসোমান্যই উন্মোচিত হয়েছে_ত! থেকে নির্থিবভাবে 
খা যায না যে এটি মন্দির বা ধর্মীয় কেন্ত (Religious complex) 
আবাসিক স্থাপত্য (Residential ৩প্রা128) বা রাজ স্থাপত্য (Cai 
০০০৮৫২) বা রাজতাসাদ স্থাপত] (9০০ ০) হতে পারে না 
এমন জা নয়। তবে, এই স্থাগতা-নিদর্শনের বপ্তি-বিদ্বৃতি ব্ছাল 
পরিষিতে, তাই রাজকেন্তর বা রাজহোনাদ কের না হওয়ারই সম্ভাবনা 


বেশি। বাংলায় কর্টিপাঘর চিরকালই দুর্লভ ও দুর্মৃল্য। স্বল্প পরিসরে 
নিম্িত হলেও কুষ্টিপাছরে এই স্থাপত্য নির্মাণে বহু অর্থ ব্যয় হয়েছিল বলে 
সহজেই অনুমিত হয়) স্ব পরিসরে নির্মিত বলে এই স্থাপতা-নিদর্শন 
হী কেন্ত বলেই বারণা করা হচ্ছে। 

অহিলম্বে এই প্রনুস্থলের আহুনিক প্রন ও প্রযুকিবিজঞান সম্মত পদ্ধতিতে 
উৎক্ষনন হওয়া হয়োজন। তয়োক্তন সংশ্লিষ্ট এপাকাট়ির সরকারি বিধি 
অনুযায়ী সংরক্ষিত এলাকা কলে ঘোষণার। তসুপরি, কষ্টিপাথরের এই 
না হলে এগুলি বেহাত হরে যাওয়ার আশঙ্ধাও বর্তমান) 

এই পররহথলের সমাহিত স্থাপত্যের চরিত উচ্ছোচনেপ্রযতান্িক উৎ্ননের 
জন) ভারত সরকারের ক্যছে যথাযথভাবে দাবি তুলে ধরতে হবে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বে, লোকসভার স্থালীয় সদস্য অহ্যাপক রেপুপদ দাস 
নদীয়া জেলার বামনপুকুর গ্রামের বন্রালটিপি উৎখননের প্রয়োজনীয়তা 
ও গুরুত্ব সযুক্তি লোকসভায় তুলে ধরার ফলেই সং্িষ্ট সরকারি দত্তুবের 
াননীয় মন্ত্রীর টনক নড়ে এব পরবর্তীকালে সেখানে উৎখলনের সিন্ধান্ত 
হয়। নবন্ধীপের এই প্রয়ন্থলেরও একমাত্র উৎগননের মাধ্যমেই তৃগর্ভে 
প্রোধিত স্থাপত্যের অজ্ঞাত রহসা উদ্হাটন হতে পারে। বিশিষ্ট প্রয়ক্দি 
অসিতকুমার কক্ষোপাব্যায় এই পরতুস্থল সমীক্ষার পর যত়সস্তাবন। সম্পর্কে 
যথেষ্ট আশাবানী। তার মতে এই স্থাপত্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের 
কৌতূহলের সীমা নেই, তবে স্থাপতা সম্পর্কে মানুষের ও ভভ্তজনের 
বহুযাবিভক্ত নানা মত ও মনোভাবের ফলে ভাবাবেগ কর্তমান। কিন্তু 
জিন কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকার লয়, প্রয়বিস্ঞান উন্মোচন 
করে সত্যের, আলোকিত করে ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়) 

অ্রতুবিজ্ঞান কোনও অবস্থাতেই অনুযান-নির্ভর নয়। নবনধীপে 
য্রামচন্তরপুরের এই প্রতন্থলে উৎখলন সুসম্পয় হলে এই স্থাপতা নিদর্শনের 
স্বরূপ উদ্হাটিত হবে, বিভিত্র সাঙ্কৃতিক স্বরকিন্যাসে হণ! ধ্রসামরীর 
বিচারুবির্লেষণে কল নিরাপিত হবে এবং এই স্থাপত্য ধীর হাম্মির 
প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু মন্দির কি সা দ্রমাণিত হবে, হয়তো বা অবসান হবে 
ছনইতিহাসগত একটি বিতর্কিত সমস্যার। 

সমস্যা চিরকালই বছজনের কাছে সমস্যা। আবার সমস্যা কারও 
কারও কাছে অনুকূল ও সুবিষাঙ্গনক। সমস্যা থাকলে যেমন বহনের 
নানা অসুবিযা হয়, আবার সুবিধাও হয় কারও কারও । তাই, কেউ ফেউ 
সমস্যার সমাধান চাল না স্ব স্ব স্বাথেই। ইতিহাদ-সমস্যাও তেমনি এক 
সমস্যা, এ সমস্যার সমাবান হয়তো সকলের কাম্য নয় গ্রহদীয় নয় 
তার জন প্রয়োজন ইতিহাসের সমদ্যা সমাধানে গলচেতনা। জাগ্রত 
সহেত মানুষের ইতিহাস-সমন্য। সমাধানে নবন্ধীপের প্রযুক্থলটির 
উৎখননের দাবিও কোনও সরকার উপেক্ষা করতে পারবে না বলে 
আহাদের বিন্থাস ও আশা। 

হীর হাসছিরের মন্থির নির্মাণের প্রায় চার শতক এবাং গঙ্গাগোবিন্দ 
সির মন্দির নির্মাণের শ্যর দুই শতক আজ অতিক্রান্ত প্রার। ইতিমবে৷ 
বহমান গঙ্গার গতিধারারও পরিবর্তন হয়েছে। মন্দির দুটির অবলুত্তিয 
জন) দায়ী একম্যত্র গঙ্গা, তেমনি পঙ্গাই মন্দির দুটির নির্মাণ থেকে 
অবৃত্তিক্েনর একমা নীরব সাক্ষী_ন্াবার গঙ্গার গতি পরিবর্তনের 
ফলে উদ্ধৃত চরভূমিতেই জেগে উঠেছে স্থাপত্য-নিদরশন_ এই 
স্থাপত্যকীর্তি কি হীর হাতির প্রতিষ্ঠিত মহাপরচু মন্দির ?-_এ পরপর উত্তর 
মিলবে আ্রহীদিনে এখানে পরযুতাততিক উৎখননের ফলে; 


৫০৬. 


পুণাতীর্থ দক্ষিণেশ্বর ও একটি এঁতিহাসিক নথি 
শিবেন্দু মাতা 

প্রাককছন 
শহর কলকাতার ইতিবৃতে বাবু রানচত্্ দাস এবং তীয় পড়ী মহীয়সী 
মহিলা রানী রাসমণির কাহিনি সন্তুবত দর্ণা্ষরেই লিশিত হবার যোগাতা 
রাখে। 

উনিশ শতক্রে অভিজাত বাঙলি সমাজে রাজচহ্র দাস ছিলেন 
এজজন উদ্যোগী ও সফল পুরুষ। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা তিনি প্রভূত 
বি অর্জন ফরেছিলেন। নানাবিত জনহিতকর কান্ধের সঙ্গেও যুক্ত ছিল 
তার উদ্যোগ ও সেবাদূলক মনোভাব। “তিনি গঙ্গাহ্বানার্থিগপের সুবিধার 
জনয হাইকোর্টের সন্নিকটে 'বাবৃহাট' এবং চৌরঙ্গি হইতে এ ঘাট পর্যন্ত 
একটি রত রাস্তা নির্মাণ করাইয়া দেল। উহা “বাবু রোড' নামে খ্যাত 
ছিল। আহিয়ীটোলাতেও তিনি স্ানের একটি ঘাট নির্বাণ কবেন। 
নিঘতলায় গঙ্গাযাত্রিদিগের থাকিবার জন্য পৃহনির্মাশ ও তাহাদের 
রক্ষশাবেক্ষণের জন্য ভৃত্য ্বারবান ও চিকিৎসার জন্য ভান্ডার নিযুক্ত 
করেন। চানকের তালপুফুর নামে সাধারপের ব্যবহৃত পু্ধরিণী এখনও 
তাহার পরহিতৈহণার সাস্ব্্বর:প বিদ্যমান। এতন্কিত্ন তিনি মেটকাফ হলে 
সাধারণের উপকারার্থ গভর্শমেন্ট লাইব্রেরীর জন্য দশ হাজার টাক ও 
বেলেঘাটা খালের জন্য নি বিলাসের বাগান-ঝমি দন করেন। তাহার 
এই সকল দানশীলতার মূলে রাসমলির শ্রেয়পা ছিল অনেকহানি এবং এই 
দানশীলতা ও বদান্যতানি গুণে রাজন দাস বাঙ্গালীর মধ্যে ধয 'রাঃ- 
থাহাদুর' উপাধি লাভ করেন।”১ 

রাসমণি 'রানী' উপাধিতে ভূষিত হল ইরোজ সরকার কর্তৃক। 'সিপাহী- 
কিঘ্রোছের সময় রাণী রাসমণি গভর্সমেন্টকে যুদ্ধে ইরাজ সৈন্যদিগের 
জনা হাতি, ঘোটক, ভেড়া, ছাগল, আটা, ছোলা, পাক কলা, চাউল, পাকা 
দুটা, বিট, কম্বল, হ্যসের ডিম. মুরগীর ডিম, লবণ, হাস, ঘুরণী প্রভৃতি 
খারা হুর পরিমাপে সাহাহ্য করেন। অতঃপর সিপাহী কিত্রোহ প্রশছিত 
হইলে গভর্মেন্ট ডাহাকে তাহার দানশীলতা. নিকিতা, তেকাক্রিত প্রভৃতি 
গুদের পূরক্ষার স্বরাপ 'রাদী' উপাধিতে ভূষিত কর্রেন।”২ 

যে ইংর়োজ সরকারকে সাহাহা যা তোবণের পুরস্কাররূপে রাসমণি 
প্রাশী' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেই ইযরোজ 
পভর্সমেন্টের সঙ্গে তার বিরোধের কাহিনিও সুবিদিত। পরাধীন দেশে 
পরাক্রমশালী ইরোজ গভর্নঘেন্টের বিরুদ্ধে ধর্তিটি ক্ষেত্রেই তার সঠিক 
পদক্ষেপ জরগ্গৌরব সুচিত করেছে এবং বিবিষ ঘটলায় মধ্য দিয়ে 
গুণাবলির প্রবণ ঘটেছে। 

রাসমপির জীবনে সর্বোভন এবং সর্বশেষ কীর্তি হল দক্ষিসেম্বরে 
যুগোপযোগী পুল্াপীঠের প্রতিষ্ঠা) রানী রাসমণি বদি কেবলমাত্র 
দক্ষিণেন্দরের মন্দিরাদি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠাত্সে পরলোকপ্া্ত হতেন, 
তাহলেও তার নাম বাঙ্জলির ঘরে ঘরে উচ্চারিত হত। 

রাসমপি. একদা পুপ্যতোযা গঙ্গার জলপথে বায়াণসী ত্র প্রাকালে 
জনা বিশ্বেশ্রী কর্তৃক স্বত্রাদিষ্ট হয়ে গঙ্গার পূর্বভীরে একটি পূশ্তীথ 
শ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন। তার সেই উদ্যোগ কালক্রমে পৃথিবীর বীর 
জগতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। কত যে ছ্রীহী 
এবং সাবক পুশ্যতীর্থ দক্ষিপেশ্বরে সমবেত হয়েছেন ঝা এখনও সমবেত 


হন তা জেলগলাবে সংখ্যার দ্বারা নিরূপণ করা সন্তব নন্র। 
একটি এ্তিহাসিত নতি 
দক্ষিদেশর সম্পর্কে অনেক তথ্যই নানাভাবে বিভিন্ন জনে জ্যনেন। কিন্তু 
কক্জনই বা রানী বাসেমণি সম্পাদিত, দক্ষিলেন্ববের ঠাকুর-ঠাকুরানিনিগের 
সেবারেত নিয়োগ, পরিচালন নীতি, সাংবৎসরিক ব্যয়াদির নির্দেশাধলি 
সংবলিত নথিটি চাক্ষুষ করেছেন? কিংবা নধিটির ভাত্যাদি সম্পর্কে রাত 
আছেন? আনি হথনে পূর্বোক্ত নর্ঘিটি হবু কুলে ধরছি, তারপরে 
মস্তব্যাদি লিপিবদ্ধ ফরব। 

"দুর্গা 
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লিখিত জ্ীৱাবমনী দাবী" রাভভচন্ত্র যায়ের ধনিতা নিবাস ভানবাঙ্গার 
সহর কলিকাতা-__/কস্য দেবভ্রদান ও সেবাএত নিয়োগ পত্ নিদং সন 
১২৬৭ বারো সাতসী সালান্দে লিখ্িলং কারদ্াগ-_-/স্যানি নহশয় 
সন ১২৪৩ সালের ২৭ জৈস্টী তারিখে পুত্র বিনা উইলে পরলোক 
গমন করায় আমি।শাসানষায়ি তাহার ত্যক্গ। জমিদারি ও কোম্পানির 
কাগক্জ ইত্যাদী স্বাবরাস্থাবর তাবত বিষয়াদিব/হত্যাধিকারিপী ও 
দখলীকার হইয়া ক্রমশ বিশয়াহী খরিদ করিয় ক্রিয়া কলাপ ও ধর্ম 
কমি নির্ব্বাহ/করিয়া আসীতেছি। পরস্ত আমার চারি কনা ফেক 
হাতি পদ্যাঘইী তাহার সাহী জীমান রামচন্ত দাব/তাহার তিল পুত জেষ্ট 
শ্রীদান পণেষচন্তর দায় মধ্যোদ ভ্রীমান বলরাছ দাষ ত্রিতিয় ভীলান 
সীতানাঘ দাহ/নাবালগ মহ্যোমা কন্যা কুমারি দ্যনী ঠাহার সানি ভ্রীদান 
প্যারিমোহন চৌধুরি তস্য পুত্র ৯ _/শরমান জনুনাথ চৌধুরি তিতিয়া কলা 
করালামযী দাসী ওসা স্যামি আলাল মখুরা হোহন কিশাব/তস্] পুত্র 
মান ভূপাল চন্দ্র বিস্বা চতুর্থ কন্যা শ্রীমতি জশ্দস্বা দাসি স্যামি উদ্ত 
মধুরা৮_/মোহল বিস্বায তস্য জেন পু শ্রীমান দ্বারকানাথ নিশ্াব 
অহ্যোন শ্রামান ক্ৈলকানাথ বিশ্বাঘ ত্ৰিতিয় / জমান ঠাকুর দাহ বিশ্বাঘ 
এবং উপরোক্ত বন্তসান দুই কলার সন্তান হার সন্ভাযনা হে (স্যামি 
মহাশয়ের বজ্তমানাবস্থত্র এক দেবালয় প্রস্তুত পূর্বক দেব সেবা করনের 
মানয ঘাকায়/হটাৎ তাহার পরলোক প্রাপ্তি ও তাহাতে তাহার মান 
সম্পূর্ঘ না হওায় আমি তাহার _/ইচ্ছানুসারে তং সম্পাদনার্থে গরগণে 
কলিকতার দক্ষিদেশ্বর গ্রামে সাহেবান বারীচার ম্যে_/ 
“গবঙ্গার পূর্ব কাসীনাথ রায় চৌধুরি দিশরের জমির পশ্চিম পভর্শমেন্ট 
মেগছিন।--/অর্থাৎ সরকারি বারূদ খানার দক্ষিণ মে জেদব হেরি 
সাহেবের কুটি বাটীর উত্তর ৪_-/এই চৌহন্মীর দহে] যে রাবট হেষ্টী 
সাহেবের দর ৫911০ সাড়ে টৌয়ার্ বিঘা খেরাজি ভুি/বাতসরিক 
সর জমা কোম্পানি ১৫৪. এক সম্ভ চৌর়ার্্ব টাকা জেলা চবির 


পরগলার কালেকট্ররি/সেরেত্বাত ১০ দয নম্বরে লেশারায় & তুমি 
মজ্কুরা আমি ৪২৫০০ বেরাল্লিধ হাজার ₹_/পাঁচ সন্ত টাকা পনে সন 
১৮৪৭ সালের ৬ সেতস্বর তারিখে মে জান হেক্টী সাহেবের 
একজিকিউটর/মে জেম হেক্টী সাহেবের নিভট বিল আকসেনের ধারার 
খরিদ করিয়া তাহাতে পোক্ত! নবরত্_/ও দ্বাদশ মন্দির ও বিক্ুর 
আলয় ও নাট ঘন্দির ও ভোগের ঘর ও 'গরঙ্গাতিরে বান্দা ঘাট ।/ও 
চাদনী ও পোস্বা ও' ঠাকুর ঠাকুরাণিরি চিগের আসবাব রাখিবার গুদাম ঘর 
ইতাদী অন্তত /পূ্ি সন ১২৬২ সালের ১৮ জেট তারিখে হাদেশ 
মন্দিরে দাদশ সিহ ও বিনু মন্ডপে জীভ (-/রাবাকৃফঞজি ও লবরড়ে 
জীন জগ্নদীস্বরি কালী ঠাকুরাদী ও লক্ষ্মী নারায়ণ শিলা হুড়তি_/ 
স্যাহী মহাশৱের মনোভিষ্ট সির্দ্দ ও পর লৌকীত উপকারার্থে স্থাপীত 
পুরি প্রতিষ্ঠা জরিয়া/তাহ্যর দিগের রূপার চৌকী ও পদ্যাসল ও 
জেসাকুনী ও পুষ্পৃপত্র ও কৃণ্ড ও চন্দনের বাটী ও/চু্কি ফেরয়া 
ইতাদী ও বর্ষ ও মুক্তার জড়াও গহনা বিঃ আলাহিদা কর্ম ও পিতল 
কাদার বামন-/ধরব্যাদী এবং খাট সয্যাহী ও বেলওারি ঝাড় ও লন্টন 
ও দেখালগীরি ও গালিচা ও সতরন্ধী/বহুতর আসবাব ও ল্ডাজিমা 
কৈয়ার ও খরিদ ও নিত্য সেবা ও পরবাদীর খরচের বন্দেজ ও 
পৃজক/ব্রাহ্মণ ও দারগা ও খানা ও চৌকী পাছারার নওন্রান ও 
রা ও বাগানের মালি হত়ৃতি/নিমুকত করিয়া যসাসিয় দেব দেবির 
সেবা ও পরবাসী আছি বশুমান ও অবভমানে স্থিরতর/থাকার অভিলাশে 
ছেগ দিনাজপুরের মোতালক পরগণে সাকাবাড়ির +৩নং লাট 


কোঙ্রাপূর/জাহার সদর জয়| ৭২১১৭১১৭ টাকা ও ৭৪ নং লাট 
কালসেখা সনর জমা ৭৫৮১০ ১। টাকা ও ৭৫নং/লাট রসেয়া সদর 
জুমা ৮১৫৯৬ ৪ টাকা একুনে তিন লাটে ২২৯৫১দব৭ ॥ টাকা সদর 


জয়ার জমিদারি/জ্াহা ব্রেল মোহন ঠাকুরের নিকট আমি বিল 
আফসেনের ছারা ইন্গরক্জি ১৮৫৫ সালের! _/২৯ আগষ্ট বাঙ্গালা সন 
১২৬২ সালের ১৪ ভা তারিখে কোম্পানির ২২৬০০০ দুই লক্য 
ছাব্ষিযহান্মার-_/টাকা পণে খরিদ করিয়া সদর রাচ্স) আদায়পৃকর্কি 
তাতে দখলিফার আছি এইক্ষপে_-/শ্ামার সরিরের ভদ্রাভদের আসস্তায় 
ও আগামি কালে এ দেবতাগলের নিয্নিত সেবাহীচির্থায়ি হওন মানশে 
উক্ত তিন লাট জুনিদারি ্রসশীয শর _/ছগণিসবরি লী ঠাকুরাণি 
প্রভৃতিকে এই নিয়ম ও শ্রতিজ্ঞার দান ফরিল্া দানপত্র_/লিখিয়া দিতেছি 
বে জেলা দিনাজপুরের কালেকট্ররি সেরেন্তার শ্রসনীয় 
ই জ্টিবরি__/কালী ঠাকুরাণি প্রভৃতির জু নাম পন ও আনার 
নাম নেবাএত লিখিত হইয়া নিরপীত/সদর রাজস্য ও আদার তহশীলের 
আখরাজাত লোদবলদ মুনকার হারায় উপরোক্ত দেবতা--/দন্বের ও. 
অতিথি সেবা ও পরবাদী ভাবত কর্ম হুইবেক উত্ত তিন লাট ও তাহায় 
উপস্বস্াদীতে/উততানিকারি। পপের স্বত্যাধীকার থাকীবেক না পরস্ত আমি 
এই নিয়ম করিতেছি জে আমি/অবর্তমানে আমার উপরোক্ত বর্তমান দুই 
হত্যা ও দৌহডগণ ও জে দৌহত্জ ভম্মিবেক তাহার! আমার নিন্তবানুস্যরে 
এ করা ও মৌহ্গ্পের উত্তরাধিকারি বা পূরুসানুক্রমে সেবাএত, 
লি্ৃক/হইয়া আমার কমন সেবামী বি সপিস আদার মোহর দত্ততি 
'আলহিনা কর্ম তাবত কন্মন/ফরিবেন অপিচ প্রসসীয় দেকতাগ্পের ও 
নিত দেবা ও পরবাদীর স্যাঘাৎ হলের শুাসগ্ার_/& তিন লট 
ফিরি ও দেঝলর কণ্টী ও বাগান মায় বৈঠকখানা ও পুষ্করণী সদেত 
ফুল-_/ বাচা ৫৪ ॥০ বিঘা জমি স্যাথি মহাশয়ের দগার্থে প্রসশীয় 
শীত জগদীসবরি কালী _/ঠাকুরানী পরভৃতিকে এই লিরম ও শরতিজ্ঞায 


দেবত্তর দিলাম জে তাহ্যতে উজাহিকারি দিগের-_/সর্ব সাকীবেক না 
উপরোক্ত জমিদারির উপস্বত্বের হারাত সন২ দেবসেবা ও পরবাদী 
ও/বিধাল মত শ্রতিতি সেবা ও নওক্রালের মাহিযানা ইত্যাদী খরচ বাদে 
জে টাকা উদবন্ত__/হইবেত তাহা প্রসশীয় ঠাকুব ঠাকুরাশির তহবিলে 
জা হই জাহাতে প্রসশীয়/ঠাকুর ঠাকুরাণির দিগের ইন্টেড্‌ হিদ্িহয় 
তাহা লেবাত্রতেরা করিবেন "না করেন/জদি কোন সন ফসল অন্ন 
অথবা কোন কারণবশত কম মুনফো হয় তবে 8/খরচ উদবর্ত মজুদ টাকা 
হইতে নিয়মিত দেব সোতাদী ও জমিদারি রক্ষ্যার তাবত কর্ম 
/চলিবেক কেহ আমার উপরোক্ত অবহারিত নিয়ম অতিক্রম করিতে 
পারিবেন না উপযোক্_/তিন লাট জনিদারি ও দেবালয বাটা মাঘ 
এমোরতাদী ও আসবাব নওাক্ছিমা ও ঠাকুর ঠাকুরাণি/দিশের গহলাদী 
তাহার দিগের নিঙ্ঞস্য হইল তাহাতে আমার কিম্বা পতি মহামর়ের ॥-_ 
)উন্তরাবিকারিগণের কোনরূপ স্বর থাকিল না ও তাহা বাবহ্ার ও হ্যায় 
ফরিতে কোন-__/বেক্তির অধিকার নাই এবং আমার ও পতি মহাশয়ের 
উত্তরাধিকারিটীগের ফ্ষাহারো__/কোন দায়ে ফ্রোক বিড্রত্বাদী ইইতে 
পারিবেক না উত্তরাধ্তিকারিগণ ফেহু কোন রকমে/পাহা বিজয় ও সেবা 
ইত্যাদী কোন জ্মপে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না ও নিজেও 
লইতে/পারিবেন না জরি হস্তান্তর করেন তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে 
আমি অবর্তমানে/উক্ত দেবাএতগণ আমার জ1এপায় কারেম মোকাম 
হইয়া ব্বিয়২ নাম সেবাএত-_/হেসাব লেখাইয়া উক্ত জমিবারিতে আমি 
জেরুপ দখলিকার থাকিয়া সেবাদী করিতেছি/তঙ্োপ গলিকায় থাকীয়া 
আদায় তহশীল ও বন্দবস্তাদী তাবত কর্ম্ম উক্ত দুহিতা ও/ দ্রৌহত্গণ 
পরামর্ম পৃর্ব্বক করিয়া সন২ সদর খাজানা দিয়া মুলফা জে থাকিবেক 
/তঃ দারা স্থাপিত উপরোক্ত দেবদেবির বন্দেজি নিব সেবা ও প্রবাদ 
ও অতিথি _-/সেবা ও “বাটা ইত্যাদী মেরামত তাবত কর্ম্ম করিতে 
খাকিবেন ইহার অর্ধধাচরশ--/কেহ করিতে পারিবেন না জদি ফরেন 
তেই সেবাঞ হইতে খারিজ হইবেন উপরোক্ত/তিন লাট জমিদারি 
জেলা দিনাজপুরের কালেকটরি সেরেস্তা ও দেবালয় বাটী উক্ত/6 ৪৩ 
বিঘা জমি ফেলা চব্রিষ পরগণার কাঙ্গেকটুরি সেরে্তায় সাবেক নাম 
খারিজে/উপরোন্ডে দেব মেবিগণের প্রতিষ্ঠীত নাহ উহ জনবীন্রি কারী 
ও জীন 'জগদীন্বর / মহুকাল শরীরী 'জগন্মোহিনী রাধা ও 
হীন জগস্মোহন কৃষ্ণ ও দ্বাদশ মন্দিরে/অর্থাৎ "গঙ্গাতিরে বান্মাধাটের 
চাৰনির উত্তর দিগে প্রথম মন্দিরে যোগেশ্বর/স্রিতিয় মন্দিরে বঞ্জেখর 
হিতিয় মন্দিরে যটীলেহর চতুর্থ মন্দিরে নকুলেম্বর পঞথাম/ মন্দিরে নাকেন্বর 
সষ্ট মন্দিরে নির্য্যরেস্বর ও এ চাদনীর দক্ষিণ দিগে প্রথম মন্মিরে/নরেম্বর 
ছ্রিতিয় মন্দিরে ননীঙ্বর ত্রিতিয় মন্দিরে নাগেস্বর চতুর্থ মন্দিরে 
জগনীস্বর/পঞ্চন মন্দিরে জলেশ্বর সষ্ট মন্দিরে জসেম্বর প্রসশীত 
দেবতা্দণের ব্যক্ত নাম হত /কালীকৃষণ যোগেম্বর লিবাদী লাম পত্তন 
ও আমার নাম সেবাএত লিখিত ইইয়া/সরকারের নিরপীত কর আদায় 
হইতে থাকীবেক উপরোক্ত সীল জপটীম্বরি-_/কালী ঠাকুরাণি ও 
হম রাধাকৃষ্ণ জিউর পূজা রাড়ি॥ শ্রেণী ও ছাদশ সিব/ঠাকুরের পূজা 
শ্রেনী ব্রাহ্মণের হারায় জেরাপ প্রচলিতাছে উপ থাকিবেক_/না 
করেন জদীস্যাং দৈব ব্যাঘাত জন্মে উপরোক্ত দেকদেবি মধ্যে কেহ/ভগ্র 
অথবা দস] ক্রিক অপহাত হন তবে উত্তরাবিকারি 
সেবাএতগণের/কন্র্ব্য জে তমনুরাপ প্রতিমূর্তি উক্ত ইঞ্টেটের মুদ্রার 
সারার নিৰ্ম্মাণ ও সাস্নুক্ারি/স্থাপিত ও প্রতিষ্টা করিয়া উপরোক্ত নিয়ম 
মতে সেবাদী পূৰ পৌতামী ক্ৰমে।--/করিতে থাকিবেন আমি অবর্তমানে 


৫০৮ 


আমার নাম খারিজে মার সুলাভিসীক্র পতি মহাশয়ের 
উত্তরাধিকারিগণের সেবাএতরুপে সেবাএত শ্রেণীতে নান 
দাখিল/ হুইবেক এবং সেবাএত দিগের কাহারো অবর্তমানে তুর্তরাধিকারি 
তৎ্থলাভিসীক/হইত্য আর২ সেবাযতের সহিত সেবা নির্বাহ করিবেন 
এইরুপে উপরোন্ত__/সকল নিয়মে সেবাএত দিগের পুরুষানুক্রমে উক্ত 
দেব সেবাদী চলিতে «_/থাকিবেক এতদর্থে আপন সর্ম্ধন্ছ সরিরে 
সানন্দ চিত্রে দেবন্তর দান-_/9 সেবাএত নিয়োগ পত্ লিখিয়া দিলান 
ইতি সন সদর/ 


RAUSMONEY DASSI 
(সীল) কালীপদাভিল্লাহী 
স্রীরাসননী দাসী 
স্বোঃ) শ্রীরাষননী দাশী 

SYRamnonain Dass 
(স্বাঃ) শ্রীরামকিমোর সেন কবিরাজ স্ব) জীরামচত্ 
দেবশম্্রণ 
সাং অস্থিফা সাং বরাহলগর 
হাঃ জানবান্ধার 
স্বোঃ) জীতগুরুচরল দাশ স্োঃ)দু্গপ্সান মানা 
সাং ইটালি সাং জানবান্ধার 
হো) জীঞজক্ঠ দল (সো) ভ্রীতহরি ধোষ 
সাং হাল জানবাজার সাং হাল জানবাজ্জার 
(স্বাঃ) আপসর্ঘচন্ত বসু (বাঃ) শ্রীঅন্দাপ্রসাৰ চট্টোপাধ্যায় 
হাং সাং জানবাজার সাং হাল জানবাজার 


Acknowledged before me Sreemaity Rausmonny Dosset 

2s having been executed by her this 1801 Feby 1861. 
54/(অম্পষ্ট) 
জা 

দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কাহিনি সেকালের কলকাতাতে এক 
বিরাট আলোডনের সৃষ্টি করেছিল। দক্ষিপেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 
সন ১২২৬ সালের ১৮ জ্ষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, শ্রানযাত্রার শুভদিনে 
(ইংরাজি ১৮৭৫ সালের ৩১ মে)। এ সম্পর্কে 'সংবাদ শ্রভাকর' ২২ 
জ্যেষ্ঠ তারিখে এক বিস্তৃত সংবাদ শ্রকাশ করে। তার কিয়দংশ হল 

“'জানবাল্ার নিবাসিনী পুণাশীলা শ্রীমতি রাণী রাসদনি জৈষ্ঠ 
পৌনঘাঙী তিথিযোগে দক্ষিলেম্বরে বিচিত্র নবরত্ ও মন্দিরাৰিতে 
দেবদৃর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এ দিবদ তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম 
হইয়াছিল, এই পৃথ্যকম্্ উপলক্ষে রাণী রাসমনি অকাতরে অর্থ ব্যয় 
করিয়াছেন, প্রত্যেক শিব স্থাপনে রজ্তময় যোড়শ ও অন্যান্য বিবিধ ব্য 
পটুবন্তু নগদ টাকা দিয়াছেন, ত্যরামৃতি স্থাপনোপলক্ষে] যে যে অনুষ্ঠানের 
আবশ্যক তত্মবং বাহুল্যরাপে আয়োজন হইয়াছিল.....। 

ye এই পুণ্য কার্ষে। রাখী রাসমনির প্রান দুই লক্ষ টাকা বায় হইবেক, 
অনেক পুণ্য ব্যাক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছিলেন বটে. কিন্তু 
এ প্রকার বৃহৎ নবরতু ও লাটমন্দির কেহই করেন নাই, জপদীস্বর পুণ্যবতী 
রাণী রাসমনিকে যে প্রকার অতুল এশর্য্যের অধিকারিনী ফরিয়াছেন, সেই 
প্রকার মহৎ জন্তকেরণও দিয়াছেন, তিনি স্বীয় অতুল ধনের সার্থকতা 
করিলেন, এই অবশীমণ্খলে গ্তাহার চিরকীর্তি সন্থোপিত হইল।” 

দক্ষিত্ধরে মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে রানী রাসমণি প্রায় ছ-বছর জীবিত 
ছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার মহাপ্রয়াণ ঘটে সন ১২৬৭ সালের » ফাল্কুন 


তারিখে, অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ঘেক্রুযারি নাসে। তার মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্বে দক্িতরশ্থর মন্দিবের সেবায়েত নিয়োগ, প্রতিষ্ঠিত 
দেবদেহীগণ্ের নিভাসেবা ও অতিথিসেনা ইত্যাদি আবি খাতে খরচের 
জনা দেবোত্তর দানপত্ত সম্পাণেন শ্রন্ৃতি গুক্রতবপূর্ণ কাঙ্জ সনাধা করে যান। 
দক্ষিপ্শ্বরে রানী রাসমলির মন্দির প্রতিষ্টার কাহিনি. এবং 
ভাবতবিখ্যাত সাধন্ত ভীরামকষকে কেশ করে ক বাজার চপতি 
কিংবদন্তি বর্তমানে প্রায় সত পর্যবসিত হয়েছে, কিন্তু পৃর্কোক্ত দলিলের 
সাথে যে এতান্তরতানি তপশীল (507৩406) আছে তাতেও ভবামকজ 
কোনও গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার কবেননি। উবামকুষেরব এ্টশক্তির 
শুকান ঘটেছে রানী বাসহণির মৃত্যুর অনেক পরে। তবে একথা ঠিক যে. 
বর্তমানে দক্ষিলেশ্বরের হ্যাতির মূলে সাহক ভ্ারানকজ্জের অবদানও 
অনস্বীকার্য যেটা স্বী্তার্য নয় তা হল সত্াতুল] কিংবাত্রিণলি। 


ক্ৰণস্থীকার 


১, বাঙ্গলার পািবারিক ইতিহাদ (৩ ও), ১৯৩৭, পূ. ২৪-১৪। 

২. হাক, শিবেশ্রন্যরা্ণ শা পূ. ১৬) 

৩. ফী রাত, (৮1১), নন্দ মুখার্জি লেন, হাওড়া ১) মহাশয় তমাকে এবং 
কোশসিকী সম্পাক তাবাপৰ সীতরাকে দক্ষিলেষণ সম্পর্কিত দুল দলিল 
ও সিডিউলসমূহ দেখার, সেগুলি কলি করার, আলোরচিহাদি গ্রহণের 
সুযোগ করে দেন হ্রায় বছর দশেক পূর্বে, কিন্তু হারাম অহাশযেরে ভাপত্তি 
খাকায় এতপিন এটি রশ করার সুযোগ হর্ঘনি। ভীবাত নহাশছ পৃর্বোজ 
দলিলটিকে কেন্্ করে 'মাহিহা সমাঙ্' লররিকা (৭২ বর্ষ, ভাষা? ১৩৯০ 
বসান) জালোচনা করেছেন, কন প্রশ্ন উদ্যান এনেছেন. উৎসাহী পাঠক 
যেগুলি অনুযাকন করতে পাবেন। হাই হোক, পলিটি প্রকাশের ধ্যাপারে 
ফী পায়ের কাছে আনি ফর্মী। 


চিন্তামণি উত্তর রাঢের এক মাতৃকা দেবী 
সতীন্দরনাথ কু 





পশ্চিমবঙ্গের জনবসতির প্রাচীনতর অংশ বর্ষমান, বাঁকুড়া, ধীরতূন 
জেলার অর্থা উত্তর রাঢ় এলাকার অধিবাসী। নুখ্যত ডোম, বাউরি, 
বাগদি, ময়রা. হাড়ি, ব্যাওট, সীওতাল প্রভৃতি জাতির জনগোষ্ঠী নিয়েই 
গড়ে উঠেছে এই জলবসতি। স্থালযুত হবার মতো বিশেষ অবস্থার 
মুখোমুখি না হওয়ায় এই জনগোষ্ঠী মূলত স্বকীয় বৈশিষ্ট নিয়ে আজও 
বিন্যমান: জন্ীবনের ধারাটি আদিকুল হেঝে অদ্যাবধি বহমান। এই 
জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থায় প্রাগেতিহাসিকক্যলের আচার-অনুষ্ঠানের 
বারাবাহিকতা শাজও লক্ষ করা যার তানের পূক্কাপন্ধতি ও ধর্ম-কর্যে। এই 
উত্তর রাড় এলাকায় চিত্তামণি' নামের যে দেবীর পরিচয় পাওয়া যায় 
অজয় নদের দুই তীরের বিস্তীর্ণ অক্ষলে সেই দেবীর পূজা-অনুষ্ঠানের 
মোই খুঁজে পাওতা যেতে পারে এখানকার এই প্রাচীন সমাজজ্জীবনের 
বৈশিষ্ট্য । এই চিন্তাষণি'ই বর্তমাল প্রবন্ধে আম্যদের আলোচা বিষয়) 


চিন্তামণি মনঙগার এক পোশাকি নাম। কবে এবং কীভাবে মনসা 
চিন্তাঘণি নামে অখ্যাত হলেন সে বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি 
তবে অনুমান করা হশনত অন্যান হবে না যে. মনসা আযী্করপের কোনও 
স্তরে চিন্তামণি লাঘে অভিহিতা হয়েছিলেন) এই সঙ্গে চিত্তাণি নামটি 
বৈচ্চবযুের প্রভাবকেও স্তরশ করিয়ে দের। 

চিন্তামণি নামহাবী মনসা অন্রক্প নবের দুই ভীকে হীরভূষের 
ইলামবাজার ও দুর্গাপুর এলাকায় পৃর্জিতা হল। গ্রামীণ মানুষের কাহে 
চিন্তামশিরা হলেন সাতধোন: এর মধ্যে জয়দেব-কেন্দুলিতে তিন বোন. 
ছোট রামচত্্রপুরে এজ বোন, বাঁদরাতে এক বোন বাস করেন। 
রাম্চন্তরপূরের মনসা বা চিন্তামণির নাম আবার দিশিঠাকুরানী এবং তিনিই 
হলেন সর্বজঞেষ্ঠা। দিনিঠাকুরণ পল্রপাতায় টলমলে জলের মতো স্বচ্ছ ও 
গোলাকৃতির একটি পারের টুকরো, _হয়তো বা কোয়ার্টজ জাতীর 
শাখয়। অন্যদিকে বাঁদরার চিন্তামপির নাম কিন্তু ঘনসা। 

আয়বের-কেনদুলির চিন্তামণির শ্রসিদ্ধি সমধিত। জনশ্রুতি অনুসারে, 
কোনও সময় এই চিন্তামণি ছিলেন পার্ক্ববর্তী টিকরবেতা গ্রামে। প্রসঙ্গত 
উদ্রেখযোগ্য যে, টিকরবেতা গ্রামটি ক্যাওট প্রবান গ্রাম, ক্যাওটরা পেশায় 
জেলে। অতীতে এই গ্রামটি কে বেশ সমৃদ্ঠিশালী ছিল তা গ্রামের বর্তমান 
চেহারা থেকেই অনুমান। জনশ্রুতি, অজয়ের পূর্বতীবে এই গ্রামের সংলগ্ন 
নদীর চড়া অতীতে কৈল্যদের এটি বসতি ছিল। এই প্রাচীন বসতির 
কাছেই একটি দন্দিরের ভগ্নাবশেষ আরও আছে, ঘা বুড়ো শিবের মন্দির 
নামে পরিচিত। এই মন্দিরে লাল বেলে পাথরের (5৭৭০০৫) একটি 
ভক্তের ভপ্রাশে লিঙ্গ হিসাবে এবং এর মন্যাভাগ্গে নাতিগতীর গর্তযুক্ত 
একটি গোলাককৃতি পাথর যোনি হিসাবে পুষ্ছত হয়। মন্দিরের সোপানের 
ইটের পরিদাপ ১৬ = ১০7 = ৪-. হা গুপ্তযূগে ব্যহত ইটের 
শ্ৃতিবাহী। সুতরাং এটি হে খুবই প্রাচীন স্থান সন্বেহ নেই। অজয়ের ধারা 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈনযদের বসতিও লোপ পার়। অন্যদিকে প্রাচীন 
'বতিহাশারী এই টিকরবেতা গ্রাম থেকে চিন্তামণি কেন কেন্দুলি গ্রামে 
গেলেন তারও কোনও সঠিক কারণ জানা যারনি॥ তবে জয়দেক- 
কেন্দুলিতে প্রচলিত যে গল্প সচরাচর শোনা যায় তা হল ঠাকুর 
টিকরবেতায় আর থাকবেন না ফলে স্বপ্র দেওয়ায় তিনি কেস্দুলিতে চলে 
আসেন। এই কিংবদন্তি সম্পর্কে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, 
টিকরবেতা গ্রামের সমৃদ্ধির অবসান ও কেন্ুলি গ্াথের উন্নতির সাথে 
সাথে নিতান্ত জাগতিক কারণেই চিন্তাণিকে কেম্দুলিতে নিয়ে যাওয়া 
হয়। স্ব বৃত্ন্ত যে গুণু ভক্তদের মনস্ৃষ্টির জন্যে সে বিষয়ে কোনও 
সন্ধেহ নেই। চিন্তানপি বর্তমানে কেস্ুলিতে মদল দেয়াশির বাড়িতে 
আছেল। ঠাকুরের অবস্থান একটি মাটির ঘরে এবং পৃজারি দন দেয়াশি 
জাতে কাদা বাগদি, যার মান ধরা ও ভাল৷ বোনাই হল কাজ। একসঙ্গে 
[তিন বেল চিত্তাবণি এই গ্রামে স্থান গাওয়ার কারণ সম্বত খ্যাতির 
কারণে, তথা অর্থনৈতিক। 

চিন্তামণি সর্বম্রমীন ঠাকুর,_তিনি সকলের জননী, মাতৃকা দেবী। 
তার এই সর্বজনীন মাড় রূপটি এই অঞ্চলের সাধারণ চলিত হী 
হার বিরোধী। উত্তর রাঢ়ে সাধারণত বিভিঃ জাতি বিভিন্ন সময় পৃথক 
পৃথক দেবদেবীর পুরনো কররন। যেমন, হঁডির। ঘসা, বাগদিরা মনসা 
ও কালী এবং খারা পাহাড়ে কালীর পৃজ করেন। বাগদিদের মযে 
কাদা যাগনিরা চিন্তামপির পুজা করেন ঘশহরার নিন। কাদা বাগদিরা 
পেশাগতভাবে নৌকার মানি, এরা জেলের কাজ করে জরীবিকার্জন করে 
থাকেন বাগনিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচুস্বান হল৷ তেঁতুলে বাগদিদের। 


এরা বাদিনের মহ্যে ক্ষত্রিত বা হীরগোষ্ঠী বলে নিঙ্কেদের পরিচন্প দেন 
এষ এঁদের হারা শৃক্ষিত চিদ্কামণির পৃক্ষা হয় ভার মাসে। বাউরি, ক্যাওট 
ও হ্াড়িরাও অবশ্য চিন্তামণির পূজা করেন। অন্যান্য জাতির বেশির ভাগ 
লোকই চিত্তামণির পূজা করেন ভার মাসে। সম্মৎসর চিন্তামণির পলা হয় 
ঘটে. কিন্তু দশহরার দিন পূজা হয় গড়স্তরি ঠাকুবে অর্থাৎ মূর্তিতে। তবে 
ঝাঁদরার চিন্তামণি, যিনি মনসা নামে সমধিক প্রসিদ্ধা, তিনি নিরব 
নহেন, তার অবরব চতুর্ভুজ্জা। 

কেন্দুলির চিন্তামণি বর্ধমান ও বীরভূম জেলার অরয়নদের তীরবেতী 
এক বিস্তীর্ণ অজলের অভিভাবিকা দেহী হিসাবে বিরাজমান। তাই মূলত 
মনসা হওয়া সেও তাঁর স্বরূপটিও তআঞ্চলিক। তাকে কেস করে তার 
অধীনে যেসব এলাকা রয়েছে তার মধ্যে আছে শিবপুর, বিক্বপুর- নওগাঁ, 
মেক্েরা, ইটেভাঙা, গড়া, বার গাঁ, রাউতাড়া প্রড়ৃতি গ্রাম। অনাদিকে 
রাছচ্তপুরের দিদিঠাকুরানীও এই একই ধরনের আঞ্চলিক সন্তরর 
অধিকারিণী। 

আপামর সমস্ত ভক্তবৃন্দকে দর্শন নিতে দেহী তার এলাকায় শ্রমদে 
বের হল। মাঘ-ফাডবুন-চৈত্র এই তিন মাসে চৈদলে চেপে তার এই বিস্তীপ 
এলাকার রশ শুরু হয় অর্থাৎ জয়দেব-কেম্দুলি থেকে গোপালপুর পর্যন্ত 
চিত্বামণির পরিভ্রমপের ক্ষেত্র। অনুরূপ দিনিঠাকুরপও চৈদলে করে ভ্রমণে 
বের হন তার নিজস্ব এলাকায়। স্থানীয়ভাবে এই পরিত্রমণকে বলে 'দোল 
হাত্র'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, চৈদল কথাটি হয়ত সহ্ষেত চতুর্দোলার 
অপক্রশে। অন্যদিকে ডোদরা যে টোকা ব্যবহার করে ত্যকেও বলা হয় 
টৈদল। 

বিভিন্ন উচ্দেশ্যপূরুণ ও ফারণের জন্যই চিন্তামণির পৃ হয়। 'মিলমিলে' 
(হোছ). কলেরা ও বদন্ত প্রভৃতি রোগের উপশযের জনা মানত করা হয় 
জয়দেব-কেন্দুলির চিন্তামণির কাছে। শ্রাবণ মাসের দ্দহরার দিন এইসব 
রোগমুক্তির জন্য ঠ্যকুরের স্রানজল৷ প্রার্থীদের মহে) বিতরণ করা ইয়।' 
কিন্তু রোগ নিরাময় ছাড়াও সনদা তথা চিন্তাহণি মূলত যে প্রজননের 
দেবী এবং কৃবিকর্মের সাথে হে তার মুখ্যত যোগাযোগ তা গতীয়ভাবে 
চিন্তা ফরলেই উপলব্ধি করা যায়। রাঢ়ের এই এলাকায় শ্রাবণ বা ভা 
মাসের শেবে চাষের কাজ শেষ হয়। তাই চাষ শেবে গর ফসল প্রাপ্তির 
কামনায় প্রাবা-সাক্রান্তিতে শ্রাবগ ডালি বা চলতি কথায় সীওডালি 
মনসা বা চিন্তামপির পুঙ্ছো কর! হয়। আবার কোনও কোনও জারগায় 
একই উদ্দেশ্য ভা মাসের শেষে ভাদুরে অনসারও পুজা হয়। সাঁওডালি 
পূজায় জয়দেব-কেঁশুলির চিন্তাদণিকে চিড়া, দুধ ও কলা প্রভৃতি নৈবেদ্য 
দেওয়া হয়। আর এই নৈবেন্যর চিড়া দিয়ে মুনৈ বা সমষ্টি তো হয়। 
এছড়ো অবশ্য এই মুনৈ-এ ভাতও পরিবেশন করা হয়। প্রসঙ্গত বলা হায়, 
চিন্তামপি মূলত চাবের দেবী হলেও অভিভাবিকা হিসাবে সর্পাঘাত থেকে 
স্থানীয় জনসাধারণকে বাঁচাবার যে তার একটি দায়িত্বও আছে তাও 
বিশেষভাবে লক্ষ ধরা বায়। উইপোকার টিবি বা 'মেু' বা 'ঘাখনা'-তে 
সাপ থাকে। তাই উই বা মেণ্ডাও কোনও কোনও জায় মনসা, 
“মাখনা' মনসা, = ‘মাখা’ মনসা = মালে ননসা। অবশ্য জয়দেব 
কেঁনুলির চিন্তাঘপি সাপের দেবী হলেও মাৎলে মনসা হিসাবে এর পৃল্তার 
বিশেষ প্রচলন নেই। 

চিন্তামণিকে ঘিরে আদি মানকজনের চিন্তাভ্যবনার সাখে মিশেছে আব 
সত্যতার শ্রভাব। হ্যৈষ্ঠের শেখ পূর্ণিমায় বা যে বছর পূর্ণিমা আমা়ের 
প্রথমে, সে বন্ছর আবাচের প্রথম পূর্ণিমায় চিন্তামণিকে অবলস্বন করে 
আবার গঙ্াপৃজার অনুষ্ঠানও হয়। ত্রা্মণ-পুরোহিত এই উপলক্ষে হোম 


করেন আবার পাঠাও বলিও হয়। ুলাদিকে দেয়াশিও আবার পৃজ্া ব্রেন 
এই একই উপলক্ষে। এই ভাবেই রায়ের এই মাড়ক৷ দেবী শেষ পর্যন্ত 
গ্রাম্য আপামর জনসাধারণের কাছে আস্তিক্তস্য মুনের্মাতা হয়ে পড়েছেন 





জোড়ার্সাকোর সিংহ পরিবার 
অমিত রায় 


ঝ্লকাতার ছোড়ার্দাকোর লিহে পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেওয়ান 
শাস্তিয়াদ লিহে (১৭২২*১৭৭৮)। সম্ভবত পলাশির যুদ্ধের পর 
রামকিশোরের দ্বিতীয় পু শা্তিরাম তার বাসভূমি হুণলির বাক্সা গ্রাম 
ছেরে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। তারপর ধাপে বাপে 
যেভাবে আর্থিক উত্ততির সোপান অতিক্রম করতে থাকেন. তার মূলে 
ছিল পাটনায় চাকরি ও ব্যবসা এবং পরবর্তীকালে ইারেক্রের সঙ্গে 
মিলিতভাবে মুর্শিদাবাদে ব্যবসা। তার একটি পারিবারিক হিসাবপত্রের 
কাগজ ঘেকে জানা ঘায় যে, প্রথথদদিকে তিনি সে সময়ের সবচেয়ে 
লাভঙনক বাবলা নুনের কারবারে অংশগ্রহল করেন। আর একটি 
সরকারি নথিপত়ে+ জানা যায় যে, সে সময়ে পাটনা কৃঠির প্রধান স্যার 
টমাস রামকোপ্টের (১৭৬৫-৬৬) সঙ্গে কর্মচারীর সুবাদে শাস্তিয়ারের 
বেশ দহরম মহরম ছিল। পলাস্ি-পয়বর্তীকালে, বিশেষত দেওয়ানি 
(১৭৬৫ প্রি) লাভের পর পুরোনো উচ্চপদন্থ কর্মচারী ও ক্রাইভের 
শ্রির়পাত্রগণ৷ রেসিডেন্ট বা কুঠির প্রধান প্রভৃতি ভালে। ভালো পদে নিযুক্ত 
হতে থাকেন এবং এই সুযোগে মুর্শিদাবাদ ও পাটনার ক্রানসিস সাইব্‌স্‌ 
(১৭৩২-১৮০৪) ও টমাস রামবোপ্ট বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করে 
ফেলেন। জীবনের ঘাত-প্রতিতাতের মহ] দিয়ে অবশেষে রামবোস্ট 
মান্রাজের গভর্নর হলেও পালায় তিনি প্রভৃত ধনদৌলত সংগ্রহ ছাড়াও 
হার্টফের্ডেশয়ারের উড্ভহিলের তালুধসহ তার নগদ. হুণ্ডি ও বকেয়া 
পাওনা মিলিয়ে অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২.০০.০০০ লক্ষ পাউ২। 
সুতরাং পালো থেকে রামবোণ্ট চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরামও 
কলকাতায় ফিরে আসেন বা কিনতু দিনের জন্য স্বযাম বাকসায় অবস্থান 
করেন। 

এবার ১৭৭০ সালের পরে শাস্তিরাম ভ্যণ্য পরিবর্তনের আশার 
এৰুদা মোগল আমলের বালোর রাজবানী নুর্লিদাবাদে গিয়ে সেখানে 
স্যাদুয়েল নিডলটনের দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন। মিডললটন একজন 
কেরানি (রাইটার) হিসাবে এদেশে এসে ক্রমে উচ্চপদ লাভ করলে কী 
হবে, যাটের দশকের শবে থকে ফ্রাইভের বিষনজরে পড়ে তার 
চকরিটি যোযান। তবে সিলিভানের দল ক্ষমতার এলে তিনি আবার 
স্বপদে বহাল হন*। মিভলটন ওয়ারেন হেস্টিংসের অধীনে সা্কিউ 
কমিটির সমস্য হবার পর কিছুদিনের জন্য বোর্ড অব্‌ ট্রেডের শ্রেসিভেস্ট 
এবং পরে দুর্মিরাবাদের ব্রেনিভেন্ট হন। শান্তিরাদ মিভলটনের দেওয়ান 


ব্সকালে সন্তর দশকের গোড়ার দিকে নাটোৱ-বাল্জ এস্টেটের কাছ 
থেকে তুর অর্থ সংগ্রহ করেন। শুই সময়ে রানী ভবানীর দন্তকপুত্র রাজা 
রামকৃষ্ণের পরিচালনাহীল লাটোররাজ এস্টেট ভেঙে পড়ছিল*। হদিও 
সেসময় বেসিডেস্টের পদে ভ্যলোরকন অর্থ উপার্জন একটি স্বাভাবিক 
ঘটনা. তা সত্বেও নিডলটন জলে ও স্থলে বিরাট ব্যবসা চালাতেন। 
দেওয়ান এবং সেই সঙ্গে বেনিয়ান হিসাবে শাস্তিরামের আঠারো শতকের 
অনয বেনিয়নেদের অতো! নিন্ধের মনিবের লাম ও ক ব্যবহার করতে 
কোনও অসুবিযে হয়নি। তবে এই সহযোন্যিতার জলা যে ভালোযকম 
মৃল্যও পেতেন, শাস্তিবানই তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ঠাৱ ব্যবসা, 
রাজন্থ আদায়, উপরি ও উৎকোচ এবং জুল দেওযা-নেওয়ার সুদের 
উচ্চহার ইআদি থেকেই যে প্রভৃত শনাটোলত, সংগৃহীত হয়েছিল তাতে 
কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। মিডলটন ১৭৭৫ সালে মারা যান। 
ভার নৃত্যুর পর তার বারোজন পাওনানাবের মো শান্িরাম অন্যতন 
একজন£। বেলা টাকা প্রতি একআনা হিসাবে তাদের যে প্রাপ্য হয়, 
তাতেই দেখা হায় ৯৫.০৩০ টাকা অর্থাৎ ঠার কলর পরিমাণ ছিল 
৯৫০,০০৩ ট্যকা অর্থাৎ ১,৭০,০০০ পাউন্ড পর্যস্ত। এর থেকেই তার 
হ্যাবসার পরিধি ও বিরাটত্রের হদিস পাওয়া যাহ*। মনিব নিডজলটনের 
মৃত্বর পর শাস্তিবান বাবদ! ছেড়ে দেন এবং নূর্লিলবাদের বাবসা উঠিযে 
কলকাতার ভোড়াসাকোতে এসে বমশ্যস শুট কবেন। এই সিহে 
পরিবারের আগমনের পূর্ব থেকেই ডোড়াসাকোদ ঠাকুর, মিত্র ও নল্লিত 
পরিবাররা বসবাল শুক কবেছিলেন। শাস্তিরান খুবই ধর্মপ্রাণ বাকি 
ছিলেন। অর্থবান হিন্দুদের ধর্মীহ নীতি অনুসরণ করে শাস্তিরানও 
বেনারসে একটি মন্দির নির্মাণ জরেন। তাছাড়া বাড়িতে জাঁক্জনকের 
গে ুর্গাপুক্কার অনুষ্ঠান তো ছিলই । তিনি কলকাতার কায়স্থ সমাজে শুধু 
একজন সন্মানিত ব্যক্তিই ছিলেন না 'লবলাঘ' সমাজেও তার যথেষ্ট 
সন্মান ছিল*। তিনি পাঘুরিয়াঘাটার ঘোষ ও শোভাবাক্ঞারের দেব 
পরিবারের মতোই সাস্কৃত ধর্মপুস্তত সংগ্রহ করতেন। শা্তিবাম ১৭৭৮ 
সালের এপ্রিল মাসে” মারা যান। মৃত্যুকালে তার প্রপকৃষ্ণ (১৭৬৪- 
১৮১২) ও জ্যকৃষ্চ (১৭৭০-১৮২০) নালে দুই নাবালক পুত্র ছিল। 
বড় শ্রপকৃকের বয়স ছিল ঢৌন্দ বছুর। সুতি কোর্ট, ১৭৭৮ ্রিস্টান্দের 
১৬ জুলাই৯ সীতারাঘ হো ও নীলমণি দিত্কে যৌপ এবং মামগ্িজভাবে 
তাদের নাবালক অবস্থার সন) অভিভাবক নিয়োগ তরেন। পরবর্তীকালে 
প্রাক ও জয়কৃজ্ঞের ভদ্ীপতি বারাণনী ঘোষ এই নিয়োগ বৌক্তিকতার 
প্রতিবাদ করেন১০। প্রীপকৃষণ জেনারেল ট্রেজারির শাজ্াকি। (দেওয়ান 
ট্রেজারার) এবং তার ভাই জনকে বয়ংপ্রা্ত হলে পোস্টমাস্টার জেনারেল 
মি. হল ও কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট উইলিরাম রামবোপ্টের বেনিল্লান হিসাবে 
নিযুক্ত হন+১।শান্তিরানের দৃত্যুর পর চাকরি ও ব্যবসার দৌলতে পিতার 
সম্পত্তি এই দুই ভাই যৌথভাৱে মিলে চারগুণ বৃদ্ধি জে ফেলেন। 
শ্রাকৃফ ১৮১২ সালে ঘারা যাল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি উইল ফরে 
ভাই জয়কৃষ্ণ ও তার পূত্তছয় রাকাকৃষ্জ ও লবকৃতকে ম্যানেজার ও 
এককিকিউটর নিযুক্ত করে যান১২। এ ব্যাপারে তার উইলে পরিষ্কার করে 
বলা হয়, “এই উইল আমার উত্তরাধিকার দৃদ্ধে প্রাপ্ত ও স্োপার্জিত নগদ 
সম্পত্তি এবং খাজলা সম্বিত ও নিষ্কর বাড়ি ও তালুকের জমি এবং 
জামাকাপড় ও গহনা. সোনা, রূপা, ও অপিমূক্তা ইত্যাদি, স্থাবর ও 
অস্থাবর সকল সম্পত্তির জন্য আমি আপনাদের তিনজনকে সকল দেনা 
পরিশোষ করবার জন্য ও পানা আদারের জন) ম্যানেজার নিযুক্ত 
করলাম, বাতে লেনদেনে এ তিনন্ধনের একত্র স্বাক্ষর থমকে” 


১৮১৮ ২৫ ফেব্রুয়ারি জয়কৃষ্ণ অপুত্রক অবস্থায় একটি উইল 
শরেন। কিন্তু ওই উইলের ক্রোড়পত্র শে হা লেখা হয় তার সারাশে 
হল = বর্তমানে তামার ছোট হী শিবদুন্দযী দাসী সত্তানসন্তবা। যদি তার 
পুত্রসন্তান হয় এবং বেছে থাকে তাহলে শ্রীযুক্ত রাজ্জকৃষ্ণ, নবকৃষণ ও 
আকন সিহে পূর্ববর্ণিতরূপ আনার দেয় সাত আনা অশে পাবেন না, 
পরিবর্তে ও সাত আনা অশে আমার পুয্র বয়:প্রান্ত হলে সম্পূর্ণ পাবেন 
এক সেটি হস্তযত্তর কবে দেবার বিষয়ে তাদের কোন বক্তব্য কবে না। 
ভবে আমার পুর ব্যংপ্রপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সিহে ও 
নব সিংহ তাদের অভিভাবক হিসাবে কজ্জ করবেন।" ১৮২০-র 
নভেম্বরে ছয়কৃষ্ত মারা গেলেল। বেখে গেলেন খ্যর উইলের ক্রোড়পত্র 
আশে বর্ণিত ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নন্দলাল সিহেকে, ঘিনি 
সাধারণভাবে ছাডু সিহে বলেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। 

নন্দলাল ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ ক্রেন এবং রাজকৃষ্ণ সিহে 
সম্পত্তির ভিস্মাদার মালিক থাকা অবস্থায় ১৮৪২-এর জানুয়ারি মাসে 
মহেশচন্ ও বলীটান (বলাইঠাদ?) নাথে দুই ছেলেকে বেখে মারা হান। 
১৮২০ মালে জয়ভৃক্ণের মৃত্যুর সময়ে সম্পত্তি এঞ্সঘালি ছিল। নগদে ও 
দু মিলিয়ে যৌথ এক্সমালি সম্পত্তির বাংসরিক সংক্িত্র আরব্যযের 
হিসাবঠি (অক্টোবর ১৮২০-_এত্রিল ১৮২১)১০ একটু মল দিয়ে দেখলে 
দেখা হাবে যে হিতিসন প্রকার বিনিযোগের মাহামে সেটি ছিল এক বিশাল 
সম্পত্তি সৃষ্টির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
ক্যেম্পানির কাকত, গণি ও নগনে বিলিয়ে ওই হিসাবে টাকার পরিমাণ 
দাঁড়ায় ১৮,৮২৯,৭১১ টাকা। কলকাতার স্থাবর সম্পন্তি (খালি জমি 
সমেত একতলা ও দোতলা অনেকগুলি বাড়ি, গুদাম, বাগান ইত্যাদি) 
৭,৪০,৪২০ টাকা। কলকাতার বাইরের স্থাবর সম্পত্তি (জমিদারি, বাগান 
ইত্যাদি) ২.৪১,৩৮৪ টাবস। অন্যান] বিষয়কন্ত সমেত সম্পত্তির মৃল্ঃ 
ছিল ৩৩,০৩.১৬০ টাকা__যেটি একটি মাঝারি গোছের জবিদারিও বলা 
যেতে পারে। শান্তিয়া সরবত ১৭৭৮ সালে যে ৮/৯ লাখ টাকার 
সম্পতি রেখে গিয়েছিলেন, দেখা যাচ্ছে পরে তার দুই ছেলে পক্ডাশ 
বছরের সঘো। ওই টাকাতে পরায় চার গুলে বৃদ্ধি করেছেল। প্রথমদিকে ওই 
সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন দুই নাবালকের অভিভাবক হিসাবে সীতারাম 
ঘোষ ও নীলমণি চিত, কিন্তু পরবরী্সলে আদালতের নির্দেশে 
শান্তিরামের জানাই হারাপনী ঘোষ সিহে পরিবারের সম্পত্তির অন্যতম 
পরিচালঝ হন। নীলমপি নিস ও বারাপসী ঘোষ দুক্ধনেই কলকাতার অতি 
তীনবদ্ি ও ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন বেনিয়ান ছিলেল। ফলে ওই সম্পত্তি 
খুব ভালোভাবেই রক্ষিত হয়েছিল বলেই বনে হয়। শ্বশুরালয়ের কাছে 
বসতবাড়ি হলেও, ব্যরাপসী নিজেও জোড়াসীকোর যোব পরিবারের 
পক্ষে এক বিরাট সম্পর্ডির অবিকারী হয়েছিলেন। তার করেকটি বিষয়- 
আশয়ের হিসাবের খাতা থেকে বোবা যায় যে তার সাবাজিক মর্যাদা ও 
ধনসম্পন্ের বৈভব শহরের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। জহিরার 
শ্রেণিরা ক্রমশ তাদের অর্থভ্রবেমে শহরের উপযোগী রুচি ও সাস্কৃতির 
অধিকারী করে তুলতে লাগলেন। তাদের জুডিগ্াড়ি, দেওয়ালগিরি, 
বেলোয়ারি কাড়. বড় বড় ছবি, আয়না, সামিরানা প্রতি প্রা" 
পাশ্চাত্যের হিলিত বরই হয়ে উঠল শহরের নতুন এক অভিজাত 
শরির নিবলনি। দেখা যাচ্ছে ১৮২০ সালে সিংহে পরিবারের গুন 
শহরের স্থাবর সম্পত্তির দাম নির্বারিত হয়েছে "ই লক্ষ টাক, যে 
কাতার শহররলীতে সুক্বিণিক ও কয়নে অন্যান্য বাগানবাড়ির 
তুলনায় তাদের ফসডযন ও বাগানতুলিয় দাম সে হিসেবে বেশিই ধরা 


হয়েছিল। ক্লাইভ রো ও নতুন চিলা বাজারের দোকনে ঘরগুলিও হিল 
সমান মুল্যবান। সাহেবপাড়ার চৌরঙ্গি ও হ্যাযিটে ষ্টিটের দোতলা 
বাড়িগুলি থেকেও খুব মোটা ভাড়া আদায় হত। শহরের স্থাবর সম্পত্তির 
তুলনা ছুলির উইলক্িনসগঞ্জ নামে ১২২ বিহা পরিমাণ জিরটি 
জমিদারি ছাড়া অন্যান) জমিনারি ছিল শৌণ। 

নন্দলালের সাবালক থা অবস্থা ১৮২৫ সালে তার এক পরিচিত 
বক্তি নাব্যলকের পক্ষে আদালতে একটি অবেদন উপস্থাপিত করেন। 
সেই আবেদনে সম্পত্তির ভাগ, হিসাব ও যৌথ পরিবাবিক সম্পত্তি 
দেখালোলা করার জন্য একজন রিসিভার নিয়োগের কথাও উল্লেখ করা 
হয়। ১৮২০ সালে জরকৃষোর সৃত্যার পর তেকে সমস্থ সম্পিই 
শ্রকৃতপচ্ষে একা নবকৃষ্ণই দেখাশোনা করতেন। বড় ভাই রাজকুষের 
ব্যবসা ও জাগতিক ব্যাপারে মন ছিল না। তিনি তার নিজের বাকিগত 
সম্পবিই দুক্তহত্তে দান করতেন। রাজকৃষ্ণ ও ভাব মৃত্যুর পর শ্রীককোর 
সানান্য সহায়তা ভি প্রকৃতপক্ষে নবকৃষ্ণ একাই পরিবারের কর্তা ও 
আছি হিসাবে ২৬ বহর হরে সমগ্র সম্পত্তি পর্নিচালন৷ করেন। মূল 
আবেদনটি ১৮২৭ সালের নভেম্বরে শুনানির জন) আদালতে ওঠে। 
ইতিমহো নন্দলাল ১৮৩৫ সালের ডিসেম্বরে হোলো বছর বয়সে পদার্পন 
করেছেল। মামলায় বহুদিন হরে নানাবিধ গুনানিয় পর ১৮২৭-এর 
নভেম্বরে আবালতের পূর্ববর্তী আদেশ পুনর্বিচারের রায়ে জয়কৃষ্ণ সিংহের 
উইল স্বীকার করে নেও: হল। ফলে নন্দলাল সিংহ মূল সম্পত্তির ৭ 
আনা অশে এবাং নবকৃষ্ণ ও অন্যরা ৯ আনা অশে পেলেন। এছাড়া 
সুরিঘ কোর্টের মা্টারকে নির্দেশ দেওয়া হল ঘে. তিনি যৌগ মালিকানার 
বাক্তিণত সম্পত্তির এবং বৌ স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া ও অন্যান) আয়ের 
হিসাব করবেন। শেষবারের রায় অনুসারে নন্দলাল বছরে নোট আদায়ের 
* আনা অন্দে পাবেন এরকম স্থির হয় এবং ১৮৪৫-এর মে পর্যন্ত 
মোটামুটি নিয়মিভভাবে এই ব্যবস্থা চলতে থাকে। নন্দলাল লিং 
(ফোনওদিনই যৌথ সম্পত্তির পরিচালনায় ঝা আদায়ে অশে নেননি এবং 
তার ফলে ওই সময়ে সমস্ত কর আদায় হওয়া সব্বেও ওঁকে সাদান) 
ভক্মযশে মাত্র দেওয়া হয়। কর্তা নবকৃষ্ শেষদিকে অমৃষ্থ হয়ে পড়েন 
এবং কাশী যাত্রায় ব্যবস্থা করে ফেলেন। ১৮৪২ সালের রায়ের সময়ে 
বিভিন পক্ষের মধে। সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু পৰে ধীরে ঘীরে সে সম্পর্ক 
তিক্ত হয়ে ওঠে। নন্দলাল দাবি করলেন বে. যেহেতু বর্তমান অবস্থায় 
সম্পত্তি নষ্ট ও কু-পরিচালনের কারণে বিবাদি পক্ষের কাছ থেকে তার 
অশে বাবদ তার প্রাপ্ত ছ-লক্ষ টাকা ত্যকে দিতে হবে। যৌথ মালিকানার 
সম্প্তির পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ টাকার মতন আর জমির বার্ষিক খাজনা 
ছিল ৫০,০০০ হাজার টাকা তাছাড়া আরও অভিযোগ করা হল যে, 
সমস্ত সিকিউরিটি একমাত্জ নবকৃফের নাথে জমা আছে। নবকৃষের পক্ষে 
ব্যারিস্টার লক্ভিল ক্রার্ক ও ধিরোডর ডিকে্স দাঁড়ালেন এবং 
কোনও রকম রিসিভার নিয়েচগের বিরোধিতা করলেন। 

এদিকে মামলা চলাকালে নন্দলাল সিহে ১৮৪৬ সালের ৬ এপ্রিল 
মায়া গেলেন। ৫ এহিল তিনি একটি উইল১ঃ করে সে উইলের 
এককিকিউটার করে গেলেন একমাত্র নাবালক পুর ফাস সিহেকে+। 
এর ফলে তার এক নিকট আৰীয় আবার এক মামলা করেন। অবলেবে 
মাফলার তারিখের আগে কিন্তু রিসিভার ন্রিয়োগের পূর্বে ম্যানেজার কর্তৃক 
গৃহীত এবং খল বা বন্ধক দেওয়া অর্থের ব্যাপারে আইনত দিক বিবেচনা 
করে কালী ্রসম্রের পক্ষ থেকে একটি আবেদন ফরা হয়। ত্যতে আদালতের 
আদেশ হয় যে, আদালতে ওই টাকা (১৮৪,০০৩) এবং সম্পত্তি স্রোত 


৫১২. 


শিকিউরিটি, দলিল শ্রড়তি আনতে হবে। নবকৃক্ের বন্তব্য ছিল যে, 
বৌথ সম্পত্তি ওপর কোনও রিসিভার নিয়োগ করলে বিবাদির পক্ষে 
ওই যৌথ পরিবারের এবং পর্মকার্ব ও দাতব ইত্যাদিল ব্যবনির্বাই এবং 
মামলার খরচ চালানো বেেনওযতে সম্ভব না়। আছাড়া শুন] বিবাদিলা 
হারও বললেন যে পরিবারের সদস্য ও পোবাবর্গের ভরপূপোধশের ও 
দৈনন্দিন ছোটখাট অন্যান] খরচের জনা অর্থসাহাহয দরকার, যেটি এদেশীয় 
পরিচালক ভিন্ন সন্তুব নয়। সূত্রিম কোর্টের বিচারক গ্রান্ট রায় দেবার 
সমরে বললেন অছি হিসাবে নবকৃষ্ঃ চাওয়ামাজ হিসাব দেখাতে বাহা। 
কিন্তু যে সম্পত্তির মোট পরিনাণ নবকৃষ্মের দেওয়া সাক্ষন অনুযায়ী শ্ায় 
২৬ লক্ষ টাকা, সেই সম্পত্তি ২৬ বন্ধর ধরে পরিচালনা করে তিনি যে 
জমামরচ চালাচ্ছেন তাতে সন্দেহ নেই যে, স্টার বক্তব্য অনুসারী কিনু নষ্ট 
হতে পারে, কিন্্ব তার কোনও প্রমাণ নেই এবং সবক্ষেত্রেই অতবড় 
একটি সম্পত্তি কোনরকম সঠিক হিসাবনিকাশ ছাড়াই চলছে। অন্যানা 
বিষয়ের সঙ্গে এটিও নির্দেশ দেওয়া হল যে নবকৃষ্জ আদালতে ১:৮৪.০০০ 
টাকা একমাসের মবো এবং অন্যান্য কাগজ্জপত্র তিন সপ্তাহের মহ্যে জমা 
দেবেন। অপর দাবি, শিশু সন্তান রেখে নন্দলালের সৃত্যুর জন্য সেই শিশু 
সন্তান উত্তরাধিন্তারী সূত্রে ৭/১৬ অশের মালিক এবং তার ওই সম্পত্তির 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আনালতে আবেদন শুযোজন বিধার এক্সন রিসিডার 
নিয়োগ করা হোফ। ৭ আনা অংশের জন্য রিসিভার নিয়োগ করার 
নির্দেশ কিন্তু হল ন! কারদ সম্পত্তির ভাগ হয়নি কিন্তু যেহেতু বর্তমানে 
ওই বিরাট সম্পত্তি পরিচালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে অতএব 
সম্পূর্ণ সম্পত্তির জন্য সেজন্য একন্জন রিসিভার নিয়োগ করা হল। 

অষ্টাদশ শতকের শেষপান ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে 
কলকাতায় যে অভিজাত পরিবার গড়ে উঠছিল তারই একটি প্রকৃষ্ট 
উদাহরপ এই জোড়া্সাকোর সিহে গরিযার। নন্নরাম সিহে নিজের 
ভবন্দশায় যে একটি অবিন্বাস্যরকম অর্থ সাগ্রহ করেছিলেন তা ব্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কারদে। তবে তাদের এই সম্পত্তি সুপ্রিম 
কোর্টের নির্দেশে পর্যায়ক্রমে অভিভাবক. পরিচালক ও রিসিভার 
ঢালিরেছেন। লাস্তিরামের উপযুক্ত জামাতা বারাণসী ঘোষ ওই সম্পত্তির 
প্রাথমিক অবস্থায় পরিচালক হিসাবে হাল ধরে ধ্বাসের হাত থেকে 
বীচালেও নাবালক পুত্রদ্বয় ও জয়কৃষ্ণ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি 
ব্যবসারী হয়ে উঠলেন। তা দত্েও সূত্রিম কোর্টের সদস্তরকম আইনগত 
সাহাহা ছাড়াও ১৮২০ সালে ভকৃষের মৃত্যুর পরে ভাক্ধনের বীজ 
সূচিত হতে থাকে। কলকাতায় মামলা-দকর্মার ইতিহাসে দেখা যায় 
দীর্ঘদিনব্যাপী মামলায় প্রচুর ব্যয় করে কলকাতার অনেক ছোটবড় 
বিদ্তযানপা সর্যস্বাপ্ত হয়েছেন! বাংলাদেশে ইারোজ বিচারব্যবস্থার পজনের 
প্রাথমিক লাভের ফসল তুলেছিলেন কলকাতার ইংরোজ ব্যারিস্টার ও 
এটৰিকুল। বিভশালী জমিদারি হয় বিলীন অথবা জীদশার পরিণত 
হয়েছে এবং মাছলাবাজ বশেষরের! সেই সূত্রে একেবারে ডিখারিতে 
পরিণত হয়েছে। বাপবাজারের গোকুল মিত্র, শালকিরার কম্যোপাহ্যান্ ও 
বরানাঘাটের পালটৌধুরি পরিবাররা সর্বনাশ! পারিবারিক মামলায় মেতে 
ছিলেন, ধার ফলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে বড় বড় জবিদারিগুলো 
নগণ্য সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। 

সমীক্ষায় দেখা যায় এইসব পরিবারের প্রতিষ্্তারা বেশির ভাগই 
প্রামবালো থেকে নতুন শহর কলিকাতার এসেছেন। আদালতের নখিপররে 
ও বিভিন্ন সরকারি দল্তুরের কাগঞ্জপরে দেখা বায়, আঠ্যয়ে শতকের 
শেষপাদে কলকাতায় নবাগতনের মধ্য কায়স্থদের পরাথান্ই বেশি। অনেক 


জনিদায়হ্েপির ব্যক্তি পরবে মূনশি, দেওয়াল অপবা রাজ পন্তরে 
কর্মচাহী ছিলেন, ঘনিও বেশ কিছু বাক্তিব প্রতিষ্ঠার বিবরণ জানা যাঘ 
না। কায়ন্থরা করপিক বৃত্তি গ্রহণ কবারেও নিশ্র আদালত ও রঙে 
বিভাগে সেরেন্তুদারি করতেন এবং নোগল আমলে তারা ওই হরনের 
কাজে নিযুক্ত হতেন। পরে দশশালা ও চিরস্থায়ী বন্দ্বস্তের সময়ে 
কলকাতায় এসে সুযোগ-সুবিবানতেো লাভজনক, পদে হোগ বিলেন। 
ভারতীয় ও ইরেজের নব্যে পরস্পর সহযোনিতা ও সাহচর্য এক 
অরতিহাসিক হুয়োজনে সূচিত হয়, যার ফলে এতব্সালে বু সুযোগস্ানী 
বাঙালি ব্যবসারী গোমন্তা, দেওয়াল, বেনিয়ান, নুংসুদ্দি প্রভৃতি অথ 
উপার্নি করেন। বেশিরভাগ প্রাথমিল্ড মুলধন জমি থেকে এসেছিল। পরে 
এই অর্থ শহরস্থিত সম্প্কিতে বিনিয়োগ হতে ঘাতে এবং এইভাবে 
সম্পত্তির আরের উপর নির্ভরশীল এন শ্রভিজাত শ্রেণির স্ব হয়। 

আদালতের নথিপত্র থেকে দুর সানাছিঝ ও অর্থনৈতিক ইতিহালের 
তথা পাওয়া যায়। বিস্তশালী পরিবারের জাদালত সাফ্রোন্ত কাগজপত্রে 
বিশেষ করে হিন্দু দৌথ সম্পত্তি বিভাগের বাষলায় প্রবনে হিন্দু যৌথ 
পরিবারের কাঠাবোগত দূর্বলতা প্রতাপ পেবেছে। এই পরিকারগুলিতে 
বছরের পর বছর দূর সম্পর্কের আ্বীরাদের ভিড় বাড়তে থাকত! কারণ 
ডনিদারি থাকার দরদ হে হাত সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে এই 
সমস্ত আশ্রিতদের ব্যয়ভার তানেরই বহন করতে হবে। ধঙ্গাদেশে 
ভীমৃতবাহনফৃত দায়ভাগ ব্যবস্থায় জন্মের দ্বারা উত্তরাধিকার নির্ধারিত 
হত না. হত অধন্তনের দ্বারা। পূড্তরা একই পরিবারে থবা পৃথকভাবে 
বাদ করতে পারত। অন্যদিকে একাঘ্বর্টী পরিবারের অর্থনৈতিক 
নিরাপত্তা এক হুর্তম্মের মানুষকে অলস ও কর্মবিমুখ করেছিল। অপরদিকে 
একাবন্ভা পরিবার পুরুষানুক্রমে নালা আরবীয় সমাবেশে গঠিত ছিল, 
এমনকী ভূতরাও এই পরিবারের অশেবিশেষ হিসেবে একটি সামাজিক 
মূল্যবোধ তৈরি করে নিপ্েছিল। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত ইরোজ প্রভাবিত 
উইল কহুলাংশে এই অণুতা বিনষ্ট করে। প্রাচীন হিন্দু যৌথ নালিকানা 
সম্পত্তি ব্যক্তিগত মালিকানায় পর্যবসিত হয়। 

অন্যদিকে নাগরিক দভ্যতার সম্প্রসারগে বিস্তশাকীনের উঁচু জাতে 
ওঠার চেষ্টা হয়। আঠারো শতকের শেষদিকে বহু বহিরাগত নিতু জাত 
সমদধিশালী হয়ে কলকাতায় বর্পচোরা হয়ে বাস করেন। হঠাৎ বিত্ত ও 
বিবাহ দ্বারা বহ জাত পরিশীলিত নাগরিক বিন্যাসে সংশোধিত ও 
"Pred" যে হল সেই প্রক্রিয়া বিশেষভাবে অন্সন্ধানসযপেক্ষ। 
কলকাতার বিভশালী পরিবারদের মহ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ দেখা 
দিলেও কিন্তু বিশ্ত ও সক্কৃতির ঘথার্থ সমন্বয় হয়েছিল কিনা, তা অবশ্যই 
বিচারসাপেক্ষ। তবে মূল অর্থে এই পরিবারের বশেপরম্পরায় পাওয়া 
সম্পত্তি তাদের পোহ্যবর্কে এক ধরনের এতিহা সমন্বিত শ্রাচাদেশীয় 
স্থিতি, স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব এনে বিয়েছিল। ্রতিহাসিক টমসন ভার 
“English Landed Society in the Nineteenth Century'-তে 
বনার্থ বলেছেন, "11 was this which fostered the idea often 
honoured in the breach. thst the owner of an estaic for the 
time being was steward of a trust for unbom generalions 


end temporary recipient of the fruits of his forbers 
endeavours" t 
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গ্রামের নাম ছোট-জাগুলিয়া 
দেবাশিস বসু 


অবস্থিতি : ছোট জাগুলিচা গ্রামটি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বায়াসত 
মহকুয়া ও ঘানার অন্ত্তকত। প্রাটির জুরিসর্িকসন লিস্ট নম্বর (জে. 
এল, নম্বর) ১১৫। বাদশাহী আমলে গ্রামটি ছিল আলোয়ারপূর পরগনার 
অন্তর্ক্ত। 

ঘাত্রাসথ (কলকাতা ঘেকে) শিয়ালদা-বনগী লাইনের ট্রেনে 
বারাসতের পরবর্তী সেশন বামনগাছছি। বামেনগাছি থেকে রিকশায় 
ছোট-জাগুলিয়া হাওয়া হায়। বার্রুসতগাযী বাসে গেলে ভাকব্যলোর 
মোড়ে নামতে হবে। সেখান ছকে বায়াসত-বনগী সড়কের বাসে যেতে 
হবে বামলগান্থির মোড়। বামনপা্ছির মোড় থেকে রিকসায় ছোট- 
জাওলিযা যাওয়া যায়। তবে বাসের চেয়ে নে হাওয়াই সুবিযাজনক। 


চৌহদ্দি : ছোট জাগুলিয়ার উত্তরে ভ্রিরাট প্রাম (জে. এল. নম্বর 
১২১). উত্তয-পূর্বে নরসিহেপুর (১২০). পূর্বে বহেড়া (১১৪), দক্ষিণ- 
পূর্বে কীঠালিয়া (১৪১), দক্ষিণে তেঁতুলিয়া (১১৪). দক্ষিণ-পশ্চিমে বড়া 
(১১৩), পশ্চিয়ে শিকবেশপুকূরিরা (৯৫), এবং উত্তর-পশ্চিমে হা 
(a8)1 

জনসংখ্যা : ১৯৬১-তে ছোট জাণ্ডলিয়ার জনসাখ্যো ছিল ১.৭০২। 
১৯৭১-এ ছিল ১৯৮৩। ১৯৮১-তে সংস্থাটি আরও কেড়ে গড়ায় 
২.৪৩০। 

ন্মকরপ : পশ্চিমবালোর দক্ষিণাংশে 'জাগুলি' বা 'জাণডলিয়া' নামে 
অনেকণশুলি গ্রাম আছে। আমাদের আলোচ্য 'জ্যশ্ুলিয়ার' শনতিদূরে 
একটি 'জাগুলি' আছে। সেটি হল নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার 
জাগুলি গ্রাম (জে. এল. নম্বর ৫০)। কাছ্যকান্ধি দুটি ঘর্ষিযফু 'জাণডলি' 
থাকার হলে সনাক্তকরদের গণ্ডগোল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেই জন্য 
নগীয়ার জ্ঞাগুলির নামকরণ করা হয় উপড়া পরগনার জাগুলি' বা 
উড়া-জাগুলি'। অন্যদিকে আমাদের আলোচ) গ্রা্টিকে বলা হত 
'আনরপুর-জ্ঞাগুলি'। পরবর্তীকালে উন্গড়া-জলগুলি' পরিচিত হাই 'বড়- 
জাগুলি' নামে এবং আনরপুর-জাগুলি অভিহিত হয় ‘ছোট জাণুলিয়া” 
নামে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা উচিত। এখন লেখার সময়ে 
'জাগুলি' এবং 'জাগুলিয়ার' ঘধো বালানের ফারাক রাখা হলেও অতীতে 
তা থাকত না। আলোচ্য জাগুলি়া গ্রামটিকেও আগে 'জাশুলি' বলে 
অনেক লেখক অভিহিত করেছেল। আছাড়া লোকমুখে 'জাণ্ডলি' এবং 
“জাশুলিয়ার' মহে] কোনও তফাৎ থাকে লা। লৌকিক উচ্চারণে দুটিই 
হয়ে দাড়ায় ছাগল বা জাগুলে'। 

এখন হল হল, 'জাগুল' বা 'জাগুলি' শব্দের অর্থ কী? ও শব্দটির 
য্যৎপত্তি সম্পর্কে তিনটি মত প্রচলিত ত্যছে। সেগুলি হল 

>. 'আগুলি' শব্দটি 'বজ্ঞলী'- অপত্রশে। 

২. সাস্কৃতে 'জাঙ্গল' শ্বন্দের অর্থ অলপ উদক ও তৃঁপবিশিষ্ট এবং প্রচুর 
আতপ ও ধান্যাদি সংযুক্ত দেশ'। জাওল শব্দ এই 'জাঙ্গল'-এর 
অগত্রশে। 

৩.ড. সুকুমায় সেনের মতে 'জাতলি' শব্দটির জন্ম সাস্কৃত 'ছাঙ্গলিক' 
থেকে। ‘জাঙ্গলিক' বা 'জাঙুলিক' শব্দের অর্থ 'বিষকৈন'। অর্থাৎ, 
বিক্রিয়ার চিকিৎসায় ধার! সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাদেরই 'জা্গলিক' বলা 
হত। অন্যত্র আবার ড. সেন একটি দ্বিতীয় মত প্রকাশ করেছেন। বিহ্দাস 
পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গলে' দেদা যায় যে মনসাদেহীর একটি নাম হল 
“জাতলি'। বিপ্রদাসকে অনুসরণ করে ড. দেন অনুদান করেছেন, জাগুলিয়া, 
এবং সন্নিহিত অঞ্চলে মনল! পৃজার প্রসার ছিল। গ্রাম-নামটির জন্ম সেই 
খেকেই। 

এই ফতাদততুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা! কলার আগে অন্য 
কত্রেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা প্রয়োজন। কারণ. তাতে আলোচনার 
সুবিধা হবে। 

দিশ্রকঙগে ‘জাশুলি' বা 'জাগুলিয়া' নামে যে বেশ কয়েকর্ট গ্রাম 
আছে, তা অহেরা আগেই বলেছি। পূর্বোক্ত দুটি জাশুলি (বড় ও ছোট) 
গড়া এই নামের আরও করেকটি গ্রাম ছল: 

১. আশুলিয়া _ খানা : কলাগড়, জে. এল. নময় ৫৮ 

২. জাগুলিয়া। -_ থানা : এগরা, জে. এল. নম্বর ১০৯ 

৩. জাগুলিঘ __ কানা : চাকদহ, জে. এল. নম্বর ১৩৮ 

৪. জাশুল __ খানা : ডেবরা, জে. এল. নম্বর ১৫ 


এ. জাল __ থানা : এ, জে. এল. নশ্বর ৩৩২ 

ও. আতুল __ থালা : মেদিনীপুর, জে. এল. নম্র ২৮১ 

এছাড়া বেশ কিছু গ্রাম-সানের সঙ্গে জাগুলিয়া বা জঞাগুলির ত্বনিাত 
সাদৃশ্য বা সম্পর্ক আছে। সেুলির মধো কয়েকটি হল 
+ ভাণ লগাছি _ থালা : ভাভড়, জে. এল. নম্বর ১২৩ 
জাগেপপাড়া _ ছানা গলসী, জে. এল. নম্বর ৫৫ 
হা্গলিরা __ থানা : জয়নগর. জে. এল. নম্বর ৬১ 
জাঙ্গলিতা __ খানা : যলতা, শে. এল. নম্বর ৭২ 
আাগুলাড়া __ থান৷ : শালবনী, ডে. এল. নম্বর ১৩৭ 
ভাগলদবীপ __ থানা : ইদাস, জে. এল. নম্বর ৫৮ 
আ্রাগলদা ,_ থানা উদরনারায়ণপুর, জে. এল. নম্বর ৪২. 
পালয়াশুগ৷ _ খালা : মেদিনীপুর, জে. এল. নম্বর ২৮০ 
 জাগ্লাই __ থানা : সাগরদিঘি, জে, এল, নম্বর ২১) 

উপরের তালিকায় ছটি এবং প্রথমে আলোচিত দুটি_ ঘোট আটটি 
আগুলি-জাওল-জালিয়ার হদিশ আমরা পাচ্ছি। নামকরদের প্রথম 
তি ঘদি আমরা! মেনে নিই, তাহলে বলতে হবে এই আটটি জায়গায় 
"যনস্থণী' ছিল। স্থানগুলির প্রাচীনতার সপক্ষে হবেষ্ট প্রমাণ পাওয়ার 
আগে কি এদন একটি গুরুতর দাবি মেনে লেওয়া যার? তর্কের খাতিরে 
তর্বটিকে মেনে নিলেও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হবে না। কারণ. 
"জাগুলি' বা 'জাণডল' ঘনি 'ন্তন্থ্লী-র অপত্রশে হত. তাহলে 
'জাগুলগাছি' বা 'জাগুলপাতা' নামণুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে। 'গাছি' 
এবাং 'পাড়া' অন্ত্যাশে দুটি তো নিঃসন্দেহে গাঙ্গ ও জনগোষ্ঠীর 
ইতিহাসবাহী। এই একই কারণে দ্বিতীয় তরুটিও খারিজ হয়ে হায়। 

শালভর! সান্কেত শব্দ থেকে গ্রাম নাদের উৎস খোজার একটি 
বিপজ্জনক প্রকাতা বহুদিন বরেই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। 
“যজ্ঞসথলী' বা জাল’ থেকে 'জাণ্ডল'-এর উৎস-সন্ধান সেই ধারার 
ফমল। সংস্কৃত শব্দ থেকে বে কিনু গ্রাম-লামের জন্ম হয়েছে, তা 
সন্দেহাতীত দতা। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি গ্রাদ-নামের সৃষ্টি হয়েছে 
গাছপালা, জলাশয়, দেবস্থাদ বা ব্যক্রিনাম থেকে। এইসব গ্রাঘ-নামের 
ক্ষেত্রে লৌকিক বা আক্ষলিক ভাষার যোগ গুটেছে পূর্ণমাত্রার়। একটি 
সুপরিচিত উদাহরণ দিলে বোরহা় বিষয়টি একটু স্পষ্ট হবে। গ্রামাফলের 
লৌকিক ভাবায় মনসাগাঙ্ছের একটি নামান্তর হল 'গিছ'। 'লি' নামটির 
প্রচলন এখন অনেক কমে গেলেও গ্রামনামে কিছ একাধিক 'সিজবেড়ে' 
আজও টিকে আছে। *ওছুলী' (জবাফুল থেকে) এই শ্রেণির আর একটি 
প্রাম-নাম। লৌকিক ভাষাবুক্ত এই ধনের গ্রাম-নাম থেকে আবাদের একটি 
শিক্ষণ গ্রহণ করার আছে। জটিল সান্কৃত শব্দ থেকে গ্রাম-নামের উৎস 
খোঁজার আগে স্থানীয় লৌকিক ভাবার দিকে নজর দেওয়া দারুল ব্রয়োজান। 

এবার আসা যাক ড. সেন প্রদত্ত দুটি মতের সঙ্গে । একটু খতিয়ে 
দেখলে মত দু'টির মধ্যে একটি সম্পর্ক খুজে পাওয়া ধাবে। ভ. সেনের প্রথম 
িয়োরি অনুহায়ী বিযকৈর বা 'জাঙ্গলিক'-দের নামেই 'জাগুলি-র 
নামকরণ চরেছে। আবার ভারই দেওয়া দ্বিতীয় খিয়োরি অনুসারে 
'বিবহরি' মনসার নামান্তর 'জাগুলি'। উত্তর ক্ষেত্রেই দেখ! যাচ্ছে: বিবের 
সঙ্গে 'আাগুলির' ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । স্পষ্ট বির সহায় তো এই দুজন 
বিষকৈতয 'ছাগুলি' এবং মনসাদেবী 'জাশুলি'। উভয় 'জাশুলি ই হয়তো 
একই 'জঙ্গলিক' শব্দের অপত্রশে। 'জাশুলির়া” পদবি আজও কিছু মন্ত্র 
পরিবার হারণ করে রূরেছেন। এই পদবি যদি ও. সেন-কথিত 'জাসগলিক' 
শব্দের অপত্শে হয়, তাহলে বুকতে হযে যে এঁদের পূ্পুরুষরা ছিলেন 


রর ৪ত৮ 


বিব-চিকিৎসম্ত বা 'ওফা'। 'জাশুলপাড়া' গ্রাম-লামটি বে জাগুলিযা 
শদবিযুক্ত নমশৃদ্দের বসতিজ্ঞাপক, সে বিহাযে সন্দেহ নেই। 

জগাগুলিয়া পদবিযুক্ত বাসিন্দাদের নামে কোনও গ্রামের নামকরণ হালে 
তার শেন্তাশে পাড়া, পুর, পুকুর_বাড়ি ব্য এই এই ধরনের অনয 
কোনও অন্ত্যপন থাকার কথা । কিন্তু 'ভাগুলি' বা 'জাগুলিয়ার' ক্ষেতে 
সেরকম কোনও অস্তাপদ আমরা পাচ্ছি না।'_ইজা' হা" ই' অস্তাশেটি 
বাহুল্যবোধক। পশ্চিমবঙ্গে '_ইয়া' অন্ত্যাংশযুক আতর গ্ান-লাম আছে! 
তার মধ কয়েকটি হল-_শিশুলিয়া, কানালিঘা- ঠেড়ুলিহা, পুরুলিয়া, 
পাকুড়িয়া, কাকুড়িত৷। আবার '__ই' সতস্তযাশযুক্ত গ্রাম নানেরও অভাব 
নেই, যেবন-- যেজুরি, পলাশি, হিজ্ঞলি. আকন্দি। উপরোক্ত উলাহরদণ্ডুলি 
খেকে বোঝা যাবে যে '_ইতী' এবং '-_ই' অন্ত্যাংশের সঙ্গে 
অনেজক্ষেত্রেই গাছপালার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তবে কি 'জাঘ্যল' 
নাক কোনও গাছ থেকেই 'জাণুলি' বা 'ভরাুলিযা'-ব নামকরণ হয়েছে? 
আমাদের এ সন্দেহ আরও ভুনীভূৃত করে তুলেছে জাগুলগাছি' নামটি। 
“ডাশুল' নামত একটি গাছের স্রস্তিত্বের বিকেই যেন এ নামটি তঙগু্িনির্দেশ 
করছে। 

কিন্তু আন্কের কোনও অভিধানে তো 'জাগুল' নামক কোনও 
গাছের নাম পাওয়া হায় দা। তবে? আমরা আগেই বলেছি হে সুপরিচিত 
গাছপালার নানা লৌকিক নামান্তর থাকে। 'সিজ'এর সুধিদিত 
উদাহরপটি আনরা ইতিপূর্বে ব্যবহার করেছি। সিল্গ' নামটি আজও বেঁচে 
রয়েছে কট, কিন্তু অনেক লৌকিক নাম আবার হারিদেও গেছে। যেনন 
হাওড়ার গ্রামা্জলে অনুর অউীতে "কালমেঘ'-এর নামান্তর ছিল 'আলুই'। 
এ নাঘটি এখন রা সম্পূর্ণ বিস্মৃত। 'জাগুল' এরকম কোনও গাছের 
(লৌকিক নাম হতে পারে) 

আর একটি সন্তাবনার কথা আমাদের দলে হযেছে। 'সিজ্জ' যেমন 
অনসাগাছের একটি লৌকিক নাম, তেমনি 'জাুল'-0 বোধহয় 
মনলাগাছেরই আর একটি নামান্তর। '্ধাণুলি' যে দনসাদেহীর নাম তা 
বিশ্রাস-কে উদ্ধৃত ঝরে ড. সেন দেখিয়েছেন। বিশ্রদাসের বাড়ি ছিল 
জাগুলিয়ার অনতিদূবে বাদুড়িয়ার। ড. সেনের মতো আমাদেরও বিশ্বাস, 
বাদুডিয়া-জাগুলিয়া এবং সহ্িহিত অন্ধলে বিপ্র্যসের আনলে 'মনসা- 
কাপ্ট্‌ যথেষ্ট শুসায় লাভ করেছিল। লোকবিশ্বাস-মতে, মনদাগাছ্ছের নাকি 
সর্প-বিতাড়ক ক্ষমতা আছে৷ সেই কারলেই বোধহয় গাছটিকে 
মনসাদেবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার 
ফলে গাছটির 'জাগুলি' নাম দেবীর উপর আরোপিত হয়, আর দেবী 
ঘনসার নামে গাছটির নামান্তর ঘটানো হয়। এভাবেই কালক্রমে 'জান্তলি' 
বা জাগুল' গাছ "মনসাগাছ' নামে প্ৰসিদ্ধিলাভ করে। 

এই অনুমান অবশ্যই প্রমাণসাপেক্ষ। লৌকিক ভাবা নিয়ে ঘথেষ্ট 
গবেষণা না হলে এ ব্যাপারে শেষ কথা উচ্চারিত হতে পারে না। 

অধিবাসী : ছোট জাগুলিয়ার অধিবাসীদের মত্যে ব্রা, কায়স্থ এবং 
রক্ষক সন্দায় হুবান। বন্য্যোপাব্যায়, চট্রোপাধ্যায়, মাশচটক শ্রভৃতি 
টার ব্রাহ্থণ ছাড়াও করেকটি দাস্ফিলাত] বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবার ছোট 
জাগুলিয়া বাস করেন। এঁরা হলেন (১) হাড়াপুল থেকে আগত 
ঘৃতকৌশিক বশেজ দুই ভাই কেশবানন্দ ও স্ীনাখ উপাধ্যারের বশে. 
(২) উপাধ্যায়ের জামাতা ফ্মাচণ কুলীন জানকীনাথ চক্রবর্তীর বশে, 
(৩) গৌতম মৌলিক মবুসৃদন চক্রবর্তীর বশে. (৪) ধৃতকৌশিক বশেজ 
চদ্জীচরণ ও গোবিন্দরাম চক্রবর্তীর বাশ, (৫) যশোরের ভেকুটিয়া থেকে 


“১৫ 


আগত পার্থ) যৌলিক াধবচন্তর হালদারের পরিবার ॥ 

কায়স্থৰের মহ দাস-বিস্বাস, দে-বিশবাস, দত্ত, ঘোষ, কটকী-ঘোষ. 
মি, দাগ, রুহ. কীর্তি ও বসু পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য! ছোট 
জাগুলিরা গ্রামটি আগে ধড়দহের বিশ্বাসদের জরমিদারিন্ক্ত ছিল। 
পরবর্তীকালে হাতহদল হয়ে জমিদাবিটি চলে বায় রাঙ্গা রামামোহনের 
উত্তরপুরুষ হরণীমোহন বায়ের অধিকারে। ছোট জাগুলিয়ার সাবেক 
মিনার খডদহের ক্যাশীলাথ বিশ্বাসের কিন্তু বম্েত্বর তাও বসবাস 
ক্রছেন। এঁবা-ই হলেন দাস-বিস্বাস। 

বিশ্বাস উপাধিযুক্ত আর একটি পরিবার গ্রামটির অধিবাসী । তাদের 
কৌলিক উপাধি 'নে'। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা চ্ডীচরণ দে বিশ্বাস 
এসেছিলেন হরিগঘাটা খানার পূর্বোক্ত বড় ভ্রাুলি গ্রাম ঘেকে। 
চ্ভীচরণের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ রাংাদাধব বিশ্বাস (১২০১-১২৬১ ব.) 
বিভশালী হয়ে ওঠেন। রাবামাববের একমাত্র জীবিত পুত্র কালীতসম 
বিস্বাস (১২৩৫-১৩১৪ ব.) সে বিভকে নিয়ে হান শ্রচুর্বের পর্যায়ে। 
ছোট-জাগুলিয়া গ্রামের উত্লতিবিধানে এই কৃতী পিতা-পুত্র অকাতরে অর্থ 
ও সামর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। জ্যগুলিয়ায় ইংরেজি পাঠশালা স্থাপনের 
জনা অর্থনান করেছিলেন রাবামাধব। জঞগুলিরা গ্রামের জগদিহাটার 
(পোল থেকে পার্শ্ববর্তী বড়াগ্রাম পর্যন্ত দেড় মাইল রান্তা-ও তিনি তৈরি 
করিয়ে দিয়েছিলেন) [পিতার পদাস্ক ভালীত্রস্ঘ অনুসরণ করেছিলেন। 
বাননগাছিতে বেলস্টেশন স্থাপিত হলে স্টেশনটি থেকে হখোর রোড 
পরত একটি রানা নির্মাণ করিয়েছিলেন কালী এস? 

কালীতসহ এ রাস্তাটি তৈরি করিয়ে দেওয়ার পর হেট জাগুলিয্লার 
আর এক সমৃদ্ধ বালিন্দ৷ তে্ারনাথ দণ্ড যশোর রোড থেকে জাগুলিয়া 
পর্যন্ত বা্ি রাস্তা তৈরি করে দিয়ে স্টেশনের সঙ্গে গ্রারের যোগাবোগ 
সম্পূর্ণ করে তোলেন। এই ফেদারনাথ দত ছিলেন সেকালের বিখ্যাত 
[রক ব্যবসায়ী রেলি- গোষ্ঠির বেনিয়ান। তেদারনাঘের অগ্রজ রাজমোহন 
দণ্ড বাগান্তলা-দনতপৃকুরের রাস্তা নামে একটি সড়ক তৈরি করে দিয়ে 
দভপুকুরের সঙ্গে জাগুলিয়ার যোগাযোগ সুগন কয়ে দেল। রাজমোহন ও 
কেদাররনাঘ ছোট-জাগুলিয়ার দণ্ড বংশের সম্তান। এঁদের উর্ধ্বতন যষ্ঠ 
পুরুষ গোবর্ষন দন্ত পারব নিবাধুই-দততপুকুর গ্রান থেকে ছোট 
জাগুলিয়ায় এসে বসতি করেন। 

ছোট-কাগুলিয়ার একাধিক ঘোষ-পরিবার আছেন। বিখ্যাত সুরকার 
নচিকেতা ঘোষ তার মহ্যে একটি পরিবারের সন্তান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য. 
খ্যাতনামা অভিনেতা ছবি বিশ্বাস-ও এই গ্রামের সন্তান? পূর্বোক্ত 
কালী সন বিশ্বাসের পৌর ছিলেন তিনি। ছোট-জাশুলিয়ার একটি ঘোষ- 
বশে 'কটকী-ঘোষ' পানে পরিচিত। তার কারণ, এঁদের পূর্বপূরুষরা 
কার্ধঝপদেশে ফটকে ছিলেন। সেদান ছেকে এসেই তারা জাগুলিয়ার 
বসবাস করেন। ভ্যবাবিদ্‌ ড.সূকুমার সেন এই “কট্কী-বাড়ি-র দৌহিত্র। 

ছোট-জাগুলিয়ায় মিত্র বাশের কৃতী সন্তান ছিলেন পুলিনবিহারী 
মি। মানিগগীত ও জ্রোতিন্চার ক্ষেত্রে স্বাতিমনে পুলিনবিহাহী 
পেশায় ছিলেন স্টিভেভোরঃ জাগুলিয়ার বৌমাঘব রুদ্জ ছিলেন 
সেকালের এক প্রথিতনাম্য চিকিৎসক। 

জাগুলিদ্ার করন বাদিদ্বাদের মহ বসূ-বশেই বোধহয় সবচেয়ে 
শরটীন। বর্তমান আম তকে অযোদশ-চতর পুরুষ পূর্বক্তা ীবর বসু 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মাহিনগর (সোনারপুরের কাছে) থেকে এসে 
ছোট-জাতলিয়ায় বসতিস্থাপন করেন। উপবোক্ত কারস্থ পরিকারের অব্ট 


জনেকগুলিই বসুবাশের সঙ্গে আন্ীরতার সুত্র হরে গ্রামটিতে এসে ডেরা 
কাধেন। প্রভাব, শ্রতিপন্তি ও সম্যোর বসুরাই ছিলেন ছ্োট-ক্াগুলিয়ার 
শ্রবান অবিবাসী। কিন্তু বসুবংশের আধিকাংশ শরিক কলকাতায় স্থায়ী 
পরিত্যক্ত ও জীর্ণ অবস্থায় অবলততির দিন গুনছে। অনলি আবার 
ইতিমতোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 

ছোট-জাগুলিয়ার বসুবাশের কৃতী সন্তানদের অহ অগ্যগণা হলেন 
উলবিশে শতাজীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক মলোমোহল বসু (১৮৪৫, 
১৯১২)) মনোমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রিরন্যথ বসু (১৮৬৫-১৯২০) 
“গ্রেট বেসল সার্কাস-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সেকালে ঘবেষ্ট খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন। 

বসু-ব্শেটি যেহেতু অসং্যে শাখা-প্রলাষায় বিতর্ক, তাই তার 
বিপুলদংখ্যক সদস্যের মধ্যে ফী চিকিংলক-পরযুক্তিকিন'আইলজীহী- 
ব্যবসাঢ়ী-রাজনীতিবিদ৷ বা বর্ম-মার্ীর আভাব নেই। তবে এঁদের মধ্যে 
একজনের কাছে গ্রামটি বিশেষভাবে শুশী। তিনি হলেন প্রতাপচন্তর বসু 
(১৯০০-১৯৮৪)। হ্রাসপোচ শিক্ষাপ্রাপ্ত এই প্রযুভিবিদের প্রচেষ্টার ফলেই 
ছোট -জাশুলিয্া তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিগত শতকে 
রাবাছাবব ও কালীগ্রসন্র বিশ্বাস বা রাজমোহল ও কেদারনাঘ দত্ত 
যেভাবে গ্রাটির উন্নতিবিধানের চেষ্টা করেছিলেন, এ শতাবীতে 
(সেভাবেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রতাপচল্র ৷ তার চেষ্টাতেই বারাসতের 
এক নম্বর ব্লক অফিসটি ছোট-জাণ্ডলিয়ায় স্থাপিত হয়। তার উদ্যোগেই 
গ্রামটি লাভ কবে পোস্ট অফিস, স্বাস্থ্যকেস্্র, উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি 
কারিগরি কিন্যালয়। 

পুরাকীর্তি “ছোট জাগুলিয়া' গ্রানে মোট চারটি আটচালা মন্দির 
আছে। চারটিই শিবমন্দির। 

বাধামাধব বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত শিবহন্দিরটি পূবনুষী। চারধাপ উচু 
ভিন্তিবেদীর উপর নির্দিত মন্দিরটি পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিপদিকে প্রবেশপথ 
আছে। দক্ষিশদিকের প্রবেশগথের উপর রয়েছে ম্মেতপাথরের 
হ্রতিষ্ঠালিপি “'ভীরাধামাধব বিশ্বাস/সন ১২৫৭ শাল/৩১ চৈত্র 
সনিবার”। পরবর্তীকালে পূর্বদিকের শুবেশপথের উপর লাগানো হয়েছে 
একটি দ্বিতীয় মর্মরলিপি “'্রীরাধামাধব বিন্বাস/কর্বৃক প্রতিষ্ঠিত/৩১ 
চৈ শনিবার/সন ১২৫৭ সাল।” আটচালা মন্দিরটির উপরের ও নীচের 
চালরে দধাবর্তী অংশে চারটি পথের মূর্তি আছে-_পূর্বে রাধাকৃষ্ণ, উত্তরে 
গনেশ, পশ্চিমে কক এবং দক্ষিণে শিবনুর্গা। সিবদুর্গা মূর্তির দু-পাশে 
আহে দুটি 'রোজেট'। শিবমন্দিয়ের উত্তর-পূর্বদিকে রাধামাধব বিশ্বাসের 
জরাগ্রস্ত ভদ্াসন। বাড়িটির মালিকানা অবশ্য আজ আয বিশ্বাসদের 
অধিকারে নেই। প্রকাণ্ড পদ্ষদিলান ঠাকুরদালান ছিল এ বাড়িতে। কয়েক 
বছর আগে দে ঠাকুরঘালানটি যূলিসাহ করে ফেলা হয়েছে। 

দ্বিতীয় আটচালা মন্দিরটি কটকী ঘোষ পরিবারের পশ্চিমমূখী এ 
শিবমন্দিরটির উত্তর ও গশ্চিমে দুটি পবেশপথ। পশ্চিমদিকের 
অবেশপতের উপরে আছে নর্মরলিপি: “রীহরচত্র ঘোষ/সন ১২৩২ 
সাল/সন ১২৮৩ সাল"। লোকশ্রুতি অনুসারে, প্রথন তারিষটি মন্দির- 
স্থাপনার এবং দ্বিতীয় তারিখটি মন্দির-সম্োরের কাল নির্দেশ করছে। 

তেলিপুকুর নাদক জলাশতের ঘারে অবস্থিত জোড়া শিবমন্দির হল 
প্রামের অবশিষ্ট দুটি আটচালা মন্দির পূব ও পশ্চিমমুহী এ মন্দির দুটিতে 
কেনও শ্রতিষ্ঠালিপি নেই। অনুমানে মনে হর, পুষ্করিসীর পতিষ্ঠাতাই এ 
মনির দুটি স্থাপন করেন। ঘাটের দু-গ্াশে দাঁড়িয়ে থাকা এই জরাহ্ীণ 


৫১৬ 


মন্দির দুটিকে জড়িয়ে যেভাবে গাছ গকিরেছে, তাতে অনুর ভবিষ্যতে 
মন্দির দু'টির অবুষ্তি অবশ্যন্তাহী। 

ছোট জাওুলিয়ায় এলটি দালানমন্দির আছে) রাবাকৃষ্ণের এই 
দক্ষিলমুহী মন্দিরটি সাধাতদ্যে 'দোলবাড়ি' নামে পরিচিত। এ মন্দির 
যদুনাথ বদুর পরিবারের। 

পলাশ্র ঘুদ্ধের পর যখন কোম্পানির ক্ষমতা ত্যবেম হয়, তখন 
ছোট জাগুলিয়ার বন্ধ বাসিন্দা ইংরেজদের অধীনে চাকরি ও ঠিকাদারির 
মাধ্যমে বিন্তের মূখ দেখেন) তারপর গ্রাম জুড়ে গজ্ছিয়ে ওঠে তাদের 
প্রকাণ্ড সব ভগ্রাসন। বর্তমানে সে সব বাড়ির শুধিকাশেই জরাজীর্ণ বা 
পরিত্যক্ত, অনেকমুলি আবার নিশ্চিহ হয়েও গিয়েছে। লালের উপর 
নির্ষিত কলে বেশ কিছু ঠাকুরদালান আন্রও পড়ে যায়নি, জন্গলাবৃত বা 
ফাটলধরা অবস্থায় টিকে ররেছে। অবশ্য রাধামাধব বিশ্বাসের 
ঠকুরদালানের মতো যে দালানগুলি ভেঙে ফেলা হয়েছে, সেগুলির কথা 
স্বতস্ত্র। আঠারো শতকের শেষাশে এবং উনিশ শতকের প্রথমাংশে 
নির্মিত এই ঠাকুরদালানগুলি ছোট জাগুলিয়ার উল্লেখযোগ্য পূরাসম্পদ। 
যেসব ঠাকুরদালনে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেগুলি হল 

(১) হরিমোহল বিশ্বাসের ঠাকুরদালান-_সাত বাপ উঁচু ভিভিবেদীর 
উপর নির্কিত ত্রিখিলান দালান। বর্তমানে জন্গলাবৃত। 

(২) রামসুদ্দর বসুর ঠাকুরদালান-__ক্রিখিলান, বর্তমানে হান নেই, 
ছিলানের উপরেও ফাটল ধরেছে। খিলানের অর্ধচন্্রাকৃতি অংশের নীচে 
কাঠের ক্রেয়ে সূর্যের ছুটার আকারে র্িন কাচ লাগানো হেছিল। 
বর্তমান দু-একটি ফ্রেম টিকে আছে। 

(৩) বড় বাড়ির ঠাকুরদালান--শোভারাম বসুর নির্িত এ ত্রিখিলান 
দালানটিও বর্তমানে জরাগ্স্ত। 

৫) করুণা ঠান্দির (বসু) ঠাকুরদালান-ডার ঘাগ উঁচু ভিত্তিবেধীর 
উপরে নির্মিত এই জ্রঙ্গলাবৃত ত্রিদিলান দালানটির নিতান্ত ই জীর্ণদশা। 
তাই দালানটির অবলুষ্তির বিশেষ মেরি আছে বলে মনে হয় না। 

(৫) রাজবাড়ির (বস) ঠাকুরদালান-_ প-সারি পঞ্চখিলান বৃভ এ 
ঠাকুরদালানটি ন-বাপ উঁচু ভিন্ডিবেদীর উপর নির্ষিত। যথেষ্ট ভালোভাবে 
রক্ষিত এ দালানটিতে প্রতি বহর জাগন্ধাত্রী পূজা হয়। এই বাড়িটির 
শুবেশপথের উপরে অনবদ্য গথ্থের কাজ আছে। অর্ধচন্রাকৃতি 
কারুকর্ষটি মধ্যে পঞ্খের ময়ূর পেখম মেলে ধরেছে। 

(৬) দন্তবাড়ির ঠাকুরদালান-_আটি বাপ৷ উঁচু ভিত্তিবেধীয় উপর 
ভিখিলান দালান। ত্রিখিলানের পাশে দুটি ছোট খিলানের নীচে আছে দুটি 
যোধন-খর। রাজবাড়ি ও দত্তবাড়ির দালানে খিলানের উপর পথের 
নকাশি ফুল ও কারুকার্য আছে। 


(৭) ক্র্পদের ঠাকুরদালান-_পল্সশিলান এ দালানটি সুসান্কৃত অবস্থায় 
রয়েছে। 

ভুতাপচন্ব বদুর বাড়িতেও একটি ব্রিগিলান ঠাকুরদালান ছিল। কিন্ত 
জতাপচন্্রের আনলে সেটি ঘরে ক'পান্তুরিত হয়) 

ছোট জাগুলিয়ার যে সব ঠাকুরদালান নিশ্চিহ্ন হয়ে শিয়েদে তাল 
হ্যে তিনটি হল মনোমোহন ধসু-দের বাকুবললান. হরনাদ্ রসুনের 
ইন্কুরদালান ও উপাবায়দের ঠাকুলদালনে। প্রথম দুটি দালান সং 
ভল্াসন-সহ নিশ্চিহন হয়ে গিতেছে। 

বর্তনান শ্তান্দীর ভুড়ি-র দশকে মনোমোহল বসুর গৌড় 
অৱনীস্তরকষঃ বসু তাদের ভদ্তাসনের ভগ্নাবশেষ ও ঠাকুরলল্যনের দুটি 
ছবি তোলেন। সেই ছবি খেকে দেখা ঘাচ্ছে যে এই ত্রিখিলন 
ঠাকুরনালানটি সাত হাপ উচু ভিন্তিবেটীর উপর নির্মিত হয়েছিল। তখনই 
দালানটি জঙ্গলাবৃত ছিল, বর্তনানে তো তার একটি ইটও অবশিষ্ট নেই। 
এ দালানটি নির্মাণ করেছিলেন অনোনোহনের প্রপিতামহ রানকালাই বসু। 

হরনাথ বসুদের বাড়ির ঠাকুরনালানটিং ক্েনও আক্লোকচিত্রও নেই) 
কিন্তু অধুবালুস্ত সে বাড়িটির একটি প্যান পাওয়া (গছে। তাতে দেখা 
হাচ্ছে সাত তাপ উঁচু তিন্তিবেদীর উপর নির্নিত শ্রা় চতুচোণ এই 
রি্িলান দালানটির দৈর্ঘ্য ছিল ছাকিংশ ঘিউ। ঘতরূর জানা ঘায়, এ 
দালানটি হুরনাথের (১৮৪৭-১৯৩৯) পিতামহ ক্ৈলোবসনাথ বসুর 
আমলে নির্বিত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে এ বাড়িটি ূলিসাৎ কবে ইট-কাঠ 
বিক্রি করে দেওয়া হয়। 

উপরোক্ত বিবরণ থেকে ছোট জুলিয়ান বলে ও পূজার 
দালানগুলির কথা জ্ঞানা গেল। আলাদাভাবে শুধু লোকংর্মের একটি 
অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা৷ দরকার। গ্রারটিতে দুটি "বাধাঠাকুরতলা" 
আছে। শিশুদেৰ কল্যাপকারী এই লৌকিক দেৱতাব জে পূকুল সহযোগে 
পুক্ধা দেওয়ার প্রথা গুচলিত আছে। শিশুর প্রথম যেবার নাপিতেব কানে 
চুল কাটা হবে. সেবারকর চুল নিয়ে বাবাঠাকুরতলার পূজা৷ দেওা একটি 
অ্রবন্যপালনীয় কর্তব্য । যতদিন সে কর্তব্য না পালিত হায় ততদিন বাড়ির 
লোককেই চুল কেটে দিতে হবে, কোনও নাপিতে শিশুকে স্পর্শ করবে না। 








প্রথম প্রেরণা 


কৌশিকীর প্রকাশিত যাবতীয় সংখ্যা আমার সামনে সাজানো। দীর্ঘদিনের আশা-আালওক্ষা ও হতাশা-বেদলার এক ইতিহাস এই বান্ডিলের ভিতর দিয়ে 
বেন উকিকুঁকি মারছে_-ফেলে আসা দীর্ঘদিনের শ্রাণচক্চল পরিশ্রমলন্ধ সে কাহিনী; হা কখনও মনে হয স্বদ্বের মতো, আবার শুদ্ধনও বেদনাময় সন্ধটের 
দিনগুলির কতা ভাবলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। পতনঅভাদয়ের সে সব কাহিনী নিয়েই লিখতে বসেছি কৌশিকী সম্পাদনার ফেলে অস দিনগুধির 
নেপছ্য-ইতিহাল। 

রশ্ন উঠবে কৌশিকীর নতো পত্রিকা গুকাশে কেন উদ্যোগী হলাম। নিজের এই ভীকনের সঙ্গে ওতত্রোতভাবে ছড়িয়ে ভাছে পতি শরকাশনের 
এক দুর্ঘদ নেশা। স্কুলঙ্জীবলে হাতে-লেখা কাগঞ্, কলেজে পাঠকালীন ছাত্র-কিশোরের উপযোগী 'পত্বের আলো' পত্রিকা, পরবর্তী সময়ে 'স্ষেশ' 
সাপ্তাহিক প্রকাশনায় দৃষ্টান্ত তো ছিলই। ত্যরপর ১৯৬০-৬১ তে হাওড়ার বাগনানে আনন্দনিক্তেন কীর্তিশালার হতিষ্ঠাকল খেবেই ইতিহাস ও 
্রসততব্ের উপাদান সন্ধান ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গ্রামবাংলার নানা স্থানে ঘুরেছি। সংগ্রহশালার জন) সামান] ভপ্রাংশে সংগ্রহকালে দুখ পেয়েছি অনাদরে 
বিলীয়মান মূল পুরাকীর্তি ও প্রয়সম্পদের ভবিষ্যৎ ভেবে। 

এই সময় নিকটবর্তী মেপ্লক গ্রামের অনুজশ্রতিয আনন্বমোহন গস্গোপাব্যার হত রবিবার আমাদের সংগ্রহশালায় আসতেন। পেশায় তিনি ছিলেন 
পূর্ব রেলপথে চাকরিভীহী। বাবে সাঝে তিনি আমাদের অনুসন্ধান সহযোগী হওয়ায় দু'জনে মিলে গ্যান গ্রানান্তরে গিয়েছি। তথনই অনেক জিত্াসু 
সাবায়ণ মানুষের ইতিহাস, পুরাতত্ব ও লোকসাস্কৃতি বিষয়ক রসের সন্মুখীন হয়েছি। উপলব্ধি করেছি ঠাদের সচেতন করে তোলার নতো একটি 
সান্ক্তিক মাধ্যমের অস্ডাব। এই অবস্থায় স্থানীয় ইতিহাস, ্রতত্ব ও লোকসাস্কৃতি বিষয়ক বিবরণ সহজভাবে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদে 
একটি মুখপত্র ্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। প্রধানত আমাদের দু'জনের আগ্রহ ও উদ্যোগেই ১৯৬৪ তে আনন্মনিকেতন কীর্তিশালা থেকে সে 
সময়ের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্বের গ্িত-পগবেষকদের লেখায় সমৃদ্ধ 'আনন্দম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার 
কারণে পরবর্তী সংখা প্রকাশ অপুবিধাজেনক হয়ে পড়ে ৷ তাছাড়া. আনন্দনিকেতন পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনের বেড়ান্ালে 
আবদ্ধ লা থেকে, নিঙ্ছেদের উদ্যোগে ছনোমতো মুখপত্র প্রকাশের তাগিদে, জঙ্ছানা-জচেলা উৎসাহীফের রচনা নিয়ে একটি সমধর্মী বাসিক, পত্রিকা 
প্রকাশে কৃতনিশ্চয় হই। 


নামকরণ 

ধতিমহো হাওড়ার জপগতবল্পভপূরের বেসিক ট্রেনিং কলেে পরশিক্ষণরত আনন্দনিজেতনের দুজন শিক্ষক কিছু পুরে ্া্তির কথা জানান) ঠাদের 
কথামতো আমরা জগংবন্রত্তপুরে কানা সমীর বালিখাদে (যেখানে পোড়ামাটির কিছু মর্তিফলক পাওয়া গিয়েছিল) সরেজমিন অনুসন্ধানে ঘাই। কানা 
নদীর প্রকৃত লাম কৌশিক নদীর প্রবাহপথ হে খুব প্রাচীন, তা বোকা যায় কৌশিকীর তীরবর্তী গলির কৈকালা, হাওড়ার তেলিহাটি-সাগত্বক্লভপুর- 
চাদুল প্রভৃতি স্থানে বহবিষপররবনতশ্রপ্রি থেকে! পূরাহস্ত পরাত্ির ঘটনার ছার প্রভাবিত হরে আমরা হাওড়া জেলায় প্রবাহিত এই প্রাচীন নদীটির 
নামেই আমাদের পত্রিকার নামকরণ করি। যছারীতি দিল্লির হেস ঝেজিসটারের কাছে নামটি রেজিস্ট্রেশনের আবেদনপত্র পেশ করা হয়। 


প্রারস্ত পর্ব 


উৎসাহ যাতে নিভে না যায়, সে জন্য আমরা অবিলঘ্বে পত্রিকা প্রকাশের প্রথমিক প্শথাতি শুরু করে দিই। কথা হয়, দিল্লির সবুজ্সন্ধেত আসার আগেই 
আইন বাঁডিয়ে আমরা প্রথম খণ্ড, দ্বিতীর খু হিসাবে পতিক প্রকাশ শুরু ধরব। অন্যদিকে কৌশিক প্রকাশের ঘাবতীর ব্যয়ভার প্রকাশক হিদাবে 


আমাকে বহন করতে হবে, এবং আলন্দবাবু বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, পত্রিকা 
বেচাকেনা ইত্যাদির দায়িতে থাকবেন) আনন্দ ঘদিও তন চাকরিরত. 
আমি কিন্তু বেকার এবং আলন্দনিকেতনের স্বেচ্ছাসেবী এক কর্মী। তাই 
টাকার সাংস্থান কীভাবে হবে তা নিয়ে বেশ দু্চি্তা ছিল। শুভাকক্ষীদের 
কাহে হাত পাততে আমার কোনও দ্বিধা যে নেই, এটাই ছিল আমার 
স্থলধনের ভরসা। আকার ও মূলোর ব্যাপারে ঠিক হয় প্রথমদিকে এক 
ফার্মার ডবল ক্রাউন আট পৃষ্ঠার ভাগ ছাপা হবে, বা না-লাভ-লা- 
লোকসানের ভিন্তিতে বিক্রি করা হবে দশ পর়সা দায়ে। 


অর্থের সংস্থান 


গোড়ার দিকে হাঁদের কাছে এমন একটি পত্তিকাপ্রতাঙ্ের পরিকল্পনা বাক 
করেছি, তারা আমাদের অর্থহলের কথা ভেবে নিকএসাহিত্ই করেছেন। 
কিন্তু আমরা দু'জনে পিছিয়ে পড়িনি। সুযীর চ্যাটার্জি স্ট্রিটের পূর্ব-পরিচিত 
তারা শ্রেসে ছাপার বন্দোবস্ত করা হয়। ইতিপূর্বে আনন্দনিকেতনের বেশ 
কিছু পুস্তিকা এবং আমার লেখা *রৎচন্ £ সামতাবেড়ের জীবন ও 
গাহি এখানে ছাপা হয়েছিল। আহার বই ছাপার সময় তেসের মালিক 
ধারে তাজ করে দিয়েছিলেন, পরে বই বিক্রির টাকায় তা শোব করি। 
আগের ঘতো সুযোগ পাওয়ার আন্মাতেই আছি আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণের 
ভরসা করেছিলাম। কিন্তু যে হেড ছাপাখানার নাম তারা শ্রেস', সে 
হেতু কেউ কেউ 'গোপনে সঞ্চিত টাকার নিজের নামে প্রেস করেছে” 
বলতে থাকেন। 

কৌশিকীর প্রথম খণ্ডের জন। সর্বসাকুলো খরচ হয়েছিল ২৩১ টাকা) 
১০,১৭১ তারিহের তরেসের রদিদ শু্যায়ী, এক ফর্নার এক হাজার কি 
ছাপায় ৫০ টাক, হচ্ছদের কাগজ ও ছাপার ৪৩ টাকা, বাঁধাই ইআনির জনয 
১২ টাক) খরচ হয়েছিল। রধুনাথ দত্ত আন্ড সঙ্গ ঘেকে ১৫.১২.৭০ 
তারিখে এক রিম ম্যাপলিখো কাগজ কিনতে লেগেছিল ৩৭ টাকা। এ ছাড়া 
ব্লঝে লেগেছিল ৯২ টাক৷। ব্রকনির্াতা সুহাণড বিশ্বাস ৫০ শতাশে ছাড় 
দেওয়া ছাড়াও অর্ধেক টাকা বাকিতে কাজ করে দেন। পরব্তীকালেও 
কৌশিকীর বছ ব্লক তার কাছে এইভাবে বারে তৈরি হয়েছে। 

(কৌশিকীর প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপন বাক। আমরা গে্রেছিলাম নাত ৫০ 
টাকা, পরবর্তী সত্যোঃ সেটি বর্ষিত হয়েছিল ৫৫ ট্যকায়। স্থানীয় 
বিজ্ঞাপনদাতারা অনেক ঘুরিয়ে সামান্য পাঁচ-সাত টাকা আদার দিতেন, সে 
জন হতাশার শেয ছিল না। তাই পরে আমরা আর স্থানীয় বিজ্ঞাপনের 
উপর কোর দিইনি। বিজ্ঞাপনের হার শেষ দিকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 
পাতাপিছু মাত্র ১৫০ টাকা, তবে তারও অনেক কহে আমরা স্থানীয় 
বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে বাধ হয়েছিলাম । এমনকি সয়কারি এক বিজ্ঞাপনের 
ক্ষেত্রেও ছিল অনুরূপ কার্প৭)। আধপাতার বিজ্ঞাপনেও ২৫ টাকা কমানোর 
জন) পশ্চিমবঙ্গ সরক্যরের তথ! সাংস্কৃতি বিভাগের রবীন্রেতবনেয় 
(কৃষ্ণনগর. নদীয়া) শাসক ২.৭.৮৫ তারিখের চিঠিতে লেখেন. "হাশর. 
আপনার বৈশাখ সংখ্যার (বিশেষ) প্রকাশে রবীন্ত্রভবন একটি বিল্াপন 
প্রকাশ করিবার জন্য অর্যপৃষ্ঠা ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। 
বিজ্ঞাপনের হার ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকার যেন বেশি না হয়।' অবশ্য 
ভিক্ষের চাল কড়া না আকীড়া তা দেখতে গেলে তো আর চলবে না। 

পূর্ব রেলের বিজ্ঞাপন পাওয়া নিয়ে আধার অন) এক সমস্যা দেখা 
দেয়। পূর্ব রেলপথের এলাকা-বহিতূ্তি কোনও পত্রিকার কর্তৃপক্ষ 
বিজ্ঞাপন দিতেন না। সে জন] আনন্দ গগোপায্যায় হাওড়া স্টেশনের 


কাছে মুকরাম কানোডিয়া লেনের এক ঠিকানা জোগাড় করলেন। ঠিকানা 
বলের দৌলতেই নবপর্ধায় শ্রবম স্যার পূর্ব বেলের প্রার্থিত বিজ্ঞাপন 
পাওয়া সন্তব হয়েছিল। পরে বষ্ট বর্ষ (১৯৭৬) থেকে আবার ঠিকানার 
পরিবর্তন ঘটে, হাগুড়ার শিকেন্দু মাঘার বাড়ির ঠিকানায় (১১৬/২, 
বৃদ্দবল মমি লেন)। ১৯৮৪তে রেলের বিজ্ঞাপন প্রাপ্তি বন্ধ হয়া 
শিবেচ্ছুর সঙ্গে যোগাযোগের অসুবিধা এড়াতে কৌশিকীর পুরনো 
ঠিক্দনাই অৈর্ঘাৎ নবাসন, ব্যগনান, হাওড়া) আবার বলবন্ধ হয়। 

প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পত্রিকা টিকিরে রাখার প্রধান 
কৃতিত্ব ছিল আনন্দ গঙ্গোপাধ্যারের। এ সময়ে অমিঘ্যকুমার বন্যোপাব্যায 
ও শার্থসারবি চৌধুহীর এবং শেষদিকে মোহিত রায়, অমল চক্রবঠা, 
সুন দাশশুপ্ত, দিবাকর সেনরায় ও ঘ্জেশ্বর চৌধুরীর উপরে 
বিজ্ঞাপনের জন] বেশ কিছুটা নির্ভরশীল ছিলাম। ১১:৬.১৯৭৬ তারিখে 
আমবা লে সময়ের তথ্য ও ছনসযোগ্ অধিকর্তা গোপাল ভৌমিকজে 
নিজেদের দুরবস্থার কথা ও সরক্ডরি বিজ্ঞাপনের প্রার্থনা জানিয়ে একটি 
পয নিই। জীতৌমিক অবিলম্বে একটি পূর্ণপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন মুন্তণের আদেশ 
দিয়েছিলেন। 

সব শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য বগজের দাস করা 
হয়েছিল দশ পয়স। সে জন) আর্থিক সমস্যা মোচনে গ্রাহক সংগ্রহের 
উপর কোর দিয়ে আমরা বার্ষিক গ্রাহক চাদ ধার্য করেছিলাম তিন টাকা। 
এককালীন সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন কেশ কিছু শুভানুব্যায়ী। 
মনে পড়ছে, বাগনানের উত্রপুর গ্রানের জগদীশ ঘোষকে পত্রিকা প্রকাশের 
পরিকল্পনার কথা হলা মাত্রই তিনি একশো টাকা সাহায্য তরেছিলেন। 
বাগনানের সদ্য-স্থাপিত করোদা ব্যান্তের তরুণ ম্যানেজার দীপক্ত যায় 
বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে অক্ষমতা জানালেও ব্যাঙ্কের পন্চ থেকে এককালীন 
সাহাহা হিসাবে কুড়ি টাকার চেক দেন। 


প্রেস বদলের পালা 


'অরা হেস'-এ পাচ দণ্ড ছাপার পর আমরা যাতায়াতের অদুবিযার জন্য 
২১, রাজা লেনের ডায়েট হেস'-এ কৌশিকী ছাপার বন্দোবস্ত করি) 
এটির খোজ দিয়েছিলেন সুবর্পরেখায ইন্তরাথ মজুমদায়। এখানে 
ছাপানোর খরচ ছিল ফর্ম! পিছু পঞ্চাশ টাকা। এষান থেকে ১৯৭১-এর 
শারদীয় বিশেষ সংখ্যাটি ছাপা হুয়। ইতিষবে। বেস রেছিট্রারের 
অনুমোদন এসে যাওয়ায় পরবর্তী সংখ্যা 'নবপর্ধায় ১ম সাখ্যা' হিসাবে 
চিহিত করে দাম দশ পরসা থেকে বাড়িয়ে করা হয় কুড়ি পরদা। 
১৯৭২-এর শেষ দিকে ছাপা ও কাগজের ব্যয়বৃদ্ধির জন) আমরা 
মহলের প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা করি॥ ১৯৭৩-এর ১ম-৫ম সংখ্যা ছাপা 
হয় মেদিনীপুরের কোলাঘাটের 'কম্ুতরু শ্রেস'-এ এবং তারপরের সাগ্যা 
ছেকে শেষ অবধি ওইখানেরই 'রাপনারারণ প্রেস'-এ। ১৯৭৪ নাগাদ 
কাগজের প্রতি রিনের দাম দাঁড়াঃ ৬৫ টাকা। ১৯৭৩-এ করতরু প্রেস 
এক ফর্ম ছাপার খরচ ছিল ৩২ টাকা, পরবর্তী যলাপনারায়ণ হেসে তা 
কলে ছড়ায় ৩০ টাকা। ১৯৭৬-এ অবশ্য তা ৩৬ টাকা! এবং ১৯৮৫ 
থেকে ৯৬ টাকার পৌঁছয় শেযোন্ত হেসে ছাপার কম খরচ এবং কর্ণার 
জয়ন্ত মণ্ডলের আন্তরিকতার জনাই আমরা এতদিন বরে কৌশিকী 
বরের সুযোগ পেয়ে এসেছি। 

মফস্বল হ্েসের সত্তা ছাপার শরণাপয়৷ হগলায সুদুর না গেলেও 
অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছি। তবে সমস্যা ছিল প্রেদে শ্রফ আনা- 


নেওয়ার, ফারণ ক্র পাওয়া বেত মাত্র দুপৃষ্টার। এ অজটি করতেন 
আনন্দবারু: ফিস থেকে বেরিয়ে কোলঘোট স্টেশন ছেকে হস পর্যন্ত 
পরায় দু' কিনি রাস্তা হেঁটেছি যাতায়াত করতে হত । অনেক সমন ডাউনের 
শেষ ট্রেন ফেল করে হেঁটে রায়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আনম্ববাঝুর এই 
মহযোগিতা কোনওদিন ভোলার নয়। পরে তিনি হুখন কশিকীর সঙ্গে 
সম্পর্ক ছি করলেন, তখন কোলা হাইস্কুলের শিক্ষক অনৃষ্ঞপ্রতিম 
তাপসকাত্তি রাজপণ্ডিতের উপর দাচিত্ব বর্তায় । আরও পরে শিবেু হবার 
এবং শেবে আমি স্থানীর দুই যুবক গোরাটাদ দেঁড়ে ও শৈলেন ঘোষের 
সহযোগিতায় হেসে প্রফ দেশয়া-নেওয়ার কর সাদলাই। তবে পূর্বোক্ত 
ফায়পে বারাবোর ঘাতায়াত ও গাড়িভাড়ার বোকা সামলাতে খুবই 
হিমসিম খেতে হয়েছে। 


প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ 


শিল্পী পূর্ণ পত্রী আমার বাল্যবন্ধু ও পার্থববর্তী গ্রামের অধিবাসী। সেই 
সুবাদে, হন "সন্দেশ" সাপ্তাহিকের সম্পাদক ও নুস্রাকর ছিলাম, তখন, 
তার কাছ থেকে বেশ কিছু অলঙ্করণও করিয়ে নিয়েছি। পরে সে আনার 
বম দুটি বই হাওড়া জেলার লোক উৎসব' এবং "শরতচম্র £ 
সামতাষেড়ের স্ত্রীবন ও সাহিত্'-এর প্রচ্ছদ ও অলম্করণ রচনা করে। 
পূরণেশ্দু তক্ষ আনন্দবাজার পত্রিন্সয় কর্মরত। তাকে বলা নয়ই 
কৌশিকীর প্রথম সংখ্যার রজ্ছদ একে দেয় এবং 'টেলপিস' হিসাবে 
ব্যবহার করার জন! লোকশৈত্রিঝ বিভি্ অলঙ্করণও সে করে দেয় 
অখাম সাম্য কয়েকটি শ্মিরোনামের স্কেচ করে দেন বাগনানের শিল্জীবদ্ধ 
নিতাই দাস। এরপর থেকে পূর্ণেন্দু কৌশিকীর প্রয়োজনমতো প্রচ্ছদ একে 
দিতে বোনখরকম কার্পন্য করেনি। শুধু তাই নয়. সদা-ব্যস্ততার মহ্যেও 
কৌশিফীর জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিতে সে পরা্দুখ হয়নি। 
তার কথ্য লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে ১৯৮৯ শেষ স্যোটির 
বরচ্ছদের কথা, জরুরি গুয়োজনে দিলি চলে যাওয়ায় ঘা সে তৈরি করেও 
সময়মতো দিয়ে যেতে পারেনি। আদিও সে সময় অসুস্থ হতে পড়ি। 
২৫-১০৮৮ তারিখের এক চিঠিতে পূর্ণেন্দু লিখেছিল, '..তোর শরীর 
খারাপ গুনে মন খারাপ। আলা করছি এতদিনে খানিকটা সুস্থ। আমার 
ছোট মেয়ের চীন যাওয়ার ব্যাপারে ৫/৬ দিনের জন্য দিসি কিরে 
২২/২৩ দিন আটকে [গয়েছিলাহ। ফলে কাজকর্মের অনেক ক্ষতি হয়েছে) 
ফিরে এসেও শরীরে লেগেছিল দিল্লির ধকল। এখন একটু ভাল। তোর 
প্রচ্ছদ করে রার্খছি। যদি আমার সঙ্গে দেখা না হয় 'আদ্রকাল'-এ দে. ব.- 
রা কাছে ঘাকবে। নিয়ে দিস। তবে তোর সঙ্গে দেখা হলে ভাগ হয়।' তার 
মতো ঘ্যন্ত শিল্পী যে আমাদের প্রতি কতটা আন্তরিক ছিল তা ওই চিঠিতে 
স্পষ্ট। ঘদিও যোগাযোগের অভাবে তার কথামতো প্চ্ছদটি সংগ্রহ 
করতে পারিনি, বদলে তার তৈরি আগের একটি শুক্ছদের রক রঙ বদল 
করে ছাপতে বাধ্য হত্রেছিলাম। 'প্রতিক্ষণ' পাক্ষিকে (১৭.৬৯.৮৫) 
কৌশিক প্রসঙ্গে পূর্পেশ সম্পর্কে ঘা লেখা হয়েছিল. তাতেও এটি বোকা 
ঘার, '...খুবই দীন শুকাশনা-_ কিন্ত পূর্পেশ্ব পরীর ঝলমলে মলাটে এবং 
ছোট ছোট লেখার বৈচিত্র ও যে মনে হত অনেক। .-পূর্ণেসু পত্রীর 
নতুন পরচ্ছদ। 'কৌশিকী'র এটাও একটি স্থারী বৈশিষ্টর। কিছু যাদে বাদেই 
পূ্ে্ু ওঁদের জন্য ভারি সূন্দর প্রচ্ছদ এঁকে দেন। নিজের দেশ-গাঁর প্রতি 
শর পক্ষপাতিত্ব শুধুমাত্র দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের টানে আমি পূর্ণেশ্থর 
অনুয়ানী নই, তার শিল্পী মানস ও গ্রাফিক আর্টের অসামান্য তুলির টান 


জামকে বর্যবরই নুস্ধ বেছে। বিভিন্ন রচনা ও অস্কনে সে যথেষ্ট সুনান 
অর্জন করেছে, কিন্তু এই ক্ষত পত্রিকার তুচ্ছ সজা তার পাশাপাশি 
নিশ্চয়ই এক নহৎ সৃষ্টির নমুনা হয়ে থাকরে। 


বিপণন 


গ্রাহকদের আছে হাতে বা ভাকে পাঠানোর পাশপাশি আৰরা পরিচিত 
মহলে পত্রিকা “পুশ সেল' বা শছানোর পদ্ধতি নিয়েছিলান। বহু পাঠক 
হৃত:স্রবৃত হযে পত্রিকা নিয়ে হখ্যসময়ে লান পাঠিয়ে নিয়োছেন। বাদিজ্যিক 
বিপণনের জল] সহযোগী আনন্দ কলকাতার ঘু্টপাথের স্টলে বিক্রির 
ব্যবন্থবে সচেষ্ট হল। কিন্তু দান কন হওয়ায় শ্রম দিকে বড় স্টলওলি 
পত্রিকা নিতে অস্বীকার করে। দুলা বৃদ্ধির পৰ "্রার এই সমস্যা বেদ 
দেয়নি। তবে সমযনতো অবিক্রীত পত্রিক। ফেরত না হানতে পারায় বু 
অর্থ অপচয় হত। শেহদিকে লোকতাভাবে স্টলে পত্রিকা বিলি ভরতে 
অসমর্থ হয়ে আমরা সুবর্ণরেখা, কাশি, পুস্তক বিপশি, কারেন্ট বুক সপ 
্রনৃতি অপ্েড স্ট্রিটের বিভিন্ন বইরের দোকানের মাধানেই পত্রিকা বিড্রি 
করভাহ। 

আনেন পাঠক বিপগনের ভার স্বেচ্ছায় কাধে তুলে নিতে চেহেছেল। 
গোপাল চক্রবপ্তী (বালি, হাওড়া) লিবেচ্ছেন (৩০.১১.৭১), “বন্ধুরা 
নিয়মিত 'কৌশিকী' পত্তিকা পাচ্ছেন না বলে অনুযোগ নিচ্ছেন। অতএব 
আর কিছু না হোক শ্রতি নাসে পাঁচ কপি আনায় দেবেন।' পন্রিকা-সংগ্রহে 
আগ্রহী পাঠকের অসুবিধার কথা শ্রতি্লিত হয়েছে মানিক গালের 
(হাওড়া) পত্রে (১৬.৬.৭৩), "আনন্দবাজাব পত্রিকার করচার পাতায় 
ডেভিড দ্যাককাচ্চন সংখ্যা সম্পর্কে পড়ে বাচাবে খোজ করি। কিন্তু 
কোথাও না পেয়ে আপনাদের চিঠি দেই। সেই চিঠির যথাঘথ উত্তর ঠিক 
সময়েই পাই এবং সেইমতো স্থানীয় হতার্স-এর কাছ থেকে শ্রাবল-ভা 
১০৭৯ এবং শারদীয় ১৩৭৯ সং সংগ্রহ করি। কলেছ স্ট্রিটে 
ম্যাক্ককাক্চন সংখ্যা কোথাও যৌন্র করে পাইনি। কিন্তু আমি ভাগ্যবান 
কলেজ ট্রিটের কথাসিসজে গ্যাককাচ্চন সংখ্যা খোঁজ করি এবং পেয়ে যাই।' 

এবার আর একজন বিক্রেতার অভিভ্রভার কথা জানাই। 
কেলঘরিষ্রার 'গ্রন্থলোক'-এয় কর্মাধ্যক্ষ গুঞপ্রসাদ দণ্ড ভানিয়েছেন 
(২৯,৯৭৯), 'হপলাদের লন্কধতিষ্ঠ পত্রিকা 'কৌশিকী'র কথা ইতিপূর্বে 
শুনেছিলাম কিন্তু স্বচক্ষে দেঘবার সুযোগ ঘটেনি। সৌভাগ্যবশতঃ 
সানস্রতিক একটি সঙ্যো (401. 81২০. 8-10) জাকস্মিক হাতে এসে পড়ে। 
সংখ্যাটি পড়ে যুদ্ধ হয়ে আপনাদের ঘন্যবা না জ্রানিয়ে পারছি, না। 
প্রত্যাশা করতে পারিনি এনন একটি মূল্যবান পত্রিকার খোজ আগে কেন 
পাইনি। কলকাতার অর্থাকথিত নামীনাহী পত্রিকার থেকে দিসেন্দেহে 
'কৌশিকী'র স্থান বহু উর্চে। পত্রিকার পূর্বত্রভানিত বিশেষ সব্যোগুলি 
(যনি কিনু থাকে)...অনুগ্রহ করে দাম ও দেয় কমিশন উত্লেখসহ এক 
বিস্তৃত তালিকা পাঠান তবে প্রতিনিধি পাঠিয়ে সবগুলি লড্য সংখ্যা ফ্রয় 
করবো। 

আর এক পু্বক বিক্রেতা শরীপুত্তকালয়-এয পক্ষে নরেন্তরকুছার নাথ 
ভ্রানান (৬.১.৭৫), "আপনার 'কৌশিকী" পত্রিকা আমরা এখানে 
ঝরেকবার বিক্র্ট করেছি। মনে হয় এখানে ভালো রণ হবে। 
আমাদের যদি নিয়মিত পত্রিকা (v৫ ০০১০১ ত*লাঠ ৪5৬৫) দেল তা 
হলে নিতে পারি। ফৌশিকী শারদীয় সা পাইনি এখন পাওয়া যান কি 
না জানাবেন।' 


“কৌশিকী' সম্পর্কে পাঠফনের চাহিদা হীরে চরে খে বাড়ছিল তার 
শ্রদাপ পত্রিকা ডাকে বা ভি পি পি তে পাঠানোর বা গ্রাহক হওয়ার 
তাপিদ-ৃদ্ধি। পত্রিকার বেশ কিনু সংখ্যা আমরা কৃষ্ণনগর, ঘালবহ, 
দুর্গাপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে আগ্রহী লেখক ও সংগঠকদের হছে 
পাঠিয়ে দিতাম, বিলিহ্যবন্থ। করে তারাই দাম সংগ্রহ ভবে পাঠাতেন। তা 
হলেও পত্রিকার বিপশনকে আমরা যে বাবদারিক মাপভাতিতে দীড় 
করাতে পারিনি এটাই ছিল আমানের বড় গলদ। 


বিশেষ দুটি সংখ্যা 


বিশেষ শারদীয় সম্যোগুলি ছাড়াও ডেভিড হ্যাককাঙ্চল ও বিনয় ঘোষের 
স্মৃতি তপন করে কৌশিকীয দুটি তিশেষ সংখ্যা শ্রকাশ করা হয়। বালোর 
মন্দির স্থাপতঃ ও ভাত্ধর্য বিষে গবেহদারত. হাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তুলনানুলক ভাবা ও সাহিত) বিভাগের রিভার ডেভিড ব্যাককাচ্চনের 
অকাল শ্রয়াপে তার ভীবন ও কর্মধারা সম্পর্তে সাবারদ পাঠককে অবহিত 
করার উদ্দেশ্যে এতটি বিশেষ সং প্রকাশের অয়োজন অনুভূত হয়। 
বিশেষ করে তার নন্দিরচর্চার সঙ্গে কৌশিকী গোষ্ঠীরও বেশ কয়েকজন 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার কারণে এই বঙসংস্কৃতিশ্রেমিক বিদেশির শুতি 
শ্রদ্ধাঞ্জপি নিবেদন করা অতি অবশ৷ কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। কৌশিকী 
সম্পর্কে ডেভিডের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। এক চিঠিতে তিনি 
জানিয়েছিলেন, "4০৪ magazine is an excellent venture. Al 
৪০০৫ ৮৭৮৫5.” সেজন্য এই সংস্যায় (২য় বর্ষ ৮ম-৯ম সংখ্য, ১৯৭২) 
লিখেছিলেন ভাষাতাত্বিক সুকুমার সেন, ধাদবপূর বিশ্বকিনালরের 
তুলনাদৃলঞ ভাহা ও সাহিত্যের তদানীন্তন শ্রধান অধ্যাপক নরেশ গুহ, 
বিষ্ণুপুর যোগেশচহ্ত্র পুরাডৃতি ভবনের মাণিকলাল সিহে, পণ্ডিত 
পঞ্চানন রায়ে কব্যতীর্ঘ, সুধাংশু রায়, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার 
অন্যান সহযোগী ব্ুবান্ধব। লেখকদের স্মৃতিচারণার সঙ্গে ডেভিডের 
কর্মময় জীবনের প্রমাণ হিসাবে কিছু আল্লোকচিত্রও পরিবেশিত হয়॥ 

এ সন্যোর অন্যতম লেখক দেবকুমায় চক্রবর্তী লিখেছিলেন 
০৬৮৭২), 'কৌশিকী পর্রিতার ডেভিড ব্যাককাঙ্ছন সংখ্যাটি পেয়ে 
এবং পাঠ জয়ে আনন্দিত হলান। ডেভিড সাহেবের স্মৃতি আবার মনের 
আহে জেগে উঠেছে। আপনি তাঁর অসমাপ্ত কাজের সম্পূর্ণতা আনতে 
সচেষ্ট, এজনা উৎসাহিত কোষ করছি। এইগুলি প্রকাশিত হলে তার প্রতি 
সত্যিজর শ্রদ্ধা জানাতে আমরা পারধ। লেদিক থেকে সরকারী আনুফূল] 
আপনার উপর বর্ষিত হলে স্রনেনড কাজ হত। সরকারী যা বেসরকারী 
পতিষ্ঠানুলিয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে কোন বড়তামালার আয়োজন না 
করে দ্বন্মমূলে৷ তার তোলা অপ্রকাশিত ছবি বা তার লেখাগুলি প্রকাশ 
করলে বিদ্ধ সমাজ অনেক উপকৃত হবেন বলেই আমার হারলা।' 

নিরঞ্জন হালদার (৭৯, রামকৃষ্ণ ঘোষাল রোড, কলকাতা) এই 
পখ্যোটির প্রচারের জন্য আগ্রহী হয়ে লিখলেন (৩০-১১.৭২), 
“আপনার কাছে ঘদি এ সংখ্যাটি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তাহলে 
আপনি কিছু কপি বঙগসস্ততি সম্মেলনের মেলার দুটি স্টলে দিয়ে যান। 
ডেভিড আমাদের সকলের বিশিষ্ট বন্ধু ছিল। তাই ডেভিভের সম্পর্কে 
হী বেরিয়েছে তা তো ডেভিডের বন্ধুদের জনা দরকার 

বাদল দুখগাধ্যায (১/৪ ডি বাসঘহল রিট, কলকাতা) লেখেন 
(২৫.১.৭২), 'কৌশিকী পৰিকার পৌষ, ১৩৭৮ সাখ্যো সংগ্রহ করলাম। 
হ্যাককন্চন-এর স্মৃতি সংখ্যা হিসেবে কৌশিকীর পরবর্তী সংখ্যা সংগ্রহ 


করতে একান্তই ইঙ্ছুক। ম্যাককাচ্চনের তোলা হাজার হাজার মন্দিবের ও 
মন্দির সম্পর্কিত ফটোগুলির ভবিষাৎ গতি কি জানতে ট্ছুক। তার 
হারেজি প্রবস্তাকলীর অনুবাদ আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হলে একটা 
ভাল কার হবে।' 

দেবপ্রিয় বন্ক্যোপাধ্যায় (৯০, পাুরিয়াঘাট ট্রিট, কলকাতা) 
ক্োশিকীতে প্রকাশিত ডেভিডের রচলাপঞ্জির অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ অরে চিঠি দেন (১৭.৮.৭২)। নন্দদুলাল ঘোষ (৩৫/২. টালিগঞ্জ 
সার্কুলার রোড. কলকাতা) ওই 'সধ্যোটি কিনতে চেয়ে জানিয়েছিলেন, 
(১.৯.৭২). তার স্বগ্রাম বাহাবপুরেক (বর্ধমান) দশ্মিরগুলির প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করলে ডেভিড সেগুলি দেতে গিয়েছিলেন। সংখ্যাটি কিনতে 
চেয়ে চিঠি দেন বিভূতিভূষণ বন্যোপাত্যারের রচলাবলির অনাতম 
সম্পাদক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় (ব্যোরাকপূর, উঃ ২৪ পরগনা). প্রণব রায় 
(কৃষ্ণনগর. নদীয়া) শ্রমুখ অনেকেই। এই বিশেষ সংখ্যায় ডেভিও সম্পর্কে 
আনেক নতুন তথ জানতে পেরে খুশি হয়ে চিঠি লিঙ্গেছিলেন নৃতত্ব 
গবেঘফ গোরাটাদ কুনু (১৩/৩/৩ সুইনহো স্টিট, কলকাতা)। 

বে ফে সাঘরিকপন্তে এই সংখ্যাটি সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত 
হয়েছিল তার বে 'অমৃত" সাপ্তাহিক (১.৯.৭২) উদ্সেখযোগ্য। 
আসলন্দবাল্লার পত্রিকার 'কলকাতার কড়চা'্র (২১.৮.৭২) লেখা হল, 
“ভবানীপুর সিমেট্রিতে মাটির নিচে শুয়ে আছেন ভারতবন্ধু ডেভিড 
ম্যাকান্তিয়ন। বাংলার মন্দির স্থাপত্য নিয়ে এই মানুষটির প্রাণপণ কাজের 
বিধয়ে দু'এক কথায় সারা বায় লা। তার স্মৃতি উপলক্ষ করে 'কৌশিকী' 
একটি বিশেষ সংগ্ো প্রকাশ করেছেন। পরিশিষ্ট আশে ডেভিড লিখিত 
্র্ধগন্জীর একটি কিন্তৃত বিবরণ গবেষকমাত্রেরই লোভনীয়. 

কৌনশিকীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ঝরে ডেভিডের স্মৃতির প্রতি আমরা 
ঘঘাসাহা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলাম, হা কিন্তু পরিকল্পনা সংেও বিভিন্ন 
বুদ্ধিজীবী ও সংগঠন রাপায়িত করতে পারেননি। তবে চেষ্টা কি 
হয়েছিল। ডেভিডের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে একটি ব়্তামালার আয়োজন করা হয়। এখানে পড়ার জন্য 
সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতন থেকে বিনোদবিছাযী মুখোপাধ্যরের একটি 
রচলা সংগ্রহ করে উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেন। পরে ডেভিডের 
স্মৃতিতে এক সংকলন গ্রন্থে লেখাটি প্রকাশের আয়োজন করা হয়। কিলা 
পরিকল্পনাটি ফলপ্রসূ হয়নি । পরে সত্যরিৎ্বানু যখন শিল্পী বিনোদবিহারী 
সম্পর্কে একটি তথাচিত্র গ্রহণে উদ্যোগী হন, তখন ওই লেখাটির খোজ 
পড়ার তিনি আমাকে (১/১ বিশপ লেড্র় রোড থেকে ২.১.৭৩ 
তারিখে) লেখেন, 'আমি হিতেশবাযুয় সো করে পাইনি। তাই আপনাকে 
লিখছি। বিনোদবাবু শান্তিনিকেতন ছেকে তার লেখাটা ফেরত চেয়ে 
পাঠিয়েছেন; ওঁর কাছ্ছে আর ফলি নেই। আপনি ঘদি সরাসরি 
বিনোদবাবুঝে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে ত ভালই, জার তা 
না হলে আমার ফাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলে আমি বাকি কাজটা 
করে ফেলতে পারি। কাজটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। 
ডেভিডের স্মৃতিরক্ষায় সে সময় বিদ্ধ বাক্তিরা উদ্যোগী হয়েও যে সফল 
হতে পারেননি, তারই এক নিদর্শন এই চিঠি। 

ডেভিভ ম্যাকক্ঙ্গন স্যোর মতো বিনয় দেবের প্রয়াণের পর 
কৌশিকীর পক্ষ থেকে বিনয় ঘোব স্মৃতি সম্যো (১০ম বর্ষ, ১১-১২শ 
স্যো, ১৯৮১) প্রকাশ করা হয়। এই সংখ্যার লেখকদের মধ্যে ছিলেন 
মূলত গার অন্তরঙ্গ সুহৃদবৃন্দ। তবে বিষ্ণুপূুরের মাপিকলাল সিহে 
[বিলাবাবু সম্বন্ধে লি্ষতে অক্ষমতা জানিয়ে চিঠি দেন (৩.১২.৮০), ‘পির 


৫২২ 


ভাইীবন, বিলয়বাবু সম্বন্ধে লিখতে বলেছ। কিন্তু লিখার ইচ্ছে নেই। 
এইসব বন্ধুবান্ধব এতদিন ধরা হৌওলার ছবে। ছিল আজ নেই। তাই 
লিঙ্গতে মন চায় না। কেমন একটা নৈরাশ্] ও উদাসীনতা পেয়ে বসেছে। 
একসমর বিনগ্নবাবুর সঙ্গী হয়ে শ্রািকবাবুর সুযোগ্য সহকাহী চিত্তর্ল 
দাশগুত ১৯৫৪তে ছাতনা, বহুলাড়া ও বিষ্ুৎপুবের নানা স্থানে 
ঘুরেছিলেন। তিনিই বিনরবাবু সম্পর্কে রচলাটি লিখে পাঠান। এই সংখ্যায 
বিনা ঘোষের ঘনিষ্ঠ ভ্রমাসঙ্গী ফুলেন্দরের শশাস্কশেখর সান্যালের 
নিবন্ধে বিনয়বাবুর জীবন সাধনা বিস্তাসিতভাবে বর্দিত হয়েছিল। 

১৯৮১তেই তকাশিত হল 'দর্শক' পত্রিকায় (৩০.৯.৮১) বিনয় ঘোষ 
সধ্যোর সমালোচলা। সমালোচক নিখিলেম্বর সেনগুপ্ত ক্রটি-বিছ্যাতি 
পত্রিকা. বিনয় ঘোষ সাখ্বা' প্রকাশ করেছে। অনেকল্তুলি লেষা আছে। 
বেশিরভাগ লেখা স্মৃতিচারণ । সাক্ক্েতিক ও সমাজ্জতাত্তিক রচনায় তার 
অবদান সম্পর্কে এই পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। অনেক তথ্য জানতে 
পারলাম। বিশেষ করে শ্রীত্যরাপদ শীতরা ও শরীঅমিয়কূমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা দুটি ঘেকে অনেক বিষয় জ্ঞানা গেল। কিন্তু এই 
বিশেষ সংখ্যাটিতে বিনয়বাবুর জীবনীপন্জী ও রচনাপন্জী ছাপালে 
পাঠকদের অনেক সুবিধা হত, কাছে লাগত, পত্রিকাটির মান আরও 
উদ্ধত হত। আম্চর্ধের বিষয়, বিনয় ঘোর সংখ্যা'য় বিনঘবাবুর জন্ম-দৃতা 
তারিখ দেওয়া নেই।" 

সংখ্যাটি সম্পর্কে নদীয়ার কৃজ্ঞনগর থেকে প্রকাশিত 'নঙ্গীয়া বাজার" 
পত্রিকার (৯ কার্তিক, ১৩৮৮) লেখা হয়, ‘প্রখ্যাত হজ সাক্ষতিবিভ্তানী 
বিনা৷ ঘোষ আজ আর আমাদের মহ্যে নেই। তার সম্পর্কে এগারটি 
রচনার সফেলন। লেঙ্ষকরা সকলেই দীর্ঘদিন ধরে তার সা্িব্যে থেকে 
বঙ্গসাক্ধেতি চর্চা ঝরেছেন। ভবিষ্যতে বিনয় ঘোষ সম্পর্কে গযেষণা হলে 
এই সংকলনটি অপরিহার্য আকর-সূত্র । বিনয় ঘোষ নদীয়া পরিত্রদ্ কবে 
ক্ষেত তথ্য সংগ্হ করেছেন, সেই সম্পর্কে নানা তথ্য আছে এই 
সককেলনে। গ্রামদংস্কৃতি সম্পর্কে বিনয় ঘোষের দরদের নালা পরিচয় 
পাওয়া যায় বিভিন্ন রচলায়। সংকললটি নানাদিক দিয়ে সূল্যবান। প্রচ্ছদে 


বিনা ঘোষের আকর্ীয় প্রতিকৃতি মু্রিত।' 
কৌশিকীর বিনয় ঘোষ সংখায় প্রকাশিত প্রচ্ছদের ছবিটি কষুপ্াকারে 
মুদ্রণ করে শ্শিলাদিত)' মামিভপত্রে (নভেম্বর, ১৯৮১) সুরত রাহা 


সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, 'লোকসাস্কতি চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য 
পত্রিকা কৌশিকী। পত্রিকাটি চেহারা ও চরিস্তে লিটল ম্যাগাজিনের মতই 
অনিয়মিত ও নতুনের সন্ধানী। এই পত্রিকার বিনয্ন ঘোষ সংখ্যাটির 
অধিকাশে রচনার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বিনয় ঘোষের স্মৃত্তিতর্পণ করা। কিন্তু 
অনেক লেখকই লোকসংক্কৃতিতে তার নিষ্ঠা ও বৈশিষ্ট দেখাতে গিরে 
বিনয় ঘোষেন হ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছেন কি শেষ পর্যন্ত? 
যেমন শক্কর সেন তার লেখাতে._।' 

মেদিনীপুরের ‘দেরী’ সাপ্যাহিকে প্রকাশিত হল--€২০-১২.৮১), 
*কৌশিকী একটি উত্রতমানের স্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, কিন্তু বন্ড 
অনিয়মিত। করেকবন্ধর এঁরা শুধু শারন সফেলনটিবেই সাজিয়ে 
পাঠকদের হ্যতে দিতে পারছেন মাত্র। যাই হোক্‌, আলোচা সংখ্যাটি 
নিবেদিত হয়েছে বিনয় ঘোষের উদ্দেন্টে। প্রথমেই বিনয় ঘোষ 
মহাশত্ের বঙ্গসক্কৃতি হসঙ্গে একটি লেখা স্থান পেয়েছে। তার ভেতর 
একটি কথা প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত __ লোকশিল্-সংক্কৃতি নিয়ে 
গবেষণা করে আমরা ডিয়ি পাচ্ছি, বিশেষজ্ঞ হচ্ছি, কিন্তু যাদের নিয়ে এত 


সোরগোল, সেই লোহশিক্টাদের অৃষ্টে কি জুটেছে বা লোকশিল্পের 
ভবিষাহই বা কতটা উজ্বল হয়েছে?" 

এই দুটি কিসেষ সংখ্যা ছাড়াও একানশ বর্ষের 'শ্রার্থ সংস্যা' নামে 
আর একটি সংখ্যা প্রকাশ রা হয়েছিল যাতে কৌশিকীয় প্রধান দশ বছরে 
হুকাশিত রচনার পাঞ্জি লেঙ্গকদের নামের বর্ণানুক্রনে স্মিত ছিল। এটি 
শুনে দাল্লিত পালন কবেছিলেন সহহোদী প্রবাল রায়। 


পত্র-পত্রিকার সমালোচনা 


কৌশিকী শ্রকাশিত হলেই কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যথারীতি 
পাঠানো হচ্েছে। কোথাও বা পরািস্থীকাল আবাল কোথাও সামান) নিচ্দা- 
শ্রশংসাও হিলেছে। নফস্বল থেকে প্রকাশিত আনেক পত্তিতার দতনে 
আমা হয়তো ঠিকমতো সৌকনা সগ্যো পাঠাতে পারিনি, কিন্তু উৎসাহী 
সম্পাদক্েরা তাদের সুরিন্ঠিত মতাত প্রকাশ ভুরতে কুষ্ঠিত হননি। 
সমালোচনাশুলি যে কৌশিকীর প্রচান বৃদ্ধিতে যতেষ্ট সহায়ক হয়েছিল, তা 
অনুষ্টচিনে দ্বীকার করি। 

“নৈলিক বসত পত্রিকায় কৌশিজীর সর্বপ্রথম সদালোচনা হকাশিত 
হয় ১১.১০.৭১ তানিখে। শারহীর ১৩৭৮ সংখ্যা শ্রসঙ্গে সেটির লেখক 
ও শ্রবন্থসূচি উদ্ধৃত করে লেষা হয়েছিল, 'এই দখ্যোটিল রচনা সত্তার, 
সুসম্পাদনা পত্রিকাঘানিব আপন বৈশিষ্ট সাক্ষ) দিচ্ছে। পরবর্তী বছরে 
রবিবারের যুগাহ্বর' সৈনিকে লেখা হর (১৭.১০.৭২), "পরিক্ষা 
সুমিত এই পুত অলেবরের শারদীয় সংকলনটি বিশেষভাবে আকর্ষনীয়) 
লোকসান্কৃতি, স্থাপত্যত্রান্য, পটচিত্ ও শিল্পকলা ্রডৃতি বিষয়ে বিচিত্র 
রচলার এমন সংকলন বালোভাবায় বিলে প্রকাশিত হতে দেখা হায় না। 
এটি দশম সকেলন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-গবেবকদ্রে পক্ষে পত্রিকাটি 
অয়োজনীয়।' 

অনাৰিকে ওই সংখ্যা সম্পর্বেই (শারদীয় ১০৭৯) সাপ্তাহিক 'অমৃত" 
পত্রিকার (১০ কার্তিক ১৩৭১) প্রকাশিত হল, শিল্পের বর্তমান নয়. 
অতীত ওডিহ্ের পুনর্মূল্যাযন করার উচ্গেশয নিয়েই বোধ হয় কৌশিক 
বেরুচ্ছে নিহমিত।.. সিরিয়াস পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পত্রিকাটি 
সাংগ্রহয্যেণ্য বিবেচিত হবে।' 

বছর দুই বাদে মেদিনীপুরের 'সন্ধানী' পত্রিকায় অধ্যাপক প্রদীপ 
চৌধুরী লিখলেন (১.৮.৭৪), “কৌশিকীর ৪র্থ বর্ষ ১-৫ সংখ্যাটি 
সম্পর্কে আলোচনার শ্রথমেই বলতে হয় লোক্সংস্কৃতি উৎসাহী ব্যক্তির 
কাছে পত্রিকাটির গুরুত্ব এবং আবেদন দুই বেশ গুরুত্বের দাবী করতে 
পারবে। বঙ্ষমমান সংখ্যায় তবু. তথ্য ও বিবরণ বিবৃতিমৃলক ছ'টি প্রবন্ধ 
সকেলিত হযেছে এবং সব কটি শ্রবন্ধই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। 

এবার হ্রবন্ধ করটির সম্পর্কে এখানে সক্ষিল্ত মন্তব্য রাখতে চাইছি। 
“গ্রামের নাছ কি করে হল' পর্যায়ে শ্রীতারাপদ পাঁতরা ৪র্থ আলোচনায় 
বল্লারতনে বাগনান। থানার 'শিঙ্গেড়া' গ্রামের নামের সম্পর্কে বক্তব্য 
বেখেছেন। তলা দেবী কি বিদেশিনী?' শীর্ষক আলোচনায় স্থায়ী কিংবা 
একান্ত সমর্থনযোগ্য সিদ্ধান্তে না পৌছে লেখক শীতনিমেজান্তি পাল 
শীতলা দেস্ীর উৎপত্তি, আদি অবস্থান, বসন্ত রোগের সঙ্গে সম্পর্ক 
ইত্যাদি বিষয়ে পুন তুলে বরেছেন। 

“পার্বত্য ত্রিপুরার গড়িয়া পূজা” নিবন্ধে জীতুযারকান্তি নিয়োসী ওই 
প্রক্ষলের লোকদেকতা গড়ৈল্ার পূজা সম্পর্কে তথ ও বিবরণাত্বক 
আলোচনার এতকাল অন্যলোচিত দেবতাটির বিষয়ে আলোকপাত 


৫২৩ 


করেছেন। 'বীকড়ী ভাষার শব্দাবলী প্রসঙ্গে’ শস্থুনাথ ঘটক ওই অজ্ঞলের 
উপভাবার উপর আলোচন! করলেও মূলত কিছু সখ্যেক আঞ্চলিক শব্দের 
তালিকা রচলাতেই উৎসাহ নিঃশেষ করেছেন। অথচ শব্দলির 
প্রয়োগগত বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা আারও উপভোগ্য হতে পারত। 
কুক বন্দ্যোপাহ্যাযের 'অর্বাচীন মন্দির মসজিদ" সম্পর্তে প্রশংসনীয় 
এবা উদবামশীল আলোচনা সন্দেহ নেই। কিন্তু জল-অচল শ্রেণীর সম্পর্কে 
আলোচনা প্রাধান্য পাওচায় বিরক্তিকর অন্রাসঙ্গিকতা থেকে শ্রবন্ধটি মুড 
হতে পাবেনি। হত রায় লিখিত 'হগৈতিহাসিক শিলচিত্তা' এ 
বিষরক চিন্তার কিব্তিৎ উদ্রেক কবে কট, তবে যথেষ্ট নিবৃত্ত করতে সমর্থ 
হয লা আয়তনের হ্বয়তার জ্ছনে]। সবশেষে বলতে হয় পূর্ণেন্দু পত্রী 
অক্কিত প্রচ্ছদ শোভিত 'কৌশিকী'র দুদ্রণও শোভনসূন্দর এবং সন্তাব্য 
প্রমাদ নুক্ত।" 

তমুক থেকে প্রকাশিত 'প্রমীপ' পত্রিকার 'পুস্তক-পত্রিক। পরিচিতি 
স্তঞ্চে (৪.0.4৩) লেখা হল, "...মৃল্য দেখে মুল্যায়ন করলে ঠকতে হবে। 
পুরাতত্তের প্রাঞ্চল আলোচনা ও গবেষণার মাসিকটি অতি মৃল্যবান। 
.পত্রিকাটির ক্ষ অবয়বে প্রয়তান্তিক নবাবিদ্ধৃতির সহিত ইতিহাস 
সঙ্ধেতি ও লোকশিল্পের ধারাবাহিকতা অনুসম্থানের চেষ্টা বিভিন্ন রচনার 
পরিন্ফুট। ইতিহাস্বেন্রা ডো কটেই, তা ব্যতীত গৃঢ়তত্বের সহজ 
পরিবেশনার ফলে সাবারণ পাঠকদের মধ্যেও সমাদৃত হবার যোগ্যতা 
পত্রিকাটির আছে। 

হুগলির 'মুধপত্র' পত্রিকায় (৩১.৭.৭৯) অনস্তদেব মুখোপাধ্যায় ৮ম 
বর্ষ ৮:১০ সংখ্যার সমালোচলাচ লিখলেন, 'অনিয়ছিত শ্রকাশে এ 
পত্রিকার বিশিষ্টতা মলিন হয়ে যায় না। সন্ত সাংবাদিক-সাহিত্যিক 
আকর্ষণ পত্রিকার উপজীব্য ন্গ। এ রাজ্যের কিছু বৃদ্ধিজীবী 
ইতিহ্যসসচেতন লেখকের জনে যে গা বাঞতলার শ্রচীন সমান্-জীবল 
অধিকৃতরাপে শিল্পকুচিতে আজও উচ্ছল তা প্রমাণিত এই সংস্থাটির 
অন্তর্গত বিষয়-বৈচিছ। বারোটি পরসঙ্গের আলোচনাই প্রশংসনীয়।' 

১৯৮০ সালে নেনিনীপুরের সাপ্তাহিক 'খেলুয়ী' পত্রিকা 
(১৪.৯.৮০) সুলভ পাঠক লিখলেন, '..বালোভাবার শুধুমাত্র 
শিত্সক্কৃতির পুনশ্চর্চানূলক পত্রিকার বড়ই অভাব। এক সময়ে এই 
ধরনের পত্রিকা বাংলা ভাহায় বেশ কয়েকটি ছিল। এ প্রসঙ্গে 'সূন্দরম', 
র্শক' প্রভৃতি পত্রিকার নাম করা যাট। সে সব কবেই উঠে গেছে। কিন্তু 
কৌশিকী নামের পড্িকাটি সেই অব্যাহত চর্চার ধারাটি বন্ধায় রেখে 
চলেছে দীর্ঘ ন' বন্ধর ধরে। তবে নানাবিধ কারনে পত্রিকাটির শ্রকাশ বড় 
বেশি অন্যিফিত। সূরুচি ও সৃষ্থক্ষচির সঙ্গে সঙ্গে বালোর সর্বশ্রকারের 
সাস্কেতি বিষয়ক আলোচনাই পত্রিকাটির প্রতিটি সম্যোর ক্রাবান্য 
পায়...স্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়েই ছিমছাম এই ছোট্ট পরিসরের 
পঞ্ধিকাটি আমাদের গতানুগতিক ভাবনা হতে অন্যতর এক আস্বাদ এনে 
দেয়। পরিচ্ছতে রুচির এই পত্রিকাটির প্রকাশ নিয়মিত হয়ে বাঙালির 
মানসিক স্বতি ফিরিয়ে আনুক...এই কামনা করি।' 

এরপর খেকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পর্তপত্রিকায় কৌশিকীর 
উল্লেখযোগ্য রচলাগুলির উল্লেখ । যেমন আনন্দবাজার পত্রিকার টুকরো 
খবর' স্তন্ে। 'হতিক্ষণ' পাক্ষিক পত্রিকায় (১৫.১২.৮৬) ‘বঙ্গসক্কেতির 
নানান দিক' শিরোনামে দেবমিত্র বসু কৌশিকীর শারহীয় ১৩৯১ স্যো 
সম্পর্কে শুচ্ছনের ষুত্রাকার ছবিসহ দীর্ঘ এক প্রতিবেদনে যতটা না 
কৌশিকীর রচনা সম্পর্কে মতামত দিয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি করে 
লিখেছিলেন কোশিকী সম্পাদকের কা, হা স্লাজার বিষয় হলেও এতটা 


হদরঙ্গমে প্রস্তুত ছিলাম না। তার লেখায় : 'বঙ্গীর লোকস্কেতি চর্চায় 
তারাপদ সঁতেরা নিজেই প্রা একটি প্রতিষ্ঠান। শৌখিন তততসর্নথ লর্িত- 
গবেষক লন, একেবারে গায়ে গতরে পারে হাঁটা অভিজ্ঞ লড়াকু মানুষ 
লোকসস্কেতির সবকিছুই তার ভালবাসার ও জীবনযাপনের অন্তর্গত। 
আতংসক্রোন্ত নানা উপাদান ও তথ্য নিয়ে করেকটি মূল্যবান বই লেঘা 
ছাড়াও তারাপদবাবুর প্রধান কীর্তির একটি হুল বাগনানের 
আনন্দনিকেতন জীর্তিশালা (লোকসস্কৃতির অতুলনীয় মিউজিয়ম) এবং 
অন্যটি তার সম্পাদনাত লোকসক্কেতির পত্রিকা কৌশিকী। 

কৌশিক শ্ৰবন বেরিয়েছিল বালো ১৩৭৭-এর পৌবে, অর্থাৎ 
১৯৭০-৭১ সালে। বাগলানের আনন্দনিকেতন থেকেই । মাত্র ৮ পৃষ্ঠার 
রোগা পত্রিকা। প্রথম ৬টি সাংখ্য এইভাবে মাসে ঘাসে বেরয়। প্রতিটি 
সংখ্যার দাম ছিল ১০ পরসা। খুবই দীন ভ্রকাশনা--কিন্তু পূর্ণেন্দু পত্রীর 
কলমলে মলাটে এবং ছোট ছোট লেখার বৈচিত্রের ও হরে মনে হত 
অনেক। কৌশিক ক্রমশই অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এরকম এটা বিষয় 
নিয়ে পত্রিকা বের করার লড়াইটাও বোকা যায়। প্রায়ই দেখা যেতে 
থাকে, করেক সম্ষো একত্রে বেরঙ্ছে, কিন্তু আকারে তত মোটা নয়। 
নিয়মিত করার চেষ্ট চলেছে, কিন্তু যেন হয়ে উঠছে না। তবে কোশিকীর 
যেটা বৈশিষ্টা-_শুধু লোফসাক্কেতি নিয়ে তাত্বিক আলোচনা নয়, ক্ষেত্র 
সহীক্ষার নানা দিক, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণী, সামগ্রিক 
আলোচনার চেয়ে উপাদানগত খুটিনাটি দিকে ঝৌক, সে সব বর্জায় 
রইল ঠিবই। 

কমবেশি অনিন্ুছিত হলেও এর পরও দীর্ঘদিন ধরে কৌশিকী তার 
অস্তিত্ব টিকিয়ে রেফেছে। ১৩৯১-র শারদীয়তেও কৌশিক আবার 
বেরুল। বেশ একটা লম্বা বিরতির পর। এবার তারাপদ গাঁতরার 
সহযোগী প্রবাল রার। পূর্ণেন্দু পত্্ীর নতুন প্রচ্ছদ) ...লম্বা সূচিপত্রে। অর্থাৎ 
লেখাগুলি যথায়ীতি ছোট কিন্তু বিষ্যনিষ্ঠ.. 

কৌশিক এখনও মাসিক পত্রিকা হিদেবেই তাদের ডিফ্রারেশন দোয়। 
আশা করব, মাসে মাসে না হলেও মোটামুটি নিয়মিত বেরবে। কারণ, 
ঠিক এরকম পত্রিকা তো বালোভাবায় আর নেই, হেগানে তত চেয়ে 


তথ্য এবং অভিজ্ঞতালকড সমীক্ষারই আদর বেশি।' 
এই বছরেই কৌস্শিকীয ১১শ বর্ষ ২-১২ সংখ্যা নিয়ে আলন্মবাজার 
পত্রিকায় টুকরো খবর' (১৫.৭.৮৫) বেরোল, 'আঁতুড় থেকে অস্তির পর্যন্ত 


শরা'র ভূমিকা, তার বিচিত্র নাম. গড়ন ইত্যাদি নিয়েও এক প্রবন্ধ লিষেছেন 
পূরণচন্ দাশ কৌশিকী পত্রে: এই শীর্গকায় প্রবস্ধপঞ্জে আরও আছে মালনহের 
শ্রীলকৃঠি ও নীলচাব, শায়েস্তা খর উইল ইত্যাদি প্রসঙ্গ'॥ ওই একই সখ্য 
নিয়ে 'খেজুরী' সাপ্তাহিক পত্রিকার (১.৯,৮৫) লেখা হল, 'বালোদেশের 
সঙ্ষেতি চর্চা ও সক্কৃতি বিষয়ক আলোচনার কৌশিকী নিবেদিতপ্রাপ। পূর্ব 
সঙ্ধ্যার মতে৷ আলোচ্য এপ্রিল ৮৫ সংখ্যায়ও তাদের বৈশিষ্ট! অক্ষ 
রয়েছে আলোচলাগুলি সম্তৃতিপ্রেহীদের মনের খোরাক জুনিয়েছে।' 

১৯৮৫-র শারদীয় মাধ্যোর উত্লেখ ছিল ১৮-১১.৮৫ তারিখের 
আনন্দবাজার পত্রিকার “রো খবরে', 'তারাপন সীতা সম্পাদিত 
বাগনানের কৌশিকী শারদীয়তে এবারও দান্কৃতিক রচনাদির সমাহার... 
১৯৮৬৮-তে প্রতিক্ষণ পাক্ষিকের (১৭.১২.৮৬) লিবন্ধ নির্বাচিত' তে 
কোশিকীর শারদীয় ৮৬ সথ্যের প্রকাশিত "সেকালের জাথনিক শিক্ষা” 
(অৱাশিস মুখোগাহ্ার হুদীত) নিবস্ধটিয় উল্লেখ করা হয়) 

কৌশিক দফতরে রাখা এ সব্রোত্ত শেষ লনিটি ১৯৮৯ সালের। ২ 
ফেব্রুয়ারি তারিখে 'লদশতি' দৈনিক পরিকায প্রকাশিত "গ্রাম বাংলার 


৫২৪ 


পত্র-পত্রিকর' স্তষ্ধে কৌশিকীর ১৯৮৮-র শারদীয় স্যোর সূচি উদ্ধৃত 
করে লেখা হয়, “..বর্তমান সংখ্যায় পাঠককে ভাবাবার ঘতে কিছু প্রবন্ধ 
আছে।' 


“সেই কলন্ধে নিন্দাপন্তে' 


সাধারণ পাঠক সমাজে কৌশিকী আবৃত হয়েছিল সন্দেহ নেই। বিভিন 
গবেষক ও প্রাবদ্ধিকের বই ও অনান্য পত্র-পত্রিকায় কৌশিকীর বিভিনত 
ব্রবদ্ধের উল্লেখই এ পত্রিকার গতিনীলতার প্রমাণ । পাশাপাশি অন] চিত্রও 
আছে। লেখা মনোনীত না হওয়ায় কেউ কেউ বিক্ষোভ জানিয়ে লিখেছেন 
যে, "আপনার সক্ষেতি জগত সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন বলেই 
লেখা ফেরৎ পাঠালেন:' কেউ আবার অন্য পত্র-পত্রিকায় আনার নিজস্ব 
রচনার ভুল-্রটি দর্শিয়ে শুরতিবাদে সরব হয়েছেল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
বেনামিতে ধ্াক্তিগতভাবে আমাকে জঘন্য ভাষায় আক্রমণ করে, "নীল 
বাফ্যসহ তীতিগ্রদর্শন করেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, 
মেদিনীপুর ভেলায় পুরাকীর্তির সন্ধানে গেলে পরিণাম গুরুতর হবে। 

“দাটালের কথা" বইটির সমালোচনা প্রকাশের পর (১০ বর্ষ ১-১০ 
সাচ্যো) মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ছেকে ত্রহ্ম্যনন্দ ও সুরজিৎ (পদবীর 
উল্লেখ নেই) তারিখবিহীন এক পদে নিশ্নস্তরের অশোভন ভাষা প্রয়োগে 
কৌশিকীর সম্পাদক এবং বইটির সছালোচক অমিয়কুছার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দু'জনকেই আক্রমণ তরেন। চিঠির শেষ ক'টি লাইন হল : -...আর 
সংসোহদ বাকে তো লেখাটি ছেপে প্রমাণ করুন 'কোন বিশেষ ব্যক্তিকে 
মদত আপনারা করেন না॥ আমরা যতদূর স্রানি “ঘাটালের কথা বইটি 
আপনাদের পত্রিকায় 8৫৬ করার জন্য গ্রসথকারন্বর কেহই আগ্রহী 
ছিলেন না। অবাচিতভাবে কোন পত্রিকায় 9৩5৫ বেরিয়েছে বলে 
আমাদের জান। নেই। সেদিক থেকে আপনাদের পত্রিকা একটি বিশ্বরেকর্ড 
স্থাপন করেছে বলা যায়।" প্রথমত, আলোচা পৃত্বক প্রকাশের আগেই 
খ্রাস্থকারত্য়ের অন্যতরজ্ন পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। ফযজেই Revi 
সম্পর্কে গার আগ্রহ-অনাগ্রহের প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিতীয়ত, সত্য প্রতিষ্ঠার 
জন] ‘অঘাচিত' সমালোচনা প্রকাশের অধিকার সব পত্রিকারই আছে, 
কৌশিক কোনও ব্যতিক্রম নয়। সর্বোপরি, কুরুচিপূর্ণ চিঠি শ্রকাশ করে 
সাহসের নমুনা রাখাও সন্তব নয়। 

বস্তুত সভ্য উন্মোচিত হয়েছে বলেই মেদিনীপুরের 'যেজুরী" 
সাপ্তাহিক (২২:৩,৮১) ওই সখ্যো সম্পর্কে লিখেছিল, “-.সীমদিৱকুৰার 
বদ্দোপাহার মহাশয় “ঘাটালের কথা' বইত্ের সমালোচনা করে পিতা- 
পুরের লিখিত এই বইটির অভূতপূর্ব নতুনত্ব ও তক্চকতার স্বরূপ প্রকাশ 
হরেছেল।” পুরুলিয়া থেকে শাস্তি সিহে লেখেন (১৬.২৮১). 'কৌশিকী 
যথা সময়েই পড়েছি। প্রতিটি প্রবন্থই সুলিখিত। প্রাববাবুর ওপর 
অমিন্নবাবুর তথ্যভিত্তিক অনালোচিত অন্যায় জান! গেল দুঃখক্ুলক।' 

১৯৮৬র শারদীর সংখ্যা প্রকাশিত সুহাদকুমার ভৌমিক রচিত 
“গঙ্ারিডি নাম ও স্থান প্রসঙ্গ" প্রবন্ধটির সমালোচনয়ে কাকবীপের 
শঙ্গারিভি গবেষণা কেন্দ্রের প্রযান নরোকম হ্যলদার এক চিঠিতে 
(২৭৩৮৭) লেষেন, "আপনার প্রেরিত পত্রিকায় সুহৃদবাবুর লেখাটি 
পড়েছি। সৃজনশীলতা গবেষণার একটি অঙ্গ হলেও, প্রমাগিত তথ্যের 
সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। ডঃ সুনীতিকুমার, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ 
দীনেশচন্দ্র সরকার, রজনীকান্ত গুহ প্রমুখ ভ্যবাততুবিদগণ 'গঙ্গারিভি' 
শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে গীকতাবা অনুশীলন করে যে পর্যন্ত একমত হতে 


পেরেছেন, তা বিজ্ঞানসম্মত লত্যলপে শ্রতিপহ। তাকে নস্যাৎ করতে ছলে 
ভাদেব যুক্তি তত্যকে প্রথমে ভূল ভ্রমাশিত করতে হবে, তারপর নূতন তত্ত 
সংযোজন করতে হবে। যেভাবে ওঁরা করেছিলেন, এদের পূর্ববর্তী 
গবেষকণাপের ক্ষেতে সূহ্যদবাবু তা না করেই নূতন তত্ত ছুড়ে দিলেন, যা 
নিয়ে অন্ত কেউ মাথা ঘানিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইবেন লা। ভাল হবে 
না পড়েই কোন বিশেব বিষরের উপর অসার নন্তহ) শুরা চিত নয়। যাঁদের 
হাতে পত্রিকা আছে ভারা 'তক্র' হয়েও এবং না হয়েও তা ঝরে চলেছেন 
দেষে মজা পাচ্ছি।” হাতে পত্রিকা ছিল বলেই গঙ্গারিভি সম্পর্কে কোশিউর 
পরবর্তী সখ্যোয় (শারদীয় ১৯৮৮) ডঃ শ্রভাতকুলার ঘোষের 'গঙ্গাবিডি 
কারা ও ক্োয়' নিবস্কটি আমরা শ্রকযশ করতে পেরেছিলান। বিতর্কিত 
বিষয়টি নিয়ে নতুন আলোচলাব দরজা খুলে দেওয়াই আমানের উদ্দেশ্য 
ছিল. কোনও বিশেষ নতের পোষকতা করা নয়। 

সবশেষে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। 'কথাশিলস' শ্রকাশন 
বিপপিতে এক সনয় সে হ্রকাশনের এক বিশিষ্ট লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয়। কৌশিকীর ৩য় বর্ষ ৬৮ স্যোর "কাশি প্রন্রশনের একটি 
বিজ্ঞাপনে ওই লেখক নশায়ের বইয়ের বিদ্রাপন৩ হুতিত হওয়ার তিনি 
আগ্যহবশত এক কপি কৌশিক চেয়ে নেন। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি 
খানার পর তিনি ভার চটি জুতো জোড়াকে কৌশিকীতে জড়িহে নিয়ে 
দিদ্ধাস্ত হন। উপস্থিত আর সমতলে তো এমন ঘটনায় স্যস্িত! মন্তবা 
নিশুয়োজন বলেই মনে করি। 


লেখক-পাঠক-শুভানুধ্যায়ীদের বুনোট 


আগেই বলা হয়েছে, আনরা বিলেধভাবে স্থানীয় ইতিহাস, পুরাতন্ত এবং 
সংগ্রহশালা সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে লেখা প্রভা করার উপরেই বেশি 
গুরুত্ নিয়েছি এবং সাধারণ পাঠক যাতে এই সব বিষয়ে আগ্রহী হয়ে 
ওঠেন গে জনা সহজ-সরলভাবে রচনাণলি উপস্থাপনের দিকেই লক্ষ 
রেখেছিলাম। তাই প্রথম থেকে প্রতি সংখ্যায় হতাড়িক স্থান বা 
খননত্যাল্রের বিবরণ, সংগ্রহশালা সংগঠন ও প্রসার, "আনার বাংলা 
শিরোনাছে কোনও গ্রামের উল্লেখযোগ্য স্থাপতা-ভা্য-পুরাকীর্তি বিঘ্যক 
রচলা, 'বঙ্গ-সংস্কৃতি' অধ্যায়ে বিভিন্ন স্থানের লোকশিল্পের বিবরণ, 
“চোখের আলোয় দেখেছিলাম' পর্যায়ে সাহিও] ও ইতিহাস বিষয়ক কৃতী 
মনীষীদের সাক্ষাৎকার, "ইতিহাস না হওয়ার ইতিহাস' শীর্বকে কোনও 
ব্রতিহাসিক কাহিনী বৰ্ণনা প্রভৃতির উপর জোর দিযেছিলান। 

পৌষ ১৩৭৭-এ কৌশিকীর প্রথম সংখ্যাটির তারশ্রকাশের পর 
থেকেই পাঠক সাধারগের কাছ থেকে গডেচ্ছাসহ্‌ নানাবিয খোল 
সন্ধানের চিঠি আসতে শুরু করল। আমার বাংলা' স্তস্তে 'গদীবেড়ো' 
গ্রামের কথা প্রকাশিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ প্রয়তর শ্রধিকারের 
অধীক্ষক দেবকুনার চক্রবর্তী (বর্তমানে স্বর্গত) এক পত্রে (১০.৭,২১) 
জানতে চেয়েছিলেন, '_.এই মাসের শেষের নিকে আমার চেলিযানা 
হাবার কথা আছে, সেই সময় আপনার দেহ গদিবেড়ে৷ গ্রামের 
(রঘুনাথপুর থানা) মন্িরগুলি মেম্বার ইচ্ছে আহে। রঘুনাথপুর থেকে 
কোন দিকে বেতে হয় এবং কত দূরে এই গ্রাম অনুগ্রহ করে জালাবেন।' 

প্রথম খণ্ডের জের হিসাবে পাঠকদের কাছ থেকে আর একটি প্রবন্ধ 
এল সুধাময় দাশের উলুবেড়ের উত্থান-পতন সম্পর্কে। দ্বিতীয় খণ্ডে 
এটি হ্রকাশের পর আর একটি চিঠি এল রাজ সরকারের তথ্য ও 
জনসংযোগ বিভাগের ইনহর্মেশন অফিসার নীরোদ বারের কাছ ছেকে। 


শ্রীয়ায় একক্ন বিদ্যাত আলোকচিত্রী হিসাবেই পরিচিত। তার পত্রটি 
তৃতীয় খত 'উলুষেড়ের আমিপর্ব £ একেটি জিক্জাসা” শিরোনামে প্রকাশ 
করা হয়। সে চিঠির অশে বিশেষ, “দ্বিতীয় খণ্ড কৌশিকীতে সুবাময় দাস 
লিখিত উলুবেড়ে প্রসঙ্গটি পড়লাম। পড়বার সনয় মনের ভিতর একটা 
পরিচিত সুরের স্পর্শ যেন অনুভব ফবেছি। ভাল লেগেছে এমন এক্সটি 
তাৎপর্ধনূর্ণ বিষষের অবতারণা দেখতে পেয়ে। মাত্র দূ চ্যর কথার ভেতর 
দিযে একটি ইতিহাল ল হওরার ইতিহাস' যতটুকু ব্যক্ত করেছেন, 
ততটুকুতেই একটি পুরোপুরি ইতিহাসের মর্ধানা লাভ করতে শারতো-__ 
যদি জব চার্শকের পরবর্তীকালে, আড়াইশ' বংসর পরেও. ভারতের 
স্বাধীন নাগরিকরা এ বিষয়ে কিসমাতর চিন্তা করে থাকতেন।” পাঠকদের 
এ হেল পত্র বে কৌন্বিকীর প্রথম পদক্ষেপে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
সৃষ্টি করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই আমরা এক কর্াক 
কাগজে এই বিন্যাসের উপর নির্ভর করেই নিয়মিত পাঁচটি সংখা শ্রক্যশ 
করে এসেছি। কিন্তু ১৯৭১-এব শারদীয় বিশেষ সংখ্যায় প্রজাশ করা হল 
ইতিহাস, পুরাতব ও লোকসক্কৃতি বিহয়ক বিডিন্ন খ্যাত-অষ্যাত ব্যক্তির 
শ্রবন্ধ। এরপর আর আগের মতো বিষয়-ভিভিক্ শিরোনাম ঘরে সেই 
সম্পর্কিত লেখা প্রকাশ করা গেল না নবপর্যার ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা 
ছ্েকে। বিভিন্ন গবেষক ও প্রামদ্ধিকরা ক্ষতংত্রবৃন্ত হয়ে যে ভাবে তাদের 
রচনা পাঠাতে গুরু করলেন, তার ফলে আগের বিন্যাস ও শ্রকাশরীতি 
আর বজায় রাখা যায়নি। হীবে ধীরে কৌশিকীতে গুরুত্বপূর্ণ বিহয়ের 
শ্রবন্ধণুচ্ছে প্রকাশের দিকেই দৃষ্টি পড়ল, ঘার জল) আমরাও যেন 
আত্মগুসাদ লাভ করলাম কৌশিকীর মান উন্নীত হচ্ছে এই বারণায়। কিন্ত 
তা হলেও গ্রাম-গ্রামান্তরে বারা ইতিহাস. প্রল্নততব বা লোকসক্কেতি বিযয়ে 
সামান্য আগা অথবা বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, এমন অপরিচিত 
ব্যক্তিদেত সম্পের্শে এসে বা যোগাযোগ করে তাদের দিয়ে যে কিন্ত 
লিখিয়ে নিতে পারিনি এমন নল্প। প্রেরিত লেখা দিয়ে, বা শুধু 
খ্যাতনাঘাদের লেখা সংগ্রহ করে কৌশিকীয় পাতা ভরাট ফরা হয়নি। 
বরং গ্রান-গনান্তরে পুরাকীর্তি সক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন) একসময় 
যেখানেই গিয়েছি সেখানেই খুঁজে বেড়িয়েছি এই অবহেলিত অথচ আগ্রহী 


মানুষদের 
এ প্রসঙ্গে শরতমেই মনে পড়ে বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক 
অবসরপ্রাপ্ত দারোগার কথা। 'যুগান্তর' দৈনিকে (৩০.১০.৬৩) একটি 


সংযোগ প্রকাশিত হয়। "...ধীরভৃদের সিউড়ি থানার অন্তর্গত ইন্তরগাছা 
গ্রামে সমপ্রতি এক বেসরকারী ননকার্ের ফলে কিছু প্রয়তাত্বিক 
আবিদ্ধার সম্ভব হয়েছে। এই পুরো আবিষ্কারের পিছনে মাত্র একজন 
ব্যক্তির পরিশ্রমই ফা করেছে। নাম তীর বিশ্বনাথ বন্দ্োপাধ্যায়। 
কর্মজীবনে তিনি পুলিশের দারোগা ছিলেন। কাজে ইস্তফা দিবে পরত্ুতত্বের 
লেশায এখন তিনি মেতে উঠেছেন. এই খবর দেখার পর আমরা 
ভর সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করে কৌশিকীর ১২ বর্ষ ওয় বত্ের জন্য 
"পড়তজীর গরতাবিক রহস্য নিবন্ধটি সংগ্রহ করি। লেখা প্রকাশের পর 
পুরাতন শরেমিক মানুষটি চিঠিও দিয়েছিলেন (9.৫.৭১)। 

আর একজন উৎসাহী আঞ্চলিক ইতিহাস রচয়িতা ছিঙ্েন গড়বেতা 
হিড়িত্রগেড়িয়ার অধিবাসী বচ্চিমচন্্র রায়। ১৯৬০-এ যন খড়গপুর 
থেকে পড়বেতা হয়ে শ্াস্তিনিকেতনের দিকে থাচীন এতিহোর খোজে 
পারে হেটে ধাতা করেছিলাম. তখন প্রা সত্তর বহর বয়সী এই বৃদ্ধের 
সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বগড়ীর ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত 
ছিলেন। বিষ্যাত চুয়াড় কি্াহের বহ অ্ানিত তথ্য সমৃদ্ধ ঠার একটি 


লেখা "নায়েক বিশ্লোহের এক অদ্ঞানা তথ্য' কৌশিকীর ১ম বর্ষ ২য় দণ্ডে 
প্রকাশ করি। এবপর তিনি লেখেন €১৬.৪.৭১), “তুমি আমার 
মনুযাজনস্মের পরম বন্ধু, তারাপদ, তুমি যে আদায় ননে রেখেছ সেনা 
ধন্যবাদ জানাই। তোমার সর্বত্র জু হউক ইহা আমার আন্তরিক 
আষীর্বাদ। ভূমি আমার বপড়ীর ইতিহান বইটা এসে নিয়ে বাও প্রতি 
মাসে যতটুকু শ্রয়োজন বের কোরে।' দুঃখের কথা, আমরা তার এই 
আর্থনা পূরণ করতে পারিনি। প্রসঙ্গত, আমাদের কাজে উৎসাহিত হয়ে 
তিনি তার পারিবারিক সংগ্রহের বেশ কিন্ধু হতে লেখা পুথি ও দুটি 
মূল চিত্রিত পুথির পাটা আদন্দনিকেতন কীর্তিশালায় সংবক্ষণের জল্য 
দান জরেন। 

মেদিনীপুর জেলার বিখ্যাত পান গ্রামের পুরাতন সম্বন্ধে উৎলাহী 
স্কুলশিক্ষক সৃহীরচ্ছ খাঁড়ার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর তিনি দাসপূর 
এলাক্যর সুঙ্ছানগর খাম থেকে পাছা সম্পর্কে 'শিলাবরতীর প্রত্বতাত্িক 
পটভূমি' নামে একটি শ্রবন্ধ পাঠিবে লেখেন (২২.৫,৭১), "আপনাদের 
কৌশিক পত্রিকাটি ভালই হয়েছে। আপনার ও আপনাদের এই মহান 
প্রচেষ্টাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই) এই জাতীয় প্রকৃত অভাব 
মেটানোর উদ্দেশ্য সফল হবে আশা করি।' 

কৌশিকীর অন্যতম বর্ীতান লেষক ছিলেন বাসুদেবপূরের পদ্ষানন 
রাত কাব্যতীর্ঘ। ১৯৫৮ সালে পানিত্রাসে শ্রৎস্থৃত গ্রন্থাগার আয়োজিত 
স্থানীয় ইতিহাস ও শিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে এক সভায় এই মান্যটিয সঙ্গে 
আমার শ্রম পরিচয়। পরে কৌশিকীতে লেখানোর জন্য তার বাড়িতে 
হাই। আহাদের পত্রিকার প্রতি অপরিসীম আন্তরিফভায় তিনি লিখেছিলেন 
(২৪.৩.৭১). “..আমার দ্বার৷ ঘা করিয়ে নিতে চান তার জনয শীত আলা 
দরকার। একটি প্রবন্ধ লিখে রেখেছি (জাহবীমঙ্ল বিষয়ে)।' তার 
আমন্তুপে বিনয় ঘোবের সঙ্গে ও পরে ডেভিড ম্যাককক্চনকে নিয়ে তার 
বাড়িতে আতিথা গ্রহণ করেছি। কৌশিকীতে ত্যার কেশ কয়েকটি যৌলিক 
প্রবন্ধ ভ্রকাশিত হয়। লবপর্ধায় ২ বর্ষ ১ম সংখ্যার ডেভিড 
য্যাক্কাচ্চনের যে সর্বশেষ আলোকচিত্রটি ছাপা হয়েছিল, সেটি কপি করে 
পঞ্চাননবাবুর পুত্র শুব রায় স্বীকৃতি ছাড়াই 'অমৃত' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে 
ব্যবহার করেন। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ২.৩.৭২ তারিছ্বের 
পত্রে পক্জাননবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছিলেন, ""..আমি খুব বিরফ্র। 
আমি চিঠি লিখিয়া ছবিতে আপনার সৌজন্য শ্রাপ্ত' এইটি লিবিয়া অথ 
সংশোধন করিতে বলিয়াছিলাম কিন্তু তাহাও হয় নাই। ...্রাব আমাকে 
ওখানে চিঠি লিঙগিতে নিষেধ করিয়াছে ।.. কৌশিকী হইতে যখন ছবি 
পাইল তখন কৌশিকীর নাম কেন দিল না।" কৌশিকীর প্রতি 
সহানুভূতিকশত তিনি বে নিজের পুত্রের কিরুল্তেও দাঁড়াতে স্িধা 
করেননি, এই চিঠি তার সেই সততার স্বাক্ষর। 

পঞ্চাননবাবুর বাড়িতেই দালপুরের ভ্রিপুরারঞ্রন বসুর সঙ্গে 
যোগাযোগ হ। তিনি তখন দাসপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং স্থানীয় 
পরঙ্গিনী' নামক পত্রিকার যুক্ম-সম্পাদক। ২.৪.৭১ তারিখে তিনি লেখেন, 
'এআপনার কৌশিকী আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ময্যে এক 
সুকৌশলে প্রভাব কিন্তার করেছে আমার দিজেরও। তাই অষ্যাত নগণ্য 
সাহিতা সাহকদের প্রান্ত লেখনীর মুখেও নেই চিরারত শান্ত 
অপরিকর্তনীয ভাষা; আপনাদের উদ্দেশ্য এত তাড়াতাড়ি সফল করে 
বঙ্গসান্কেতির এহেন বিপর্যয়ের চরম দুহূর্তে বা্জীমাৎ করলেন।' পরে 
১৪.২৭২) লেখেন, 'গেঁড়বুড়ীর উপর লেখাটি বেরুবে ত৷ আশা 
করতে পারিনি, ফত্তেক কপি পত্রিকা রাখবেন। কৌশিকীর জন] এখানে 


৫২৬ 


কাড়াকাড়ির পরিমল বেড়েছে জানবেন।' কৌশিকীতে গার বেশ কিছু 
রূলা হুকশিত হয়েছে। সর্বশেষ 'মেটালি গ্রামের সম্কৃতি' প্রকাশিত 
হত্যার পর তিনি লিষেছিলেন (২.১.৮৭). 'কৌশিকীর এই সংখ্যাটি 
মেটেলি গ্রামের অনেক মানুষ পড়েছেল। ওরা অভিভূত। এটাই আমার 
পুরস্কার।' 

ভ্রীবসু ভ্থমদিকে সরস গম রচনা সম্পর্কে সবিশেষ উৎসাহী চিলেন। 
কৌশিকীর ২৩ বর্ষ ১ম সধ্যোয় প্রকাশ্মিত অনাদি ঘোবের “শো্টোরা 
বলছে আমাদের পোকার খেয়েছে' রচনাটিতে লেখক বান্ুববর্মিতার 
উদ্দেশে প্রাবস্ধিত সাদ বাদ দিয়ে পটুয়া জীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতাটি 
সহজ ও সরল গন্রচ্ছলে উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু লেখাটি পড়ে 
শ্রীবসূর ধারণা জন্মে যে, সেটি সম্ভবত ছত্রনাষে আমারই রচনা। পূর্বে 
উল্লিখিত চিঠিতেই তিনি লেখেন, ''..কি দাদা অনাদি ঘোষ সেজে 
আমাদের মাথায় পোকা ধরিয়ে যৌকা দিলেন, বোকা বানালেন, আমরাও 
“বোকা' ছেলের মত বেমালুম পড়ে গেলাম। আমাদেরও ওরকম লেখা 
এক আধখানা দিন না। কে বললো, ‘কৌশিকী'তে গজ ছাপা হয় না 
এই তো হয়েছে।” আসলে অনাদি হোষ কারও ছুস্রনান নয়। তিনি 
ছিলেন অজ উন্নয়ন আধিকারিক বিভাগের এক ছ্যপ্যেবা কেরানি) 
দিঞ্জের বসতবাড়ি উলুবেড়ে থেকে জোমন্ছুড়ের অফিসে তিনি ট্রেন 
থেকে আঁদুলে হ্াটাপঘে পটুয়াপাড়ার উপর দিয়ে যাতায়াত করতেন। 
আমাদের পত্রিকা পড়ে তার ইচ্ছা হয় ওই পটুয়াদের জীবন নিয়ে লেখার। 

পক্চাননবাবুর মতো আরও ফরেককন অঅধ্যাতনানা বঙ্ধীরান তাদের 
অভিজ্ঞতা দিয়ে কৌশিকীকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। হাওড়ার রসপুর গ্রামের 
অগ্রজ প্রতিম পাঁচুগোপাল রায়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় ঠারই বাড়িতে, 
১৯৬৮-৬৯ সালে। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জেলা গেঝেটিয়ারের 
তথ্য সংগ্রহে আমতা এলাকায় পরিক্রমারত, সেই সময় পাঁচুগোপালবাবুর 
প্যানে আমিও সঙ্গী হয়েছিলাম। তার পূর্বপুরুষের রচিত 'শিবায়ন' 
কাবোর পুর্থিটি তিনি বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদে প্রকাশনার জন্য দিযে দেন 
এবং নিজেও 'রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্্র ও রসপুর রায় বংশের ইতিকথা' 
নামক পারিবারিক ইতিহাস ও বাসুদেব দাস অ্রদীত 'সরস্বতীমঙ্গল' 
কাব্যের পুথি অবলম্বনে আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই 
বিদ্যোৎসাধী প্রতিবন্ধী মানুষটি কৌশিকীতে শুধু যে নানা বিষে 
লিখেছেন তাই নয়, পত্রিকা প্রচারেও আশ্রাপ সাহাহ। করেছেন। দুখের 
কথা, সম্প্রতি তিনি পয়লোকণামন ঝরেছেল। 

পাচুগ্েপাল রায়ের ছতোই আরেকঝান রাধারমণ সিহে। চজ্কোলা 
সম্পর্কিত ইতিহ্যস ছিল তার জিহাত্রে। কৌশিকীতে প্রকাশিত বিনয় 
ঘোষের স্মৃতিচারণ ছাড়া চন্রকোলার বাহগ্রবাজার সম্পর্কিত তার 
রতলাটিও বেশ গুরুতবপূর্ণ। 

বাসূদেবপুরের ফি) প্রবীণ পূর্ণচন্র দাস এক সময়ে ছিলেন 
আশুতোষ মিউজিযমের কর্মচারী। কাতির লোফাচার ও লোকসঙ্গীত 
বিষয় তীর বেশ কয়েকটি লেখা আমরা রশ করেছি। তার 'যেবনি 
হাঁড়ি তার তেমনি শরা' রচনাটি সম্পর্কে আলন্দবাজ্জারের ‘টুকরো খবরে” 
শরকশিত মন্তব্য তার কাছে পাঠানো হলে পূর্ণবাবু লেখেন. “টুকরো 
খবরটি পড়ে বর্তমানে জাছি 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করছি। ধরা, বারণ করে 
সমস্ত শসিজগতসহ 'অলেমুগ্ বয়াধয়', আর আমার 'সরা' ধারণ করে 
ব্বামরা বা কিছু তাতে রাখি। লৌকিক এই 'ধরাকে সরাজ্ঞান' চলিত 
কবিকে সম্মান দিয়েছেন আপনি। এই অহসৃচিক প্রবাদ বাক্যটিই 
পৃথিযীকে চালিয়ে নিয়ে বাচ্ছে। আমার মত পোষ্পদের সামান্য জলকিন্দুর 


হ্যে মহাসাগরের জতলরাশিকে দেখার যে মহানুভকতা তা আপনার অত 
মহান ব্নতিরই সন্ভব। আপনার মহ্যনুভ্তযতার আমি চিরকৃতক্জ।" 

কৌশিকীর আর এক শ্রহীল লেঙ্গক হলেন শত্বনাথ ঘটক। প্রসুতবে 
তার আগ্রহের শুথা ভ্রম গুনি আশুতোষ নিউক্িরমে এবং বিশেষ করে 
ও: অশ্মেককুনাব দাসের (জয়পুর মিউজিযন) জঙ্ছে। ১৯৭১ সালে যখন 
ডঃ চীপকরঞ্জন দাসের সঙ্গে গড়বেতায় প্রশ্নুতাত্িত অনুসন্ধানে 
বিয়েছিলাম সেই সনত শস্তৃবু বে প্রাথমিক বিলালয়ে কর্মরত সেখানে 
তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তার অনেকগুলি রচনা কৌশিকীতে প্রকালিত ছয় 
এবং কৌন্দিকীর অন্যাল] বচনাব সমালোচনা করেও তিনি বহু চিঠিপত্র 
পাঠিয়েছেন. বার বেশ কিনতু ভামবা হরকাশ করতে ঝুষ্ঠিত ছইানি। সুদূর 
শ্রানাজলে ইতিহাস ও লোকসাক্ষেতির গবেহদায উৎসশীকৃত এমন মানুষ 
খুব কমই নেহা বায়। 

মছিষাদলের রদ্গীমোহেন মাইতি একদা পেশায় শিক্ষক ছিলেন) 
আত্মচরিতনূলক গর্ব "পথিক হাদয়' অনুসচরে তার বদ এখন ৯৩) 
কৌশিকীতে তিনিও লিখেছেন। এ্নও চিঠিপয়রে যোগাযোগ রাখেন। 
বারবারই বলেছেন, "জামি ভীবন দিযে উপল্তি করেছি__শিক্ষালোন ও 
মনেবসঙ্গ শুকৃতপক্ষে দুটোই এক) জীবনের জনেভটা পথ চালে এসেছি 
আছ বিনা দিহা বলতে পারি-_্যামি ভালোবেসেছি এই দেশ, দেশের 
নানুহকে, বিনিময়ে পেয়েছি মানুষের হৃদয়ের ভাল্োবাসা। 

কৌশিক প্রকান্দের সঙ্গে সঙ্গেই ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক, আমানের 
সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি তখন খানাকুলেব লাঙ্গুলপাড়ায় রামমোহন 
লেজ অধ্যাপনারত এবং সাঁওতালি ভাষা ও সাস্কৃতি নিতে গবেষণায় 
ব্াপৃত। ভাব এক চিঠি (২২.৪.১) আমাদের যথেষ্ট উৎসাহের সন্ধার 
করেছিল. "'..কৌশিকী ২য় ও ৩য় সংখ্যা পেয়েছি। এখানে দেখার আগে 
মেজ্জনার (ডঃ গ্রবোধকুনার ভৌমিক) কাছে ডহরপূরে দেখেছি। ছাপা এবং 
লেখা চমৎংভার। মেঙ্ছদা তো খুব প্রশংসা করছিলেন। আমার দৃঢ় ধারলা 
আপনার পত্রিকা দীর্ঘস্থায়ী হবে এই জন] যে আপনি পত্রিকার আয়তন 
ক্ষু্ রেখেছেল। সবচেয়ে ভাল লাগল পত্রিকাটিতে ক্রুফ যরসহকারে দেখা 
হতেছে। আনি নিজে সীওতালি পত্রিকা প্রকাশ করি এবং আমি জানি 
পত্রিকার একটি সত্যে প্রকাশ করাই কত ঝামেলার।" হ্রীতৌমিফের ক 
প্রবন্ধ কৌশিকীতে প্রকাশিত হয়েছে। ডেভিড ম্যাককাচ্চনের স্মৃতি সংখ্যাত 
প্রকাশিত সুকুমার সেনের লেখাটি তিনিই সংগ্রহ কবে দেল এবাং 
পুলিলবিহারী সেনের কাছে ওই সংখ্যাটি পাঠিয়ে দেওযায় হ্রীসেন তাকে 
(৪.৮.৭৫) এক পের লিখেছিলেন, 'কৌশি$ী পেয়ে সুহী হযেছিলাম_ 
ডেভিড হ্যাকজাচ্চন সম্বন্ধে আনে তথা সংগ্রহ করে একটি কর্তব্য 
সম্পাদন করেছ।' 

বাংলোর লোকসাস্কৃতির অন্যতম পথিকৃৎ গবেষক সুবাংগ রায় প্রথম 
থেকেই আমাদের পত্রিকা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। দিল্লির ক্রাফ্‌টস 
মিউজিয়াম থেকে অবসর নিয়ে মেদিনীপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার 
সমন তিনি কষুনিরামনগরে একটি ভাড়া বাড়িতে “আনন্দ কুমারী 
ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান আর্ট" নামে এক সংগ্রহশালা স্থাপন করেন। 
তার সঙ্গ প্রথম পরিচন্প ১৯৬৭ সালে আশুতোষ ছিউজিরঘে, তখন 
আহি ফিউজিওলাজির ছাতর। পরে মেদিনীপুরে তার সংগ্রহশালা পরিদর্শনে 
হাই অমিরকুমার বন্য্োপাধ্যাতের সঙ্গী হয়ে এবং সেই সময় কৌশিকীর 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। কৌশিকীতে লেখা পাঠানো ছাড়া পত্রিকা প্রচারেও 
তিনি আস্ত রিকন্তবে সচেষ্ট ছিলেন। নিখের সংহশালাটি মেদিনীপুর 
শহরের উত্তর প্রত্তে বাডুরা গ্রামে নিয়ে নিয়ে সেই এলাকাকে 'ভেভিড। 


৫২৭ 


গ্রাম" হিসাবে চিহিন্ত করার ইনচ্ছ্য ছিল তার) শেষ অহহি সে পরিকরুনা 
বাস্তবায়িত হয়নি। শেষ দিকে বিনপুরে তিনি হোমিওপ্যান্ধিক চিকিৎসা 
করতেন। সেম্গানেই সেই সাক্কৃতি অনুরাগীর মৃত্যু হত। 

সূধাংশুবাবুর মতোই কৌশিকীর একরুন ওপগ্াহী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ 
শ্রয্নতত্তব অবিক্যরের অধীক্ষক দেবকুমার চক্রবততী। তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
রচনা কৌশিকীতে প্রকাশিত হয়েছে। ১ম বর্ধের ২য় খণ্ড প্রকাশের গর 
তিনি লেখেন (২৩.৩.২১), ক্ষুদ্র পরিহির মব্য বিষয়কন্ত, আলোকচিত্র 
এবং অঙ্গদঙচ্ষার পরিপাটা হুশসেনীয়। আপনার পত্রিকার শ্ীবৃন্ধি কামলা 
করি।' পত্রিকাদ প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষসী মন্তব্যও 
তিনি পাঠিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে প্ররচর্চার অবহেলা নিয়ে তিনি প্রায়ই 
আক্ষেপ করতেন। ২৩.৩.৭১ তারিখে লিখেছেন, 'পুরাকীর্তির নবিপত্রাদি 
পুরাকন্বতে পরিণত হতে চলেছে। মন্দির সংরক্ষণের সরকারি গচেষ্টারও 
কোন নৃতনদ্র চোখে পড়ছে না।' ডেভিড ম্যাককজ্চন সংখ্যা শুকদলের 
পর সাযোজতী হিসাবে তিনি কিছু তথ্য পাঠান (১৬.৮.৭২)। অত্যন্ত 
দুঃখের কথা, দেবকুমারবাবু অস্ভবসেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 
পরলোকগমন করেন। তার কথা বিশেষভাবে স্বরণীয় এই জন্য যে, 
একদা ডিহর গ্রামে শা গুরুত্বপূর্ণ লাল-কালো মৃংপাত্রের এক সংগ্রহ 
বিফ্ুপুরে যোগেশচন্ত্র পূরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে তার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সরেজমিন তদন্ত করে 
'পশ্চিমবালোয় সামপ্রতিক্ত হরানুসন্ধান' নাদে একটি প্রবন্ধ কৌশিকীতে 
পাঠান। তাতে দেবকুমারধাধু সৌজন্য প্রকাশ করে লিখেছিলেন, 
"কালক্রমে এই নিদর্শনগুলি সুপরিচিত গবেষক তারাপদ সীতরা 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি এইগুলির গুরুত্ব আরোপ করে 
বর্তমান লেখককে বিষুঃপুর অঞ্চলে প্ররতাত্বিঝ অনুসন্ধান কার্য চালাতে 
অনুরোধ করেন। গত ১৯৭৪ শ্িস্টান্সের মাঝামাঝি রাজ্য প্ররতত্ত 
অধিকার কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষার ফলে ভিহরের প্রাচীন 
সূপ্রতিষ্ঠিত হয়।' 

কৌশিকীর আর এক বরেণ্য লেখক হলেন বিজুলপুরের যোগেশচন্তর 
পুরাকৃতিভবন সংগ্রহশালার সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা মানিকলাল সিহে, 
ধিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষক। ১৯৬০ সালে যখন পদরছে খড়গপুর 
থেকে শান্তিনিকেতনের পথে রওনা হই, তখন বিষুপুরে পৌঁছে 
মাণিকবাবু এবং তার সুযোগ্য সহকারী চিত্তরপ্রন দাশগুত্তের সঙ্গে 
পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। পূরাবন্ত সংগ্রহ এবং তার তাত্বিক বিশ্লেষপের 
ক্ষেতে মাণিকবাবুর মতো এছন অক্তান্ত পরিশ্রমী ও জ্ঞানতপনী দুর্লভ। 
“পশ্চিম রাড তথা বাড়া সান্কৃতি', রাছের জাতি ও কৃষ্টি, রাড 
অসযান' গ্রন্থ তার ক্ষত্র-সহীক্ষালৰ ভ্রানের ফসল। কৌশিকীর অনুরোধে 
তিনি শুক্ুতবপূর্ণ গবেষণার একাংশ পাঠিয়েছিলেন প্রকাশের জন্য। 
কৌশিকী সম্পর্কে প্রায়ই চিঠিপত্রে খৌজখবর নিতেন। প্রথমদিকে 
বিকুপুরের বিডি স্থানে ভার সহযোগী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। সমপ্রতি 
এই জরতাত্িককে হারিয়ে তামরা শোকর্ড। 

চিত্তরঞ্জন দাশতপ্ত পেশায় ছিলেন শিক্ষক, বর্তমানে অহসরপ্রাপ্ত। 
কৌশিকী সম্পর্কে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন (৩.২৮০), 
“_,কৌশিকীর মত পত্রিকা মফস্বল ঘেকে বের করার প্রচেষ্টা সত্যিই 
অভিনব। এমন 3০4্র-এর পত্রিকা আর আছে বলে আমার জানা 
নেই। কৌশিকীর বিগত সংখ্যাশুলিতে যে সব মূল্যবান লেখা বেরিয়েছে 
ভর তুলনা হয় না। গার রচিত 'বিক্ুপুরের মন্দির টেরাকোটা" পুত্তকটি 
সম্পর্কে মতামত দেওয়ায় তিনি আমার সম্পর্কে যে স্াহনীয় মতন 


পাঠিয়েছিলেন. তা উল্লেখ করার লোভ সংবরপ করতে পারলাম না। তার 
কথায়, "মন্দির বিষয়ক হ্রকন্ধ সম্পর্কে আপনার মতামত আমার কাছে 
পরম মূল্যবান। যে কোন তত্ব পণ্ডিতের চেয়েও আপনার ঘতামতের 
দাম অনেক বেশি। বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে শত শত মন্দির আপনার 
মত আর ক'জন দেখেছেন আমার জালা নেই। সম্পূর্ণ নিঃসহায় নি:সম্বল 
অবস্থায় এমন করে কু আর কল্পন করেছেন? বাংলার সক্কেতিকে 
এ্তান্তভাবে ভাল লা বাসলে এত পরিশ্রন, এত নিষ্ঠা সন্তরব নয়। এ লা 
আপনি বাংলার সঙ্কেতিপ্রেমিক মানুষের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমার একটা 
কদাও হে অভিশয়োক্তি নয় তা সেই অর্ভীতের দিনগুলোতে খাঁযাই 
আপনার সংস্পর্শে এসেছেন তারাই একবাকে স্বীকার করবেন। আপনার 
কাজের নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের তুলনা হর না।' আমার সম্পর্কে এই 
অতিশরোক্তি আসার পর চিত্তরক্জনবাকুকে বিষুঃপুরের অন্য অনালোচিত 
মন্দিরগুলি সম্পর্কে লিতে উৎসাহ দিই। তিনি উত্তরে জানান, "বিভিন্ন 
স্থানে পর্যটন করে যেশ কিছু মন্দির দেখেছি যেগুলি অবহেলিত ।...গুলি 
এক করে আপনার কৌশিকী পত্রিকায় (শারদীয় সাম্যোয) কিছু লিব্ষবার 
ইচ্ছা আছে। আপনার অনেক মুল্যবান উপদেশ এই বুড়ো বয়সে কাজে 
লাগছে। এতটুকু অতিশয়োস্তি না করে বলছি, আপনার ঘনিষ্ঠ সাহচর্বে 
আরও কাছে থাকলে আরও কিছু কানের প্রেরণা পেতাম।' এরই 
ফলশ্রুতিতে চিত্তরঞ্জনবাবু পাঠিয়েছিলেন তার প্রবন্ধ, 'জ়গুরের দুটি 
মন্দির (শারদীয় ১৯৮৫)। এতসব চিঠিপত্রের উল্লেখ করার মধ্যে 
আত্মপ্রচার কতটা আছে জানি না তবে আমি চেরেছি কীভাবে কৌশিকীর 
জনা উল্লেক্ষবোগ্য রচলাদি সংগৃহীত হয়েছিল তারই বিবরণ তুলে ঘরতে। 

কৌশিক্ীর পাতায় কৃছারটুলি ও কালীন্যাট চিদ্রবলার উত্বানপতন নিয়ে 
ধিনি সরেজছিন তথ্যসমৃদ্ধ ্রবন্ধ লিখে পত্রিকার "সাক্কেতিক আভিজাতি)' 
বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বাপবাজায়ের ভোলানাথ ভট্টাচারথ, 
ডাকবিভ্যগ্ের হিসাব দফতরের অবসরশ্রাণ কর্মী। অবসরসমরে 
পশ্চিমবাল্যোর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ানোর নেশার টানে তিনি একদিন যন 
আলন্দনিকেতন কীর্তিশালায় পৌঁছে হান. তখন থেকেই ঠার সঙ্গে গরিচয়। 

শ্ভটাচর্ষের সঙ্গে একই অফিসে কর্মরত এবং ভার শ্রমণসঙ্গী প্রণব 
সারের সঙ্গে পরিচয় হতেও দেরি হরনি। জীভট্াচার্যের চেষ্টাতেই প্রণব 
রাহ ভার 'বাংলার পট" প্রবন্ধটি কৌশিকীতে প্রকাশের জনা দেল। ওই 
একই সুত্রে ওই অফিসের হায়াবন দত্ত লেখেন “গন্ধে! প্রবন্ধটি । 

গ্রামা্ষলের অধিবাসী, আগ্রহ ও অভিজ্ঞত৷ আছে কিন্তু প্রকাশের 
সুযোগ নেই এমন যাঁদের হ্রতিভা বিকাশের পথ ফৌশিকী করে দেওয়ায় 
চেষ্টা করেছিল তাদের মহে) মনে পড়ছে মেদিনীপুরের ধনঞ্জয় রুইদাসের 
কথা। ১৯৬৮তে এই স্কুল ছ্াত্তটির গ্রামে ডেভিড দ্যাককসচ্ষন এবাং আমি 
মন্দির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘাই। পথপ্রদর্শক হিসাবে ছেলেটি 
জম্তকাহি 'জগদী' নামে একটি অত্যুচ্চ টিবি দেখতে নিয়ে বায়। এই 
সম্পর্কে লিখতে বলায় সে 'জগনীর শ্র্নতত্ব' প্রকনধটি লিখে পাঠায়। ঠিক 
এইভাবেই বাগনানের বিশিষ্ট সমাঙজসেী কৃজ্চন্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে 
বেশ কিছু ক্ষেত্রসন্ধানী লেখা লিখিয়ে নেওয়া হয়। বাগনানের এক 
অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী এবং বিভিন্ন সমাজকল্যাপ শ্রকতে ঘুক্ত সুকুমার 
হিত্র তার নিজস্ব অভি্রতার আলো “বাগনানে প্রথম বিমান অবতরণ" 
নিবন্ধটি কৌশিকীর ভাগিদেই রচনা করেন। দুঃখের কথা. শেবোক্ত 
চুধনের কেউই এখন জীবিত নেই। অনুরুপে জ্গংবল্লভপূরের প্রস্থাগারিক 
অনাদিনাথ দুষোপাব্য্যযকে দিয়ে সে অঞ্চলের মন্দির সক্রোন্ত একটি 
নিবদ্ধ লিখিয়ে নেওয়া পিয়েছিল। 


৫২৮ 


r 


কৌশিকী প্রকাশের পর বিভিন আগ্রহী ব্যক্তি তালের অভিজ্ঞতা ও 
ক্ষেত্রসমীক্ষালৱ নিবন্ধ আমানের দফতরে পাঠ্যতে থাকেন। এঁদের সহো 
উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালপুর রানের সুনীল সেন, ভাটপাড়ার দ্বীগেহ 
ভট্টাচার্য, বালির নিশিফান্ত চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ির অক্জিতকুমার হিত 
উত্তরবঙ্গের কামাখ্যাগুড়ির সুনীল পাল, ফখির মনোহরচন্ের 
সুমীলকুমার ঘোষ, ফুলেশ্ববের শশাঙ্কশেশর সান্যাল, সব্যসাচী লোধ 
প্রমুখ। এছাড়া কৌশিকীর পক্ষ তেকে দীপকরঞ্চন দাস স্বীরভূমের সিতান 
খামের সিদ্ধেশর মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি সংগ্রহ করে দেনা যুস্ব-সম্পাদক 
আনন্দবাবুত উদ্যোগে কালনার বিনয় মুখোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি 
উত্রেখ্য রচনা সংগৃহীত হয়। পূর্বরেলে কর্মরত বিনয়বাব্‌ কালনার 
স্ভগীরহী' পত্রিজার সম্পাদকও ছিলেন। একইড্যবে দাসুগোপাল 
মুখোপাহার, বাঁকুড়ার ডঃ রহীন্্রনাথ সাবস্ত, পুরুলিবার 'ছত্রাক' 
পত্রিকার সম্পাদক সুবোধ বসু রায়, বঙ্গবাসী কলেজের নৃতত্বের অধ্যাপক 
এবং শপ 78 পত্রিকার সম্পাদক ডঃ রেবতীমোহল সরকার, 
হাওড়ার অলোক মুখোপাব্যার (পরবর্তীকালে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট) 
এবাং বর্ধমানের রাজুয়া গ্রামের মুহষ্রদ আয়ুব হোসেন, সাহিত্যিক 
নির্মলেন্দু মারার প্রবন্ধ সংগ্রহের কৃতিত্ব ছিল সহযোগী শিকে মন্ছোর? 

আমাদের পত্রিকায় অন্যতম বিশিষ্ট গুভ্ান্ধ্যনী ছিলেন বিনয় ঘোষ। 
১৯৫৮এ পানিত্রাসে শরংস্মৃতি গ্রন্থাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাগনান 
থানার পুর়াকন্ত ও লোকসাস্কৃতি প্রদর্শনীর প্রবান অতিথি হিসাবে আমন 
জ্ঞানানোর সূত্রে ঠার সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। চিঠি নিয়ে এই 
পরিচিতি ঘটিয়ে দেন শিল্পীবন্ধু পূর্ণন্দু পড্রী। পরে এই যোগসূত্র ক্রমশ 
বতীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কৌশিকীর প্রথম সঙ্যো নিযে ভার কারে 
হন উপস্থিত হলাম, তখন তিনি এই ছোট পত্রিকাটির প্রতি আন্তরিক 
অভিনন্দন না জানিয়ে পারেননি। বহুদিন ধরে তারও যে এমন একটি 
পত্রিকা বার ফরার বাসনা ছিল তাও তিনি উল্লেখ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
কৌশিকীতে লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তায় কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ 
করতে পেয়ে আমরা গর্বিত। কৌশিকী অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় 
জেনেও তিনি বহুবার চিঠি লিখে খোঁজখবর নিতেন, গ্রামাক্লের 
সা্কৃতি-অনুরাপীদের কাছেও এই পত্রিকার কতা তুলে ধরতেন। 
এইভাবেই আসানসোলের শক্তি গড়াই ও বীকুড়ার শান্তি সিংহের সঙ্গে 
যোগাযোগ হয়। কৌশিকীর প্রতি আন্তরিকতার টানে তিনি যেভাবে তায় 
আন্তরঙ্গদের ওয়াকিবহাল করতেন, তার নমুনা দেখা ঘা শক্তি গড়াইকে 
লেখা এক চিঠিতে (৯.৭.৭১). 'আগলার...লেখা পড়লাম, ভাল হয়েছে। 
..ছাগুড়ার থাগনান থেকে ভ্ীতারাপদ সাঁতরা কৌশিকী নামে একখানি 
গরিক। বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে সমপ্রতি প্রকাশ করেছেল। সাতরা 
আশায় এ বিষয়ে একভ্রন বিশেষ অনুরাগী ও উৎসাহী কর্মী। বাগনানে 
উনি চমৎকার একটি মিউজিয়ছও করেছেল। যদি এ পত্রিকা আপনার 
লেখাটি দিই তাহলে আপত্তি আছে কিনা জানাবেন। পত্রিকাটি শুধু এ 
বিষতে অনুরাগী পাঠকদের কাছে যার-_বা হয়ত অনেক বেশি পপুলার 
পত্রিকা যায় না। এই ধরনের লেখা প্রকৃত অনুরাকী পাঠকের কাছে 
পৌঁচ্ছেনোই ভাল। আঙ্গকালক্ার দৈনিক কাগজ যা লীচচেশালি 
বারোরাহী পত্রিকার প্রতি আমার কোন শ্রদ্ধা নেই।' কৌশিকীর শ্রতি 
বিনয়বাবুর্ এই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার কন্যা ভোলার নয। শক্তিকবু 
ছিলেন আসানসোল ধ্যানিং অর্সানাইজেন্দনের রিসার্চ অফিসার। স্থানীয় 
লোকবর্ম ও গ্রাম়সংস্কৃতি বিষয়ক তার করেকটি লেখা কৌশিকীতে কাশ 
করা হয়) 


ঝাকুড়ার শাস্তি সিহের সঙ্গে কৌশিকীব যোগাযোগ হই বিনয়বারুর 
সৃত্রেই। হবি ও সমালোচক শান্তি সিহে লেঙ্গেন (৮.৮ ৭১). 'শ্রক্ধেয় 
বিন ঘোষের কাছে আপনার পরিচয় ও বিন্তানা পেয়ে যোগাযোগ 
করছি। অবশ্য এর আগে পতজ-পত্তিকার মাধানে আপনার পাঠক হতে 
পেরেছি। ...বাকুড়ার ছেলে আমি। পুরুলিয়া রানকৃষ্ মিলন বিলাপীঠে 
শ্িক্ষশুতা ফরি। পূরুলিযাহ থাকাকালীন 'ববঙ্গর ধরে গ্রামে গ্রানে ঘুরেছি 
নেব আনক্ছে-__অজ্ঞানাকে জানবার. শচেলাকে চেলার লোভে। (অবন্দা 
এ-বিষয়ে বিনয়বাবুর কাছ থেকেই প্রন হেরা পাই) ।..যদি এখনো 
দেবার সময আছে তাহলে ভানাবেন__আানার সহজ শিল্পভাবনার দু'গার 
কথা লিখে পাঠাবো।' কৌশিকীতে শান্তি সিংহের বেশ কয়েকটি লেখা 
প্রকাশিত হয়। 

বিন়বাবুর দৌলতে '্ামর্য আর একজন পরোপতানী গুভাকারক্কার 
পরিচয়লাভে ধন্য হই। তিনি হলেন পার্থসাবথি চৌধুরী, জাই, এ. এস... 
এক সময়ে হন পশ্চিববঙ্গ সরকারের শ্রমবিভাগের শ্রিল্দিপাল দেক্রেটারি | 
একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক হিসাবে তিনি কিন্তু জলা আনেকের দতো 
কৌশিকীর সাহায্যের আবেদন এড়িয়ে যাননি, বরং হাওড় ইমক্রুতমেন্ট 
ছাট এর শ্রশাসনিক দায়িত্বে এবং পরে হাওডার কেলাশাসাকের পদে 
থাকাকালীন এই পত্রিকার উন্নতির ভুনা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। 
বৰাবরই তিনি কৌশিকীর এককন বিশিষ্ট ভনুরাধী ও ছিতাতাড়ী। 

কৌশিকী শুকাশনায় একান্ত সুস্যদ ও তর্থিক সহাবতাককারী হিসাবে 
অ্িয়্কৃমার বন্দোপাধ্যায়, আই, এ. এস.-এর থা বিশেৱভাবে প্যর্ীয়। 
১৯৪৮ সালে প্রকাশিত কিশোর’ দৈনিক পত্রিকার অন্যতম পরিচালক 
গিস্বীন চ্রব্ঠী এক সময় আমাকে জ্ঞানান, 'বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার 
অমিয়কুছার বন্দোপাধ্যায় 'হারভেস্টিং সাক্রান্ত ছবি তোলার আধা 
দেখানোর তোহার গ্রামে হাওয়ার কথা বলেছি।' চিঠিপত্র নিলক্ষণ স্থির 
করা হলেও তিনি সে বার আসতে পারেননি। তবে ৩৯৩, হালদারপাড়া 
রোড থেকে চিঠিতে লেখেন (২.১.৫১), '..গত ৩০ তারিখ আপনার 
সঙ্গে আলচা টা রাতে পারিনি হলে অত্যন্ত লঙ্জিত।.. এরপরে 
কেনদিন বাবার সুহোগ হলে 9. না করেই হাব ভাবছি।.. 
হোগাধোগের সূচনা এই ভাবেই। সাক্ষাৎ পরিচয় অবশ্য ১৯৬৭ নাগাদ। 
তমলুকে তারাশিস মুষোপাব্যায়ের বাড়িতে যখন হিতেসরগ্ন সান্যাল 
সেখানকার মন্দির সক্রোন্ত তত সংগ্রহে গিয়েছিলেন, তখন হিডেশবাবুর 
সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারপর জেলা গেকেটিযারের অফিসে ভার 
সঙ্গে দেখা করতে গেলে হিতেশবাবুই ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক অমিয়বাবুর 
সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। হিতেশবাবুও একদা এই বিভাগে গবেষনায় 
ঘুর্ত ছিলেন। এরপর হাওড়ার গেছেটিয়ার প্রশয়নের সময় তত্য 
সাগ্রহের জন্য অর্মিয়বায বহুবার এসেঞ্েল আনন্দনিকেতন কীতিশালায়, 
এবং পচ্চিমহঙ্গের নানান্থানে মন্দির সরেক্ষণ বিষয়ে সরেজমিন তদন্তে 
বেখ্ানেই গিয়েছেন, আমি তার সঙ্গী হয়েছি। তার সহধর্মিনী উমা 
বন্যোপাধ্যাঃও কৌশিকীর একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, উপযরন্ত 
প্রয়োজ্জনমতো আর্থিক সাহাহা করতেও কুষ্ঠিত হলনি। 

শুধু নালা বিষয়ে প্রবন্ধ দিয়েই নয়, সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে এবং 
বিজ্ঞাপনের জন্য লানা স্থানে তদবির করে শুমিয়বাবু আমাদের বথাসাহা 
শাহাহ) করেছেন। ১৯৮৮-র ১৪ সেপ্টেম্বর অমিয়বাবূর দেহাবেসান হয়। 
ভার আগে তিনি ঝৌশিকীরে শারদীয় সংখ্যাত প্রকাশের জনা তার শেষ 
নিবন্ধটি দিয়ে গিরেছিলেন। 

হিতেশরঞ্জন সান্যালের সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হয় তা আগেই বলেছি। 


এই পরিচন্ন এতটাই বন্ধুত্বের পর্যাহে উন্নীত হয় যে, বাংলার মন্দির 
স্থাপত্য বিষয়ে বেপার জন্য গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘোরার সমত আমাকে 
সঙ্গী করে নিতে তিনি ভোলেননি। প্রথমদিকে তাঁর কোনও লেখা লা 
পেলেও ডেভিড ম্যাককাক্ষন সং্যোায় তিনি লেখা দেন। এবপর তার 
বেল করেকটি নিবন্ধ কৌশিক ছেপেছে। শেষ নিকে কৌশিকী 
পুনঃশ্রতাশের সময় ১৯৮৬ র শারদীয় সংখ্যার তার কাছ ছেকে লেখা 
না নেওয়ায় তিনি একান্তই দুঃখিত হন এবং সেক্ষলা পরবর্তা সংখ্যার 
লেখাটি বপূরেই দফতরে পাঠিয়ে দেন। চীন হস্তশিল্প সম্পর্কে তিনি 
এতটাই আগ্রহী ছিলেন বে ১৮৮২-৮৩ সালের “কৃষিত্ত' পত্রিকার 
রাধাশ্যাম ওই লিখিত 'মেদিলীপুর জেলার কেসম চাৰ' প্রবন্ধটির খোঁজ 
পেয়ে শুযাচিতভাবে সেন্টার ফর স্টাডিজ ইল সোস্যাল সায্েপেস'-এর 
অধ্যাপক অশোক সেনকে দিয়ে তার একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়ে 
নেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং নিঙ্তে ফেশ কিছু টাকা সংযোজিত করে 
দেল। কৌশিকী ৫ম বর্ষ ১-১২ সক্ষোর নিবন্ধটি পুনমুদ্রিত হর। 
পরিশেষে স্বীকার করতে বাবা নেই, আমার জীবনের একটা অংশ তার 
লঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে এন ওতক্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল যে তার 
সাহাব্য ও পরামর্শ আমার লেষক ভ্রীবনকে গুধু প্রভাকিতই করেনি, 
উদ্ীতও করে তুলেছে। ১৯৮৮তে এই সদালাপী, আদর্শবান গবেষকের 
অকালমৃত্যু আমাদের কাছে নি:সন্দেহে অপ্বদীর ক্ষতি। 

হিতেশবারৃর সঙ্গে পরিচয় যার সূত্র, সেই তারাশিস মুখোপাব্যাটও 
চলে গেলেন অক্যলেই। হিতেপবাবুব মৃত্যার ঠিক সম্াহঘানেকের 
ব্যবধানে তারাশিসবাধু এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেে একটি চিঠি 
েন। এই চিঠির উত্তর দেওয়ার দিন পনেরোর অধো তারাশিসবাধুর ভাই 
জানান, দাদা হঠাৎই হৃদরোগে পরলোকগফন করেছেল। তারাশিসবাু 
মিশিগান ি্বকিালয় থেকে নৃতত্ববিষরে ডক্টরেট করেছিলেন। পরে 
তিনি ভারতীয় নৃতাত্বিক সর্বেক্ষপ সস্থোর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো 
মনোনীত হল। কৌশিকীতে একটি মা প্রবন্ধ লিখলেও তিনি এই 
পত্রিকার অন্যতম শুভাকানরঈ। ছিলেন। ১৩ বর্ষের শারদীয় সংখ্যার 
পস্তিপর্বে তার বকছে কথায় কথায় বিজ্ঞাপন সংগ্রহের সবস্যার কথা 
ভুলে ধরি। তিনি নিজের তেকেই, এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে লেখেন 
(১৫.১০.৮৬), "আপনার চিঠি পড়ে জানলাম বে, বিজ্ঞাপনের বিশেষ 
কোন ব্যবস্থা হয়নি। সুতরাং সব কিছু খরচা ছিটিয়ে পত্রিকা চালানো 
সত্যই অসন্তব, তা অনুদান করতে পারি। _.কসল বিজ্ঞাপনের জন্য কথা 
বলেছে। আপনি নিচ্ছে অন্তবা কোন লেকের মাব্যমে 9/৫টি 0:06. 
নিসা পাঠিয়ে দেবেন।' শেষনিকে লিঙেছেন (৯.১০.৮৭), "আমার 
শরীরটা এখনও ঠিক হয়েছ না। তাই একটু চিন্তার মধ্যে আছি। কত কাজ 
করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কিছুই তো হ'ল না। তবু আপনি যে এত বাধার 
মন্যেও প্রদীপ দ্বেলে রেখেছেন সেটাই তো আমাদের কাছে এক বাস্তব 
দৃষ্টান্ত তারাশিসবাবুর অকাল রাগে স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে 
জির আরম্ভ গবেষণা অসমাপ্ত ছেকে শেল। 

প্রসঙ্গত তারাশিসকবুর চিঠিতে যে কলের কমা আছে, সেই 
কজলকুময বৃদ্ুও কৌশিবীর লেখক ও শুভান্হ্যারী। বর্তমানে তিনি 
সেট ব্যান্চ অফ চভি্ার পদস্থ কহী এবং স্থানীয় তা্রলিত্ত সংগ্রহশালা 
ও গবেহপাকেন্ের সুযোগ্য সম্পাদক। 

ছিতেশবাৰুর সূত্রেট কৌশিক আর একজন শুভাকাভদীকে 
পেয়েছিল। সতীক্নাখ কুনু, আই, পি. এস. তখন হাওড়া খেলার 
অতিরিক্ত পুলিশ সুপযর। পরে তিনি হাওড়ার এস. পি. হুন। হিতেশবাবু 


এজদিল যখন আমার গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন, সেইদিন বাগনান 
গলার ও.পি সহ সতীন্রাবু স্বয়ং আসেন আলাপ করার উদ্দেঙগো। ভিত 
পেশার থাকলেও প্রন্তত্তে ভার গভীর আগহ আমাকে অভিভূত 
জব্রেছিল। হাওড়া, চব্ষিশ পরগনা, বর্ধমান ও মেনি্ীপুর জেলার যত 
খ্যাত-অহ্যাত প্রতুস্থলের বিবরণ তিনি সরেচ্ছমিন অনুসন্ধানে সংগ্রহ 
জরেছিলেন। তার গোটা তিনেক তাংপর্যপর্ণ নিবন্ধ কৌশিকীতে প্রকাশিত 
হয়। ১৯৯২ তে আকন্িক হাদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় এই সম্ভাবনালুপ 
জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। 

রহীস্তর রচনাবলির সম্পাদক ও রীষ্র সাহিত্যের বিশিষ্ট পরেষক ডঃ 
শুভেনুশেখর মুখোপাহ্ারের কথাও এই শ্রসসে প্ররণীয়। হদ্িও 
কৌশিকীতে গার কোনও রচনা প্রকাশের সুযোগ হয়নি, তবু এ পত্রিকা 
তার শৃষ্ঠগোষণা পেয়েছে! কলকাতায় সাহিত্য অকারেমির আক্ষলিক 
শাখার সম্পাদক খাত্সক্ষলটীন তিনি কৌশিকীর জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও 
করে দিয়েছিলেন: 

কৌশিকীয় আয়তন ছোট হলেও বিষয় বৈচিত্রে ও খ্যাতিমান 
প্রাবন্ধিক ও "বেষকদের রচনাসন্তারে বে ওটি প্র়ত্ব ও লোফসান্কৃতির 
গবেষণা ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী আসন নিতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
কৌশিকীর বিশিষ্ট প্াবস্ধিফদের মহ্যে ছিলেন কলকাতায় আশুতোষ 
মিউজি্মের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অব্যাপক নেবত্রসাদ ঘোষ, ভারতীয় 
পুরাতস্ত সর্বেক্ষণের ভৃতপূর্ব যুতানতিক অস্রীশ ঙ্ধযপাধযা়, পশ্চিমযগ 
শরতুতন্ত অধিকারের ভূতপূর্ব অধীক্ষক পরেশচন্ দাশগুপ্ত ও ভাষাতাত্বিক 
সুকুমার সেন প্রমুখ, যাঁরা আন্ধ আর কেউগ্থ আমাদের মধ্যে নেই। এছাড়া 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব বাদীশ্বরী অধ্যাপক কল্যাণফুমার 
গঙ্গোপাস্যায, যাদবপুর বির্বাবিদ্যাল্সযের ইতিহাস বিভাগ্দের অব্যাগক 
অমলেন্দু দে. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাসের অধ্যাপক 
অনিরুদ্ধ রায়, আযাকাডেমি অফ ফোকলোর এর পরিচালক দুলাল চৌধুরী, 
ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটির শঙ্কর সেনগুপ্ত, গভর্নমেন্ট ইনাট্িরাল 
সিউজিতমের কিউরেটর কুঞ্জবিহারী পাল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নৃজত্বর অধ্যাপক প্রবোধকুদ্ার ভৌমিক, যাদবপুর বিশ্বকিমালরের 
অধ্যাপক নরেশ গুহ, বেনারস হিন্দু কিশ্বকিন্ালয়ের অহ্যাপক তারলকুমার 
বিশ্বাস (বর্তমানে বেনারসে ভাত ফলাভবনের সংযুক্ত নির্দেশক), পুথি” 
গবেষক অক্ষয়কুমার কয়াল, মালদহ মিউজিয়মের ভূতপূর্ব কিউরেটর 
সুধীরকূমার চক্রবর্তী, যেড়াটাপার গবেষক সত্যেন রায় প্রমুখের রডলা 
শ্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্ৰিত। এছাড়া অনেকগুলি দুন্্রাপট বংলা 
আমরা বিভিন্ন গর্রে-পদ্জিকা থেকে পুনরসু্রপ করেছি। 

বিভিত্ পত্-পৰিকার ক্ষেত্রে তাদের লেখকগোষ্ঠীকে নিয়ে যেমন 
সক্রির চক্র গড়ে ওঠে, কৌশিকীর ক্ষেত্রেও তার অন্যঘা হয়নি। 
কৌশিবীকে ঘিরে যে লেখক-পাঠক চক্রটি গড়ে উঠেছিল তার পরিধিও কম 
ছিল না। এই চক্রের সদস্যরা নিকষেদের মহে৷ সরাসরি আদান-প্রদানের 
সুযোগ পেরে তাদের লেখার গতিপ্রকৃতি নিয়ে যেমন আলোচনায় 
মেতেছেন তেমনই কৌশিকীর উ্নতিবিযানেণ্ড সেট হয়েছেন। লেখক 
চক্রের যারা ইতিমহোই প্ররাত, তাদের কথা আগেই উল্লেখ ফরেছি। 
সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাপসকান্তি রাজপত্ডিত ও শিবেন্দু মান্নার 
কর্মতহংপরতার কথা ভোলা যায় দা। তাপসকান্তি রাজপত্ডিতের সঙ্গে 
১৯৭১ ছ্েবেই আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায় দারফৎ আমাদের সম্পর্ক । সে সময় 
শুরুতর অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি কৌপিকীর প্রচার ও বিপণনে সক্রিয় 
ছিলেন। উচ্চমানের নিবন্ধ রচনা ছাড়াও ৪র্ঘ বর্ষের দুটি সংঘ্যা প্রকাশে 


সহযোগীর দায়িত্ব গ্রহণ করে কৌশিকীকে ধৃত সাহ্যঘা করেছেন তিলি। 

অন্যদিকে শিবেন্দু মাত্রার উপরেও একসময় কৌশিকী প্রকাশনার 
যাবতীয় দায়দারিহ এসে পড়ে। কৌশিকীর অ্রত্বঘদিকের সুত্্যাুলি 
নিয়মিত স্টল ছেকে সাগ্রহের পর আনার সঙ্গে তার সাক্ষাতের ইচ্ছা 
শ্রফল হয়ে ওঠে। ১৪.৩.৭২ তারিখে শিবেন্দু লেখেন. '.. হাওড়া থেকে 
লোকসঙ্কেতির একটি পত্রিকা নিয়নিত ্গাশ করছেন অথচ আপন্যর 
সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই এটা ভাবতেই খুব কিও। লাগঙ্ছে(..আনি নানা 
জারণা ঘুরে আল কিষু মন্দির.বিবরলী সংগ্রহ করেছি। তার সম্পর্কে কিছু 
লেখার সুযোগ পেলে উৎসাহিত হতাম।' পারে তার বেশ কিছু রচনা 
কৌশিকীতে শ্রকাশিত হয়। এছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে কৌশিক্ীর ঠিকানাও 
মুকরাম কালোড়িয়া লেন ছেকে শিবেন্দুর বাড়ির ঠিকানা হাওড়ার 
বৃন্দাবন মগ্রিক লেনে স্থানান্তরিত ফরার মহ্যে দিয়ে কৌশিকীর বেশ কিন্তু 
লাদোযিঘও তার উপর অর্পন করা হয়। টতিমত্যে ১৯৭৫ নাগাদ শিকেনদু 
আনন্দনিকেতন কীর্ডিশালার় কিউরেটর পদে যোগদান করায় কোল্যঘাটে 
ছাপাখানার যাবতীন কাজকর্স তাকেই দেওয়া হয়। এ গুরুভার তিনি 
নিষ্ঠার সস্েই বহন করেন। বর্তমানে শিবেন্দু গড়বেলিয়া রাশালচন্তর গানা 
ছনস্টিটিউশনে শিক্ষকতার রত। সম্প্রতি ঠার গবেহপাগ্রছ "40 
95945৩ 0807" শ্রকাশিত হয়েছে 

কৌশিকী চক্রের আরেকজন হেন কৃকনগরের মোহিত রায়। 
শঘিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যাযের সূত্রে তার সঙ্গে আলাপ। কৌশিক তরে 
আদম) উৎসাহ ঘেকে পত্রিকার প্রচার, বিক্রয়. বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে 
যেভাবে তিনি একে সবল করে তুলেছিলেন তার তুলনা হয় না। 
কৌশিকীতে দূলাবান প্রবন্ধ প্রকাশ ছাড়াও 'নদীযা জেলার পুরাকীর্তি. 
'নদীযার সমাজ্চিত্র' ইত্যাদি নানা গর রচনা ও ফুদুদনাথ ম্িকের 
"নয়া ফাছিলী' সম্পাদনা ওর সক্ক্তিচর্চার উল্লেখ্যোগ্য দৃষ্টান্ত) 

পৈতৃক জবিদারিয সুবাদে পারিবারিক জীর্ণ দলিজ-দন্তাবে্জ থেকে 
ইতিহাস অনুসন্ধানে ও নিবন্ধ রচনায় ব্যত্ব থাকার সময় হাওড়ার প্রবাল 
রায় কৌশিকীর সম্পর্শে আসেন। সেই থেকে পত্রিকার সহযোগী পদে 
নিযুক্ত হয়ে তিনি এটির সংগঠনে নানাবিষ বড়কাপটা সামলে এসেছেন। 
বস্তুত শেখ পর্বে তার অকুষ্ঠ সহযোগিতা না পেলে ১৯৮৪ থেকে 
১৯৮৮ পর্যন্ত কৌশিক প্রকাশ করা সম্ভব হত না। শ্র়ত্ত ও পুরাকীর্তি 
সম্বন্ধে ভার আগ্রহের ফলল কৌশিকীর পাতায় ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে 
তিনি মালদহে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদে কর্সরত। 

কোশিকীর অপর শুভার্হী ডঃ দীপকরঞ্জন দাস কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অব্যাপক। 
ভর সঙ্গে পরিচন্ন হয় এশিরাটিক সোদাইটি আরোজিত ডেভিড 
হ্যাকফল্চনের বর্ৃজাসভার়। তারপর থেকেই অমায়িক, ব্সভাহী ও 
নিরহ্কায এই গবেষকের সঙ পড়ে উঠেছে এক অঙ্গে বন্ধন। কৌশিকী 
গার গবেষগালন্ধ নান নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। কৌশিকীর স্ঘটমোচনে 
সহাদয় সহায়তা করতে তিনি কষনও কার্পণ্য করেননি। 

'আলোচ) চক্রের শীর্ষ মরিক কল্যানী কিন্বকিযালয়ের অধ্যাপক এবং 
'শখ ও আন্তর' নামে ভ্রমণ পত্রিকার সম্পাদক। আশীবে বসু লোকশিল্প 
ও হস্তুশিজ্জ বিষয়ে উৎসাহী গবেযক। এদের লেখা ছাড়াও কৌশিকী আর 
যে তরুণ গবেষকের লোকসক্কেতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল তিনি 
হলেন গৌতম সেনগুপ্ত, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ পর্ুতন্ত অধিকারের 
অধিকর্তা পদে আনীনে। কৌশিকীর ভ্রকাশে ভার আগ্রহ ও উৎসাহ 
অপরিহীম। 


এছাড়া কৌশিকী-চন্কের চারপ্যশে তারও অনেকেই ছিলেন যাঁদের 
নিবন্ধে কৌশিকী সনৃষ্ধ হয়েছে। হেন, কুলগাছিয়ার শিল্পী তপন জর, 
এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব করী হীবেস্থর বন্দ্যো পাধায়. একসময় 
বিডিও. পরে ইউকো ব্যান্কের অফিসার অনিয্লক্তিনোর বহুল, মেদিনীপুর 
কলেজের অধ্যাপত্ ও ভাষত প্যবেষক অনিমেষকন্তি পাল, কলকাতার 
বঙ্গীয় সূত্রধর সনয্ধের উৎসাহ সংগঠন শ্যাদদুন্দর চত্র. বিশিষ্ট 
ভকটিকিট সংগ্রাহক উলুবেড়িার পুম্পে্দু লাহিড়ী, বাশইহাটির বিমলেনম 
ভক্রবনঠী, পশ্চিনবঙ্গ স্বাস্থ বিভাগের শ্রানতল কর্মী সোদপুরের অনিল 
মজুমবার, মেদিনীপুরের জ্যাতভোকেট পন্থ লাস, আমের বিভাগের 
উচ্চপদস্থ আধিকারিক আদিনাথ বৈপা, কলকাতা বিশ্ববিবালয়ের 
মিউজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক সমীরকুনাস মুখোপাধ্যায় ও অতুল 
ভৌমিক, 'রানমোহল সময় ও জীবন সাংনা গ্রন্থের লেষক ও প্রাবন্ধিক 
মছলনোহন শরাই, নৃতন্ব বিভাগের কর্মী স্বর্গত গোরাঠান কু ও 
তুষারকস্তি নিয়োসী, শ্বীরভূমের ঘনপট ও পটুযা' গ্রস্থসহ লোকসস্কৃতি 
বিষয়ক কল নিবন্ধ-শ্রপেত৷ এবং 'আনন্দনেলা' পত্তিকার সম্পাদক 
দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়, দিদির ক্রাফ্‌্টস মিউঞ্িয়মের তারকনেব ভারতী, 
কলকাতা হাইকোর্টের আাডভোকেট ও গবেষক নিত রাঘ প্রনুখ সী 

কৌশিকীর শেবপর্বে ধারা এসেছিলেন. দের মথে। রাজ্য শ্ররতত 
অধিকারের বিস্বনযর সামন্ত উদ্লেখষোগ্য। কৌশিক জল] লেখা পাওয়া 
্বাান্তরে ঘুরে বেড়িয়েমি। একদা মি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে বিধান 
বিভাগে কর্মরত ছিলাম, সেই বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক 
শাস্তিপুবের পূর্ে্ুনাথ নাথ (বর্তবানে সমবায় বিভ্যপের সহ-সচিব) 
সর্বনাই কৌশিকীকে সাহাং] ধরেছেন। "বাংলাভাষায় আইলচরচার ঘারা' 
ঘটি ছাড়াও তার কথ নিবন্ধ বিভিন্র পত্রিকায় শুকাশিত। 

এরই মধ্যে আহার লেখা করেকটি বই পড়ে নুগ্চভাবশত একটি পত্র 
দেন (৩.৮.৮৩) মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র নেবাশিল বদু। তিনি লেখেন, 
“আমি আপনার একজন অনুরামী পাঠক) আপনার "হাওড়া জেলার 
পুরাকীর্তি, 'বালোর দারুভাক্কর্য' এবং 'ছড়া-প্রবাদে গান বালোর সমঞ্জ' 
বই তিনটি আমাকে দুধ করেছে। ...কৌশিকী' পত্রিতার ১৯৭৫ এবং 
১৯৭৮-১৯৮০ সালের স্যোগুলি আমি 'সুবর্ণরেহা'র ইন্ত্রবাবুব কান 
ছেকে সাগ্রহ করতে সক্ষ্ হয়েছি! অন্যান্য বর্ষের সংখ্যাগুলি কিনতে 
পাওয়া ঘাবে কি?” অনুজপ্রতিম দেবাশিসও ক্রমে কৌশিকীচক্রের লতা 
হরে ওঠেন এবং কৌশিকীতে তার বেশ কয়েকটি নিবন্ধও প্রকাশিত হয়। 
শুধু তাই নয়, বিভিত্ত জাতিগোষ্ঠীর কুলপঞ্জী ও বিশেষ করে কলকাতার 
প্রচীন পরিবারের ইতিহাস সম্পর্কে যর গভীর জ্ঞান আমাকে বিস্মিত 
করেছে। 

বর্তদ্যনে পেশায় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও তার এই ভ্যানের প্রকাশ 
ছুটছে কলকাতা সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থের সম্পা্নায়, "কলকাতার পুরাকথা' 
এবং শ্রপকৃষণ দত্ত রচিত "কলিকাতার ইতিবৃত্ত ও অন্যান) রচনা । সেদিক 
খেকে নতুন করে কৌশিক; প্রকাশে আগ্রহী এই তরুণ গবেধকের উপর 
সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব তুলে দিতে আমি মোটেই কুষ্টিত হইনি। 

কৌশিকীর করেকজন গুণগ্রাহীর কথা বাকি থেকে গিয়েছে। 
 উ্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির প্রান গ্রস্থাগারিক নির্মলচন্তর চৌধুরী খন 
উতর ২৪ পরগলার টাকির গ্রন্থাগারে ছিলেন তখন থেকেই তিনি 
কৌশিকী সংস্হে সচেষ্ট হন। পরে উভরপাড়৷ গ্রন্থাগ্যরে যাতে কৌশিকী 
সংগৃহীত হয় সে বিষয়েও তিনি উদ্যোমী হল। ভার সূত্রেই ইউকে 


ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মী যল্পেন্থর টৌবুহী আমার সঙ্গে দেখা কবে এবং 
এভাবেই কৌশিকীর গুপগ্হীতে পরিলত হল। কৌশিক নানাভাবে 
বজেশ্বরবাবুর কছ থেকে অহাচিত সাহ্যহ্য পেয়েছে। ্যাকডেমিক 
জগতের সংশ্রব হাড়া চিত্র ভীবিকয় মুক্ত তার মতো আঞ্চলিক 
ইতিহাসের ক্ষেত্তসন্ধানী গবেষক আমি কমই দেখেছি। তার 'বর্ষমাল 
ইতিহাস ও সংস্কৃতির তিনটি খণ্ড এই জেলার সার্বিক ইতিহাস পরনে 
নতুন বাডা যোগ: কবেছে। 

এই ধদঙ্গে সমর করি তৌশিকীর শারও কয়েকজন পরলোক্গত 
শুভার্থীর কখা। এদের কোনও রচনা শুকাশিত না হলেও কৌনিকীর 
উন্নতির জন্য এরা সবসময় চেষ্টা করেছেল। কলকাতা কিছ্বিদ্যালয়ের 
মিউদ্িওলজির অধ্যাপক সন্তেষকৃমার বসু, 'শ্রমলকাবা' পত্রিকার 
অ্রতচারী গ্রামে গুরুসদহ মিউজিচের প্রতিষ্ঠাতা মীতিক! গুহ__সকলেই 
কৌশিকীর প্রচাবে সচেষ্ট ছিলেন। অবদল ত্রযাত এই শুভানুধ্যায়ীদের কষা 
আর বেননাহত চিত্তে স্মরণ করি। এ ছাড়া সহযোগিতা করেছেন নৃতান্তিক 
সবিতারঞ্জন সরকার (ভারতীয় জাদুঘবের ভূতপূর্ব কার্যকরী অধিকর্তা), 
শ্রহাম্পদ গোপালচন্ত ছাউলে (বর্তমানে ভারতী প্রতুত্ত সর্বেক্ষণের 
ভুবনেশ্বর সার্চলের সুপারিস্টেভিং আর্কিওলজিস্ট), আগুতোক 
মিউজিয়মের এডুকেশন অফিসার কৃফগ্ীবন ভযট্রাচার্য, ভারতীয় স্টেট 
ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী অমল দে, মিত্র ইটিটিউম্মনের কর্মী রসময় 
রী মহমদ ইয়াসিন পাঠান। 

কৌশিকীর নিয়মিত প্রকাশে যে আনেক গাফিলতি থেকে গিয়েছে তত 
সন্দেহ নেই) তবু বিভিপর জারগা হেকে আগ) পাঠকেরা আমানের দফতরে 
খৌজনবর রে পত্রিকা সাগ্রহ করেছেল। এই সাস্কৃতিমনস্ক পাঠকদের 
চিঠিপত্র আমার কম বড় সম্পদ নয়। কৌশিকীর খৌজ পেবে নিয়মিত 
পত্রিকা পাওয়ার জন্য চিঠি লিখেছেন সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ 
তথা গবেষক সুধীর করণ (১০.৫.৭৯). পরুতাবিক নির্বলেন্দু দুখোপাহ্যায় 
(২৩৮.৭১) প্ররুখ। চত্রকেতুপড়ের কথা ভ্রজশিত হবে জেনে উৎসহে 
প্রকাশ ফরেন (২.১২.৭২) প্রতুসংগরাহক দীপ মৈতে (বেড়াটাপা)। 
উৎসাহ, অনুরেরলা দিয়ে এরকম চিঠি লিখেছেন সিংভূষ, মর্ছলিয়ার 
শিতিকষ্ঠ দাহাতো, ফুফনগরের প্রদব রায়, জাড়গ্রামের (বর্ধঘান) 
শিবসাঘন চষ্রপাহায়, কৈলাস মুখার্জি লেনের (কলকাতা) রাধ্যবন্রভ 
মণ্ডল, শাস্িনিকেতনের অব্জকেমার দিয়, চেসাইলের লাভলো জুট মিলের 
সরোজকুষার দত্ত, বহরমপুরের (সূর্লিাবাদ) প্রতিভারন্ধন মৈএ. বালদহের 
গোপাল লাহা, জাতীয় গ্ন্থাগায়ের তদানীন্তন শ্রশ্থাগারিফ চিত্তরঞ্জন 
বন্ধযোপাধ্যায়। পুরনো লঙ্টো কিনতে চেয়েছেন হ্যবড়। নীচৈতন্য কলেজের 
গৌনীশঙ্কর দে, তার সঙ্গে গ্রাহক হতে চেরেছেল রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের 
সভাপতি স্বামী শ্রজ্ঞানানন্দ। বিশেষ করে পুরুলিয়ার জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং 
জলেজের অধ্যাপক জ্যোতিপ্ৰসাদ সরকারের চিঠি (১৪.৮.৭৪) 
উচ্ধৃতিযোগ্য, ‘আমাকে বিস্রিত করেছে আপনার কৌশিকী। এর মহা দিয়ে 
পরিচয় পেলাম কি আগ্রহ নিয়ে অবহেলিত গ্রামীণ সভ্যতার গৌরব 
কারুশিল্প এবং সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ঘরবার প্রচেষ্টা আপনাদের। 
দেশের সামগ্রিক সত্যতার ভিত রচিত হয়েছিল একদা গ্রাহীণ হানুষের শ্রম 
ও মাধনায়। সে সাবনার অতীতের পুরুলিয়ার মানুষের সাবোরান যে কত 
শৌরবময় তার একটু আভাষ সীদেবকৃমার চক্রবর্তীর 'পুরুলিয়া জেলার 
জঙ্বাযুষ আবিষ্মর'পরবদ্ধে। পূরাতাকিক বিষয় হিসাবে প্রবন্ধটি শিক্ষিত 


ঘানুষের কাছে মূল্যবান, কিন্তু পূলিরার মানুষের কাছে এ ছাড়াও এর 
একটি অতিরিক্ত মূল্য আছে। এই জেলার পূরাতীর্তি সম্পদ আকও 
অবহেলিত এবং স্বাভাবিকভাবেই বিনষ্ট হতে হতে বায় শবলুত্তির মুখে 
অথচ এগুলির সারক্ষণ এবং এর ভিত্তিতে ফিল্ঞানলন্রত গবেহলা 
প্রয়োজন । এই জেলার প্রাপ্ত এবং আরও ছা পাওয়া যেতে পারে সেগুলি 
বাঙ্গালির গৌরবহয় ইতিহাস পুনজ্ছারের মূল্যবান উপাদান হরে উঠতে 
পারতো। এই জেলার মানুষের সেটি হত গর্বের বিষেব। দেবকুমারবাতুর 
ভ্রবন্থটি এ বিহয়ে একটি শুসূলি নির্দেশ" 


অপ্রকাশের কারণ 


বলা বাহুল্য, লেখক-পাঠক-শুভানুহ্যাযীনের উৎসাহ পত্রিকা কানের 
অন্যতম অবলম্বন হলেও শুধু তার ভিত্তিতে কোনও পরত্িকা চালানো 
সন্বব নয়) পরিচালনার অসুবিধা, এবং দেখাশোনার ক্ষেত্রে লোফাতাব 
কৌশিকীর নির্মিত শুকালে অন্যতম অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। আর্ক 
অসুবিষাও ক্রমশ বড় আকার নের। যুগ্মসম্পাদক হিসাবে আনক্ষবাবু 
পরে নানা কারণে সমর দিতে না পারায় তাপলকান্তি রাজ্পণ্ডিতের উপর 
১৯৭৪-এর ১ম আর ৬ষ্ঠ-ম স্গ্যোর দায়িত দেওয়া হয়। আমি 
সরকারি চাকরিতে যোগ দেওয়ায় ৬ষ্ঠ বর্ষ (১৯৭৬) খেকে প্রকাশনার 
যাবতীয় দাদোস্িঘ ছেড়ে দিই শিকেন্দু মায়ার উপর। এভাবে ১৯৮১ 
পর্যন্ত কোনও মতে পত্রিকা শুক্শ করা হলেও এরপর তা বলতে গেলে 
বন্ধই হয়ে ঘায়। এর মধ্যে ১৯৭৮-এর ভয়াবহ কায পত্রিকার পুর 
ক্ষতিও হয়। ১৯৮৪ সালে নতুলভ্যবে প্রকাশনা শর হয় মোহিত যায় 
বিজ্ঞাপনের জন্য সচেষ্ট হওয়ায় এবাং প্রবাল রায় সহযোগী হিসাবে 
আসায়। এর ফলে ১৯৮৫ ও ১৯৮৬তে একটি করে সংখ্য শ্রকাশিত 
হলেও ১৯৮৭তে পন্থিকা প্রকাশ করা যায়নি। প্রবাল রায় তখন মালদহে 
চাকরি নিয়ে চলে নিয়েছেন। শেবে যজেন্বর চৌধুরীর সহযোগিতার 
১৯৮৮-র শারদীয় সম্যোটি কাশ করা সম্ভব হয়। 
অন্যান, ছোট পত্রিকার অতো কৌশিকীর আর্থিক সমল্যাও ছিল 
চিরন্তন। বিক্রয় বাবদ অর্থ সবসময় ঠিকমতো জা পড়ত না। বহু ক্ষেতে 
উৎসাইটী পাঠকরা পদ্রিক৷ সংগ্রহ করলেও মূল্যদানে তানের কার্পন্য নেছা 
গিরেছে। আদায়ের ব্যাপারে আমাদেরও গাফিলতি ছিল। তাছাড়া যে লব 
বিজ্ঞাপনের +পর নির্ভরতা ছিল তার প্রতিও কমে আসার ঝৌঁশিকীর 
হকাশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। হাওড়ার তথ্য ও জনসংযোগ দফতরে 
বিজ্ঞাপন শ্রপকদের তালিকায় 'কৌশিকী'র নাম লিবন্ধ হওয়ায় সুবাদে 
নিযথ অতো আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞাপন পেতাম। একটি 
সংখ্যার বিজ্ঞাপন বাবদ নগদ অর্থ প্রদান নিযে এক সমস্যার উত্তব হা়। 
ফলত, ৫.১.৮১ তারিছে অনুষ্ঠিত 'ডিন্রিষ্ট তরেস ত্যান্ডে আাডডার্টাইজি 
কথিটি'র সভায় নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ না করার দায়ে কৌশিকীর নাম 
শক্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হ্য়। বান্তবিকপক্ষে, হাওড়া জেলা তথা 
আধিকারিকের দফতর ছ্বেকে বে বিজ্ঞাপন আমরা মাঝেমধ্যে পেতাম 
সেটাই ছিল অন্ধের বষ্টির মতো। সে জন্যে আমরা এই দফতরের কাছে 
লিখিত শ্রন্ন জনিব্রেছিলমে, তার! জেলার আর যে সব পত্রপত্রিকায় 
বিজ্ঞাপন দেন, সেগুলি কি নিরমিত প্রকাশমান? তা ছাড়া সকার 
পরিচালিত সব পত্রপত্রিকাই কি নিহিত প্রকাশিত হচ্ছে? ঘদি উত্তর 
নকর্থক হয়, তা হলে কৌশিকীর ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্তটি কি বাথ 
হয়েছে? জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা না করার জন্য অনেকেই 


৫৩২ 


শনুরোহ কবেছিলেন। কিন্ত সুখে আদর্শের কন্থা বলে গোপনে হীনহাকে 
হশ্রয় দিতে মন সায় দেয়নি। অবশ্য স্বীক্গর করতে দ্বিধা নেই. এরপরেই 
কৌশিকীয় শ্রাশ এফেব্যরেই অনিয়মিত হয়ে গড়ে! অনাদিকে. পত্তিক্যর 
শেষ পর্বে সাহিত/ অক্যেছির বিজ্ঞাপন পেলেও ১৯৮এতে তা আয় 
মেলেনি। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আগেই বিজ্ঞাপনের তালিকা স্থির করে 
ফেলেছিলেন এসব হরিলিয়েই কৌশিকী আর প্রকাশ করা সত্ব হয়নি। 


হাতবদলের কৈফিয়ত 


কৌশিফীর সঙ্গে দেবাশিস যলুর যোগাযোগের কথা আগেই বলেছি। এরই 
মহে আর এক উৎলাহীর সঙ্গে পরিচয় হয়, তিনি ইন্্রজিৎ্য টৌবুরী। 
কৌশিকী সম্পাদকের কাছে লেখা এক চিঠিতে (২৭.৭.৮৫) ইতিহাস ও 
শ্তত্ব বিষয়ে তার গভীর আন্তরিকতার পরিচয় মেলে, “আপনার 
'ঝৌশিকী' পত্রিকায় একটি সঙ্ো (এহিল ১৯৮৫) সম্প্রতি আমার হাতে 
এসেছে। পত্রিকাটি সম্পর্কে "প্রতিক্ষণ" পত্রিকাতেও একটি সমালোচনা 
পড়লাম। 'ইতিহাস-স্থাপতা-প্ররুতত্ব হভ়ৃতি বিষয়ে আমার আগ্রহ 
আনেফদিনের। তবে এসব বিষয়ের যইপত্র সাধারদত সাধারণ ক্রেতার 
নাগালের বাইরে, কলা বাহুল্য তাদের দামের জন্য। আর তাছাড়া বাংলার 
পুরাবন্ত সম্পর্কে কেন্রীয় প্রত দফতরের একধরনের অবহেলা আছে 
বলেও মনে হয়। বিখ্যাত প্রন়উ্তিশলি সরেস্ষপের জন্য অন্যান্য 
শরদেশগুলিতে যে পরিমাণ শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা হয় পশ্চিমবঙ্গে তার 
সামান্য অশে ব্যয় হলেও অনেক পুরাকীর্তি লৃণ্ত হয়ে যেত না।...এছাড়া 
আশেপাশে ছড়িয়ে আছে আরও কত যকত তার খোজ কেউই রাখে না। 
ব্ক্তিগত সংগ্রহে এমনি কত জ্ছিনিস রয়েছে গবেষকদের স্বার্থে তারও পুষঠু 
তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করা উচিত বলে মনে হুয়। যাই হোক মূল বক্তব্য 
থেকে ক্রমশই দূরে চলে ঘাঙ্ছি।। এই সব স্বপ্ত্ঞাত হা অজ্ঞাত পুরাক্ষেত্র বা 
পুরাবনত সম্পর্কে, এবং ঘাকে মাঝে বেমব আবিষ্কার হচ্ছে সে সম্পর্কে 
জানানোর মত আর বেনও পত্রিকা সম্ভবত বালোর নেই। তাই কৌশিকীর 
আগেকার সং্যোগুলি যদি আপনাদের কাছে থাকে, তা হলে আমি সংগ্রহ 
করতে ইচ্ছুক ফি সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে এবং তাদের মোট মূল্য কত 
এ সম্পর্কে যদি জানান তা হলে কৃতজ্ঞ থাকব।” ইন্্েজিৎ, বর্তমানে একটি 
বাংলো সবোদপত্রে চাকরিরত, প্রত ও লোকসঙ্কৃতি বিষয়ে তার কিছু 
লেখাও প্রকাশিত। সেদিক থেকে, অনুজর্ধতিম দেবাশিল ও ইস্তাজিতের 
কৌশিকী সম্পর্কে আগ্রহ ও তার প্রকাশে উৎসাহ ছিল শপরিস্ীর। কৌশিকী 
বন্ধ হওয়ার সেটিকে পুনঃ প্রকাশের জনা দুজনেই আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ 
জানিয়েছেন বারবার। শেষে আমার নিষ্কিরতায় তারাই এই দারিত্ব 
নেওয়ার আগ্রহ প্রজশ করেন। আমার শারীরিক অবস্থা ক্ষণ কাজের 


তিল: বার্ধব্দেস হোতা ক্রমশ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে বসেছি। 
এক্ষেত্রে হিলেধ তরে এই তর যেভাবে ইতিহাস ও লোকলক্ষেতি 
বিশ্বতে চিন্তাশীল এবা সর্বোপরি দাচিত্ব-সচেতন সে কথা ভেবেই যক্ষের 
হলের মতো কৌশিকীর শুকাশেনাহত আগলে সাম্বার কোনও খুকি খুঁজে ল্য 
পরেছে এদের আবেদনে সায় দিয়েছি। তাছাড়া কোনও লাভের টানে তো 
জেশিস্টী হজাশিত হয়নি, তা ছিল লোকচেতনা বৃদ্ধির শুগরদূত।'ঘনে পড়ে, 
এমনিভাবে ছানার সম্পাদিত "সন্দেশ সাপ্তাহিত পিতার প্রতান্নাস্াহও 
তো একছিল পরিত্যাগ করেছি বিনা স্বিতার কবি সুভাষ মুখোপাব্যাছেরে 
অনুরোধে ৷ ত্য না হলে নতুন প্রেস আইন অনুষাযী কিশোর পত্রিকা সন্দেশ 
পুনঃশকাশ করা তাদের পে সম্ভব হত না: ছেহেতু এই নামের জল) 
আগেই হ্রেস রেজিন্টারের অনুমতি লেওয়া ছিল আমঃদের। কিন্তু না-দাবি' 
লিখে দেওয়ার পরে তারা তো এককলি “সন্দেশ' কোলওদিনই সৌজন্য 
সাথ্যো হিসাবে পাঠানোর শিষ্টতা হক্যশ করেননি । সুতরাং লাভ ও লোভের 
সম্পর্ক বেখানে নেই, সেখানে এই দুই তরুপের উলযোগকে স্বাগত লা 
জানানোর কোনও ফারগ দেখি না। তাই সব দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়ে, সুস্থ 
হৃদয়ে, সর্বস্বত্ব পরিত্যাগ করে আগামী দিনের কৌশিকীর সম্পাদনার 
দেবাশিঙ বসু, সাংগঠনিক তন্বাধব্যনে ইচ্তিং চৌধুরী এবং মুদ্রণ ও 
প্রকাশনায় কৌশিকীর তার এক অনুরাগী, লেক শিক্ষিকা বর্ণালী পাইনের 
উপর দায়িত্ব সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলাম। এঁদের তিনজনের সঙ্গে আমার 
প্রীতির বন্ধন যত না গতীয়, তার চেয়েও এদের চিন্তাভাবলা ও 
মনননীলতা ভামাকে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই কৌসিকী একদিন যে ত্রত 
নিজে যায শুরু কবেছিল, তা পালনে এব নিশ্চয়ই সফল হবেন, এই 
আলা রাছি। 

কৌলিকীর দীর্ঘ আঠারো বছরের শ্রকাশনার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা 
কনার মধ্যে অনেক কথ্য ও বহনের প্রসঙ্গ এসেছে। তাতে এই পত্রিকা 
প্রকাশে আমার কতটুকু কৃতিত্ব ফুটেছে জানি না, তবে কৌশিকীয় বহ 
লেখক ও পাঠককে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষে কিছু কথা বলতে 
পেরে ধন্য মনে করছি। একদা তাদের পাঠালো চিঠি ও নব শ্ার পাঁচটা 
বড় পত্রিকার মতো বাজে কাগজের কুড়িতে ঠাই না দিয়ে এতকাল স্যর 
অমূল্য সম্পদ হিসাবে রক্ষা করে এসেছি। আজ যে সেগুলি এমনভাবে 
কৌশিকীর ফেলে আসা দিনের কা লিখতে কাজে লাগবে তা চিন্তা 
করতে পারিনি। বয়সের ভাবে স্মৃতি তাপসা হয়ে এসেছে, অনেক টা 
বা অনেকের কাই বোধহয় ফলতে পারিনি, ঘা বলেছি তাও অনেকটা 
হয়ত অপোচ্যল হয়ে পড়েছে। তবু ঘা মনে পড়ছে তাই, নিবেদন করলান। 
গৌরব করার মতো হয়তো। কিছুই নেই, তবু জীবন দিয়ে এক নতুনত্রের 
সন্ধান করতে চেয়েছি, তার কতটা পেরেছি শ্ার কতটা পারিনি সে 
বিচারের ভার উত্তরসূরিদের হাতে তুলে দিলাম। 


হশ্রজিৎ চৌধুরী 
শিরোনামসূচি ও লেখকসূচি 


১৩৭৭ বঙ্গাব্দের পৌধ এবং ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের আস্বিন মাসের মহ্যে কৌশিকী পত্রিকার মোট ৩৮টি সং্্যা প্রকাশিত হয়। এই ৩৮টি সম্যোয় প্রকাশিত 
হাবতীয় রচনা এখানে বর্ণানুক্রমিকভাবে শিরেলামসূচি এবাং লেখকসূচিতে বিন্যস্ত জরা হয়েছে। এখানে শিরোলামসূচি 'রচনার ক্রমিক সংঙ্থা-_ 
শিরোলাম_লেখক_ শুরুর পৃষ্ঠা সম্যো" এইভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। শিরোনামে যেখানে বিয়ের স্পষ্ট পরিচয় নেই. সেখানে | ] বন্ধনীতে তার ইসি 
ত দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র এভাবেই সংম্লিষ্ট জেলার নাম উত্তেখ করা হয়েছে। রচনার সঙ্গে চিত্ত থাকলে [চিত্র], পুনর্শ [পুন.]. পুস্তক সমালোচনা 
পু. স এবং চিঠি হলে [চিঠি] বলা হরেছে। শিরোলামসূচির পর কৌশিকীর বিভিন্ন বিভাগে প্রকাশিত রচনাকে তালিক্যবন্ধ করা হত্রেছে। এরপর 
লেঙ্বকসূচিতে একই ব্ানুক্রম অনুসৃত । চিঠির লেখকদের নাছ এই লেখকসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সংলেখের সঙ্গে সর্বত্রই বর্তমান সাকলনের 
পৃষ্ঠা সংস্যা দেওয়া হরেছে। চ্ছেবে সাযোগ্রিত হযেছে কৌশিকী-র সব কটি শ্রিন্টার্স লাইন। 


শিরোনামদুচি 


অহ্যাপক বির্মলফুমার বসু (১৯০১-১৯৭২)। প্রবোবকৃমায ভৌমিক? 
[Ba] ১৩০ 
অন্তরঙ্গ লোকবর্ম : একটি সমীক্ষা। ভোলানাখ ভট্রাচার্য। ২৪০ 
শাঅহিরকুষায় বন্লোপাব্ার" পরশে । কৌশিকী পিক ও হ্রকালনী। 
[তারাপদ সাতরা] ৩৮১ 
জর্বাটীন মক্ষির নসর । কৃষ্ণতশু হক্যোপাহ্যায়। ১৯১ 
অলংকার? জগিয়কৃম্যার বন্যোপাব্যায়। ১১০ 
অষ্টভুজ নৃতাপপেল : এক বিরল সৃর্তি-সাগ্রহ। সুধীরকৃমার চক্রবরতী। 
৩০২ 
আ-উনবিংশ শতকের কলকাতা জানবাজরোর প্রচীন 
অঞলি পরিবার। অমিত রায়। ৪৪০ 
আশ শতকের দিল ও হিসাবপত্রে প্রাণ সহাজ। প্দুগোপাল। 
রার। ২৩২ 
আচার্য দীনেশচত্রা সরকার; দীপক রন ঘাস) ৪০৯ 
আজকের ফালীষাটি পটুয়া একটি শ্রাথদিক নমুনা সমীক্ষা। 
তোলানাঘ তার ৪৩ 
আমিলার কম্কটি ভার্ন [মালদহ] । তবাল৷ রায়। ৩৯২ 
আলোর পথিক [বিনয় ঘোব]। শান্তি সিহে। ৩৭৫ 
ইঙ্মলীর পুরাকীর্তি [বর্ষমান]। যজ্তেশ্বর টৌধুরী। ৪৮৯ 
ইলামবারারের পালায় কাজ [বীরতৃর]। অসমিয়কুষার কক্ষযোপ্যহ্যার়) 
[গুদ] x 
উত্তরের গ্রীণ প্রবচ। সুনীল প্লল। ১৩৫ 
উদদাপুরের ্রপরসুক্ষী মন্দির। আদিনাথ কৈন্য। ১৫৭ 
উলুবেডে থেকে সুতানুি। সূবাময় দ্স। ২০ 
উ্ুবেড়ের আদিপর্ব একটি জিব্ঞাসা [হাওড়া]। হীর্রোন রায়। 
[ছি] ২৬ 
এক বিস্মৃত দেশকরী (ঘাষাস্যাব সিহে]। ধীেম্বর বন্রোপাহ্যাত। 
২০০ 
একটি অপ্রকাশিত মঙ্গলকা্ত আহেহীমঙ্গল। পঞ্চানন সায় 
জবতী্থ। ২৯ 
একটি আদিও বান-বাহনের কাহিনি [প্লকি]। অনিয়কিশোর দশুল। 
ee 
একটি জলপথ নির্যাগের কিনি [কলকাতা ঘেনিবীপূর]। তারাপদ 
সাতরা। ২৬ 

২৩, একটি মৃত লোকনিয [কড়ি] অক্িতকুদযার হিতর। ১৭৫ 
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ওঝা সন্্রদায়ের মত্তৃচর্চা। ট্রিপুরা বস্‌। ৩০৩ 

কছেকজন গ্রামের কবি: পরিচিতি [অবিনাশ রক্ষক, : বর্ধমান. অজ্ঞাত 
2 বগল] মৰীশ্তনাৰ আশ। ৩৫২ 

কলকাতার অলি-গলির ঠিকুজি। বীয়েন্বর অধ্দ্যোপাহ্যায়। ১২২ 
কলকাতার পুরাতন জাদুষরে বিদ্যাসাগর ধীরেন্বর বন্তোপ্যয্যায়। ৪২ 
কলিকাতা প্রামের রতিহা। পীচ়ুগোপাল য়ায়। ৩৪ 

ফ্ারশিক্পী অনছজেরা ও স্হান) আহি। আশীয হসু। ৪০২ 
কালিস্পা ও নন্যশস্তর সন্েতি। বিশ্বনাথ সাদত্ত। ৪8৮ 
ফাগুন: পূর্ববনগীয় আচায়-অনুষ্ঠান। ঈীনেশ্বকুমার সরকার) ৩২ 
কীর্তন হিতেশর্ুন সান্যাল। ৪৩৯ 

কুমাযুলির চাল (কলকাতা]। ভোলানাথ ওট্াার্য। ১৭৬ 
কূমারটুলির লেখা ও চাল (কলকাতা]। ভোলানাদ ভট্াচার্য। ১১২ 
কুৰুদ্রাগ্রন : পর্রীকবি ও অনুপ্রেরণার উৎস। পথিক বন্ধ [ভিজ] ১৫ 
কুলে-মেন্মের জাত [তছলুকের দেউলিয়া গ্রামের তাজ-সাকরর্থির 
মেলা|। তাপদ রাজপর্তিত। ১২৬ 

কৃষি উৎসব-_৫কি চুরি। অজিতকৃষার নিত্র। ১৫০ 

কৃষক্দরের কাদান-নির্ঘাণ শিক্পহারা [নবিয়া]। মোহিত রা৷়। ৩৯১ 
কৃক্রামের শীতলামঙ্গল। অক্ষসকে্ার করাল। ১০০ 

কৃষ্ণরায় জীয় মন্দিয়। [কাচড়াপাড়ী]। ‘অনিল ঘজ্মদার। ৩৩২ 
কেদড়া। সুকুমার তৌরিক। ১৭০ 

ফোড়া উপতাবা। সুহাদকৃূমার ভৌখিক। ২৯৫ 

জন্মের সুর্যমন্দির হবংসপ্রাততির ফারণ। অমলেন্ু দে। ১০৬ 
কেঁড়াদের করেকটি পয়ব। সির দুখোপাব্যায়। ১৬৪ 

ক্ষেত নাম হহিহা [কৃষিক্ষেতর সররেকত্ত]। স্ঈীমোহন। মাইতি। ৩৯৮ 
খান্াপুরের বহন শিল্প (মেনিনীপুর)। ভিপুরাযগ্ন বসু। ৩১ 
খাড়িয়া উপক্ছাতিয ভাষা ও নৃতাতিক পরিচা। সৃহাদকুষার ভৌহিক। 
৩১০ 

শঙ্গারিভি__বরা ও কোথায়! প্রভাতকৃমার ঘোষ। ৪৮৪ 
গঙ্গারিডি : নাম ও স্থান শুসগ। সুহামকুনার ডৌমিক। ৪৫৫ 
গড়তলীর প্ররতান্তিক রহস্য [বীরভূম] বিশ্বনাথ বন্যোপাহ্যায়। 
গড়কেতা শহরের একটি লৌকিক দে (মেদিনীপুর]। শববুনাছ 
টক। ৩৪৫ 

গড়িয়া পূজার সাস্কৃতিক বৈশিষ্ট [উঃ রিপুরা]। তুষারকাতি 
নিয়োগী। ১৯৩ 

পদ্ধেশ্বরী। হারান দত। ৫৭ 

গনী ও 'পভবশিক। সুযাততরুযার রায়। [চিঠি] ১০২ 
পাধানীডিকার একটা দিক : বীরতৃত্থ ছেলা। অক্রিতকুমার হি ১০৮ 


লৌয়ের এক নবাবিদ্কত শিলালেন [মালদহ ]। বাল রায়। [চিত্র] 
হং 

প্রা ন্যদে সাহেব সূবো। উহর্য সল্লিক। ৩৪১ 

গ্রামবাংলার পৌবপার্বণ ও টসূর গানে লোকসম্তি। তালকৃজ, 
চৌদুরী। ১৫২ 

গ্রাহ্য লাম কী করে হল?। তারাপদ সীতগা। [আহলাগোড়া 
(মেদিনীপূর) ৩০৫, কছোরপুককর (হুগলি) ৩২৬, কে (ঘর্ষরান) 
৩০৬, গাণিনান (হাওড়া) ২২৮, খানাকুল (কগলি) ৩০৩. পা্গাপূর 
(বীযতৃস) ০২৬, গণেনপূর (২৪ পরগনা) ৩০৬. স্বোষপাড়া (নদিল্া) 
৩৩, ঢৃড়ায়পিপুর (বাঁকুড়া) ৩০৫. জালপাই (হাওড়া) ১৮৪. 
(লেউলগ্যডা (হুগলি) ৩০৬. দোমহানী (জন্দপাইশুতডি) ৩৩৬. নবস্ধরা 
(ছাড়া) ২৬৭. নৰ্াসল (হাওড়া) ২১৩, পাটসহ (২৪ পরগনা) 
৩২৬, বাতবেডে ভোগা) ২১৯, বাসুনব্কুড়ে (হাওড়া) ১২৫. যালি- 
দেওয়ানগঞ্জ (থগলি) ৩০৬, বাকুকদ৷ (হাওড়া) ২০৩. বৈদ্যপূর 
(মূৰিদাবাদ) ৩০৬. বৈফবপাড়া (মূলিদাবাদ) ৩০৬. তুলগেড়ে 
(হাওড়া) ১৫৪, ভূক বানশোল (ঘেনিবীপুর) ৩০৬. রমনার 
(ছলি) ৩২৬, শিক্গেড়া (হাওড়া) ১৯১. শিবৰাটি (পশ্চিম 
দিনাজপুর) ৩০৬. স্যরেসা (হাওড়া) ৩০৫। 

গ্রামের নামে ছোটি-জা্ডলিয়া [উত্তর ২৪ পয়গনা|। দেবাশিল বসু। 
৭১৪ 

গ্রাম) সংগ্রন্থশাশা। ফল্যানকূয়ায গঙ্গোপাব্যায্। ১৩ 

ঘাটিলের কন্যা : পঞ্জানন রায় ফাব্যতীর্থ ও প্রণব রায়, ১৯৭৭1 
অদিয়কুসার বন্োপাব্যায়। [পূ স.] ৩৫৬ 

ল্রকোলায বিনয় ঘোষ পরসঙগে। রাধার সিহহে। ৩৭৭ 

চন্রকোল্যর ব্যাজ (মেনিনীপুর)। রাবারমণ সিহে। ৪২৭ 
চাদর পেতলের কাজ। পূর্ণেখুলা নখে। ৫৩২ 
চিকদের কাজ। আশিস বসু। ৩১৮ 

চিলির: জীদ্েকর্ধন আশ। মৰীশ্তন্যথ আশ। ৩০৩ 

চিযামণি : উত্তর রাতের এক হাত়কা দেহী। সতী কুষট। ৫০৯ 
চড়ার জ্রেকটি তিহাসিক তবন [হগলি]। দীপকরন্ন দাস। ৩০০ 
চেলিয়াদা মন্দির [পুরুলিয়া] শামি সিহে। ৫৫ 

ঢোললুরালি গ্রামের প্রাচী বতিহ৷ - একটি সূর্যমৃত্তি (হাওড়া]। নিবেন 
মাল্সা। ৫6৯ 

চোর-চুহীর গান। দুনীল পাল। ২৯৭ 

জাগৎয্রভগুরের মন্দির [হাওড়া]। অনাশিনাহ বুখোপ্যধ্যার। ১০১ 
গনী: প্ররৃতব [ছেলিনীপূর]। ধনন্ধয় রুইঘাল। ১৭৭ 

ভগন্লাছ মন্দির : বাহিন-দেউলবাড় [মেবিনীপুর)1 শিকেন মারা। 
১২১ 

জয়পূরের গুটি মন্ধির [বাকৃডা]। চিত্র দাশতপ্ত। ৪৩৬ 
ছুলপাইশুড়ির ঘন্দির। অগ্রীশচন্র ওম্বাপাহ্যায়। ৪১ 

ও। সুনীল পাল। [ঠি] ১০০ 

এ অন্লীনচজ্ বক্যোপাধ্যা। [লেখকের জবাব] ১০৩ 

জ্যহঘানি। অতুলডন্র ভৌফিক। [চিত্ৰ] ১১৩ 

ভীবৎ কৃ [রগলি]। রবীক্্রনাথ বন্যযোগ্রব্যার। ১৭২ 
জোড়ালীকের সিংহে পরিবার  পতন-অত্যানর্ের সমারততত 
(ন্পিতা]। অবিত রায়। ৫১১ 

জেসেক ডেভিড বেগলায়। দীপকরপ্জনে দাস। ২৯২ 

টিকার দত খতিয়ান! [তারাপদ সীতরা] ১৯ 

বিখিরা ও রাউতাড়ার পুরাকীর্তি [হাওদ়া]। বল রায়। ৩২৮ 
উলিয্াহ দুগের আদে। তারাপদ সাতরা। ৩৬ 


, 


a. 
৯৮ 


ভক ইেমম্ব সরকতর : তাত্রলিপ্ত লাহশ্যলা ও গবেহশা কেন্। 
কমল কু । ৪৪২ 

আাকটিকিটে পররকন্তর ব্যবহার। পুস্পেশু লাহিকী। ২২০ 

ভিছব্রের তাশ্রযুক্টয় লভাতা (বীকুভা]। সত্ীরকুমার সুদ্বোপাধ্যায। 
৪১১ 

ভুার্সের ছড়া। সুনীল পাজ। ২১৪ 

ডেড গ্রাহ। সূবাংশুকুসার হা। [চিত] ২৭ 

ডেভিড ছে ন্যাকুকান : জীবন ও বো [+ পৰিশিষ্ট (এবস্ধাবলির 
তালিকস)]। সম্পাদকীয় (তারাপদ সীতসা)। [6] ৯৩ 

ভেতিভ শ্যাক্ক্চ্ছন। সুকুমার সেন। ৮৯ 

ভেডিও হ্যাক (১৯০০-১৯৭২)। নয্েশ শুই । [চিজ] ৮১ 
চেডিড মাকুকসক্ষন ও আনঞসকেন কীর্তিশালা। তারাপদ 
সাহল। [চিত] ৮৯ 

ডেভিড মাক্কসজ্জদ ও বালোগ পর্টতি। দেবকৃদার চক্রবতী। 
[53] ve 

ডেভিড ব্যাককাচ্ছন : স্মৃতিকপা। তদ্দিয়কূমার বন্দোপাব্যাত। ৫১৯ 
ডেভিড ম্যাক্রলক্ছনের গবেষণা পদ্ধতি। হিতেশরক্কন সান্যাল! 
[8a] ৮২ 

ভেভিভ ম্যাক্কক্চনের রচনাপঞ্জি। নির্বপচর চৌধুরী। [চিচি] ১৪৮ 
ডেভিড প্মৃতি। সুতার তৌরিক। [চির] ৮৬ 

ঢেককেন্দর জজ 'বৃব্ধাবনচএ [হাওড়া] ৷ কৃষ্ণচশ বন্দোপাহাতি। 
২৬৭ 

তাত্রাচুবলন্কার। শদ্বনাথ থটক। [চিঠি ১৫৩ অ্রনসে] ১০২ 


. ৱী॥ দেবকুদার চক্রবর্তী [চিঠি] ১০৮ 
|. &। শদ্বনাষ ঘটক। [চিঠি] ১৭৯ 


গাতশিল্টী দুবরাজ্াস চারার [মূর্ণিদবাদ]। কিন ঘোষ! ৩১১ 
ভর চোখের নন্ধরে জ্যোতি ছিল [বিনয় ঘোম]। শলান্ধশেষর 
লান্যাল। ৩৬৭ 


. তেলকম ডিকনি[হেদিনীপুর]। তাপস রাজপত্ডিত। ২০২ 
'- ঘলিযার ঠতিহ্যমতিত শিল্প ও শিল্পী [হাগড়]। অজিত 


হবার) ২৩১ 
মক্ষিণ-পশ্চিমবসের শিক্ষা গ্রাখালদ্াস বন্লোপায্যায়। [পুন.] ১৮০ 


১, মাড়ৰৃঘুরে সহি [পুরুলিয়া] সুবোধ যসুরায়। ২৪১ 
১, জীড়ৃদুরে দাবি (শুকৃতিপর্ব)। [ পূকশিয়|] সুবোধ বসুর) ২০১ 


ছুই পুরোনো বাড়ির ইতিকথা (মেদিনীপুর কীছি]। পলান্ত শ্রমাশিক। 


৩৭ 
দুশ বছরের কুষারটুলি [ক্লকাতা]। ভোলানাথ গাচার্য। ২০৯ 


১. জেউলটাডের একটি অসি [পুকলিযা|। নিলকরঞ ঘাদ। [চি] 


১১৪ 


১ দেকতার নাম ক্ষেত [বর্যান)। বিনয় মুখোপাধ্যায় ২৯১ 


দেৰীর না বীকলাই [ব্ষবান] বিনয় বৃখোপায্যায়। ২২৯ 


. দ্বিজমাধবের পুথি সিদ্ধেন্বর দুখোগহ্যোয়। ১৯৮ 
- বামে হরকৃতির প্রভাব : রাচ় এলাকা। সতীস্তুনাথ কুনু ৪২১ 


লতা সান সংস্কৃতি। পঞ্জানন রার। ১২৭ 


১. নীরা জেলার গ্রা্মেবত্য পঞ্চানন। মোহিত রায। ২৯৪ 
নিয়া জেলার রঙা। মোহিত রার। ৩২৭ 


ননিয়ার প্রাহলামের উৎস সন্ধানে। প্রবাল রায়। [নপিয়া ছ্াননাম- 
যোনিত রার, ১৯৮৫. র্থেত সমালোচলী]। ৪২০ 
নীয়ার বর্মপৃজ্া। যোহিত রায়। ৩২২ 








1. তারিক বৈশিষ্ট হাণড়ার  হঠ়িনারারণপূর। 


১. নৰিযর লোকবৃত্য রাইবেশে ও জটাই সর্ধার। মোহিত কাত) ৪৫৩ 
৷. নৰিয়ারাক্জনের রহিত শাডসংদীত॥ মোহিত রার। ৩৫৪ 
১. নবীপে তন মনির [দয়া] ঘোহিত রায়। ৫০৫ 
, নন ভ্ন্ব৷ ও অন্যান্ত শি {বৰ্ষমান-জাইহাট]। শ্যাদসুনক চক 


Er) 


বজ্র সঙ্কৃতি : কঁলাই অবৰাহিকা। বিনা স্যমন্ত । ৪৭৫ 


১. নময়াল। সুযাংতকুমার য়ায়। [ভিডি] ১০২ 
১. এ শকুন খটক। [60] ১৪৮ 
১. নায়েক বিশ্লোহের এক অজ্ঞানা তথ। বন্তিমচশ্ত রায়। ১৯ 


লি দসমাদরের শৃঢঞ্-লাছুনার শরতিকারে। পিক বছু। ২১ 


). নি লামোদরের অরাহ্পদথের পরিবর্তন ও সন্ধান। শঁুগোপাল রা 


a 
১ পা জাতির ক্ল উৎস। সুকুঙ্ার চৌরিক। ১২৩ 
.. পরি পুল [জের] জীপ লন) ৩০০ 


পরেশযদের পরুাকিক নি [কড়া] শুনা থটক। ৬৪ 


, পন্চিসবযঙ্গের চিতোর। [গ্রাম নাম]) অমিযকুমার বন্তোপাব্যায়। 


২২৭ 


পন্চিষবঙ্গের জৈন ঘন্দির। লিপকরগ্রন লস। ৪০৩ 


, পিসের 'সিরে পারত" শিলপ। দূবাসশুকুৱার রায়। ৩৭ 
১. পশ্চি়বাংলাৰ সাততিক শরানসন্ধান। দ্বেকুমার চ্র্ী। ২৪২ 


পশ্চিঘাংলার বাতুশিল্প। তারকদেব ভারতী। ৬১ 

পক্ষিববালোর মাটির পৃতুল-দেবদেষী। বুকতবিহারী পাল। ২৪৭ 
পশ্চিমবাংলার দার্টির পুরুল__বা৷ ও ছেলে। বুক্ববিহারী পাল। ৪৭ 
পাছা গমের এতিহাসিক শুক [দেবিহীপুর]। তারাপদ সাতরা। 
[সি] ২৯ 

পারার ভিঝিতে উৎখলন [বর্ষমান)। অসিরকৃমার সামুই। ৪১৮ 
পার্যত্য টরিপযার পড়িয়া পৃজা। তৃষারকানতি নিয়োগী। ১৮৭ 


৷. পারিবারিক ইতিহাসে সমাক্ততের উপাঙ্ান। দেবাশিস বসু। ৪8৪ 


শীচমোড়ার 'মা-পৃড়ুল' [বীকুড়া]। লত্ুনাঘে ঘটভ। ১৩৪ 
পাশকুড়ে। ঘর শন শিল্প ( মেদিনীপূর]। তাপস রাজপত্তিত। ১৭৭ 
পুশযতীর্থ দক্ষিপেন্বর ও একটি রতিহাসিক নঙ্ি। শিকেন্ছু মা্া। ৫০৭ 


৷. পুরাধীতি সংগ্রক্ষণ প্রলঙ্গে। শুমিয়কুমার বন্দ্যোপাহ্যার। ২৮ 


পরাতীখ মলকেট [কমন] তোল চার ১৮ 


), পুরুলিয়া জেলার তাত্রায্যসস্তার আবিষ্কার। দেবকৃমারে তত্রবর্তী। 


[ছি] ৩ 


. পুরুলিয়া ছোলার গ্রাম : পরইকেডো॥ তারাপদ সীতরা। [চিত] ১৫ 
৷. পুরুলিয়ার চীপাবলী পূরুল। নৌতদ সেনগুপ্ত ২৬৬ 


পুরুলিয়ার হাল সম্ভরদায়। দীপকরক্রন দ্যস। ১৪৯ 
পৃত সারি) [বিন ঘোষ প্র্সে]। মোহিত রার। ৩৬৪ 
পূর্ব ভারতের আদিবারী ধারুশিল্প। মেবএসাদ ছোষ॥ ২২ 


১. পেতলের দাগ : শিল্প ও শিল্পা [নদিয়া]। পূর্সেক্ুনাথ নাগ। ৪৩২ 
:. গোটোযা বলছে, আহাদেরও পোকার গেয়েছে। [হাওড়।]। অলাণি 


ঘোষ) ৫2 
পোড়ামাটির ফলকে সমাজ্জ-চিযরণ : পাহাড় পূরের মন্দির) কৃষ্ণ পাল। 


8১ 
পোড়ামাটির শীখ : পাঁচফুড়ার অবসান [বাকুড়]। তপন কর। ৩৪৪ 


. প্রক্গিত বৰ্ণানুক্ৰমিক লেখক ও তচনাসূচী (১৯৭০-১৯৮০)। প্রবাল 


রায়। [বর্তমান দকেলনে দূত্িত হয়নি] 
আদ 
গঙ্গোপাব্যর। [চির] ৩০ 


 প্রবাদ-তবচনে গ্ারীশ ধাস্ব। ঈীপকরজ্জন দাস। ৩০৭ 


২৭২. 


১৭৪. 


১৭৬, 


১৮২ 


শুসস সোকেসাী [হালকা প্রবাল রার। ৪৬৮ 
আগৈতিহালিক ছা অনুসন্ধান [= পশ্চিমবস্গ]। বিশুলাগ সানত। 


৫০০ 


.. পরপৈহিহাসিক শিল্মচিত্তা। সতোন প্রা়। ১৯৪ 
১. প্রাচীন গলিল ও ছিলাবপতে ঘারীশ সম্মাজচিত্র। পঢ়ুগোপাল স্সা। 


২৫১ 
শচীন দলিল ও হিসাবপ্রযে গ্রায়-সমাজ। পঁচুলোপাল রায়। ৩৩৭ 
শীল বালোর এক হারানো অধ্যার : রনজবাডিভা [্দিলবাহ]। 
বৃহ পাল। ১৪ 

প্রটিন যালোর চে ঢালা সুকা। দীপকরপ্জন দাস) ৪৩৫ 

গ্রীন তাহর্ষে লাহাজিক ও ঘানগিক প্রতিক্রিয়া তারশকুমার বিশ্বাস। 
১৩২ 

শ্রচীন দুলাপৃষ্টে মালিক চিহন ও ইতিহ্যসের লিখন। দুহক্ষদ আযু 
ছোসেন। ৩৯৯ 


৷. শী মগের অস্ু। তারাপদ সীতরা। ৪১৯ 


গুচীন স্যন্কৃতির আলোয় 'আড়া' ও "বাদুন্ডা' [ঘর্ষগান]। হ্িপুরা 
বসু। ৪২৮ 

ফেলে জালা গ্রাম, ফেলে আস৷ পুরাকীতি। [ঘশোর-বাুটিযা, ঢাকা, 
ধারী, পাবনা-তাড়াশ]। দেবাশিস বস্‌ । ৪৬০ 


. গড়ি পরগনার পাতানাচ ও গান [মেবিহীপূর]॥ শত্বনাদ ঘটক। 


২৯ 
বঙগজনসান্কৃতির অনন্য রূপকার কিনর ঘোষ। শক্তি গড়াই। ৩৭৯ 


১. বাস-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বিনা ঘোষ (উদ্ধৃতি)। বিলায় দ্বোষ। ৩৬১ 
. ঘঙ্গ-সড্ৃতিয় একনিষ্ঠ সাধক ডেভিড দাককাল্চন-এর অকাল 


অরাগে। সম্পাদকীয় (তারাপদ দীতরা)। (চিত) ৫৬ 
বঙ্গসত্ৃতির সক্কটমূহূর্তে। তারাপদ সীতরা। ২৭ 

বড়ি ও বিচিত্র গর আচার [ঘেদিনীপুর)॥ তাপস রাজগতিত। ২৬৪ 
বন্বৎসল ম্যাক্কারচন। পক্চ্যনন যা৷ কাব্তীর্থ। ৮৬ 
বলিহারপূরের গ্টেড়িবৃত্ির থান (মেদিনীপুর)। ঘরিপুরারঞ্জন বু ৬ 
ফরালটিপ্দিতে উৎধনন (নদ্িতা]। মোহিত রায়। ৪১৭ 
কতালসেন, সুবরণবলিক ও নবশাখ। রাহা দন্যোপাব্যার। ১৮২ 
কালো উপভাষা ও বালে লোকসাহিত)। অনিযেদ্কাততি পাল। ৪২৭ 


১. বালোছেশের মন্দিয়। ডেভিড ম্যাক্কদচ্ছন। (চিত্র), (পুন] ৬৭ 


বাংলাতাবার আইনর্ার গতি ও তকৃতি। পূর্পেশু বাছ। ২৬২ 


. বালোভ্যাযার আদি কবি। ভূতনাথ চট্রোপ্রহযার। ৩০৪ 


বাংলার প্যল-সেন পর্বের শিখর মন্দির। ছিতেশরপন স্যন্যাণ। [চি] 
১১৫ 

বাংলায় সুসলদান কীর্তি । অনন্ত হন্যযোপাহ্যা। ১০৪ 

ব্যংলার আনিবাসী ল্যোকশিল্পকলা সন্তহ ও সরেক্ষণ। দুলাল 
চৌধুরী ৪৫ 

কালোর যতিহ্ামর গর্ত শিছ। শ্যামসুনদর চর! ১৬৭ 

বালোর প্াম-নাম। সুকুমার ভৌদিক। ৪৯ 


ওঃ শুনা ঘঢক। [চিঠি] ১৫৬ 


বাংলোর পটকথা। হব প্রারা ৯৭ 
আংলার পূরাতত ও ডেভিড ম্যাক্কাক্চন। সুবেন্দুকুমার রায়) [টি] 


শি 
বাল্যের ববি পরিব্যরের উপাসিত বিশ্রহ : একট সমীক্ষা [হীরকৃষ]। 
তারাপদ সতেরা। ৩৩৭ 


 ব্যলোয় কাটল তত্তে ও দাহনায়। অধিরকিপোর দশুল। ১২৪ 


বালোর ভার্ষে নৃতারত চক্রপূরুষ। দেবকুনর চক্রকী। ৩৫১ 
বালোর ছেজেদের শিকা-শিলপ। শুরুসনয় দত্ত। [পুন] ৩০৬ 





৷. বালোর মেলা। নিশিকাত চট্টোপাহযার। ১০০৩ 
, বাংলার লোকশির : নকশি কাা। অশাত্ত সোছ। [চিত্র] ২৫ 


শীর্ষ ভাষার সঙ্মাবলি প্রসঙ্গে শরুনাখ ঘটক। ১৯৩ 


৷. বরুড়া জেলার পুরাকীর্তি পুস্তক শুসসে। অলকৃষার গাসুলী। [পু 


=] 


. বান্দা জেলায় মন্দির ও ডেভিড দ্যাক্কক্চন। মাশিকলাল সিহে। 


[ছি] ৭৭ 


৷. বীকুড়ার ঘোড়া। অসিয়কুনার বন্দোপাধ্যায় ২১০ 
. বাঁদার মন্দির [পূরপিয়া]। শাত্তি সিংহ। ১২৮ 


বাপনানে পন বিমান অবতরণ [হাওড়া] । দুকুমার হিহ। ১৮৪ 
বাণ্রফৌড়। : একটি ঘটনা সীক্ষ৷ [মেদিনীপূর)। ধাসু যুগোপাব্যায়। 
৩২৫ 


১, বানুইজ্কের হাতি-ঘোড়া [হীরতুষ)। শ্ীহর্য বত্রিক। ৪৫৮ 

). ৰান মৈর স্মরুসে। তারাপদ সাঁতরা। ২২০ 

, ঘালিহাটির কৈল (1) মন্দিয় (যেদিনীপুর]। দীপকরঞ্জন লস। ২৪৬ 
৷. বাসুদেব দাসেয সরস্বতী বন্দনা। পীড়ুগোপাল রায়। ৩০৯ 

৷. বিনয় ঘোষ : আমায় লোক-সন্তি চেতনার উৎস। তারাপন সীতরা। 


গং 


', বিনয় ঘেষে ও বিষ্ণুপূযের 'সাহিত]-পরিবন'। চিত্তরঞ্জন দাশগপ্ত। ৩৭২ 
, বিনায় দোষ লোকসাস্কৃতিচৰ্চা। শ্তর সেনতুপ্ত। ৩৭৮ 


বিলয়-স্মৃতি। সুদকুষার ভৌছিক। ৩৮১ 


১২১, বিচ্ষোলের মন্দির : একটি পালা নিকৃচিহ: [পচ দিনাজপুর)। 








কছিয়কুমার বন্যোপাব্যায়। ৪৭৭ 

বিশপস্‌ কলেজ গথিক স্থাপতোর প্রাচীন নিদর্শন [হাওড়া]। 
অলোককুজার মুখোপাহ্যার। ২৮৯ 

বিদুর্তির রম্য [উঃ ২৪ পরগনা] বিমলেন্দ চত্রবর্তী। ১৪৩ 


৷ হিহ্ারীনঘে প্রসঙ্গে [বাঁকুডা]। শস্ুনাঘ স্টক। ১৬৩ 
|. বৃদ্ধমূততি অস্ধিত সীলমোহর [মেদিনীপুর] (তারাপছ সীতরা)। ৪১৯ 
১. বৈলাপুরের মন্দির [দেদিলীপূর]। সুনীল সেন 









যোড়োয যলয়ামের গাজন (বর্ষঘান]। গ্রথ বিন্বাস। ৪০৪ 


'. বাযক্তিনামান্ধিত সামাজিক ছড়।। শুমিয়কুয়ার বন্ধ্যোপাস্যায়। ৪৩০ 


ব্রহ্মাসীর পুত ও মেলা [নদীরা] । দানিক সরকার। ২২১ 
ভগবান মহাহীরের সিন্ধস্থান_-'ভ্তিয়প্রাম' [বর্ষঘান]। নৃসিহেতস্দ 
তেওয়ারী। ও হরিতসাঘ তেওয়ারী। ৪৮৮ 


.. ভটিপাড়ায় ঘন্দির [উঃ ২৪ পরগনা] ভপঞ্ ার্। ২০১ 


ভারগতবের নৃতন দিগস্ত। পরেশ দাশশুগ্। (চিত্র) ১৩১ 


১, এ) শঙ্ুনাথ ঘটক। [চিঠি] ১৫৫ 
). ভুমিয়া-বাইগার ধাধা (মালা-মং]শ্রদেশ]। গোরাটাম ফুন্ু। ১১৯ 


মদনমোহন রচিত রান্তায় কবিতা৷ হীরেশার ঘন্তোপ্যহ্যায়। ১৬১ 
অবাচ্য ধর্মম্রমায় ও তার ধর্মমযীত। তৃপ্তি ব্রহ্ম। ৩৩৯ 


. অনগ্রর কীপ্যল : দ্মরাজবানী বিষুপুর। রবীন্ত্রলাথ সাদতত। ৩১৫ 
. মন্দিয় নিৰ্মাগের একটি দিক। দীপকরঞ্রন দাস। ১৬৮৮ 

).  মল্ৰতুমের মগ্পয়াজা দেবতাদের আনিবৃক্ঞন্ত। আনিকলাল সিহে। ২০৫ 
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€১৪.০১-১৯৩১-২২-০৪-২০৩৩) 


হাওড়া জেলার বাগনান ঘানার নবাসন গ্রামে ১৯০১-এর ১৪ জানুয়ারি তারাপদ সীতবার জশং) পিতা বাসুলের, হা 
বিস্ুবসিনী। পিতানহ সূৰ্যকুমাব সাতরা ও মাতামহ ধনত নানি ছিলেন জহোজ নেরানতির মিন্তি। বাবা ছিলেন লোহা 
ঢালাই কারখানার শ্রমিক। তারাপদ হ্গন সালকিয়া বিলাল চতুর্থ শ্রেদীব ছাত্র, তখন বকা ঠাপ মারের অকালমতা 
হয়। বছরখানেক পবে কে ফিরতে নিয়ে ছাওচা হয় গ্রামের বাড়িতে। স্থানীর বিল্ালযে শিক্ষা সম্যবাব পর তিনি উচ্গৃতর 
শিক্ষার জন্য ছিরে আসেন ফলকাতাত। 

একদিকে দারিম্লের নিস্পেষপ, অন্যদিকে কেন্রিয়া-নমঃলূর হিসাবে উচ্চনতর্গের বিরাপতা মেশ্বাহী ও চিন্তামীল তারাপদর 
মনে প্রতিযানী চেতনার জন্ম নেয়। সহজেই তিনি মাগী দর্শনের তুতি আকৃষ্ট হন এবং অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির 

Ul সদস্যপদ গ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি হতে ওঠেন পূর্ণ সমযের হাজনৈতিক শুমী। হাওড়া 

জেলার তেভাগা আনশ্দেলনে বিশিষ্ট ভূমিকার কারণে তিনি "ভাগচাষিদেক ব্যারিস্টার" নামে শ্রভিহিত হতেন! বালো-বিহ্যব সাঘুক্তকবণের বিরদ্ধে 
যে শ্রবল প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে, তারও শরিক ছিলেন তিনি। এইসব রাজনৈতিক কারলে কে কারাবরপও করতে হুেছিল। 

রা্জনৈতিত অ্ীষ্টসিস্ধির জনয বিন্দুনাত্র মিগ্যাচারকেও হশ্রর দিতে নারাজ ছিলেন তারাপন। ফলে দলের সঙ্গে মতান্থর ঘটে, পূর্ণচ্ছে পড়ে 
রাজনীতিতর্চায়। কর্মহীন তারাপদ তথ্বন তার অখণ্ড অবসর বিনিতোপ করেন সরেজমিন স্বদেশ দর্শনে। আর এত পত্যালি সহতোদী সত্যেন 
গাসুলির সঙ্গে তিনি পারে হেঁটে চলে ধান পুরী, উদ্দেশ শ্রীচৈতন্যের যাযাপ আবিদ্ধার করা। ক্রমাগত শ্ররপের অভিজতাক্রযে রহ চোখে ধরা 
পড়ে রূপসী বালোর বরতান্তিক ও লোক্সা-স্কৃতিক এর আবিষ্ট তারাপদ আন্কনিয়োগ ফরেন সেই সম্পদের অনুপুদ্থ অনল ও নহিণে। 

লোবশৈত্রিক তা প্রুতাবিক নিদর্শনের প্রয়ক্ষতি ও অবলুপ্তি আর দশকন সা্ষেতিত্রেহীর তো ভারঃপদরও মর্মলীড়াব কার ছিল। সেগুলি ক্ষার 
তাগিদে তিনি ধস দেখতেন একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের । তাই হচাত অমল প্রাসুলির সঙ্গে হাত নিলিহে শাবাপদ 'আনন্চ নিকেতন উর্তিশালার পা 
ঘটিযেছিলেন। কীর্তিশালার স্বাথেই তিনি পরিত্যক্ত শিক্ষার্ীবন আবার পরিগহ করে মিউজিওলছির কৃতী ছাত্র শিরোপা অর্জন করেন ফলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ঘেতে। 

চেতনা ব্যতীত যে বহগলন্ম্মীর সাক্কৃতিক ভ্যাার রক্ষা করা অসম্তাব, সে হতিনিয়ত অনুভব করতেন তাবাপৰ। সেই উদ্দেশ্যে গ্যাম-গঞ্জের 
ক্ষেত্ানুসন্ধানী থেকে বিশ্বকিত্যালযের অধ্যাপক পর্যন্ত সর্বস্তরের প্রধেবকদের রচনা নিযে তিনি প্রকাশ করেন ব্যতিক্রয়ী এত পত্রিকা 'কৌশিকী'। 
গ্রন্থ ও ছয় শতাধিক শ্রবন্ধ রচনা চলেছিল সমান্তরালভাবে। 

বিচিকর্া তায়াপদ তার কাজের বাষ্ঠির সুবাদে পেরেছেন দীনেশ সেন স্মৃতি পুরস্ধর, মাণিকলাল সিহে শি পুরস্কার. অর্চনা চৌধুরী স্মৃতি 
পূর্ত, মানস স্মৃতি পুরস্কার প্রভৃতি স্বীকৃতি অমিয়ফুমার বন্দোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাককাচ্ষল, হিতেশবগ সান্যাল বঙ্চরচার যে হারা সৃষ্টি করেছিলেন, 
তারাপদ ছিলেন সেই গোষ্ঠীর শেষ বড় মাপের শ্রতিনিধি। তাকে ছিরে অনুগারীদের যে পরিচণ্ডল গড়ে উঠেছিল, পথিকৃৎ তারাপদর প্রভাব ও 
পরিচালনা তা আজ এক ঘরানার আবার ধারণ করেছে। 


মনপ্জি 





১৯. স্মৃতির আলোর বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে (২০০২) 


রর তত ৪৪৬ 


ছাড়া জেলার লোক উৎসব (১৯৬২) 

শর: সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য (১৯৬৯) 
হাওড়া জেলায় পুরাকীর্তি (১৯৭৬) 

বালোর দারভা্ধর্য (১৯৮০) 

ছড়া বাদে গ্রামযালোর সমাজ (১৯৮১) 
মন্দিরলিপিতে বালোর সমার্চিত্র (১৯৮৩) 
পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ : উত্তর মেদিনীপুর (১৯৮৭) 
জেদিনীগূর : সন্কেতি ও মানবসমান্ধ (১৯৮৭) 
পুরাকীতি সইক্ষ। : মেদিনীপুর (১১৮৭) 


'. পশ্চিমৰাল্যের ধর্ীর স্থাপতা : মন্দির ও মসজিদ (১৯৯৮) 


হাওড়া (২০০০) 
পশ্তিয্নন্্গের ল্োকশিত্ ও শিল্পীসমজ্ (২০০০) 
মাটির টানে (উপন্যাস : ২০০০) 


. কীৰ্তিবাস কলকাতা (২০০১) 
. ইতিহাসের পরে : গ্রাম জনপদ (২০০১) 


পথের মেয়ে (উপন্যাস : ২০০১) 
বাঙ্গালীর সস্কৃতিচিন্তা : যালোর সংগ্রহশালা (২০৩২) 


. কলকাতার মন্দির মসজিদ (২০০২) 


২০. স্মৃতির সরণি পেরিয়ে আনন নিকেতন (২০৩২) 
২১. বাজোর কাঠের কাজ (২০৩৩) 
২২ আ্লপনারায়ণের কৃলে সাঘতাহেড়ে/শরকচ্্র জীবনও সাহিতা (২০০৩) 


[* চিকিত পর, পাণুলিপি, এবং বিভিন্ন পরিকর বারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
ইনিপখে কলি ও "পারে পরে শান্তিনিকেতনে” জৌশিকী-র 'তারাপন সীতরা 
স্বরণ সমস্যার প্রকাশিতব্য ] 


= দেবাশিস বস 


'কৌশিকী'র 
প্রতি 
পত্র-পত্রিকার অভিনন্দন 

"ধুৰ কহ পাতার অথচ, পুৱাত্থ, লোকসংস্কৃতি, লোক. 
শিল্প এবং এই জাতীর নানা বিষয়ে ছোট ছোট অথচ 
চমতকার প্রহন্ধে ভর এই লাষত্বিক পত্রিকা লক্লবই কাছে 

গ্রশংলা পাবার ঘোগা নিশ্চই” 
এ যুগান্তর, ১৪, ১০. ৭১ 
+. যভনাদষার, হল্পাদন। পত্রিকাখানিশ্ আপন 

হৈণিধ্োধ দানা দিচ্ছে - ।, 

দৈনিক ধন্ুৎতী, ১১. ১, ৭১ 
‘ভুযানীপুর় শিমের আটটি নিচে শুনে আছেন 
ভারতয তেতিত যাকাচ্চিয়্ন। 
স্বাপতা নিয়ে এই মাছংটি প্রাণপণ জাজের বিংয়ে দ্এক 


কথার দায় মায় না। গার পতি উপলক্ষ করে ‘কোঁশিষী' , 


একটি বিশেহ লংখ) প্রাণ করেছেন। পরিশি অংশে 
(ভেতিত-লিৰিত প্রবন্থপঞথীর একটি বিদ্ৃত বিহণ গবেষক 
মাতে লোগুনীর 

= আ্ঞানন্দবাৱাৰ পড়িকা, কলকাতাত কড়চা 

২১.৮. ৭২ 

কোশিকী মালিক পত্রিকার পতিচালঙ্রগ তাংত- 

পথিক বাংলার হন্দিপ্রেষী তব ও ৩খা জিজ্ঞাহু 

8/ততিত বাককাচচনের জীবন ও লাবনাকে আহারের 

লাহনে তুলে বতেছেন অপরিনীদ শ্রন্থ৷। যম) এবং 

অনুষ্াগে। পেছছে তাও) বঙগধানার্ধ। প্রতেন্ধিত সম্পর্ক 

ওযচকৰ পূর্ণাদ আলে6ন। এর আগে আর থেখ। থা নি-- 
সংখ্যাৰানি দবাৰ করে খাও হতে। 

অমৃত, ১. ৯. ৭১ 


প্রতি দখা] £ কুড়ি পয়স।॥ 
খাহিভ সাক : তিন টাঙ্।। 


কৌনিকী ॥ আলম্ছ নিকেতন, পোঃ বাগনান, হাওড়া 


বাংলাদেশের মন্দিঃ | সঙ্গে ঘোগাখোগ করুন আম! যথার্থ পাঠক 





বইয়ের ব্যাপারে ধাদের কিছুমাত্র 

অভিজ্ঞত। আছে তাঁরাই জানেন, আমাদের 
দেশের উহন্মণ্ডলীয জলবানূতে বইপত্র 

দীর্ঘকাল অক্ষত রাখ! কী পরিমাণ দুঃসাধা এবং 
ব্যছলাপেক্ষ কাজ। সবত্ে ৮ংগৃহীত দুর্মভ বইছের 
সংগ্রহ অবশেষে কীটের খান্যে পর্ধবলিত 
হয়েছে-_এ-রকঘ ঘটন| আধচারই আমাদের চোখে 
পড়ে। পারিবারিক শুতে ধাগের বাড়িতে পুরণে 
বইয়ের সংগ্রহ আছে, তাদের প্রতি সনিধদ্ধ 
অহুরোধ, গণ) করে লে-সব বই পোকায় কাটতে 
দিয়ে লষ্ট করবেন না। তার চেনে আমাদের 


ও গবেধকদের জন্তু উপযুক্ত বূল্যে দুপ্রাপ। 
বই কিনে থাকি। বিবরণসহ পত্ালাপ 
বাঞ্জনীত্র । 


সুবর্ণরেধ! 
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড । কলকাতা-১ 








৪ আবেদ ॥ 


“কৌপির্টার পক্ষ বেছে প্রথহেই আমা আমাদের 
অগাদত পাঠক, গ্রাহক ও গুভাকজজীবের কাছে আমানের 
এই শীখ নীরবতা জয় ক্ষষাতিক্ষা করতে তাই। 
'ফৌশিকী'র ৮ঠ-৮ষ সংখ্যার শ্রেষ্ট ॥চন। প্রফাশেছ খোষপা 
শ্রকাশ করে আমর ঘা ক্যাশ করেছিলাম, ত। শেষশধন্ত 
হবাম। প্রতিদৃদ অবস্থার ফলপ্রহ হয়নি; আপনারা 
সফকলেই অঘগত আছেন খে, 'কৌশিকী' লোন 
বাবলািক দুনাফাজনক পূত্রিক। নয়, তাই ভততগুলি 
ক্নিষার্থ ক1ছপবশত; 'ফৌশিভী' প্রকাশে এই নী্ণতয় 
বিলম্ব ঘটলো ৷ সৃতয়াং এট আনিয়ষিত অবস্থার জর 
আমছা। একান্তই দুঃশিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি, 
পরবর্তী লদয়ে পূনচাঃ শাঠধ দাধারণেষ সংশ্বোগিত। লাত 
কয়ে আদয়। নিযন্থিততপ্তাৰে 'কৌঁশিকী' প্রকাশ কত 
সক্ষম হবে।। এষ্ট এ্রলন্কে পাঠক দাধাছপ্রক পারণ কয়ে 
দিতে চাট খে শুবিযাতে পরিবতিত দিয় টিক1ন18 
ভায়া দেন ভিটিপও/)দি ও টকা-কাড়ি €্রচপ করেন। 
পরিষ্ডিত ঠিঞানা ১ ১১৯৬/২, বৃদ্ধাষেন, ময়িক লেন, 
হ।ওড়। : +১১১*১। 


প্রকাশক 


১.১.১৯ 











যা 






আছাদের পশ্চিদবক্ষের গ্রামাঞ্চলে এক দ্রুত পরিবর্তন 
ঘটে চলেছে এবং এই পর্িসর্ভনের হুখে আমাদের গ্রামীণ 
সংস্কৃতির বহ বিহ্য়ই স্বা্জ অবতেলা! ও ক্মলামার লগ হতে 
চলেছে । বাঙ্গালী হিলেবে এণ্ডলিক্তে হন্ধা শুহায় দাতিত 
আমাদের লকপেরই । এখনও মনেক্রে বাড়ীতে কপট 
কাগজের বা তালপাতাঘ শেখা পুরোনো পূ'থির হিসেবে 
কাগজপত্র বা চিঠিপত্র এবং প্রাচীন ফলিল-চল্তাবেজ প্রতি 
সবহেলাতরে পড়ে রয়েছে । এ ছাড়া প্রাীন মৃতা দস 
পৃহস্থেত বাড়ীতে খোদ করলে পাণয়া মেতে পাণে। নম্র 
কাদা, লন্মেশ বা আঙল/থর ছা, কাঠ খোদাইয়ের কা 
ইতি লোকসংস্্ীতির বহ উপকরণ পারিবারিক শসা 
লম্প্ে: মত এখনও অনেকের কাছে গচ্ছিত আছে। 
উপযুক্ত সংরক্ষণে অতাবে এগুলি এখন নষ্ট হয়ে হেতে 
বসেছে) খচ এইলব উপকরণগুলি মিউছিধছে লংসক্ষিত হলে 
ধ্বংসের ছাত খেকে অনায্াসেই বাচতে পাবে। হাৎডা 
ছেলার বাগনানের:কাছে অবালন গ্রামে বক্ষপন্তির এই দব 
বদূলা উপাদান সংগ্রহ করে আনন্দ নিকেতন কী:তিশালা 
নাদে একটি সংগ্রহশালা ( মিট দিত ) প্রতিঠাকরা হয়েছে । 
সন দেশবাপীর দানে দযন্ধ বহ মদূলা শবানস্তারেট এই 
গ্রামীণ লংগ্রহশালাটি দেখতে আসাৰ জক ছাহৰান জানাই 
এবং আপনাদের পূর্ব পুক্তধের কীতিচ্দৃহ রক্ষার জগ্টে 
এই শীতিশালায আপনার গচ্ছিত পায়িবারিক উপাদানপি 
হান করায় জন্মে আবেদন জানাই; ছেল ও দশেধ 
স্ার্থে মাপনার-উদ্মোগ নিয়োজিত ছোক-_কালের ই তহাসে 
বঙ্গ লতি তাও্ডার সমৃদ্ধ হোক-_এই প্রার্থনা । 

-মিবেদক 





